চেতন] জ।গবত। 





জীমদ্ন্দাবন দাস ঠাকুর 
প্রণীত। 





কলিকাতা বাগবাজার 
শ্মিথ 6০ কা বসে 


জটজনাথ রায় কর্তৃক 
মুদ্রিত । 


প্ী; পা ২০৩৪ | 


লব: )দিকা আঁট রুষ গাঁ 
বাবার জি 


ভূমিকী। 

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থকার শ্রীকবিরাজ গোস্বামী 
ঠাকুর বলিয়াছেন যে, “৭ আচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ মন্থব্ের 
লিখিত বলিয়া বোধ হয় না” বজ্জতঃ আ্মচৈতনা তাগধতের 
ন্যায় উপাদেয় গ্রন্থ জগতে আর দেখা যায় না। ইহাতে 
শ্ীগৌরাঙ্গ মহা প্রভুর মধুর লীলা অতি মধুর ভাষায় সরল 
পদো লিখিত আছে। ইহা পড়িলে অতি কঠিন লোকের 
হদয় দ্রব হয়, ভক্তি ও প্রেমের অস্কুর হয়। আজ কাল 
অনেকে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা বিষয় জানিতে ইচ্ছুক 
হইয়! শ্রীচেতন্য-চরিতামৃত পাঠ করেন, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে 
দিতি কঠিন শাস্ত্র আলোচন! দেখিয়া বুঝিতে ন। পারিয়! নিবৃত্ত 
হন। অতএব ধাহার শ্রগৌরাঙ্ষ মহাপ্রভুর লীলা অবগন্ত 
হইবার ইচ্ছা আছে, তাহার আগ্রে শ্লীচৈতন্যভাগবর্ী পড়া 
আবশ্যক । হূর্তাগ্য বশতঃ ইহা অতি কদধ্য রূপে মুদ্রিত্ত । 
এইজন্যে উহা! লৌকের পড়িতে ও বুঝিতে কষ্ট হয়। 

এই উপাদেয় গ্রস্থ সাধারণের কণ্ঠায়ত্ব হয়, ইহা 
ভক্তগণের নিতান্ত বাসনা । এই জন্য অমুতবাজার পত্রিকার 
সম্পাদক আ্রাগৌরাঙ্গ দাস শ্রীযুক্ত বাবু শিক্ষির কুমার ঘোষ, 
মহাশয়ের তত্বাবধানে এই গ্রন্থথানি বিশেষ যত্রের সহিত 
মুদ্রাঙ্কিত হুইল। শিশির বাধু এই নিমিত্ত কয়েক খানি 
হন্ত লিখিত পুস্তক সংগ্রহ করেন, তাহার মধ্যে একথানি 
২০৭ বৎসর পুর্বে লিখিত 'ইউযাচ্ছিশ । 

গ্রচ্থে স্থানে স্থানে টীকা দেওয়া হইয়ান্ছে-ও এ বিষয়ে 
ভক্তি-বিনোদ শ্রী্রাঙ্গ-দাঁপ শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ 
দত্ত মহাঁশয়ও ব্ত্রেষ সাও করিয়াছেন । 


সুচীপত্র | 


আদিখও্ড। 
প্রকরণ পৃষ্ঠ1 
প্রথম অধ্যায়। মঙ্গলাঁচরণ, নিত্যানন্দ মাহাত্য ত্র 
বর্ধন । টিন 


দ্বিতীর অধ্যায়। অবতার প্রয়োজন, তক্তগণের 
অবতার, নবছীপ বর্ণনা, অদ্বৈতের গ্রাতিজ্ঞা, চৈতন্যা 
বিাব। ১৮ ৩৪ 

তৃতীয় অধ্যায় । শ্রীচৈতন্ত-কোষ্ঠি গণনা । ৩৯ ৪৪ 

চতুর্থ অধ্যায়। নাঞ্করণ, বালাচরিত্র, চোরে লওন) 


তৈর্থিক বিপ্রের অন্ন ভোজন। 88 ৭৩ 
পঞ্চম অধ্যায় । বিদ্যাপস্ত, বাল্যে গুদ্ধত্য প্রকাশ 
৭১ ৮২ 
ষষ্ঠ অধ্যায় । বিশ্বরূপ সন্গ্যাস, নিমাইফের অধ্যয়ন 
বারণ। ৮২ ৯৯ 
সপ্তম অধ্যায়। শ্রগৌরাঙ্গের যজ্ঞস্ত্র ধার্ণ, মিশ্র 
চক্রের স্বপ্ন ও বিজয়। কটি ১১৭ 
অষ্টম অধ্যা। দি +পব বাল্যলীলা ও তর্থ 
স্বাত্রা কথন ১৮৭ ১৩৭ 


নবম অধ্যায়। বিদ্যাবিললীস্, মহাপ্রভুর বিবাহ ও 
তন ঞ্জ 


91৬, 
দশম নধ্যায়। আ্রী্ীমহাপ্রভূর বিচার লীলা ও নগর 
ভ্রমণ । ১৫৮১৮ 
একাদশ অধ্যায় । দিখ্িজয়ী উদ্ভার। ১৮৩. ২০৬ 


্াদশ অধ্যায়। ব্ঙগদেশ বিলাদ ।' ২০৬, ২১৬ 
ত্রয়োদশ অধ্যায় । তিলক ধাঁরণোপদেশ, দ্বিতীয় 


বিবাহ । ২১৭ ৯৩৫ 

চর্দাশ অধ্যায়.। ভক্তগণের বিষাদ; হরিদাপ ঠাকুরের 

মহিমা প্রসঙ্গ ॥ ₹৩৩ ২৬১, 

পঞ্দশ অধ্যায় । গৌরচন্দরের গয়াডূমি গমন | ২৬২ ২৭৬ 
মধ্যখণ্ড । 


প্রথম" অধ্যায়। মহাপ্রভুর গয়া হইজ্ে প্রত্যাগমন ও 
তক্তগণ সঙ্গে মিলন, মহণী প্রভুর ভক্তগণ সঙ্গে রহন্য কথা 
বৈষ্ণবগন সমীপে শ্রীমান পঞ্ডিতের কথা, শুরাম্বর গৃভে 
গেৌরাঙ্গের আগমন, শ্রীশচীমাতীর প্রতি মহাপ্রভুর 


সিন্ধান্ত কথন, পড়,য়া সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন; সংকীর্ত- 
নারস্তু। ৭৭ ৬৩৯৭: 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ভজ্গগণের অদ্বৈত হানে আগমন, 
তাহার' স্বপ্রাখ্যান, অদ্বৈত গৃহে মহাপ্রভুব গমন, 
অদ্গৈতাচার্য মহাপ্রভুর পুজা! করেন; শ্রীবাস পণ্ডিত 
প্রভুর প্রশ্থর্ধ্য দ্লেখিয়া স্কতি করেন; মহাপ্রভু নারায়ণীকে 


প্রেম দেল । ১৩. ৩৪২ 
তৃতীয় অধ্যায়। মুরাঁর, “22প্রতুর ব্রশব্ধ্য দেখিয়া 


ত্বতি কেন, শ্রীত্রীমহা প্রভুর নিত্যানন্দ স্মর", শ্রীনিত্যা- 
লন্ন্খ্যাল।।, ৬১৪২ ৩ 


ত/০ 
চতুর্থ অধ্যায় ।আীনিত্য।নন্দের চরিত্র বর্ণন। ৩৫৮--৩৬৪ 
পঞ্চম অধ্যায় । শ্রীমিত্যানন্দের ব্যাসংপু! প্রসঙ্গ 


আীগৌরাঙছের বলরাম ভাব । ৩৬৫ ৩৭৯ 
ষ্ঠ অধ্যায় । আ্রীনদ্বৈতের আগমন; আ্ীঅদ্বৈত 
তচার্ধ্য মহণ প্রভুকে পুজা করেন৷ ৩৭৯ ৩৯৪ 


সপ্তম অধ্যায় | শ্রীবিদ্যানিধির গিলন প্রপক্ষ 
শ্রীবিদ্যানিধির সঙ্গে গদাধরের মিলন, শ্রীবিদ্যানিধির 
স্থানে দীক্ষা । ৩৯৪ £€০৭ 
অষ্টম অধ্যায় । শ্রীশচীমাতার স্বপ্রত মভাগ্রক্ক 
নিত্যানন্দকে নিমন্ত্রণ করেন, প্রভু সঙ্গে নিত্যানন্দের 
ভোজন লীলা, সংকীর্তনারন্তে প্রভুর আল্রা, ৪০৮ ৪৩৫ 
নবম অধ্যায় । শ্রীবাঁস গৃছে প্রভূর অভিষেক প্রপঞ্গ 
ও ভক্ত দত্ত দ্রব্য ভোজন, শ্রীধরের আখ্যান, শ্রীধর 
প্রভুর মহাপ্রকাশ দর্শন করেন। ৪৩৫ ৪৫৬ 
দশম অধ্যায়। শ্রীমহীপ্রভূর রামচন্জ্রীবেশূ, মুরারি 
গুপ্তের মাহাক্ম্য বর্ণন, প্রভু শ্রীহরিদাপের মাহাস্ম্য কথন, 
প্রভু অদ্বৈতৈর মনোবৃত্তি প্রকাশ, শ্রস্ুকুন্দের প্রতি 
গ্রভুর দণ্ড। ৪৫৬ ৪৮২ 
একাদশ অধ্যায়। শ্রীনিত্যানন্দ চরিত্র। ৪৮৩ ৪৯১ 
ছাদশ অধ্যায়। নিত্যানন্দ চরিত্রাস্বাদন । ৪৯১ ৪৯৬ 
ত্রহ্নোদশ অধ্যায় । হঞজঞঞ্রুর আজ্ঞা) আ্রীনিতটানন্দ, 


হরিদাসের তীব প্রতি শিক্ষা, জগাই মাধাই" উদ্ধার 
৪৯৬ ৫৩০ 
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চতুর্দশ অধ্যায় । জগাই মাধাই উদ্ধার দেখিয়। 


দেবগণের আনন্দ ও হৃত্যাদি। ৫৩০--.৫৩৭ 
পঞ্চদশ অধ্যায় । জগাই মাঁধাইর ভক্তি, মীধাই' 
নিত্যানন্দ প্রতুকে স্ততি করেন। ৫৩৭ ৫৪৫ 


যৌড়শ অধ্যার। শ্রীবাসের শাশুড়ীর উপাখ্যান, 
অছৈত ব্সচার্যের প্রেম কলহ, শুক্লান্বর ব্রহ্গচাবির 


আখান। ৫৪৫ ৫৫৮ 
সপ্তদশ অধ্যায়। অদ্বৈতের প্রতি প্রভুর দণ্ড । 
৫৫৮ ৫৬৮ 


অষ্টাদশ অধ্যায় । লক্ষ্মীভাবে নৃতা প্রসঙ্গে ভক্ত- 
গণের প্রতি প্রভুর আজ্ঞা, প্রথম প্রহরের নাট্য) 
শ্রীমহা প্রভুর রুক্সিণী ভাবাবেশ, দ্বিতীয় গ্রহরের নাট্য, 
আদ্যাশক্তি বেশে মহীপ্রভুর বন্ধস্থলে প্রবেশ, মহালক্ী- 
ভাবে খষ্টায় উপবেশন, শ্রীমহালক্ষমী স্তব, এঁ ভাবে নিশি 
অবসান।* ৫৬৮ ৫৮৭ 
উনবিংশতি অধ্যায় । শ্রীন্মহা প্রভুর নিত্যানন্দের সঙ্গে 
নগর ভ্রমণ, মদ্যপ সন্যাপীর উপাখ্যান, জ্ঞান ব্যাথ্য। 
শুনিয়] প্রভু অদ্বৈত্যচার্যকে দণ্ড করেন। ৫৮৮ ৬১০ 
বিংশতি অধাপ্ধ। মুরারী গুপ্তের প্রতি প্রভৃব শিক্ষা 
দানাদি লীল। । ৬১১ ৬২৪ 
একবিংশতি অধ্যায়। পৈবানন্দ পণ্ডিতের 
আখ্যানী। ৬২৪ ৬৩১ 


)/ | 


দ্বাবিংশতি অন্যায়! শচীমাতার বৈষ্বাপরাধ খগুন 


ঞ প্রেম দান। ২১৩২ »-৬ ৪ 8 
ভয়োবিংশত্তি, অদ্যায়। ত্রক্ধচারী উপাখ্যান, কাজির 
উদ্ধারের উপাখ্যানাদি। ৬৪৪ ৬৭৯”. 
চতুর্কিংশতি অধ্যায়। শ্রীঅপ্বৈতাচার্্যের বিশ্বূপ 
দর্শনোপাখ্যান । ৬৯৩. ৭*১ 


পঞ্চবিংশতি অধ্যাক্স'। মহাপ্রভুর সদন লীলা, আবাদ 
পুত্রের পরলোকোপাখ্যান, শীপুক্লান্বর ত্রদ্মচারীর অন্ন 
মহাপ্রভুর ভোজন, শ্রীবিজক্ব দান প্রতি প্রভুর বৈভব 
প্রদর্শন, প্রতুর'গোপীভাবারেশ ও. আীশিখার অস্তধান 


প্রসঙ্গ ৭৬২ ৭১৩ 
ফড়বিংশর্তি, অধ্যায় | ভক্তগণকে- প্রভুর সান্তনা 
করণ, শ্রীশচীমাতার জ্রন্দন । দই ৭২৬ 


সপ্তবিংশ অধ্যায় মাতাপ্রতি মহাপ্রভুর গোপ্য 
কথা, মহাত্রভুর সন্যাসে প্রয়ান,, ভক্তগণের ধিষাদ, 
নগরীয় লোকের বিঘাদ, শ্রীকেশব ভারতীর দর্গে মিলন, 
জীশিখার অস্তর্ণান, শীমহা প্রভুর সন্যাদ ও মধ্যখস্জ। 
সমাপ্তি: | প২৬ ৭৪ 


৮৪৪ 
অন্তা-খণ্ড । 


প্রথম অধায়। অ্রীমহা প্র ভূর সন্যাস গ্রহণানস্তর নৃত্য 
আরম্ত, প্রভুর কেশব ভারতীকে প্রেম দান, শ্রীচন্ত্রশেখর 
আচার্য প্রতি নবদ্বীপে ধাইবার আজ্ঞা, ভক্তগণের ক্রন্দন, 
মহাপ্রভূর পশ্চিমা তিমুথে গমন, পুন পুর্বাভিযুখে 
গন, প্রভুর গঙ্গা ন্লান ও শব করণ। প্রভুর নিত্যানু 
প্রতি আজ্ঞা, নিত্য নন্দ প্রভুর নবদ্বীপে গমন, শরীমহী- 
প্রভুর অদ্বৈত আঁচার্ধ য গৃহে গমন, প্রভুর এশ্ব্ধ্যাবেশঃ 
প্রভুর ভোক্ধন লীলা! । ৭৪৬--৭৭5 
'দ্বিতীম্ব অধ্যায়। অীমহাপ্রভূর নীলাচল গমনার্থে তক্জ 
গণের অন্থমতি গুহণ শু গমন? নিতযানন্দ গদাধর গ্রভৃত্তি 
তক্তগণের পরীক্ষা গ্রহণ অঙ্কপিক্র শিবের উপাখ্যান? 
রামচক্র খান সঙ্গে মি লন, শ্রীমহীপ্রভুর ভিক্ষাটন, নিত্যা- 
নন্দ মহাপ্রভূর দণ্ড ভঙ্গ করেল, শ্রীভূবনেশ্বর শিবের 
উপাখ্যান, শ্রীমহাপ্রভূ র নীলাচল প্রবেশ ও জগন্নাথ 
দর্শনাদি। ৭১ ৮১৩ 
তীয় অধ্যায় । মহাপ্রভুর সার্কভৌম তট্রাচার্যের 
সহিত কথোপকথন, আক্ারাষ্ষ শ্লোক ব্যাধ্যা, শ্রীমহা 
প্রভুর ষড়ভুজ মূর্তি ধারণ, শ্রীপরঙ্ানন্দ পুরী প্রভৃতি ভক্ত 
গণের মঙ্গে মিলনাদি; পুরী গোসাঞ্চির কূপের উপাখ্যান, 
এ্রতুর গৌড়দেশে গমনাি । ৮১৪ ৮৫৯ 


(৬৬. 


চতুর্থ অধায়। ভীমহীগ্রভুর অধ্বৈত মন্দিরৈ গমন) 
শ্ীঅচ্যুতানদের উপাখ্যান, গৌরাঙ্গ দেখিয়া আদ্বৈতগৃহে 
পরমানন, শ্রীঘীধবেঞ্জ পুরীর তিথি আরাধমার উপা- 
খ্যান। ৮৬০--৯০৩ 

পঞ্চম অধ্যায় । কুমারহট্ে শ্রুবাস "মন্দিরে লীলা 
পাঁণিহাটা গ্রাছে শ্রীরাঘবানন্দ পণ্ডিতের গৃহে গনন। 
নীলাচপে গমন, মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে 


€প্ররণ করেন। ৯০৪ ৯৬৭ 
ষ্ঠ অধ্যায়। শ্রীনিত্যাননদ প্রভুর লীলা বর্ণন। 
৯৬৭ ৯৭৯ 


সপ্তম অধ্যায়। নিত্যানন্দ মহিম। ৯৭৯ ৯৯৩ 

অষ্টম অধ্যায়। মহাপ্রভুর গণসহ রখখাত্র। দর্শন 
ও তুলসী ভক্তি। ৯৯৩ ১০০৮ 
মবম অধ্যাকস। অদ্বৈত গৃহে মহাপ্রভুর ভে জন, শচী 
মাঁতীর কুশল জিজ্ঞাসা, কেশব ভারতীর উপাখ্যান, 
শ্ীচৈতন্য সংকীর্তনারস্ত, শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রতি দণ্ড, 
ভূগুমুনির উপাখ্যান। ১০০৯ ৯৭৪২ 

দশম দধ্যাঁযস়। শ্রীমহাপ্রতুর অদ্বৈতাচার্ধ্য সঙ্গে 
কৌতুক, শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ইষ্টমন্ত্র উপাখ্যান, শ্রীমহা- 
গ্রভুর প্রেমাবেশ, শ্রীপুগুরীক বিদ্যানিধি উপাখ্যান 
গত্যথও সমাগত । ১০৪২ ১৯৭৫৭ 


আশীরাধাকষ্ণীভ্যাং 


প্রণমাম্যহং । 


20 2০ 


রিপ্ীচৈতন্যভাগবত [ 


আদিখণ্ | 





অীরৃঞ্চচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতচক্রাকনমঃ | 

আজান্রলম্বিতভূজৌ কনকাবদাতৌ, 
₹কীর্তনৈকপিতরোৌ, কমলায়তাক্ষো। 

বিশ্বস্তবৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপপালো। 

বনে জগতপ্রিয়করৌ করুণাঁবতারো 

নমক্িকাঁলসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ। 

সভৃত্যায় সপুজ্রায় সকপত্রায় তে নমঃ ॥ 

শীমুরারিগুপ্তস্য শ্রোকঃ | 


অবন্তীণেম্বকাঁরুণ্যে পরিছিনৌ' সদীশ্বরেই। 
শ্রীকষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ ঘ্ ভ্রাতরৌ ভজে ॥ 
সঞ্জয়তি বিশুদ্ধবিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ | 
বরজানুবিলন্থিষড় ভূজো বছধ! ভক্তিরসাভিনর্তকঃ॥ 
জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্চচৈতন্চন্ত্রে। 

জয়তি জয়তি কীর্তি স্তস্য নিষ্ভ/1 পবিত্র | 

জয়তি জয়তি ভূত্য স্তদ্য বিশ্বেশমূর্তে 

জর্য়তি জয়তি নৃত্য স্তস্য সর্ব প্রিয়স্য ॥ 


খু 


অীচৈতন্যভাঁগবত । 


আদোয শ্রীচৈতন্য প্রিয় গোষির চরণে । 
অশেষ প্রকারে মোর দণ্ড পরণামে ॥ 
তবে বন্দ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মহেশ্বর । 
নবদ্বীপে অবতার নাঁম বিশ্বস্তর ॥। 
আমার ভক্তের পুজা আম! হৈতে বড়। 
সেই প্রভূ বেদে ভাগবতে কৈল দড়॥। 


তথাহি আশীভগবদ্বাক্যং। 


আদরঃ পরিচক্যাধাঁং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনং। 
মদ্তক্তপুজীভ্যাধিকঃ সর্বভূতেষু সন্মতিঃ ॥ 
এতেক করিল আগে ভক্তের বন্ধন । 
অতএব আছে কায সিদ্ধির লক্ষণ | 
ইই্দেব বন্দ মোর নিতণাঁনন্দ রায়। 
উ5ততভ্তার কিক বুকে বাহার কনার 
সহজ বদন বন্দ গ্রভু বলরাষ । 
বহার শ্ীদুখে যশোভাগারের স্থান ॥ 
নহারত্র থুই বেন মহা! প্রিয় স্থানে । 
হশরত্র ভাণ্ডার ভ্অনন্ত বদনে || 
অতঞএব আগে বলরামের স্তবন। 
কবিলে সে দুখে স্ক,রে চৈভন্য কীর্তন ॥ 
সহস্কে ফণাধর প্রভূ বলরাম। 
বতেক কররে প্রভু সুকল উদ্দাম ॥ 
হলধর মশা প্রভূ প্রকাণ্ড শরীর ॥ 
চৈতন্ত চন্দ্রের যশে মত্ত মন্াধীর ॥ 


অঠ।দিখও । 


ভতোধিক চৈউন্তের প্রি নাহি আর । 
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার ॥ 
তাহান চবরিত্র যেবা জনে শুনে গায় ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তারে পরম সহ্থাঁয় ॥ 
মা প্রীত হয় তারে মহেশ পার্বতী । 
জিহ্বার শ্কুরয়ে তার শুদ্ধা সরস্বতী 
পার্বতী প্রভৃতি নবার্ব,দ নারী লঞ1। 
সন্কর্ষণ পূজে শিব উপানক হঞা ॥ 
পঞ্চম স্বন্ধের এই ভাগবত কথা 

সব্ব বৈঝুবের বন্দ বলরাম গাঁথা ॥ 
তাঁন রাসক্রীড়া কথ। পরম উদার। 
বুন্দাবনে গোঁপীসনে করিল। বিহার ॥ 
ছুইম!স বসন্ত মাধব মধু নামে । 

হলাযুধ রাঁসক্রীড়া করেন পুরাণে ॥ 

সে দকল শোক এই শুন ভাগবতে 
শ্রীশ্ুক কহেন শুনে রাজা পরীক্ষিতে ॥ 


তথাহি দৃশমস্কন্ধে | 

দো মাসৌ তত্র চা বাৎসীম্মধুংমাধবমেবচ | 
রামঃ ক্ষপান্গ ভগবান্‌ গোপীনাং রৃতিমাবহন্‌ ॥ 
পৃণচিন্্রকলা মুষ্টুকৌযুদীগন্ধবাঘু না । 
যমুনোপবনৈ রেমে সেবিত-স্ত্রীগণৈ বুতিঃ ॥ 
উপগীয়মানোগন্ধবৈর্বনিতাশোভিমণগ্ডলে। 
রেমেকরেণু যৃথেশো মহেব্্রইব বারণৈঃ 

নেছু দুন্দিভয়ো ব্যোমি ববৃধুঃকুস্মৈ মূর্দ!। 
গন্ধর্বা মুনয়ে। রাযং তদ্বীবধ্যৈবীড়িবে চদা | 


আচৈতন্যভাগবত। 


যে ক্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিনন) 
তাঁরাও রামের রাসে করেন স্তবন ॥ 
বার রাসে দেবে আনি পুষ্প বৃষ্টি করে। 
দেবে জানে ভেদ নাহি কৃষ্ণ হলধরে ॥ 
চারি বেদে গুগুধন রামের চরিত্র । 
আমি কি বলিব সব পুরাণে বিরত ॥ 
মূর্খ দোষে কেহ কেহ না দেখে পুরাণ 
বলরাম রাস ক্রীড়া করে অপ্রমাণ ॥ 
এক ঠাই ছুই ভাই গোপিক। সমাজে । 
করিলেন রাস ক্রীড়া বুন্দাবন মাঝে।॥ 


তথীহি শ্রীভাঁগবতে দশমন্কন্ধে 

কদাচিদথ গোবিন্দ রামশ্চাডুত বিক্রমঃ 
বিজহ তু ব্বনে রাত্র্যাং মধাগো ব্রজযোধিতাঁং || 
উপগীয়মানে ল্লিতং স্ত্রীর ত্ৈর্দ্ধসৌহদৈঃ 
স্নালংকুতা নুলিপ্তাঙ্গো অ্থিণৌ বনমালিনৌ। 
নিশামুখংমানয়স্তাবুরদিতোডুপতারকং । 
মল্িকাগন্ধমত্তালিজুষ্টং কুমুদ বাযুন। ॥ 
জগতুঃ সর্ধভূতানাং মনঃ শ্রবণ মঙ্গলং | 
তৌ করয়স্তো যুগপৎ স্বরমণ্ডল মুচ্ছিতিং ) 

ভাগবত শুনি যার রানে নাহি প্রীত | 


বিষ্ক বৈষ্ণবের পথে সে জন বজ্জিত ॥. 
ভাগবত যে না মানে সে যবন সম। 
তার শা আছে জন্মে অন্মে প্রভু যম॥ 
এবে কেহ কেহ নপুংসকক বেশে নাচে। 
ঝলে বলরাম রাম কোন্‌ শাস্ত্রে আছে ॥ 


আদিখণ্ড । 


কোন পাঁপী শাক দেখিলেও নাহি মানে । 
এক অর্থ অন্ত অর্থ করিয়। বাখাঁন্ে ॥ 
চৈতন্য চন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলাই । 

তাঁন স্থানে অগ্ররাঁধে মরে সর্ব ঠাই ॥ 
মুর্তিভেদে আপনে হয়েন প্রভু দাস। 

সে সব লক্ষণ অবতাঁরেই প্রকাশ ॥ 

সখা ভাই ব্যজন শয়ন আবাহন। 

গৃহ ছত্র বস্ত্র যত ভূষণ আসন | 

আপনে মকল রূপে সেবেন আপনে । 
যারে অনুগ্রহ করে পার সেই জনে ॥ 


তথাঁহি অন্ত সংহিতায়াং ধরণী শেষ সম্বাদে। 


নিবাঁসশব্যাসন পাঁছকাঁং শুকো- 
পধানবর্ষাতপ বারণাদিভিঃ | 


শলীরভে দৈম্তবশ্যে তাং গতৈ 
থোচিতুং শেষ ইতীরিতে। জনেঃ ॥ 
অনন্তের অংশ শ্রীগ্রুড় 'মহাবলী। 

হীলাম্ম বহয়ে কৃষ্ণ হয়ে কুতৃহলী ॥ 

কে ব্রহ্মা কি শিব কি সনকাদি কুমার 

ব্যাস শুক নারদাদি ভক্ত নীম যার ॥ 

সবার পুজিত শ্রীঅনন্ত মহাশয় । 

সহত্র বদন প্রভু ভক্তি রসময় ॥ 

আদি দেব মহাযোগী- ঈশ্বর বৈষ্ণব । 

মহিমার অন্ত ইহা না জানেন সব ॥ 


আীচৈতন্যভাগবত ৷ 


সেবন শুনিলে এবে শুন ঠাকুরাল | 
আত্মতন্ত্রে হেনমতে বৈষেন গাতা ॥ 
শ্রীনারদ গোসাঁঞ্ি তথ্বরু করি স্কন্ধে ৷ 
যে ষশ গায়েন ব্রহ্মা স্থানে শো ক বন্ধে ॥ 
তথাহি শোক । 

উৎপত্তি স্থিতি লয় হেতবোস্যকল্লাঃ 

সত্থাদ্যাঃ প্রক্রুতি গুণাযদীক্ষয়াস। 
যদ্রপং বমককতং যদেকমাত্স 

রানাধাঁৎ কথনুহ বেদতস্য বর্ম | 
হন্নামশ্রুতমন্কীর্ডয়েদকস্মা 

দার্ভোবা যদি পতিতঃ প্রলস্তনাদা 
কম্ত্যংঘঃ সপদ্দিবৃণীমশেষমন্যং 

কং শেষাস্তগবত আয়েশুসুক্ষুঃ ॥ 
মুদ্ধণ্যপিতমন্থবৎ সহঅমুদ্ধেন 

ভুগোলং সগিবিসরিৎ সমুদ্রসত্বং | 
আনক্তযাদয়মিতি বিক্রস্তা ভুয়ঃ 

কোবীর্ধ্যান্যপি গণয়েতসহম্মজিহ্বঃ 1 
এবং প্রভাঁবো ভগবাননস্তে। 

ছুরন্ত বীর্ষ্যোগুরুণান্বভাবঃ 
মুলে রসাফ়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো 

যো লীলয়াক্ষ্যাং স্বিতয়ে বিভর্তি ॥ 


স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় সত্বাদি যত খণ 
শ্বার দৃষ্টিপাতে হয় যায় পুন প্রঃ | 
দ্বিতীয় রূপ সত্য অনাদি মহত। 
তথাপি অনস্তু হয় কে বুঝে সেতত॥ 


আদিখও। 


শুদ্ধ সত্ব মূর্তি প্রভু ধরে করুণাঁয় | 
যে বিগ্রহে সবার প্রকাশ সুলীলাম্ম ॥ 
যাহার তরঙ্গ শিখি সিংহ মহাবলী। 
নিজ জন মনোরঞ্জে হঞা কুতৃহলী ॥ 
যে অনস্ত নামেব শ্রবণ সন্কীর্ভনে । 
যেতে মতে কেন নাহি বলে যত জনে ॥ 
অশেষ জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেইক্ষণে। 
অতএব বৈষ্ণব না ছাড়ে কভু তানে। 
শেষ বই সংসারের গতি নাহি আর। 
অনস্তের নামে সর্ধজীবের উদ্ধার | 
অনস্ত পৃথিবী গিরি সমুদ্র হিতে । 
ষে প্রভু ধরেন শিরে পালন করিতে ॥ 
সহ ফণার এক ফণে বিন্দু ষেন। 
অনন্ত বিক্রম না জানেন আছে. হেন ॥ 
সহত্ম বদনে কৃষ্ণ ষশ নিরস্তব । 
গাইতে আছেন আদি দেব মহীধব ॥ 
গায়েন অনন্ত শ্রী যশের নাহি অস্ত। 
ঈয়ভঙ্গ নাহি কারু দৌছে বলবস্ত ॥ 
অদ্যাঁপিহ শেষ দেব ষহত্র শ্রীমুখে। 
গায়েন চৈতন্য ষশ্‌ অন্ত নাঁছি দেখে ॥ 
অবাগঃ 
নাগ বলিয়! চলি মাক খিক তত্বিবারে। 
যশের সিন্ধু না দেয় কুল অধিক অধিক»বাড়ে ॥ 


৮ 


শ্রীচৈতন্যভাগবত। 


কি আরেরাঁম গোপালে বাঁদ লাগিয়াছে। 
ব্রহ্মা রুদ্র সুর সিদ্ধ মুনীশ্ষর আনন্দে দেখিছে ॥ 


তথাহি আীভাগবতে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং। 


নাস্তং বিদামাযহমমী মুনয়োইগ্রজন্তে 
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোইবরে ঘে। 
গাঁয়ন্‌ গৃণন দশশতানন আদিদেবঃ 
শেষোহধুনাপি সমবস্যতি নাঁষ্যপারং॥ 
পালন নিমিত্ত হেন প্রভূ রসাতলে। 
আঁছে মহাশক্তিধর নিজ কুতৃহলে ॥ 
ব্রহ্মার সভায় গিয়া নারদ আপনে । 
এই গুণ গায়েন তাম্ব,র বীণা সনে ॥ 
ব্রহ্মাদি বিহ্বল এই যশের শ্রবণে ॥ 
ইহ! গাই নারদ পুজিত সর্ধস্থানে | 
কহিলাম এই কিছু অনস্ত প্রভাঁব। 
হেন প্রভু নিত্যানন্দে কর অনুরাগ ॥ 
সারের পার হই ভক্তির সাগরে | 
যে ভুবিবে সে ত্জুক নিতাই চাদেরে ॥ 
বৈষ্ব চরণে মোর এই মনস্কাম। 
ভি থেন জন্মে জন্মে প্রভু বলরাম ॥ 
দ্িজ বিপ্র ব্রাহ্মণ যে হেন নাম ভেদ। 
এই মত নিতাানন্দ প্র্ভু বলদেব্‌,॥ 
অস্তর্ধামী নিত্যানন্দ বলিল কৌতুকে। 
চৈতন্যচরিত্র.কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥ 


আ্বাদিথণ। 


চৈতন্যচরিত স্ফ,রে ফাহাঁর কৃপাঁয়। 
যশের ভাণ্ডার বসে শেষের জিহবায় ॥ 
অতএব যশোময় বিগ্রহ অনস্ত। 

গাইল তাঁহান কিছু পার্দপদ্ম ছন্দ ॥ 
চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্য বচন চরিত্র । 

ভক্ত প্রসাঁদে স্কুরে জাঁপিহ নিশ্চিত ॥ 
বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত কেবা! জানে । 
তাঁই লিখি যাহ! শুনিয়াছি ভক্রস্থানে 
চৈতন্য চরিত্র আদি অস্ত নাহি দেখি। 
যেনমত দেন শক্তি তেনমত লিখি ॥ 
কাষ্ঠের পুতলী যেন কৃহকে নাচায়। 
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বলায় ॥ 

সর্ব বৈষুবের পায়ে মোর নমস্কার। 
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ 

মন দিম] শুন ভাই শ্রীচৈতন্য কথা । 
ভক্তসঙ্গে যে যে লীল৷ কৈলা যথা যথা ।ঃ 
ত্রিবিধ চেতনা লীল! আনন্দের ধাম, 
আদিখও মধ্যখওড শেষখণ্ড নাম ॥ 
আদিথণ্ডে প্রধানতঃ বিদ্যার বিলাদ। 
মধ্যথগ্ডে চেতন্যের কীর্তন প্রকাশ : 
শেষখণ্ডে সন্্যাসীরূপে নীলাচলে স্থিতি । 
নিত্যানন স্থানে সমর্পিয়। গৌড় ক্ষিত্তি 
নবদ্বীপে আছে জগন্গাথ মিশ্রবর। 
বঙদেব প্রায় তেহ.স্বধন্খ্ব তৎপর ॥ 


১০ শ্রীচৈতন্যভাগিবত। 


তাঁর পত্রী শচী নাম ম্হাঁপতি ব্রতা। 
দ্বিতীয় দৈৰকীণযেন সেই জগন্মাতা ॥ 
তার গর্তে অবতীর্ণ হৈলা নারায়ণ । 
শ্রীকষঞ্চ চৈতন্ত নাম মংসার ভূষণ ॥ 
আদিখণ্ড ফাল্গণী পুর্ণিম শুভ দিনে॥ 
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু নিশার গ্রহণে ॥ 
হরিনাম মঙ্গল উঠিল চতুর্দিগে | 
জন্মিল ঈশ্বর সঙ্কীর্তন করি আগে ॥ 
আদিখণ্ডে শিশুরূপে অনেক প্রকাশ ॥ 
পিতা মাতা প্রত দেখাইল। গুপ্তবাস ॥ 
গাদিখণ্ডে ধঙ্গ বজ্াঙ্ক,শ পতাক1। 
গৃহ মাঝে অপুর্ব দেখিল পিতা মাত ॥ 
আদিখণ্ডে প্রভূরে হরিয়াছিল চোরে | 
চোর ভাগ্ডাইঘ়। প্রভু আইলেন ঘরে ॥ 
আদিখণ্ডে জগদীশ হিরণ্যের ঘরে । 
নৈবেদ্য খাইল! প্রভু শ্রীহরিবাসরে ॥ 
আদিথণ্ডে শিশু ছলে করিয়। ক্রন্দন । 
বলাইল সর্বমুখে শ্রীহরি কীর্তন ॥ 
আদিখণ্ডে লোকবজ্জ” হাঁড়ির আপনে । 
বসিয়া মায়েরে তত্ব কহিল আপনে ॥ 
আদিথপ্ডে গৌরাঙ্গের চাঞ্চল্য অপার। 


শিশুগণ ঈঙ্গে যেন গোকুল বিহার ॥ 
আদিখণ্ডে করিলেন আরম্ভ পড়িতে | 


অন্নে অধ্যঃপক হইল সকল শাস্ত্রেতে ॥ 


আদিখও। ১১ 


আদিখণ্ডে জগন্নাথ মিশ্র পরলোক । 
বিশ্বরূপ সন্গ্যাস শচীর দুই শোক ॥ 
'আদিথণ্ডে বিদ্য। বিলাসের মহান্রস্ত | 
পাষণ্তী দেখস্সে যেন মূর্তিমন্ত দন্ত ॥ 
আদিখখ্ডে যমকল পড়য্লাগণ মেলি ! 
জাডুবীর তরঙ্গে নির্ভয় জলকেলী ॥ 
আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের সর্বশাস্ত্রে জয় । 
ত্রিভুবনে হেন নাহি যে সম্মুখ হয় ॥ 
আদিখণ্ডে বঙ্গদেশে গ্রভূর গমন । 
প্রাচাডূমি তীর্ঘ হেল পাই শীচরণ ॥ 
আদিখণ্ডে পুর্ব পরিগ্রহের বিজয় । 
শেষে রাজ পণ্ডিতের কন্যা পরি ণয় ॥ 
আদিখণ্ডে বাধু দেহে মান্দ্য করি ছল। 
প্রকাশিল! প্রেমভক্তি বিকার সকল ॥ 
আদিখণ্ডে সকল ভক্তেরে শক্তি দিয়]! 
আপনে ভ্রমেণ মহা পণ্ডিত হইয়? ॥ 
আদিখণ্ডে দিব্য পরিধান দিব্য সখ । 
আনন্দে ভাসেন শচী দেখি চন্দ্রমুখ.॥ 
আদিথণ্ডে গৌরাস্ত্ের দিশিজয়ী জয় । 
শেষে করিলেন তার সর্ধব বন্ধ ক্ষয় ॥ 
আর্দিখণ্ডে সকল ভক্তেরে মোহ দিয়া। 
সেই থানে বুলে প্রভু সবুরে ভাত্ডিয়া ॥ 
আদিখণ্ডে গয়া গেল বিশ্বস্তর রায় । 
ঈশ্বরপুরীরে রুপা.করিলা যথা ॥ 


১২ শ্রীচৈতন্যভাগবূত। 


'আদিখণ্ডে আছে কত অনস্ত বিলাস । 
কিছু শেষে বর্ণিবেন মহামুনি ব্যাস ॥ 
বাল্যলীলা আদি করি যতেক প্রকাশ। 
গয়ার অবধি আদিখণ্ডের বিলান ॥ 
মধ্য থণ্ডে বিদিভ হইল? গৌর সিংহ। 
চলিলেন যত সব চরণের তৃষ্গ ॥ 

মধ্য খণ্ডে অদ্বৈতাদি শ্বাসের ঘরে । 
ব্যক্ত হইল। বনি বিষ্ণু, খউ্টীর উপরে ॥ 
মধ্য খণ্ডে নিত্যানন্দ সঙ্গে দরশন । 
এক ঠাই ছুই ভাই করিল! কীর্তন ॥ 
মধ্যখণ্ডে বড়ভুজ দেখিল। নিত্যানন্দ। 
মধ্যথণ্ডে অদ্বৈত দেখিল বিশ্বরঙ্গ ॥ 
নিত্যানন্দ ব্যাস পুজা করিল মধ্যথণ্ডে। 
যে প্রভুরে নিন্দা করে পাপীষ্ঠ পাষণ্ডে ॥ 
মধ্যথণ্ডে হলধর হৈল৷ গৌরচন্তর । 

হস্তে হল মুষল দিল নিত্যানন্দ | 
মধ্যথণ্ডে ছই অতি প্রাতকী মোঁচন। 
জগাই মাঁধাই নাম বিখ্যাত ভুবন ॥ 
মধ্যথণ্ডে রাম কৃষ্ণ চৈতন্য নিতাই । 
শ্যাম শুরুরূপ দেখিলেন শচী আই ॥ 
মধ্যথণ্ডে চৈতন্যের মহ! পরকাশ। 
সাত প্রহরিয়! ভাব এরহ্র্ধ্য বিলাস ॥ 
সেই দিন আমায় যে কহিলেন কথ1। 
যে যে সেবকৈর জন্ম হৈল যথা যথা ॥ 
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মধ্যথত্ডে নাচে বৈকুষ্ের নারায়ণ। 
নগরে নগরে টকল আপনে কীর্তন ॥ 
মধ্যথণ্ডে কাকির ভাঙ্গিল ঘর দ্বার । 
নিজশক্তি প্রকাশিয়া কীর্তন অপার ॥ 
পলাইল কাজি প্রতু গৌরালের ভরবে । 
স্বচ্ছন্দে কীর্তন করে নগরে নগরে ॥ 
মধ্যথণ্ডে মহাপ্রভু বরাহ হইয়! । 
নিজতত্ব সুরারিকে .কহিল। গর্জিয়। ॥ 
অধ্যথণ্ডে মুরারির স্ষন্ধে আরোহণ । 
চতুভূ্জ টৈয়া। কৈল অঙ্গণে ভ্রমণ ॥ 
মধাখণ্ডে শুরাঘর তও,ল ভোজন । 
মধ্যথণ্ডে নানা ছান্দ হেলা নারায়ণ ॥ 
'মধ্যথণ্ডে কুল্সিণীর বেশে নারায়ণ । 
নাচিলেন স্তন পিল সর্ব ভক্তগণ ॥ 
মধ্যখণ্ডে মুকুনের দণ্ড সন্থুদোষে | 
শেষে অনুগ্রহ কৈল পরম সস্ভোষে ॥ 
ম্ধ্যথণ্ে মহাপ্রভূ নিশাক্স কীর্তন । 
ব্রংসরেক নবদ্বীপে কৈল অনুক্ষণ ॥ 
মধ্যথণ্ডে নিভ্যানন্দ অদ্বৈত কৌতুক । 
অন্ভজনে বুঝে যেন কলহ স্বরূপ ॥ 
মধ্যথণ্ডে অননীর লক্ষ্যে ভগবান । 
বৈষ্ঞবাপরাধ করাইলা সাবধান ॥ 
মধ্যথণ্ডে সকল বৈষ্ঞব জনে জনে 
সবে বর পাইলেন করিয়। স্তবনে ॥ 


ছু শীটচিতনাভাঁগবত। 


মধ্যথণ্ডে গ্রম্দ পাইল হরিদাঁস। 
শ্রীধরের জলপাঁন কারুণ্য বিলাস ॥ 
মধ্যথণ্ডে সকল বৈষ্ণব করি সঙে। 
প্রতিদিন জাহ্ুবীতে জলকেলি রঙ্গে ॥ 
মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র সঙ্গে। 
অদ্বৈতের গৃহে গিয়াছিল। কোন রঙ্গে ॥ 
মধ্যথণ্ডে অদ্বৈতেরে করি বহু দণ্ড | 
শেষে কৈল অনুগ্রহ পরম প্রচণ্ড ॥ 
সধ্যথণ্ডে চৈতন্য নিতাই কৃষ্ণ রাম। 
জানিল মুরাঁরি গুপ্ত মহাভাগ্যবান ॥ 
মধ্যথণ্ডে হই প্রভু চৈতন্য নিতাই | 
নাচিলেন শ্রীবাস অঙ্গণে এক ঠাঞ্ঞি ॥ 
মধ্যথণ্ডে শ্রীবাসের মথ তপুত্রমুখে | 
জদবতন্থ বৃসধুইণ দ্যুচাইজ দুখে ॥। 
চৈতন্যের অনুগ্রহে শ্রীবাস পণ্ডিত। 
পাসরিল পুভ্র শোক মভাতে বিদিত ॥ 
মধ্যথণ্ডে গঙ্গায় পাড়িল ক্রুদ্ধ হৈয়!। 
নিত্যানন্দ হন্রিদাঁস আনিল তুলিয়! ॥ 
মধ্যথণ্ডে চৈতন্যের অবশেষ পাত্র । 
ব্রহ্মার হুর্লভ নারাক্সণী পাইল মাত্র ॥ 
মধ্যথণ্ডে সর্বজীব উদ্ধার কারণে। 
সন্াস কন্সিতে প্রদ্ু করিল1 গমনে ॥ 
কীর্তন করির। আদি অবধি সন্ন্যাস | 
এই হৈতে কহি মধ্যথণ্ডের বিলাদ্‌। 
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মধ্যথণ্ডে আর কত কত কোটি লীলা । 
বেদব্যাস বর্ণিষেন সে সকল খেল! ॥ 
শেষথ্ডে বিশ্বস্তর করিল! সন্্যান। 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম তবে পরকাশ ॥ 
শেষখণ্ডে শুনি প্রভূ শিখার মুণ্ডন। 
বিস্তর করিল) গ্রতু অছৈত ক্রন্দন ॥ 
শেষখণ্ডে শচী দুঃখ অকথ্য কথন । 
চৈভন্য প্রভাবে সবে রহিল জীবন ॥ 
শেষখণ্ডে নিত্তযানন্দ চৈতন্যের দণ্ড । 
ভাঙগিলেন বলরাম পরম প্রচণ্ড ॥ 
শেষথণ্ডে গৌরচন্দ্র গিয়। নীলাচলে । 
আপনারে লুকাই রহিল। কুতৃহলে ॥ 
সার্বভৌম প্রতি আগে করি পরিহাল। 
শেকে সাব্বংভীরন কড়ভূঙ্গ নরক 
শেষথণ্ডে প্রতাঁপ রুজের পরিত্রাণ । 
কাশীমিশ্রের গুহেতে করিল অধিষ্ঠান ॥ 
দামোদর স্বরূপ পরমানন্দপুরী । 
শেষখণ্ডে এই ছুই সঙ্গে অধিকারী ॥ 
শেষখণ্ডে প্রভু পুনঃ গেলা গৌড়দেশে। 
মখুর1 দেখিব বলি আনন্দ বিশেষে ॥ 
আসিয়া রহিলা.বিদ্যাবাচস্পতি ঘরে। 
তবেত আইল! প্রভূ কুলিয়$ নগরে ॥ 
অনন্ত. অর্ব,দ লোক গেল৷ দেখিবারে। 
শেষখণ্ডে সর্বজীব পাইল নিস্তারে । 


১৬ শ্রীচৈতন্যভাগবত । 


শেষখণ্ডে মধুপুরী দেখিতে চলিল]। 
কত দূর গিক্ষ। প্রভু. নিবর্থ হইল! ॥ 
শেষখণ্ডে পুনঃ আইলেন নীলাচলে। 
নিরবধি ভক্তসঙ্গে কষ কোলাহুলে ॥ 
গৌড়দেশে নিত্যানন্দ স্বরূপ পাঠাঞ্া। 
রহিলেন নীলাচলে কত জন লঞ1॥ 
শেষথক্ডে রথের সম্মুখে তক্ত সঙ্গে । 
আপনে করিল হুত্য অর্পনার রঙ্গে ॥ 
শেষখণ্ডে সেতুবন্ধ গেলা গৌররায় । 
ঝারিখণ্ড দিয় পুনঃ গেল! মধুরাঁয় ॥ 
শেষথণ্ডে রামানন্দ রায়ের উদ্ধীর | 
শেষখণ্ডে মধ্ুরায় অনেক বিহার ॥ 
শেষখণ্ডে আীগৌরন্সন্দর মহাশয় । 
দরিঘখাসেরে প্রভু দিলা পরিচয় | 
গ্রাভু চিনি ছুই জই বন্ধ কিমোচন। 
শেষে নাম থুইলেন' রূপ সনাতন ॥ 
শেষখণ্ডে'গৌরচন্দ্র গেল বারাণসী | 
না পাইল দেখ! ষত নিন্দুক সক্প্যাসী ॥ 
শেষথণ্ডে পুনঃ নীলাচিলে আগমন । 
অহর্নিশ করিলেন হরি সন্কীর্তন ॥ 
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ, কতেক দিবস। 
করিলেন পৃথিবীতে পর্যটন রস ॥ 
অনস্ত চরিত্র কেহ বুঝিতে না পারে। 
চরণে নূপুর সর্ব মধুর! বিহুয়ে |. 
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শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ পানীহাটি গ্রামে । 
চৈতন্য আজ্ঞায় ভক্ত করিলেন দানে ॥ 
শেষথগ্ডে নিত্যানন্দ মহ মন্লরায়। 
বণিকাঁদি উদ্ধারিল পরম কৃপায় ॥ 
শেষখগ্ডে গৌরচন্দ্র মহ। মহেশ্বর | 
নীলাচলে বাস অগ্টাদশ সঘ্ঘংসর ॥ 
শেষখণ্ডে চৈতন্যের অনন্ত বিলাস । 
বিস্তারিয়া বর্ণিতে আছেন বেদব্যাস ॥ 
ঘে তে মতে চৈতনোোর গাইতে মহিমা । 
নিত্যানন্দ প্রীত্তি বড় তার নাহি সীমা ॥ 
ধরণীপরেন্ত্র নিত্যানন্দের চরণ । 

দেহ প্রতু গৌরচন্দ্র আমারে সেবন ॥ 
এই ত কহিন্ু ত্র সংক্ষেপ করিয়া । 
ভিনখণ্ড 'আরম্তিল| ইহাই গাইয়! ॥ 
আদিখণ্ড কথা ভাই শুন একচিতে। 
শীঁচৈত্য অবতীর্ণ হল যেই মতে ॥ 
শ্রীরুঞ্চ চৈতনা নিত্যানন্দ চান্দ জান। 
বুন্দাবন দাস তছু পদধুগে গান ॥ 

ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদিথণ্ডে সুত্র বর্ণন নাঁষ 

প্রথমোহ্ধ্যায় ॥১।। 


(2০5 ালতযরত 


১৮ আীচৈতনাভাগবৰত । 


জয় জয় মহা, প্রভু শ্রীগৌরক্ুন্দর । 
জয় জগন্ন।থ পুত্র মহা! মহেশ্বর ॥ 
জয় নিত্যানন্দ গদাধরের জীবন। 
জয় জয় অদ্বৈতা্দি তক্তের শরণ ॥ 
ভক্তগোষ্টি সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। 
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্কি লভ্য হয় ॥ 
পুনঃ ভক্ত সঙ্গে গ্রভু পদে নমস্কার । 
স্ক,রুক জিহ্বায় গৌরচন্দ্র অবতার ॥ 
জয় জয় শ্রীকরুণাসিদ্ধু গৌরচন্দ্র। 
জয় জয় শ্রীসেবাবিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥ 
অবিজ্ঞ।ত ছুই ভাই আর যত ভক্ত । 
তথাপি কপায় তত্ব করেন সুব্যক্ত-॥ 
্হ্মাদির ন্ফত্তি হয় কৃষ্ণের কৃপায় । 
সর্বশান্ত্রে বেদে ভাগবতে এই গাঁয় ॥ 

তথাছি শ্রীভাগবতে । 

প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী 

বিভিন্নত! জস্য সতীংস্মতিং হৃদি 


স্বলক্ষণ] প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ 
সমে খধীণ। মৃষভঃপ্রসীদতাং ॥ 


পুর্বে ব্রহ্মা জন্মিলেন নাভিপদ্ম হৈতে। 


তথাপিও শক্তি নাই কিছুই দেখিতে ॥ 
তরে যবে সর্ব ভাবে লইল! শরণ । 


তবে প্রভু কৃপায় দিলেন দরশন।| 
তবে কৃষ্ণ কুপায় স্কুরিল] দরম্বতী। 
হিৰে সে জালিল! সর্ব, অবতার স্থিতি ॥ 
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হেন কৃষ্চন্ত্রের ছুক্জেয় অবতার । 

তান কপ! বিনে কার শক্তি জানিবার ॥ 
অচিস্ত্য অগম্য কৃষ্ণ অবত।র লীল1। 
সেই ব্রক্ষা ভাঁগবতে আপনি কলিল| | 


তথাহি দশমস্কবে। 
কো বেত্তি ভূমন্‌ ভগবন্‌ পরাত্মন্‌ যোগেশ্বরোতী- 
ভবত স্ত্রিলোক্যাং। কাহং কথংবা কতিবা 
কদেতি বিস্তারয়ন্‌ ক্রীড়দি ফোগমায়াং ॥ 


কোন্‌ হেতু ক্কঞ্ণচন্র করে অবতার। 
কার শক্তি আছে তত্ব জানিতে তাহার ॥ 
তথাপি শ্রীভাগবতে গীতাম্ন যে কয়। 
তাহ। লিখি ফে'নিমিত্তে অবতার হয় ॥ 
তথাহি আীগীতায়। অর্জ নং প্রতি ভগবদ্বাক্যং। 
যদা যদ! হি ধর্স্য গ্লানি ভরবতি ভারত । 
অভ্যু্ানমধর্মপ্য তদত্মানং স্য্জার্মাহং ॥ 
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশার চ ছুফতাং। 
ধশ্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 
ধন্দ পরাভব হয় ষখলে যখনে। 
অধরন্মের প্রবলত! বাড়ে দিনে দিনে | 
সাধুজন রক্ষ। দুষ্ট বিনাশ কারণে । 
্রঙ্মা আদি প্রভুর করেন বিজ্ঞাপনে " 
তবে প্রভূ যুগধর্ধ স্থাপন করিতে । 
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে 
কলিষুগে ধরন হয় হরি সংকীর্তন। 
এভূর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীননন | 


২* শ্ীটেতন্যভাঁগবত। 


এই কচ্ছে ভাগব্তে সর্ব তত্ব সার। 
কীর্তন নিমিভ গৌরচন্দ্র অবতার ॥ 


ভথাহি। শ্রীভাগবতে একা দশস্থন্ধে যুগাঁবতারকথন- 
প্রস্তাবে বন্গদেব নারদসংবাদে। 


ইতি দ্বাপর উব্বীশ স্বস্তি জগদীশ্বরং। 
নান! তন্ত্র বিধানেন কলাৰপি তথ! শৃণু॥ 
কৃষ্ণবর্ণং ত্বষাকঞ্জং সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্রপার্ষদং। 
ঘজ্ৈ সংকীর্তন প্রায়ৈর্ধজন্তি হি সুমেধস্ঃ ॥ 
কলিষুগে সর্ব ধর্ম হবি সংকীর্তন। 
সব প্রকাশিলেন চৈতন্য নারায়ণ ॥ 
কজিযুগে সংকীর্তন ধর্ম পাঁলিবারে। 
অবতীর্ণ টহল প্রভু সর্ব পরিকরে ॥ 
প্রন্ুর আজ্ঞায় আগে সর্ধ পরিকরে। 
জন্ম লভিলেন সবে মানুষ ভিতরে ॥ 
কি অনন্ত কি শিব বিরিঞ্ি খধিগণে। 
যত অবতারের পার্ষদ আত্মগণে ॥ 
ভাগবত রূপে জন্ম হইল মবার। 
কৃষ্ণ সে জানেন যার অংশে জন্ম যার ॥ 
কাঁর জন্দ নবদ্ধীপে কাঁরো। চাটা গ্রামে। 
কেহ বরাঢ় উড্ভদেশে শ্রীহট্রে পশ্চিমে ॥ 
নান! স্থানে অবতীর্ণ হৈল ভক্তগণ | 
নবন্ধীপে আদি হৈপ সবাঁর মিলন ॥ 
নবন্বীপে হইল প্রভুর অবতার । 
অতএব নবদ্ধীপে মিলন সবাঁর.| 


আদিখণ্ড। ২১ 


নবন্থীপ হেন গ্রাষ ত্রিভুবনে লাই | 
যথ। অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্ত গোসাঞ্ি ॥ 
সর্ব বৈষ্বের জন্স নবন্থীপ গ্রামে। 
কোন মহাপ্রিয়বশে জন্ম অন্ত স্থানে ॥ 
শ্রীবাস পর্ডিত আর শ্রীরাম পঙ্ডিত। 
শ্রীচন্ত্র শেখর দেব ব্রৈলোক্য পুজিত ॥ 
ভবরোগ নাশ টৈদ্য মুদারি নাম যার। 
শ্রীহট্রে এসব বৈষ্ণবের অবতার ॥ 
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব প্রধান । 
চৈতন্য বল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম ॥ 
চাঁটিগ্রামে হইল ত। সবার পরকাশ। 
ব্যচনে হইল! অবতীর্ণ হরিদাস ॥ 
রাড মাঝে এক একচাক। আছে গ্রাম 
যহি অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান ॥ 
হাড়াই পর্ডতত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ |, 
মুলে সর্বপিত। তানে করি পিতা ব্যাজ ॥ 
কপাসিন্ধু ভক্কিদাত! শ্রীবৈষ্ঞব নাম । 
প্বাড়ে অবতীর্ণ হৈল! পিত্যানন্দ রাম ॥. 
মহা। জয় জয় ধ্বনি পুষ্প বারষণ। 
ংগোগে দেবতসগণে কৈলেন তখন ॥ 
(ই দিন হৈতে রাদু গুল নকল । 
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল স্থমঙ্গল ॥. 
অ্রিহোতে পরম্বনন্দ.পুরীর প্রকাশ 1 
নীলাচলে যার সঙ্গে একে বিলাস ॥ 


হহ শীচৈতনাভাগবত। 


গঙ্গাতীর পৃণ্স্থান সকল থাকিতে | 
বৈষ্ুব জন্ময়ে কেন অশোঁচা দেশেতে ॥ 
আপনে হইল! অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে । 
সঙ্গের পার্দ জন্মায়েন দুরে দূরে ॥ 
যে যে দেশ গ্ঈ] হরিনাম বিবর্জিত । 
যে দেশে পাণ্ডব নহি গেলা কদাচিত ॥ 
সে সব জীবেরে কষ বসল হইয়া | 
মহা ভক্ত সব জন্মায়েন আঁজ্ঞ। দিয় ॥ 
ংসাঁর তারিতে শ্রীচৈতন্ত অবতার | 
আপনে শীমুখে করিয়াছেন স্বীকার ॥ 
শোচ্য দেশে শোচ্য কুলে আপন সমান। 
জন্মাইয়। বৈষ্ব সবারে করে ত্রাণ || 
যেই দেশে যেই কুলে বৈষ্ণৰ অবতাঁর। 
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তার ॥ 
যে স্থানে বৈষ্বগণ করেন বিজয় । 
সেই স্থান হয় অতি পুণ্য তীর্থময় ॥ 
অত এব সর্ধদেশে নিজ ভক্তগণ। 
অবতীর্ণ কৈল। শ্রীচৈতন্ত নারায়ণ ॥ 
মানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ | 
মবদ্ধীপে আসি সবে হইল মিলন ॥ 
নবদ্বীপে হইল প্রভুর অবতার। 
অতএব নবদ্ধীপে মিলন সবার ॥ 
নবদ্বীপ হন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঁই। 
যহি অবতীর্ণ হল! চৈতন্য গোসাঞ্ি॥ 


'আদিখও। তু 


অবতরিবেন প্রভু জানিয়। বিধাতা! 
নকল সঞ্প্ণ করি খুইলেন তথ! ॥ 
নবন্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে। 
এক গঙ্গীঘাঁটে লক্ষ লোক স্বান করে ॥ 
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ২। 
সরস্বতী প্রনার্দে সবেই মহাদক্ষ ॥ 
সবে মহ। অধ্যাপক করি গর্ধ ধরে। 
বালকেও ভট্রাচার্য্য সনে কক্ষা করে। 
নাসা দেশ ছেতে লোক নবদ্বীপে বায়। 
নবদ্ধীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায় ॥ 
অতএব পড়ার নাহি সমুচ্চয় । 
লক্ষকোটী অধ্যাপক নাহিক নিশ্চয় | 
রম। দৃষ্টিপাতে সর্ব লোক স্থথে বসে। 
বার্থ কাল হার মাত্র বাবহার রলে॥ 
রুষ্ণনাম ভক্তিশুন্ত সকল সংসার । 
গ্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার ॥ 
ধর্ম কর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে। 
মঙ্গল চণ্তীর গীত করে জাগরণে ॥ 
দন্ত করি বিষহরি পুজে কোন জন। 
পুভ্তলি করয়ে কেহ দিয়! বহুধন ॥ 

ধন নষ্ট করে পুত্র কন্তার বিভায়। 
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায় ॥ 
যেবা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র সবণ 
তাহার্কাহ না জানে নব ্রস্থ'অনুভধ ॥ 


২৪ শীচৈতন্যতভার্গষ ত 


শাস্ত্র পড়াইয়৷ সষে এই কর্ম করে। 
শ্রোতার সহিতে যম পাশে ডুবি মরে ॥ 
ন! বাথানে যুগধর্্ম কৃষ্ের কীর্ঘন। 
দোষ বিন! গুণ কার নাকরে কথন ॥ 
যেব। সব বিরক্ত তপন্বী অভিমানী। 
ত1 সবার মুখেতেও নাহি হরিধবনি ॥ 
অতি বড় স্ুকৃতি সে নাঁনের সময়। 
গোবিন্দ পুণুরীকাক্ষ নাম উচ্চারয় ॥ 
গীত ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়। 
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বার । 
এইমত বিষুঃ মায়! মোহিত সংসার। 
দেখি ভক্ত সব ছুঃখ ভাবেন অপার ॥ 
কেমনে এ জীব সব পাইবে উদ্ধার। 
বিষম স্থথেতে সব মজিল সংসার ॥ 
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্চনাম।. 
নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান ॥ 
স্বকার্যয করেন সব ভাগবতগণ। 
কষ্ণপুজা গঙ্গান্ান রুষ্ণের কথন ॥ 
লবে মেলি জগতেরে করে আশীর্বাদ । 
শীত্র কৃষ্ণচন্দ্র কর সবারে গ্রসাদ ॥ 
সেই ন্বদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য। 
অদ্বৈত আচার্য্য নাম সর্ব লোকে ধন্ত ॥ 
স্ঞান তক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর | 
কষ্$ভক্তি বাখানিতে যে হেন শহ্বর॥ 


আদিখণ্ড । ২৫ 


ত্রিভুবনে আছে বত শাস্ত্রের প্রচার । 
নর্বদ! বাথানে ক₹ষ্খপদ্দ ভক্তি সার ॥ 
তুলসীর মঞ্জরী সহিত গঙ্জা-জলে । 
নিরবধি সেবে কচ মহ! কুতৃহুলে | 
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে। 
সে ধ্বনি ব্রহ্মা ভেদি বৈক্কুঠেতে বাজে ॥ 
বে প্রেমের স্ৃঙ্কার শুনিম্স। কৃষ্ণলাথ। 
তক্তিবশে আপনে সে হইলা সাক্ষাৎ ॥ 
অতএব অদ্বৈত বৈষণৰ অগ্রগণ্য । 
নিথিল বহ্গাণে ফার ভক্তিযোগ ধন্য ॥ 
এই মত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়। 
ভক্তিযোগ শুন্য লোক দেখি ছুঃখ পায় 
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে। 
কৃষ্ণপুজ1 বিধুভক্তি কারো! নাহি বাসে ॥ 
বাস্থলী পুজয়ে কেহ নান। উপহারে। 
মদা মাংস দিয়া কেহ যজ্ঞ পুজা করে ॥ 
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহুল। 

ন! শুনি কৃঞ্জের নাম পরম মঙ্গল ॥ 
কৃষ্ণ-শূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি স্থুখ। 
বিশেষে অতদ্ধত মনে পাক বড় ছুঃখ॥ 
স্বভাবে অদ্বৈত বড় কষাকণ্য হুদয়। 
জীবের উদ্ধাত্র চিন্তে হইয়া! সদয় ॥ 
মোর্‌ প্রভু আনি বদি করে অবভান। 
তবে হয় এ লকল জীবের উদ্ধার ॥ 


২৬ শীচৈতন্য ভাগবত । 


তবে শ্রীঅদ্বৈত দিংহ আনার বড়াঞ্চি। 
বৈকুণ্ঠ বল্লভ যদি দেখাঁঙ হেথাঞ্ডি ॥ 
আনিয়া! বৈকুষ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়]। 
নীচিব গাইব সর্বজীব উদ্ধারিয়। | 
নিরবধি এই মত সংকল্প করিয়া। 
সেষেন শ্রীকৃষ্ণ-পদ এক চি হৈয়া ॥ 
অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার । 
সেই প্রভূ কহিয়াছেন বাঁর বাঁর॥ 
সেই নবদ্বীপে বৈসে পত্তিত শ্রীবাস। 
যাহার মন্দিরে হৈল টচতন্য বিলাস ॥ 
সর্বকাল চারি ভাই গার কৃষ্ণ নাম। 
ত্রিকাঁল করয়ে কৃষ্ণপূজা গঙ্গাঙ্গান ॥ 
নিগুঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায়। 
পুর্বে সবে জন্মিলেন ঈশ্বর আজ্ঞায় ॥ 
শ্রীচন্দ্রশেখর জগদীশ গোপীনাথ। 
শীমান শ্রীগরুড় মুরারি গঞ্গাদাল ॥ 
একে একে বলিতে হুয় পুষ্তক বিস্তার । 
কথার প্রস্তাবে নাম লইব জানি যার ॥ 
সবেই স্বধন্ম-পর সবেই উদাঁর। 
কুষ্ণভক্তি বহি কেহ না জানর়ে আর ॥ 
সবে করে সবারে দান্ধব ব্যবহার । 
(কহ না জানেন মর নিজ অবতার ॥ 
বিষ্ণুভক্তি শুন্য হইল সকল সংসার।' 
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সবাকাঁর | 


আদিখও। ২৭ 


কষ্ত কথা শুনিবেক নাহি হেন জন। 
আপন] আপনি মবে করেন কীণ্তন ॥ 
ছুই চারি দও থাকি অন্বৈ্ত মতায়। 
কষ কথ। প্রসঙ্গে সকল ছঃখ যায় ॥ 

দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ। 
আলাপের স্থান নাহি করেন ক্রন্দন ॥ 
সকলি বৈষ্ব মেলি আপনি অদ্বৈতে । 
প্রাণী মাত্র কারে কেহ নারে বুঝাইতে ॥ 
ছুঃখ ভাবি অটদ্ধত করেন উপবাস। 
লকল বৈষ্ণবগণ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥ 

কেন ব৷ কৃষ্ণের নৃত্য কেন বা কীর্তন । 
কারে ব! বৈষ্ণব বলি কিব। সংকীর্তন ॥ 
কিছু নাহি জানে লোক ধন পুত্র আশে । 
সকল পাধন্ডী.মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে ॥ 
চারি ভাই শ্রীবান মিলিয়া নিক্দ ঘরে । 
নিশ্ব। হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে ॥ 
শুনিয়া পাষস্তী বলে হুইল প্রমাদ। 

এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উত্াদ॥ 
মহাঁ-তীত্র নরপভি যবন ইহাঁর। 

এ আখ্যান শুনিলে গ্রমাদ নদীয়ার | 
কেহ বলে এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হতে । 
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাইয়! ফেলাইমু আোতে ॥ 
এ বামুনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল। 
অন্যথা ববনে গ্রামে করিবেক বল 


২৮ অশীচৈতনা ভাগবত। 


এই মত থলে যত পাষণ্ীরগণ | 

শুনি কষ্ণ বুলি“কান্দে ভাগবতগণ ॥ 
শুনিয়! অদ্বৈত ক্রোধে অগি হেন জলে। 
দিগঞ্ধর হই সর্ধ বৈষ্ণবেরে বোলে ॥ 
শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লা্ঘর । 
করাইব কৃষ্ণ সর্ব নয়ন গোঁচর ॥ 

সব। উদ্ধারিব কৃষ্ণ আপনে আসিয়।। 
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোম। সব লৈয়1॥ 
যবে নাহি পারো! তবে এই দেহ হৈতে। 
প্রকাশিয়। চারি ভূজ চক্র লইমু হাতে ॥ 
পাষণ্তীরে কাটিয়! করিমু স্বন্ধ নাশ। 
তবে কফ প্রভু মোর সুগ্ি তার দাস ॥ 
এইমত অদ্বৈত বলেন অন্ুক্ষণ। 

সংকল্প করিয়। গুজে কৃষেঃর চরণ ॥ 
ভক্ত সব নিরবধি এক চিত্ত হৈয়1। 
পুজে কৃষ্ণ পাদ-পদ্ম ক্রন্দন করিয়া ॥ 
সর্ব নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ। 
কোথাও না শুনি ভক্তিফোগের কথন ॥ 
কেহ হুঃখে চাছে নিজ শরীর এড়িতে 
কেহ কৃণ্গঃ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কান্দিতে | 
অন্ন ভালমতে কার ন রুচয়ে মুখে । 
অগতের ব্যবহার দেখি পাস দ্বঃখে॥ 
ছাড়িলেন ভক্তগণ সর্দা উপভোগ । 
অবতরিব্রে প্রভু কিল উত্যোগ ॥ 


আদিখও । হ্ঠ 


ঈশ্বর আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনস্ত রাস । 
রাঢ়ে অবতীর্ণ হল নিভ্যানন্দ বীম ॥ 
মাঘ মাসে শুরু ত্রয়োদশী শুভ দিনে। 
পদ্মাবতী গর্তে একচাকা নামে গ্রামে ॥ 
হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ। 
মূলে পিত মাতা তানে করি পিতা ব্যাঙ্গ ॥ 
কপাসিন্ধু ভক্কিদাত1 প্রভু বলরাম। 
অবতীর্ণ হেল! ধরি নিভ্যানন্দ নাম ॥ 
মহ। জর২ ধ্বনি পুষ্প বর্ষণ । 
সংগোপে দেবতাগণ করিল! তখন ॥ 
সেই দিন হৈতে রাঢ় মণ্ডল সকল। 
বাড়তে লাগিল পুনঃ২ স্থমঙ্গল ॥ 

যে প্রভু পতিত জন নিস্তার করিতে । 
অবধুত বেশ ধরি ভ্রমিল। জগতে ॥ 
অনস্তের প্রকাশ হইল! হেনমতে। 
এবে শুন কৃষ্ণ অবতরিল! যে মতে ॥ 
নবদ্ধীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর । 
বস্ুদেব প্রায় তেঁহ স্বধর্শে তৎপর ॥ 
উদার চরিত্র তেঁহ ব্রহ্মণোর সীম! । 
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপম! ॥ 
কি কশ্যপ দশরথ বন্ুদেব নন্দ । 
সর্বময় তত্ব জগন্নাথ মিশ্রচন্্র॥ 

তান পত্বী শচী নাষ মহ! পতিব্রতা। 
মুর্তিমতী বিষুভক্তি সেই জগম্মাতা ॥ 


৩৪ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


বহু কন্য। পুভ্রের হইল তিরোভাব। 
সবে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ ॥ 
বিশ্বরূপ মূর্তি ষেন অভিন্ন মদন। 

দেখি হরধিত হই ব্রাঙ্গণী ব্রাহ্মণ ॥ 

জন্ম হৈতে বিশ্বর্মপ হইল। বিরঞ্জি। 
শৈশবেই সকল শান্ত্রেতে হৈল স্কূর্তি ॥ 
বিঝুভক্তি শুন্য হেল সকল সংসার। 
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার ॥ 
ধর্ম তিরোভাব হৈল প্রভু অবতরে। 
ভক্ত ন৭ ছুঃখ পায় জানিল। অন্তরে ॥ 
তবে মহা প্রভূ গৌরচন্ত্র ভগবান। 

শচী জগন্নাথ দেহে হৈলা অধিষ্ঠান ॥ 
জয় জয়ধ্বনি হৈল অনস্ত বদনে। 
শ্বপ্রপ্রায় অগন্লাথ মিশ্র শচী শুনে ॥ 

মহা তেন মূর্তিমস্ত হইল দুই জনে। 
তথাপিহ লথিতে না পারে অন্ত জনে ॥ 
অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়]। 

ব্রক্ম। শিব আদি স্তৃতি করেন আসিয়া ॥ 
অতি মহা গোপ্য হয় এ সকল কথা । 
ইহাতে লন্দেহ কিছু নাহিক সর্বথ| ॥ 
ভক্তি করি ব্রহ্মা্দি দেবের গুন স্ততি। 
যে গোপ্য শ্রবণে হক্স কষে রতি মতি ॥ 
জয় জয় মহঃপ্রতথ অনক সবার। 

য় জর সধকীর্তন হেতু অবতার । 


আদিখণ্ড। ও$ 


জয় জয় বেদ ধর্শ সাধু বিপ্রপাল ॥ 

জয় জয় অভত্ত মদন বহাকাল।. 

জয় জয় সর্ব সত্যময় কলেবর। 

জয় জয় ইচ্ছামম্ন মহা! মহেস্বর | 

যে তুমি অনন্ত কোটা ব্রক্ষাণ্ডের বাপ। 
সে তুমি শ্রী শচী-গর্তে করিল প্রকাশ ॥ 
তোমার যে ইচ্ছ৷ কে বুঝিতে তার পাত্র । 
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার লীলা মাত্র ॥ 
সকল সংসার যার ইচ্ছায় নংহারে। 
সেকি কংস রাবণ বধিতে বাক্যে নারে॥ 
তথাপিও দশরথ বন্ুদের ঘরে । 
অবতীর্ণ হই আমি বধে ত1 সবারে ॥ 
এতেক বুঝিতে পারে তোমাম্ন কারণ। 
আপনি সে জান তুমি আপনার মন ॥ 
তোমার আজ্ঞায় এক সেবকে তোমার । 
অনন্ত ব্রন্মা্ড পারে করিতে উদ্ধার ॥ 
তথাপিও তুমি সে আপনে অবতরি। 
সব্ধ ধর্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি ॥ 

সত্য যুগে তুমি প্রভু শুত্র বর্ণ ধরি । 

তপ ধর্ম বুঝাও আপনে তপ করি ॥ 
কষ্ণাজিন দও কমওলু জট! ধরি। 

ধর্ম স্থাঁপ ব্রহ্মচারি পে অবতরি ॥ 
ত্রেত। যুগে হইয়। স্বন্বর ব্ুক্তবর্ণ। 

হয়ে যজপুরুষ বুঝাও যজ্তধর্শ ॥ 


৩২ শ্রাচৈভন্য ভাগবন্ঠ। 


ক্রপ ক্রপ হস্তে যজ্ঞআপনে করিয়|। 
সবারে লওয়াও যজ্ঞ ফাজ্তিক হইয়॥ 
দিব্য মেঘ শ্যাষবর্ণ হইয়। দ্বাপরে। 
পৃজ1 ধন্মন বুঝাঁও আপনে ঘরে ॥ 
গীতবান শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ ধরি। 
পুজা! কর মহারাজ রূপে অবতরি ॥ 
কলি যুগে বিপ্রক্পে ধরি পীতবর্ণ। 
বুধাবারে বেদ গোপ্য সংকীর্তন ধর্ম ॥ 
কতেক বা তোমার অনস্ত অবতার। 
কার শক্তি আছে ইহ সংখ্য। করিবার 
মৎস্য রূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহার। 
কৃষ্ম রূপে তুমি সব জীবের আধার ॥ 
হয়গ্রীব রূপে কর বেদের উদ্ধার । 
আদ দৈত্য ছুই মধু কৈটত সংহার ॥ 
শীবরাহ রূপে কর পৃথিবী উদ্ধার ॥ 
নরসিংহ রূপে কর ছিরণ্য বিদাঁর ॥ 
বলি ছল অপুর্ব বামন রূপ হই। 
পরশুরাম রূপে কর নিঃক্ষত্রিয়৷ মহী ॥ 
রীমচন্দ্র দপে কর রাবণ সংহার। 
হলধর রূপে কর অনস্ত বিহার ॥ 

বুদ্ধ রূপে দয়] ধর্দ করহ গ্রকাশ। 
কলকী রূপে কর শ্লেচ্ছগণের বিনাশ ॥ 
ধন্বস্তরী ব্ূপে*কর অমৃত প্রদান । 

ংস রূপে ব্রত্জাদিরে কহ তত্বজ্জান ॥ 


আদিখতু। ৩৩ 


শ্রীনারদ রূপে বাণ ধরি কর গান । 
ব্যাস রূপে কর নিজ তবের ব্যাখ্যান॥ 
সর্ব লীল! লাবণ্য বৈদদ্ধি করি সঙ্গে । 
কষ রূপে বিহর গোকুলে বহু রঙ্গে ॥ 
এই অবতারে ভাগবত রূপ ধরি ! 
কীর্তন করিব। সর্ব ভক্তি পরচারী ॥ 
কীর্ভন পুর্ণ হেব সকল সংসার । 
ঘরে ঘরে হৈ প্রেম ভক্তির প্রচার ॥ 
কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ প্রকাশ ॥ 
তুমি নৃত্য করিবা মিলিয়] সর্ব দাস ॥ 
যে তোমার পাদ-পল্ম ধ্যান নিত্য করে। 
ত1 সবার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে 1 
পদতলে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙগল। 
দুষ্টিমাত্রে দশদিক হয় সুনির্মল | 
বাহু তুলি নাঁতিতে হবর্গের বিদ্ব নাশ । 
হেন,.যশ হেন নিত্য হেন তোর দাস॥ 


তথাহি পদ্ম পুরাণে 
'পঞ্যাং ভূমেদি'শোদুর্ ভ্যাং দোর্ডভাধ। মঙ্গলং দিবঃ। 
বহুধোতৎ্সাধ্যতে রাজন কষ্ণচভক্তসা হৃতাতঃ॥-8 - 
সে প্রভু আপনি তুমি সাক্ষাৎ হইয়া! 
করিব! কীর্তন প্রেম ভক্তি গোষ্টি লইয়া ॥ 
এ মহিম। প্রভূ বর্ণিবার কার শক্তি । 
ভুমি বিলাইব| বেদে গোপ্য বিফুভক্ঞি॥ 


৩৪ আীচৈতনা ভাগবত । 


মুক্তি দিয় যে ভক্তি রাখহ গোপা করি । 
আমি সব যে নিমিত্তে অভিবাধ করি ॥ 
জগতেরে প্রত তুমি দিবা হেন ধন। 
তোমার করুণ। সবে ইহার কারণ ! 
যে তোমার নামে প্রভু সর্ব যজ্ঞ পুর্ণ । 
সে তুমি হইল! নবন্ধীপে অবতীর্ঘণ॥ 

এই কূপ কর প্রভু হইয়! সদর । 

যেন আম! পবার দেখিতে ভাগ্য হয় ॥ 
এত দিনে গঙ্গার পুরিল মনোরথ । 
তুমি কূপ করিবে যে চির অভিমত ॥ 
যে তোমারে যোগেশ্বর সবে দেখে ধ্যানে । 
সে তুমি বিদ্িত হৈবা নবদ্বীপ গ্রামে | 
মবন্বীপ প্রতিও থাকুক নমঙ্কার। 

শচী জগন্নাথ গৃহে যথা অবতার ॥ 

এই মত ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিনে। 
গুপ্তে রহি ঈশ্বরের করেন ব্বনে ॥ 
শচী গর্তে বসে সর্ব ভূবনের বাস। 
ফাল্তণী পূর্ণিমা আসি হইল প্রকাশ ॥ 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে-ম্মঙগল। 
সেই পুর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল ॥ 
সংকীর্তভন দছিত গ্রভূর অবতার । 
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার ॥ 
ঈশ্বরের কর্ম বুঝিবার শক্তি কার। 
চন্দ্র আচ্ছ্ৰদিল রাহ ঈশ্বর ইচ্ছায় ॥ 


াঁদিখও। ৩৫ 


দর্বব নবদ্থীপে দেখে হইল গ্রহণ । 
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি শ্রীহরি কীর্তন ॥ 
নত্ত অর্বদ লোক গঙ্গান্গানে যায়। 
হরিবো'ল হরিবোল বলি সবে ধাম ॥ 
হেন হরিধবনি হেল সর্ব নদীয়ায়। 
ব্রন্মাও পুরিয়] ধ্বনি স্থান নাহি পাঁয় ॥ 
অপুর্ব শুনিয়া সব ভাগবত গণ। 
সবে বলে নিরন্তর হউক গ্রহণ ॥ 
সবে বলে আজি বড় বাঁসি এ উল্লাস । 
হেন বুঝি কিব। কৃষ্ণ করিল! প্রকাশ ॥ 
গঙ্গান্নানে চলিল। সকল ভক্তগণ। 
নিরবধি চতুর্দিকে হরি সংকীর্ভন ॥ 
কিবা শিশু বুদ্ধ নারী সঙ্জন ছুর্জন। 
সবে হরি হরি বলে দেখিয় গ্রহণ ॥ 
হরি বোল হরি বোল সবে এই শুনি । 
সকল ব্রঙ্ষাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি ॥ 
চতুর্দিকে পুষ্পবুষ্তি করে দেবগণ। 
জয় শবে ছুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ ॥ 
হেনই সময়ে প্রভু জগত জীবন। 
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচী নন্দন ॥ 
রাহ কবল ইন্দুঃ প্রকাশ নাম সিচ্ধু 
কলি মর্দল বাজে বান! । 
পছ' ভেল প্রকাশ, ভুবন চতুর্দশ 
ভূয় জয় পড়িল ঘোষণা ॥ 


৩৬ জীচৈন্তম্য ভাগবত । 


দেখিতে গৌরাক চন্দ্র । 

নদীয়ার লোক, শোক সব লাশল, 
দ্বিনে দিনে বাড়ল আনন্দ ॥ 

হন্দুভি বাজে, শত শঙ্খ গাছে, 
বাজে বেপু বিষাপ। 

শ্রীচৈতন্য ঠাকুর, নিত্যনন্্ প্রভু, 
বুন্দাবন দাস গান ॥ 

জিনিয়। রবি কর, আঅঙ্গ সুন্দর, 
নয়নে হেরই না পারি। 

আয়ত লোচন, ঈষৎ বস্ছিম, 
উপম] নাহিক বিচারি ॥ 

(আজু) বিজয়ে গৌরাম্। . অবনী মণ্ডলে, 
চৌদিকে শুনিয়া উল্লান। 


এক হরি ধ্বনি, আব্রক্ম ভরি শুনি, 
গৌরাগগ চাদের প্রকাশ ॥ 
চন্দনে উজ্জল, বক্ষ পরিসর, 


দোলয়ে তথি বন-মাল। 

টাদ স্থশীতল, শ্রীমুখ মণ্ডল, 
আজান বাছ বিশার ॥ 

দেখিয়া চৈতন্য, ভুবনে ধন্য ধন্য, 
উঠয়ে জয় জয় নংদ। 

কোই নাচত, কোই গায়ত। 
কোই হৈল1 হরিষে বিষাদ 


আদিখণ্ড। *১৯ 


চারি বেদ শির, মুকুট চৈতন্য, 
পামর মূঢ় ন! জানে। 
অ্ীচৈতনা নিতাই, বড় ঠাকুর; 
বুন্দাবন দাস গানে। 
পঠমঞ্জরী রাগ। 
প্রকাঁশ হইল! গৌরচন্ত্র । 
দশ দিকে উঠিল আনন্দ ॥ ১॥ 
রুপ কোট মদন জিনিয়া । 
হাসে নিজ কীর্তন শুনিয়। ॥ ২॥ 
অতি সুমধুর মুখ আখি। 
মহারাজ চিহ্ন সব দেখি 1৩ || 
শীচরণে ধবজ বজ শোভে। 
সব অঙ্গে অগ মন লোভে ॥ ৪ ॥ 
দূরে গেল সকল আপদ । 
র্যক্ত হইল সকল সম্পদ ॥ ৫ ॥ 
শ্রীচৈভন্য নিত্যানন্দ জান। 
বৃশ্শাবণ দান গুণ গান ॥৬ | 
মঙ্গল নট রাগ। 
চৈতন্য অবতার, সনিয়া দেবগণ, 
উঠিপ পরম মঙ্লল; 
সকল তাঁপ হর,  শ্রীমুখ চন্দ্র দেখি, 
আনন্দে হইল বিহ্বল ॥ 
অনস্ত ব্রচ্ছ! শিষ, জাদি করি যভ্‌ দেব, 
সবেই নররূপ ধন্ি। 


৫৮ অচৈতন্য ভাগবত 


গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল করি, 
লণিতে কেহ নাছি পারি ॥ ১॥ 

দশ দিকে ধায়। লোক নদীয়ায়, 
বলিয়া! উচ্চ হরি হরি । 

মান্ধঘ দেব মেলি; একত্র হঞ্1 কেলি, 
আনন্দ নবঙ্গীপ পুরি ॥২॥ 

শটীর অঙণে। সকল দেবগণে, 
গ্রণাম হইয়। পড়িল । 

গ্রহণ অন্ধকারে, লখিতে কেহ নারে, 
দুকজ্ঞের চৈতন্য খেলা ॥ ৩॥ 

কেহ পড়ে স্তৃতি, কাহারে হাতে ছাড়ি 
কেহ চামর চুলায় | 

পরম হুরিষে, কেন পুষ্প বরিষে, 
কেহ কেহ নাচে গায় ॥ ৪) 

সব ভক্ত সঙ্গে করি, আইলা গৌর হবি, 

পাষণ্তী কিছুই লা জানে । : 

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্ৰ, 
বন্দাৰন দাস রস গানে ॥ ৫ ॥ 

ভুন্দভি ডিও্িম, মঙ্গল জয় ধ্বনি? 
গায় মধুর বিমানে। 

বেদের অগোচরে, আজি ভেটবাবিলম্বে। 
নাহি আর কো জানে । 

'আনুনে ইন্্রপুর। মঙ্গল কোলাহলঃ 


সাল সাজ বলি সাজ রে। 


আদিখণ্ত। ৩৯ 


খহ পুণা ভাগো, চৈতন্য পরকাশ, 
পাঁওল নবদ্বীপ মাঝ বে। 

অন্যান্যে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘন ঘন, 
লাজ কেহ নাহিমানে রে। 

সদীয়। পুরন্দর; জনম উল্লাসে ভর, 
আপন পর নাহি জানে রে। 

গ্রছন কৌত্ুকে, আইল! নবন্বীপে, 
চৌদিকে শুনি হরি নাম রে। 

পাইয়! গৌরব রস; বিহ্বোল পরবশ, 
চৈতন্য জয় জয় গান। 

দ্বেখিল শচী গৃহে, গৌরাঙ্গ[হুন্বরে, 
একত্র যৈছে কোটি চান্বরে। 

মানুষ রূপ ধরি, গ্রহণ ছল করি, 
ঝোলয়ে উচ্চ হরিনাম রে। 

সকল শক্তি সঙ্গে আইল! গৌ রচন্ত্র, 
পাষস্তী কিছুই না জানে বে। 

শরীচৈতন্য নিতাই, প্রভু মোর, 
বৃন্দাবন দাস রস গান রে। 

ইতি শ্রী্চতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরাগ- 

চন্ত্র জন্সবর্ণনং নাম ব্বিতীয়োহ্দ্যায় 2। 





ছেন্মতে প্রভুর হইল অবতার ।* 
আগে হরি সংকীর্ুন করিয়া প্রচার % 


৪৪ শ্বীচৈতন্যভাগবত। 


চতুর্দিকে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়!। 
গঙ্গান্নানে হরি বলি ঘায়েন ধাইয়। ॥ 
যাঁর মুখ জন্মেও না বলে হরিনাম। 

সেই হরি বলি ধায় করি গঙ্গা ম্লান ॥ 
দশ দিক পুর্ণ হৈল উঠে হরি ধ্বনি । 
অবতীর্ণ হইয়! হাসেন দ্বিজমণি ॥ 

শচী জগনাথ দেখি পুত্রের শ্রীমুখ। 

ছুই জন হইলেন আনন্দ স্বরূপ ॥ 

কি বিধি করিব ইহা কিছুই না স্কুরে। 
অ।থে ব্যথে নারীগণ জরকাঁর পুরে ॥ 
ধাইয়! আইলা সবে যত আগুগণ। 
আনন্দ হুইল জগন্নাথের ভবন ॥ 

শচীর জনক চক্রবর্তী নীলাম্বর। 

প্রতি লগ্নে অদ্ভুত দেখেন বিপ্রবর ॥ 
মহারাজ লক্ষণ সকল লগ্নে কহে । 

কূপ দেখি চক্রবর্তী হইল বিস্ময়ে ॥ 
বিগ্র রাঁজ। গৌড়ে হইবেক হেন আছে । 
বিপ্র বলে সেই রাজ জানিব ত পাছে ॥ 
মহ! জ্যোতির্ব্িৎ বিপ্র সবার অগ্রেতে । 
লগ্র অনুরূপ কথ! লাগিল কহিতে ॥ 

লগ্নে যত দেখি এই বালক মহিম]। 
রাজ! হেন বাক্যে তারে দিতে নারি সীমা ॥ 
ব্বহস্পতি দ্বি।নয়া হইবে বিদ্যাবান। 
অলেই হইবে সর্ব গুণের নিধান ॥ 


আদিথণ্ড। ৪১ 


সেই খানে বিপ্ররূপে এক মহাজন । 
গ্রীভূর ভবিষ্য কর্ম করয়ে কথন ॥ 
বিপ্র বলে এ শিশু সাক্ষাৎ নারাষণ | 
ইহা! হৈতে সর্ব ধর্ম হইবে স্থাপন ॥ 
ইহা হৈতে হইবেক অপূর্ব প্রচার। 

এ শিশু করিবে সর্ব জগৎ উদ্ধার ॥ 
ব্রহ্মা শিব শুক যাহ! বাঞ্ছে অনুক্ষণ । 
ইহ1 হৈতে তাহা পাইবেক সর্বজন ॥ 
সর্ধভূত দয়ালু নির্কেদ দ্রশনে । 

সর্ব জগতের গীত হইব ইহানে ॥ 
অন্যের কি দায় বিষু দ্রোহী যে যবন। 
তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ ॥ 
অনস্ত ব্রন্গাও কীর্তি গাইব ইহান। 
আদি বিপ্র এ শিশুরে কবিবে প্রণাম ॥ 
ভাগবত ধর্ধ্ময় ইহান শরীর । 

দেব দ্বিজ গুরু স্তি মাতৃ ভক্ত ধীর ॥ 
রিষ্ু যেন অবতরি লওয়ায়েন ধর্ম । 
মনেই মত এ শিশু ঝরিবে সর্ব্ব বর্ম ॥ 
লগ্নে যত কহে শুভ লক্ষণ ইহান। 
কার শক্তি আছে তাহা করিতে ব্যাখ্যান ॥ 
ধন্য তৃমি মিশ্র পুরনার ভাগাবান। 

এ নন্দন যাঁর তারে বহুক প্রণাম ॥ 
ছেন কোঠি গণিলাঁম আমি ভাগ্যবান 
প্রীবিশ্বস্তর নাম হইবে ইহান ॥ 


ঞ& আীটচতন্যভাগবত। 


ইহানে বলিষ লোক নবদ্বীপ চন্দ্র । 

এ বানক জানিহ কেবল পরানন্দ ॥ 
হেন রসে পাছে হয় হঃখের প্রকাশ | 
অতএব না! কহিল প্রভুর সন্গ্যাস ॥ 

গুনি জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের আখ্যান । 
আনন্দে বিহ্বল বিপ্রে দিতে চাহে দান ॥ 
কিছু নাহি স্দরিদ্র তথাপি আনন্দে ॥ 
বিপ্রের চরণে ধরি মিশ্রচন্ত্র কান্দে ॥ 
সেহ বিপ্র কান্দে জগত্রাথ পায়ে ধরি। 
আনন্দে সকল লোঁক বলে হরি হরি ॥ 
দিব্য কো্ী শুনি ঘত বান্ধব সকল । 
জয় জ্বয় (দিয়া সবে করেন মঙ্গল॥ 
ততক্ষণে আইল মকল বাদ্যকর। 

মৃদঙ্গ সানাই বংশী বাঁজয়ে অপার ॥ 
দেবস্ত্রীয়ে নরন্ত্রীয়ে না প্রি চিনিতে। 
দেবে নরে একত্র হইল ভালমতে ॥ 
দেবমাত। নব্য হাতে ধান্য ছুূর্ববা লৈয়া। 
হাসি দেন প্রত শিরে চিরাযু বলিয়। | 
চিরকাল পৃথিবীতে করহ প্রকাশ । 
অতএব চিরাঁয়ু বলিয়! হৈল হাস ॥ 
অপুর্ব সুন্দরী সব শচী দেবী দেখে। 
বাপ লিজ্ঞাসিতে ক্ষার! না! আইসে মুখে ॥ 
শচীর চরণ খল লয় দেবীগণ। 

ছনলে শচীর মুখে না, আইসে বচন ॥ 


আখ । 


কিবা! আনন্দ হইল জগস্থাথ ঘরে। 
বেদে অনস্তে তাহ] বর্ণিতে ন। গ্লারে ॥ 
লোক দেখে শচী গৃহে সর্ধ্ঘ নদীয়ায়। 
যে আনন্দ হইল তাহ]! কহন না যান ॥ 
কি নগরে কি সহরে কিবা গঙ্গ। তীরে ॥ 
নিরবধি সর্ব লোক হরি ধ্বনি করে ॥ 
জন্মযাত্রী মহোৎসব নিশার গ্রহণে 
আনন্দ করেন কেহ মর্ম নাহি জানে ॥ 
চৈতন্যের অন্মুযাত্রা ফাঁন্তনী পুর্ধিম!। 
ব্রহ্মা আদি এ তিথির করে আরাধন1 ॥ 
গরম পবিত্র তিথি ভক্তি স্বরূপিণী। 
ৰহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি ॥ 
নিত্যানন্দ জন্ম মাঘ শুক্র ত্রয়োদশী । 
গৌরচন্ত্র প্রকাশ ফান্তনী পৌর্শমাসী ॥ 
সর্ব যাত্র। মঙ্গল এ ছুই পুপ্য তিথি& 
সর্ব শুভ লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥ 
এতেকে এ ছুই তিথি করিলে সেবন ॥ 
ক্ৃষ্ণতক্তি হয় খণ্ডে অবিদ্ত। বন্ধন ॥ 
ঈশ্বরের জন্ম-তিথি যে হেন পবিজ্। 
বৈষ্বের সেইমত তিথির চরিত্র &. 
গৌরচন্দ্র আবির্ভাব গুনে যেই জলে? 
কভু ছঃখ নহে তার জন্মে বা মরণে ॥ 
শুনিলে, চৈতন্য-কণা ভক্কতি-ফল ধরে। 
জন্মে চেতন্ত্যের স্দগ অবতর়ে & 


৪৩ 


৪৪ শীচৈতন্যভাগবর্ত | 


আদি খও কথা বড় শুনিতে সুন্দর । 

যহি অবতীর্ণ গৌব্চন্দ্র মহেশ্বর ॥ 

এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ । 
আবির্ভীব তিরোঁভাঁব এই কহে বেদ ॥ 
চৈতনা কথার আদি অস্ত নাহি দেখি। 
তাহান কৃপায় যে বলায় তাহা লিখি ॥ 
ভক্ত সঙ্গে গৌরচন্ত্র পদে নমস্কার । 

ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ 

অীরুঞ্চ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান। 
বৃশ্দাবন দাস তছু পদ যুগেগান॥ 
ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে শীগৌরচন্দ্রপ্য 

কোঠ্িগণন বর্ণন নামঃ তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। 


ভয় অয় কমল নয়ন গৌরচন্দ্র। 
জয় জয় তোমার প্রেমের ভক্তবৃন্ন ॥ 
হেন শুভ দৃষ্টি গ্রভূ করহ আমারে । 
অহর্নিশ চিত্ত যেন ভজয়ে তোমারে ॥ 
হেনমতে প্রকাশ হইল গৌরচন্দ্র। 
শচী গৃহে দিনে 'দিনে বাঁড়য়ে আনন্দ ॥ 
পুজের শ্রীনুখ দেখি ব্রাহ্মণ ব্রাক্ষণ। 
আনন্দ সাগরে দৌহে ভাসে অনুক্ষণ ॥ 


আদিখণ্ড। ৪৫ 


ভাইরে দেখিয়া বিশ্বরূপ ভগবান। 
হাসিয়া করেন কোলে মানন্দের ধাম ॥ 
যত আপ্তবর্গ আছে সর্ব পরিকর্রে। 
অহর্নিশ মবে থাকি বালক আবরে | 
বিঝু রক্ষা পড়ে কেহ দেবী রক্ষা পড়ে । 
মন্ত্র পড়ি ঘর কেহচারি দিক বেড়ে ॥ 
তাঁবং কান্দেন প্রভূ কর্মললোচন । 

হরি নাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ | 
পরম সঙ্কেত এই পবে যুঝিলেন * 
কান্দিলেই হরিনাম স্বেই লয়েন ॥ 

সর্ব পোঁকে আবরিক্সা থাকে সর্বক্ষণ । 
কৌতুক করয়ে যে রসিক দেবগণ ॥ 
কোন দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সাস্ভায় । 
ছাঁয়। দেখি সবে বলে এই চোর যায় ॥ 
নরনিংহ নরসিংহ কেহ করে ধ্বনি। 
অপরাঁচিতাঁর শ্তোব্র কারো মুখে শুনি ॥ 
নানা মন্ত্রে কেহ দশ দিগবন্ধকরে । 
উঠিল পরম কলরব শচী ঘরে ॥ 

গ্রাভু দেখি গৃহের বাহিরে ঘেব যায় 
সবে বলে এই মতে অণসে ও পলাগ্ন 
কেহ বলে ধর২ এই চোর যায়। 
বৃুসিংহ২ কেহ ডাকতে সদায় ॥ 

কোন ওঝা বলে আজি এড়াইলি ভাল? 
ন! প্ানিস নৃসিংহের প্রতাপ বিশাল ॥ 


৪৬ শীচৈতন্যভাগবত । 


সেই খানে থাকি দেব হাসে অলক্ষিতে | 
পরিপূর্ণ হইল মার্সেক এই মতে ॥ 

বালক উখান পর্বে যত নাক্ীগণ | 
শচী সঙ্গে গঙ্গ। মানে করিল। গমন ॥ 
বাদ্য গীত কোলাহলে করি গঙ্গা ন্নান। 
আগে গঙ্গ! পুজি তবে গেন। টি স্থান ॥ 
যথাবিধি পুর্দি সব দেবের চরণ । 
জাইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ ॥ 

হই কল1 তৈল সিন্দুর গুর। পান। 
সবারে দ্িলেন আয়ী করিয়। সম্মান ॥ 
বালকেরে আশীধিয়। সন্ধ নাদ্দীগণ । 
চলিলেন গৃহে বন্দি আইর চরণ ॥ 
ভেনমতে টবসে প্রভু আপন লীলায়'। 
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায় ॥ 
করাইতে চাহে প্রভু আপন কীর্তন । 
এতদর্থে করে প্রভূ সন্ধুখে রোদন ॥ 

যত যত প্রবোর্ধ করয়ে লারীগণ। 

গ্রভূ পুনঃ২ করি করয়ে ক্রন্দন ॥ 

হরি হরি বল বদি ভাকে সর্বজনে। 
তবে প্রভু হাসি চান ইচন্ত্র বদনে ॥ 
জাননয়া প্রভুর চিত সর্ধজন মেলি। 
সর্দাই বলেন হরি দিয়া করতালি ॥ 
আননো হরর সবে হরি সংকীর্তন | 
হরি নামে পুর্ণ হল শচীর.ভবন ॥ 


আদিখগ। ৪৭ 


এইমতে বৈসে প্রভু জগন্নাথ ঘরে । 

গুপ্ত ভাবে গোপালের প্রায় কেলি করে ॥ 
ষে সময় যখন ন] থাকে কেহ ঘরে। 
যেকিছুথাকয়ে ঘরে সকল বিথারে ॥ 
বিথারিয়া সকল ফেলায় চারি ভিতে। 
ঘরে সব তৈল ছুদ্ধ মুদগ ঘোল দ্বৃতে ॥ 
জননী আইসে হেন জানিয় আপনে 1 
শয়নে আছেন প্রভূ করেন রোদনে ॥ 
হরি হরি বলিয়! সাস্তনা রুরে মায়। 
ঘরে দেখে সর্ধ দ্রবা গড়াগড়ি যাঁয় ॥ 
কে ফেলিল সব্ধগৃহে ধান্য চালু মুদগ। 
তাগ্ডের সহিত দেখে ভাঙ্গা দধি হুপ্ধ॥ 
সবে চারি মাসের বালক আছে ঘরে । 
কে ফেলিল হেন কেহ বুঝিতে না পারে ॥ 
সব পরিজন আসি মিলিল তথায়। 
মনুষোর চিহ্ন মাত্র কেহনাহি পায় ॥ 
কেহ বলে দানব আসিয়াছিল ঘরে। 
রক্ষা লাগি শিশুরে নারিল লজ্ঘিবারে ॥ 
শি লঙ্ঘিবারে ন। পাইয়] ক্রোধ মনে । 
অপচয় করি পলাইল নিজ স্থানে ॥ 

মিশ্র জগন্নাথ দেখি চিত্তে বড় ধন্দ। 

দৈব হেন জানি ক্লিছু না রলিল মন্দ ॥ 
দৈবে অপচয় দেখি ছুইজবে চাহে | 
বালক দবেখিয়! কোন ছুঃখ নাহি রহে॥ 


৪৮ শীচৈভমায তাগবত। 


এই মত প্রতি দিন করেন কৌতুক 1 
নাম করণের কাল হইল সম্মুখ ॥ 
নীলাম্বর চক্রবর্তী আদি বিদ্যাবাল। 
সর্ব বন্ধুগণের হইল উপস্থান ॥ 
মিলিল। বিস্তর আমি পতিব্রতাগণ । 
লঙ্গণী প্রায় দীপ্ত সবে সিন্দুরে ভূষণ 
নাম থুইবার ষবে ক্রেন বিচার। 
ক্রীগণ বলয়ে এক অন্যে বলে আর ॥ 
ইহানে অনেক জো কন্য। পুত্র নাই। 
শেষ যে জন্গয়ে তার নাম সে নিমাই ॥ 
বলেন (বিদ্যান সব করিয়া বিচার । 
এক নাম যোগ্য হয় খুইতে ইহার ॥ 
এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ধ দেশে দেশে। 
হুর্ভিক্ষ ঘুচিল বৃষ্টি পাইল কৃষকে ॥ 
জগত হইল সুস্থ ইহ্ান জনমে । 

পূর্ব যেন পৃথিকী ধরিল নারায়ণ ॥ 
অতএব ইহার শ্রীবিশ্বস্তর নাম। 
কুলদ্বীপ কোচ্ঠিতেও লিখিল ইহান ॥ 
নিমাই থে বলিলেন পতি ব্রত! গণ.। 
সেই নাম দ্বিতীয্ব ডাকিব সর্বজন ॥ 
সর্ব শুভক্ষণ নাম করণ সময় । 

গীতা ভাগবত বেদ ব্রাহ্মণ পড়য় ॥ 
দেবগণে নরগণে একত্র মঙ্গল । 
হরিধ্বনি শঙ্খ ঘণ্টা বাজয়ে সকল ॥ 


আদিখও । হু 


ধান্য পুথি থৈ কড়ি স্বর্ণ রজতাদি যত। 
ধরিবার নিমিত্ত কৈল1 উপনীত ॥ 
জগন্নাথ বলে শুন বাপ বিশ্বস্তর । 

যাহ! চিন্তে লক্ন তাহ ধরহ সত্বর 1 
সকল ছাড়িয়! প্রভু শ্ীশচী নন্দন । 
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥ 

পতি ব্রতা গণে জয় দেয় চারি ভিত । 
সবেই বলেন বড় হইবে পণ্ডিত ॥ 

কেহ বলে শিশু বড় হইঞ্জে বৈষ্ণব । 
অল্পে সব্ব শাস্ত্রের জানিবে অনুভব ॥ 
যে দিগে হাসিক়! প্রভু চান বিশ্বভতর | 
আনন্দে সিঞ্চিত হয় তার কলেবব ॥ 
যেকরয়ে কোঁলে সেই এড়িতে না জানে । 
দেবের ছুল্লভ কোলে করে নারীগণে ॥ 
প্রভূ যেই কান্দে সেইক্ষণে নারীগণ। 
হাতে তা।ল দিয়া করে হরি সংকীর্তন ॥ 
শুনিয়! নাচেন প্রভু কোলের উপরে । 
বিশেষ সকল নারী হরি ধ্বনি করে॥ 
নিরবধি সবার ঘদনে হরিনান। 

ছলে বলায়েন প্রভু হেন ইচ্ছা তাঁন ॥ 
তাঁন ইচ্ছা বিনা কোন কর্ম সিদ্ধ লহে। 
বেদে শাস্ত্রে ভাগবনে এই তত্ব কহে ॥ 
এইমতে করাইয়া! নিজ বংকীর্ভন। 
দিনে দিনে বাড়ে প্রতূ- শ্শচী নন্দন ॥ 


শ্রীচৈতন্যভাগবত । 


ভানু পাতি চলে প্রভু পরম জন্দর। 
কটিতে কি্কিণি বাঁজে অতি মনোহর ॥ 
পরম নির্ভয়ে সর্ব্ব অঙ্গণে বিহরে। 
কিব। অগ্নি দর্প যাহা দেখে তাই ধরে ॥ 
এক দিন এক সর্প বাড়িতে বেড়ার । 
ধরিলেন সর্ণ গ্রভূ বালক লীলা '। 
কুগুলী করিয়। সর্প রহিল বেড়িয়। 
ঠাকুর থাকিলা তার উপরে শুইয়া ॥ 
আথে বাথে সবে দেখ্িষ্হায় হায় করে। 
শুইপ্ন। হাসেন প্রভু সর্পের উপরে ॥ 
গরুড় গন্গুড বলি ভাকে সর্বজন । 

পিতা দাত। আদি ভয়ে করয়ে ক্রন্দন | 
চলিল। অনস্ত শুনি সবার ক্রন্দন । 

পুনঃ ধরিবারে যান ভীশচী নন্দন ॥ 
ধরিয়া আনিয়। সবে কারলেন কোলে। 
চিরজীবি হও করি নারীগণ বলে ॥ 
কৈহ রক্ষা বাঁন্ধে কেহ পড়ে স্বস্তিবাণী। 
অঙ্গে কেহ দেয় বিষণ পাদোদক আনি ॥ 
কেহ বলে বালকের পুনঃ জন্ম হৈলণ। 
কেহ বলে জাতি-সর্প তেঞ্ না লত্বিল ॥ 
হাসে গ্রভু গৌরচন্দ্র সবারে চাহিয়।। 
পুনঃ পুনঃ যায় সবে আনেন ধরিয়।|। 
ভক্তি করি যে এ সব বেদ গোপ্য শুনে । 
কুলার ভূন্গ ভারে ন। করে লংঘনে ॥ 


আদিখণ্ড। ৬১ 
&ই মত দিনে দিনে শ্রীশচী নন্দন । 
হাটয়! করয়ে প্রভু অঙ্গণে ভ্রমণ ॥ 
জিল্িয়। কন্দর্প কোটা সর্ধাঙ্গের রপ। 
চান্দের লাগয়ে সাধ দেখিভে সে মুখ ॥ 
স্থবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল কেশ। 
কমল নয়ন যেন গোপালের বেশ ।। 
আজানু-লিত ভূজ অরুণ অধর । 
সকল লক্ষণযুক্ত বক্ষ পরিসর ॥ 
সহজে অরুণ দেহ গৌর মনোহর । 
বিশেষ অঙ্গুলি কর চরণ সুন্দর || 
বালক স্বভাবে প্রভু যবে চলি যাক | 
রক্ত পড়ে ছেন দেখি মায়ে তাস পায় ॥ 
দেখি শচী জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত। 
নির্ধন তথাপি দৌহে মহ! আনন্দিত ॥ 
কানাকানি করে দৌহে নির্জনে বসিয়]। 
কোন মহাপুরুষ ব! জন্মিল আসিয়1।। 
হেন বুঝি সংসার ছুঃথের হৈল অন্ত। 
জন্মিল আমার ঘরে হেন গুণবস্ত ॥ 
এমন শিশুর রীত কভু নাহি শুনি । 
নিরবধি নাঁচে হাসে শুনি হরিধবনি | 
তাবৎ ক্রন্দন করে প্রবোধ না মানে । 
বড় করি হরি ধ্বনি যাবৎ ন! শুনে ॥ 
উত্ধ। কাল হইলে যতেক নারীগণ ! 
বালক বেড়িয়ে সরে করে সংকীর্তন ॥ 


হে শ্রীচৈহম্যভাগবত। 


হরি বলি নারীগণে দেই কর তাঁলি। 
নাচে গৌরসুন্দর বালক কুতৃহলী ॥ 
গড়াগড়ি যাঁয় প্রভূ ধুলায় ধূনর | 

উঠি হাসে জননীর কোলের উপর ॥ 
হেন অঙ্গভঙ্গী করি নাচে গৌরচন্দ্র। 
দেখিয়। সবার হয় অতুল আনন্দ ॥ 
হেনমতে শিশু ভাঁবে হরি সংকীর্তন। 
করায়েন প্রভু নাহি বুঝে কোন জন। 
নিরবধি ধাঁয় প্রভূ কি ঘর বাহিরে। 
পরম চঞ্চল কেহ ধরিতে নাপারে॥ 
একেশখর বাড়ির বাহিরে প্রভূ যায়। 

খই কল1 সন্দেশ ঘ! দেখে তাই চার ॥ 
দেখিয়! প্রভুর রূপ পরম মোহন । 

যে জন না চিনে সেহ দেই ততক্ষণ ॥ 
সবেই সন্দেশ কলা দেহেন প্রভূরে। 
পাঁইয়। সন্তোষে প্রভূ আইসেন ঘরে ॥ 

যে সকল স্তীগণে গায়েন হরিনাম । 

ত] সবারে আনি সব করেন প্রদান ॥ 
বালকের বুদ্ধি দেখি হাঁসে সর্বজন । 
হাঁতে তাল দিয়া! হরি বলে অন্ুক্ষণ ॥ 
কি বিহানে কি মধ্যাহে কি রাত্রি সন্ধযায়। 
নিরবধি বাড়ীর বাহিরে প্রতু যায় ॥ 
নিকটে বয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে 
প্রতি দিশ কৌতুকে আপনে চুরি করে ॥ 


আঘিখগ্ড। ৬, 


কাঁরে। ঘরে তুগ্ধ পিস্ষে কারো ভাত থায়। 
হাঁড়ি ভাঙ্গে যার ঘরে কিছুই না পাঁয় ॥ 
যার থরে শিশু থাকে তাহারে কান্দায়। 
কেহ দেখিলেই মাত্র উঠিক্া পলায় ॥ 
দৈবযোগে যদি কেহ পারে ধরিবারে। 
তবে তার পায় ধরিজ্করি পরিহারে | 
এবার ছাড়িহ মোবে না আসিব আর। 
আর যদ্দি চুরি করে দোহাই তোমার ॥ 
দেখিয়! শিশুর বুদ্ধি সবাই বিস্মিত । 

রুষ্ট নহে কেহ সবে করেন পীরিত ॥ 
নিজ পুত্র হইতেও সবে প্েহ করে। 
দরশন মাত্রে মর্ধ চিত্ত বৃত্ত হরে ॥ 
এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায় । 

স্থির নহে এক ঠাঁঞ্জে বুলয়ে সদায় ॥ 

এক দিন প্রভুরে দেখিয়। ছুই চোরে। 
যুক্তি কুরে কার শিশু বেড়ায় নগরে ॥ 
প্রভুর শ্ীঅঙ্গে দেখি দিব্য অলঙ্কার । 
হরিবারে ছুই চোরে চিন্তে পরকার ॥ 
বাপ বাপ বলি এক চোরে লৈল কোলে । 
এতক্ষণ কোথ! ছিলে আর চোরে বলে ॥ 
বাট ঘরে আইস বাপ বলে ছই চোরে। 
হাঁসিক্ক। বলেন প্রভু চল যাই ঘরে ॥ 
আথে ব্যথে কোলে করি ছুই চোরে ধায়। 
লোকে বলে যার শিশু. সেই লক্ষে মাঁয়। 


এ] শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


অর্ধদ অর্ধ,দ লোক কেব! কারে চিনে । 
মহা তুষ্ট চোর অলঙ্কার দরশনে ॥ 

কেহ মনে ভাবে মুঞ্ছি নিমু তাড়বাল! । 
এইমতে ছুই চোরে খায় মনঃকল] ॥ 
ছুই চোর চলিষায় নিজ মর্ম স্থানে । 
বন্ধের উপরে হাঁধি যান ভগণ্থানে ॥ 
এক জন প্রভুর সন্দেশ দেই করে। 
আর জনে বলে এই আইলাম ঘরে ॥ 
এইমত ভাগ্ডিয়া অনেক দূরে যায়। 
হেথা যত আপ্তগণ চাহিয়। বেড়ায় ॥ 
কেহ কেহ বলে আইস আইস বিশ্বস্তর। 
কেহ ডাকে নিমাই করিয়া] উচ্চৈঃস্বর ॥ 
পরম ব্রকুল হইলেন সর্বজন । 

অল বিন। যেন হয় মংসোর জীবন ॥ 
সবে সর্ধভাবে লৈলা গোবিন্দ শরণ । 
প্রভু লঞ যায় চোর আপন ভবন ॥ 
ইবষ্ণবী মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে। 
জগন্নাথ ঘরে আইল নিজ ঘর জ্ঞানে ॥ 
চোর দেখে আইলাম নিজ মর্ম স্থানে। 
অলঙ্কার হরিতে হইল! সাবধানে ॥ 
চোর বলে নাম বাপ আইলাম ঘর। 
প্রভূ বলে হয় হয় লামাও সত্বর ॥ 
যেখানে নকলগণে মিশ্র জগম্নাথ। 
বিষাদ ভাখেন দবে মাথে দিয়া হাত॥ 


আদিখও। 8৫ 


মায়ামুগ্ধ চোর ঠাকুরেরে সেই শ্বানে । 
স্কন্ধ হৈতে নামাইল নিজ ঘর জ্ঞানে ॥ 
নামিলেই মাত্র প্রভূ গেল পিভৃকোলে। 
মহানন্দ করি সবে হরি হরি বলে॥ 
সবার হইল অনির্বচনীয় রঙ্গ । 

প্রাণ আসি দেহের হইল যেন সঙ্গ ॥ 
আপনার ঘর নহে দেখে ছুই চোরে। 
কোথা আমিয়।ছি কিছু চিনিতে ন। পারে ॥ 
গওগোলে কেব। কারে অবধান করে। 
চারি দিক চাহি চোর পলাইল ডরে ॥ 
পরম অদ্ভুত ছুই চোর মনে গণে। 

€চান বলে ভেল্কি বা দিল কোন জনে ॥ 
চণ্ডী রাখিলেন আজি বলে ছুই চোরে। 
দুস্থ হৈয়। ছুই চোর কোলাকুলি করে ॥ 
পর মার্থে ছুই চোর মহ! ভাগ্যবান । 
নারায়ণ যার স্বন্ধে করিল! উত্থান ॥ 

এথ! সর্ধগণে মনে করেন বিচার । 

কে আনিল দেখ বস্ত্র শিরে বাদ্ধি তার ॥ 
কেহ বলে দেখিলাম লোক ছুই জন। 
শিশু থুই কোন দিকে করিল গমন ॥ 
আমি আনিয়াছি কোন জন নাহি বলে। 
'ড়ুত দেখিয়! সবে পড়িলেন ভোলে ॥ 
সবে জিজ্ঞাসেন বাপ কহত নিমাঞ্কি। 
কে তোমারে আনিল পাইয়। কোন্‌ ঠাঞ্ি। 


৫৬ শীচেতন্যভাগবত। 


প্রভু বলে আমি গিয়াছিহু গঙ্গাতীরে । 
পথ হারাইয়া আমি বেড়াই নগরে ॥ 
তবে দুই জন আমা কোলেতে করিয়]। 
কোন্‌ পথে এই খানে থুইল আনিঙ্কা | 
সবে বলে মিথা। কু নহে সত্যবাণী ॥ 
দৈবে রাখে শিশু বুদ্ধে অনাথ আপনি ॥ 
এইমত বিচার করেন পর্ধজনে | 

বিষণ মাঁ়। মোহে কেহ তত্ব নাহি জানে। 
এইমত রঙ্গ করে বৈকুণের রায়। 

কে তারে জানিতে পারে যদি না জানায় ॥ 
বেদ-গোঁপ্য এ সব আখ্যান যেই শুনে । 
তার দৃঢ় ভক্তি হয় চৈতন্ত চরণে ॥ 
হেনমতে আছে প্রভূ জগন্নাথ ঘরে। 
অলক্ষিতে বহুবিধ স্ব গ্রকাঁশ করে ॥ 
এক. দিন ডাঁকি বলে বিপ্র পুরন্বর । 
আমার পুস্তক আন বাপ বিশ্বস্তর ॥ 
বাপের বচন শুনি ঘরে ধায়া যায়। 

রুণু ঝুঁপু করিয়ে নৃপুর বাজে পায় ॥ 
মিশ্র বলে কোথ। শুনি নুপুরের ধ্বনি । 
চতুদ্দিগে চায় ছুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ॥ 
আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নুপুর । 
কোথায় বাজিল বাদ্য নুপুর মধুর ॥ 
কি অভ্ুত দুই জনে মনে মনে গণে। 
বচন না স্বরে হুই জনের বদনে ॥ 


আঁদিখণ্ড । ৫৭ 


পুথে দিয় প্রভূ চলিলেন খেলাইতে | 
আর অদুত দেখে গিয়। গৃহের মাঝেতে ॥ 
সব গৃছে দেখে অপরূপ পদ চিহ্ । 

ধ্বজ বজ্রাঙ্ক,শ পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন ॥ 
আনন্দিত দৌহে দেখি অপূর্বব চরণ । 
দৌঁহে হৈলা পুলকিত সজল নয়ন ॥ 
পাদপদ্প দেখি দৌহে করে নমস্কার। 
দৌহে বলে নিস্তারিনু জন্ম নাহি আর ॥ 
মিশ্র বলে শুন বিশ্বর্ূপের জননী । 

্ত পরমান্ন গিয়া! রাস্ধহ আপনি ॥ 

ঘরে যে আছেন দামোদর শালগ্রাম । 
পঞ্চগব্যে সকালে করাঁব তাঁনে মান ॥ 
বুঝিলাম তিহে। ঘরে বুলেন আপনি । 
অতএব শুনিলাম নৃপুরের ধ্বনি ॥ 

এই মতে ছুই জনে পরম হরিষে। 
শালগ্রম পুজ1 করে প্রভূ মনে হাসে 
আর এক কথা গুন পরম অদ্ভ্ুত। 

যে রঙ্গ করিলা গাভু জগন্নাথ স্থৃত ॥| 
পরম সুকৃতি এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ । 
কষ্ণের উদ্দেশে করে তীর্থ পর্যটন ॥ 
ষড়ান্ষবু থে$পাজ মন্ত্রের উপ্ধগল । 
গোপাল নৈবেন্য বিন না করে ভোজন ॥ 
দৈবে ভাগ্যবান তীর্থ ভ্রমিতে ত্রমিতো। 
আসি মিলিল। বিপ্র প্রভুর বাটীতে ॥ 


€৮ আটচৈতন্যভাগবত । 


কণ্ঠে বাল গোপাল ভূষণ শালগ্রাম। 
পরম ব্রহ্গণা তেজ অতি অনুপম ॥ 
নিরবধি মুখে বিপ্র ক কৃঙ্চ বলে । 
অস্তরে গোবিন্দ রসে দুই চক্ষু ঢুলে | 
দেখি জগন্নাথ মিশ্র তেজ সে তাহার। 
ংত্রমে উঠিয়! করিলেন নমস্কার | 
অতিথি ব্যবহার ধন্দ যেন মতে হয়। 
সব করিলেন জগন্নাথ মহাশয় ॥ 
আপনে করিল। তাঁর পাদ প্রক্ষালন। 
বদসিতে দিলেন আনি উত্তম আমন ॥ 
সুস্থ হয়ে বসিলেন যদি বিপ্রবর। 
তবে তানে মিশ্র জিজ্ঞাসেন কোথ। ঘর ॥ 
বিপ্র বলে আমি উদাঁপীন দেশান্তরী। 
চিত্তের বিক্ষেপে মাত্র পর্যটন করি ॥ 
প্রগতি করিয়! মিশ্র বলেন বচন। 
জগতের ভাগ সে তোমার পর্যটন ॥ 
বিশেষতঃ আঙি আমার পরম সৌভাগা । 
আজ্ঞ! দেহ রন্ধনের করি গিয়! কার্ধা ॥ 
বিপ্র বলে কর মিশ্র যে ইচ্ছা তোমার । 
হরিষে ফরিল! মিশ্র দিব্য উপহার ॥ 
গন্ধনের স্থান উপস্করি ভালমতে । 
দিলেন সকল সজ্জ| রন্ধন করিতে ॥ 
সন্তোষে'ব্রাঙ্মণ বর করিয়া রন্ধন । 
ধসিলেন কষ্চেরে করিতে নিবেদন ॥ 


আদিখণ্ড। ৫৯ 


সর্ব ভূত অন্তর্যামী শ্রীশচী নন্দন । 

মনে আছে বিপ্রেরে দিবেন দরশন ॥ 
ধ্যান মাত্র করিতে লাগিলা বিপ্রবর। 
সম্বুখে আইলা প্রতু শ্রীগৌর খুনর ॥ 
ধুলাময় সর্ব অঙ্গ মূর্তি দিগম্থর | 

অরুণ নয়ন কর চরণ সুন্দর ॥ 

হাসিন] বিপ্রের অন্ন লইয়। শ্ীকরে। 
এক গ্রাম খাইলেন দেখে বিপ্রবরে ॥ 
হায় হায় করি ভাগ্যবস্ত বিপ্র ডাকে। 
অন্ন চুরি করিলেক চঞ্চল বালকে ॥ 
'আসিয়। দেখেন জগন্নাথ মিশ্রবর। 

ভাত খায় হাসে প্রস্থ শ্রীগৌর স্থন্দর ॥ 
ক্রোধে মিশ্র ধাইয়! যায়েন মারিবারে। 
সংভ্রমে উঠিয়। বিপ্র ধরিলেন করে॥ 
বিগ্র বলে মিশ্র তুমি বড় দেখি আধ্য। 
কোন্‌ জ্ঞান বালকের মারিয়! কি কার্ধ্য ॥ 
ভাল মন্দ জ্ঞান মার থাকে তারে মারি। 
আমার শপথ যদি মারহ উহারি ॥ 

হঃখে বসিলেন মিশ্র হস্ত দিয়া শিরে। 
মাথা নাহি তোলে মিশ্র বচন ন! স্কংরে ॥ 
বিপ্র বলে মিশ্র হুঃখ ন। ভাবিহ মনে । 
যে দিনে যে হয় তাহা ঈশ্বর সেজানে॥ 
ফল মূল আর্দি গৃহে যে থাকে তোমার । 
স্বানি দেহ আজি তাহা কত্দিব আহার 


্ অশীচেতন্যভাগবত। 


মিশ্র বলে মোকে যদি থাকে ভৃত্য জ্ঞান । 
আর বার পাক কর করি দেঙস্থান॥ 
গৃহে আছে রন্ধনের মকল সম্ভার 

পুনঃ পাক কর তবে সন্তোষ আমার ॥ 
বলিতে লাগ্সিলা যত বন্ধু ইষ্টগণ | 

আম! সব! চাহ তবে করহ রন্ধন ॥ 

রিপ্র বলে যেই ইচ্ছ1 তোঁন। সবাঁকার। 
করিব রন্ধন সর্বথায় পুনর্ববার ॥ 

হরিষ হইল! সবে বিপ্রের বচনে। 

স্থান উপস্করিলেন সবে ততক্ষণে ॥ 
রন্ধনের সজ্জা আনি দিলেন ত্বরিতে । 
চলিলেন বিপ্রবর রন্ধন করিতে ॥ 

সবেই বলেন শিশু পরম চঞ্চল। 

আরবার পাছে নষ্ট করয়ে সকল ॥ 

রন্ধন ভোঁজন বিপ্র করেন যাবৎ । 

আর বাড়ী লয়ে শিশু রাখহ তাবৎ ॥ 
তবে শচী দেবী পুক্র কোলেতে করিয়৷ | 
চলিলেন আর বাড়ি গ্রভুরে লইয়া ॥ 

সব নারীগণ বলে শুনরে নিমাই। 

এমত করিয়া কি বিপ্রের অন্ন থাই। 
হাসিয়া বলেন প্রভু শচন্জ বদনে। 
আমার কি দেষ বিপ্র ডাকিল আপনে ॥ 
মবেই বলেন ও€২ নিমাই ঢাঙ্কাতি। 

কি করিবে এবে মে তোমার গেল জাতি ॥ 


আদিখণ্ড। ৯ 


কোথাকার ব্রাহ্মণ কোন্‌ কুল কেব! চিনে । 
তার ভাত থাই জাতি রাখিবে কেমনে ॥ 
হাসিয়া কহেন প্রভূ আমি যে গোয়াল। 
ব্রাহ্মণের অন্ন আমি খাই সর্ধ কাল ॥ 
ব্রাহ্মণের অন্নে কি গোপের জাতি যায়। 
এতবলি হাঁসিয়! সবারে প্রভু চা 
ছলে নিজ তত্ব প্রতু করেন ক্যীখ্যান। 
তথাপি ন! বুঝে কেহ হেন ইচ্ছ! তান ॥ 
সবেই হাঁসেন শুনি প্রভুব বচন। 
বক্ষ হৈতে এড়িতে কাহার নাহি মন ॥ 
হা'সয়া যায়েন প্রভু যে জনার কোলে । 
'মেই জন আনন্দ সাগর মাঁঝে ভুলে ॥ 
সেই বিপ্র পুনর্বার করিয়া রন্ধন । 
লাগিলেন বসিয়া করিতে নিবেদন ॥ 
ধ্যানে বালগোপাঁল ভাবেন বিপ্রবব । 
জানিলেন গৌরচন্দ্র চিত্তের ঈশ্বর ॥ 
মোহিয়া সকল লোক অতি অলক্ষিতে । 
আইলেন বিপ্র স্থানে হাসিতে হাসিতে ॥ 
অলক্ষিতে এক মুষ্টি অন্ন লঞ1 করে। 
থাইয়া চলিল! প্রভু দেখে বিপ্রবণে ॥ 
হায় হায় করিস! উঠিল বিপ্রবর | 
ঠাকুর খ'ইষ] ভাত দিল এক রড় ॥ 

তভ্রমে উঠির! মিশ্র হাতে বাড়ি লঞ11 
ক্রোধেঠাকুরেরে লৈয়! যাঁয় ধাওয়াইয়। ॥ 


৬২ শ্রীচৈতন্য ভাগবত। 


মহা ভয়ে প্রভু পলাইল এক ঘরে। 
ক্রোধে মিশ্র পাছে থাকি তর্জ গর্জ করে ॥ 
মিশ্র বলে আজি দেখ করো! তোর কার্য । 
তোর মতে পরম অবোধ আমি আধা ॥ 
হেন মহাচোর শিশু কারঘরে আছে। 
এত বলি ক্রোধে মিশ্র ধায় প্রভু পাছে। 
সবে ধরিলেন যত্ব করিয়। মিশ্রেরে। 

মিশ্র বলে এড় আজি মারিমু উহারে ॥ 
সবেই বলেন মিশ্র তুমিত উদার। 
উহাঁরে মারিয়া কোন সাধুত্ব তোমার ॥ 
ভাল মন্দ জ্ঞান নাহি উহার শরীরে । 
পরম অবোধ যে এমন শিশু মারে ॥ 
অরিলেই কেনা কা শিবিতকে একলা নাক £ 
স্বভাবেই শিশুর চঞ্চল মতি হয় । 

আথে ব্যথ আদি সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ | 
মিশরের ধরিয়া হাতে বলেন বচন ॥ 
বালকের নাহি দোঁষ শুন মিশ্ররায়! 

যে দিনে যে হবে তাহ! হইবারে চায় ॥ 
আজি কৃষ্ণ অন্ন নাহি লিখেন আমারে । 
সবে এই মর্প কথ! কহিল তোমারে ॥ 
ছুঃখে জগন্নাথ মিশ্র নাহি তোলে মুখ। 
মাথ1। হেট করিয়] ভাবেন মনে তুঃখ ॥ 
হেনই সময়ে বিশ্বক্ধপ ভগবান । 

লই স্পানে আইলেন মভা জ্যোতি ও ধুষ | 


আদিখও্ড। ৩৩ 


সর্ব অঙ্গ নিরুপম লাবণ্যের সীম1। 
চতুর্দশ ভূবনেও নাহিক উপমা ॥ 

ত্বন্ধে যজ্ঞস্ুত্র ব্রক্মতেদ মুর্তিমন্ত | 
মূর্তিভেদে জন্মিল। আপনে নিত্যানন্দ ॥ 
পর্ব শাস্ত্রের অর্থ স্করয়ে জিহ্বায় ॥ 
কৃষ্তভক্তি বাখ্য মাত্র করয়ে সদায় ॥ 
দেখিয়া অপূর্ব মুর্তি তৈর্থিক ত্রাঙ্গণ। 
মুগ্ধ হৈয়! এক দৃষ্টে চাহে ঘনে ঘন ॥ 
বিপ্র বলে কার পুত্র এই মহাশয় | 
সবেই বলেন এই মিশ্রের তনয় ॥ 
শুনিয়! সন্তোষে বিপ্র কৈল আলিঙ্গন। 
ধন্ত পিত! মাতা যার এ হেন শন্দন ॥ 
বিপ্রেরে করিয়া বিশ্বরূপ নমস্কার । 
বসিয়া কহেন কথা অযুতের ধার । 
শুভ দ্দিন তার মহাভাগ্যের উদয়॥ 
ভুমি হেন অতিথি যাহার গৃহে হয় ॥ 
জগত শোধিতে সে তোমার পর্যটন । 
আত্মানন্দে পুর্ণ হই করহ ভ্রমণ ॥ 
ভাগ্য বড় ভূমি হেন অতিথি আমাব। 
তভাগা বা কি ফহিব উপাস তোমার ॥ 
তুমি উপবাঁস করি থাক যার ঘরে। 
সর্বথা তাহার অমঙ্গল ফল ধরে ॥ 


হরিষ,পাইছ বড় তোমার দর্শনে ॥ 
বিষাদ পাইন বড় এ সব শ্রবণে ॥ 


৬৪ আচৈতন্য ভাগবত । 


বিপ্র বলে কিছু ছুঃখ ন। ভাবিহ মনে । 
ফলমূল কিছু আমি করিব ভোজনে ॥ 
বনবাসী আমি অন্ন কোথাই বা পাই। 
প্রায় আমি বনে ফল মূল মাত্র খাই ॥ 
কদাঁচিত কোন দিবসে খাই অন্ন। 
সেহ যদি নির্বর্িরোধে হয় উপপন্ন ॥ 

যে সন্তোষ পাইলাম তোম1 দরশনে । 
তাহাতেই কোটিং করিল ভোজনে ॥ 
ফল মুল নৈবেদ্য যে কিছু থাকে ঘরে। 
তাহা আন গিয়া আনি করিব আহারে ॥ 
উত্তর না করে কিছু মিশ্র জগন্নাথ । 
হঃখ ভাঁবে মিশ্র শিরে দিয়া ছুই হাত ॥ 
বিশ্বর্ূপ বলেন বলিতে বাসি ভয়। 
সহজে করুণাসিন্ধু তুমি দয়াময় ॥ 
পরছুঃখে কাতর স্বভাবে সাধুজন। 
পরের আনন্দ সে বাড়ায় অনুক্ষণ ॥ 
এতেকফে আপনে যদি নিরালস্য হৈয়।। 
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর রন্ধন করিয়া ॥ 
তবে আজি আমার গোষ্ঠির যত ছুঃখ । 
সকল ঘুচয়ে পাই পরানন্দ সখ ॥ 

বিপ্র বলে রন্ধন করিল ছুই বার । 
তথাপিও কৃষ্ণ না দিলেন খাইবার ॥ 
তেঞ্জি বুঝিলাম, আসি নাহিক লিখন। 
কৃ ইচ্ছা নাহি কেন করছ যৃতন ॥ 


আদিখণ্ড। ৬ 


কোটি ভক্ষ্য দ্রব্য ঘি থাকে নিজ ঘরে। 
কৃষ্ণ আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে ॥ 
যে দিনে কৃষ্জের যারে লিখন না হয়। 
কোটি যত্র করুক তথাপি সিদ্ধ নয়॥ 
নিশা ডেড় প্রহর ছইও বা যার। 
ইহাতে কি আর পাচ করিতে যুয়ায় ॥ 
অতএব আজি যদ্ব নাকরিৰ। আর। 
ফল মূল কিছু মাত্র করিৰ আহার ॥ 
বিশ্বরূপ বলেন নাহিক কোন দোঁষ। 
তুমি পাক করিলে সে সবার সন্তোষ ॥ 
এতবলি [বশ্বরূপ ধরিল চরণে | 

'পাধিতে লাগিল। সবে করিতে রন্ধনে ॥ 
বিশ্ব্রপে দেখিয়া মোহিত ধিগ্রবর । 
করিব রন্ধন বিপ্র বলিল] উত্তর ॥ 
সন্তোষে সবাই হরি বলিতে লাগিল । 
স্থান উপৃস্কার মবে করিতে লাগিল ॥ 
আথে ব্যথে স্থান উপস্করি সর্বজনে । 
রন্ধনের সামগ্রী আনিল। ততক্ষণে ॥ 
চলিলেন বি প্রবর করিতে রন্ধন। 

শিশু আবরিক্া। রহিলেন সর্ধঞরন ॥ 
পলাইকস! ঠাকুর আছেন যেই ঘরে | 
মিশ্র বদিলেন পেই ঘরের ছুয়ারে ॥ 
মবেই বলেন বান্ধ বাছিরে হয়া? 
বাছির হইতে ঘেন মঃহি,পারে আমা ॥ 


৬৬ শ্রীচেতন্যভাগবত। 


মিশ্র বলে ভাল ভাল এই যুক্তি হয়। 
বান্ধিয়। ছুয়ার সবে বাহিরে আছয় ॥ 
ঘরে থাকি স্ত্রীগণ বলেন চিন্তা নাই। 
নিদ্রা গেল আর কিছু না জানে নিমাঞ্ি ॥ 
এই মতে শিশু রাখিলেন সর্বজন । 
বিপ্রের হইল কতক্ষণেতে বন্ধন ॥ 
অন্ন উপস্করি সেই সুক্ক।ত ব্রাহ্মণ । 
ধ্যানে বসি কৃষ্ণেরে করিলা নিবেদন 1 
জানিলেন অন্তর্ধামী শ্রুশচী নন্দন। 
চিন্তে আছে বিপ্রেরে দিবেন দরশন ॥ 
নিদ্রা দেবী সবারে ঈশ্বর ইচ্ছায়! 
মোঁহিলেন সবেই অচেষ্ট নিদ্রা যায় ॥ 
যেস্থানে করেন বিপ্র অন নিবেদন। 
আইলেন সেই স্থানে শ্রীশচী নন্দন ॥ 
বালক দেখিয়া বিপ্র বলে হায় হায়। 
সবে নিদ্রা যায় কেহ শুনিতে না পায় ॥ 
প্রভু বলে অয়ে বিপ্র তুমিত উদার । 
তুমি আমা ডাকি আন কি দোষ আমার ॥ 
মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান । 
রহিতে না পারি আমি আমি তোমা স্থান ॥ 
আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব তুমি । 
অতএব তোমারে দিলাম দেখ! আমি ॥ 
সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত। 
শঙ্খ চক্র গদ। পদ্ম চতুভৃজ রূপ 


আদ্দিখও | ৬ 


এক হস্তে নবদীত আর হস্তে খায়। 
আর হই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায় ॥ 
শ্রীবৎস কৌস্তত বক্ষে শোভে মণিহার। 
সর্ব অঙ্গে দেখে রত্বময় অলঙ্কার ॥ 
নবগুপ্রা বেড়। শিখি পুচ্ছ শোভে শিরে। 
চন্ত্রমুখে অরুণ অধর শোভা করে ॥ 
হাসিয়। দোলায় ছুই নয়ন কমল। 
বৈজয়স্তী মাল। দোলে মকর কুল ॥ 
চরণারবিন্দে শোতে শ্রুরত্ব নৃপুর। 
নখমণি কিরণে তিমির গেল দুর ॥ 
অপুর্ব কদন্ব বৃক্ষ দেখে সেই খানে । 
বৃন্দাবন দেখে নাদ করে পক্ষগণে ॥ 
গোপ গোপী গাতীগণ চতুর্দিকে দেখে। 
যত ধ্যান করে তত দেখে পরতেকে ॥ 
অপূর্ব্ব এরশ্বরধ্য দেখি সুক্কৃতি ত্রাঙ্গণ । 
আনন্দে মুচ্ছিত হৈয়! পড়িল তখন ॥ 
করুণা-সমুদ্র প্রতু শ্রীগৌর সুন্বর। 
শ্রীইস্ত দিলেন তান অঙ্গের উপর ॥ 
গুহস্ত পরশে বিপ্র পাইল চেতন। 
আনন্দে হইল জড় ন! স্কুরে বচন। 
পুনঃ পুনঃ মৃচ্ছ1 বিপ্র যায় ভূমিতলে । 
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে মহ! কুতৃহলে ॥ 
কম্প শ্বেদ পুলকে শরীর স্থির নহে। 
ন্ম্ননের জলে যেন গঙ্গ!'নদী বহে।॥ 


৬৮ শ্রীচৈতম্যরভাগবত। 


ক্ষণেকে ধরি বিপ্র প্রভুর চরণ। 
করিতে লাগিল? উচ্চ করিয়। ক্রন্দন | 
দেখিয়! বিপ্রের আন্তি শ্ীগৌর স্থন্নর। 
হাঁসিয়। বিপ্রেরে কিছু করিল! উত্তর ॥ 
প্রভু বলে শুন শুন অগ্নে বিপ্রবর। 
আনেক জন্দের তুমি আমার কিস্কর॥ 
নিরবধি ভাব তুষি দেখিতে আমারে। 
অতএব আমি দেখা দিলাম তোমারে ॥ 
আর জন্মে এইরূপে নন্দ গৃহে আমি । 
দেখা দিলু তোমারে না শ্মর তাহা তুমি ॥ 
যবে আমি অবতীর্ণ হইলাম গোকুলে। 
সেই জন্মে তুমি তীর্থ কর কুতৃহলে ॥ 
দৈবে তুমি অতিথি হইল! নন্দ ঘরে। 
এইমতে সী অয় নিবেদ আমারে ॥ 
ভাহাঁতেও এই মত করিয়া! কৌতুক । 
থাই তোর অন্ন দেখাইন্ এই রূপ ॥ 
এতেক আমার তুমি জন্মে দাস। 

দাস বিন অন্য মোর না দেখে গ্রাকাশ॥ 
কহিলাম তোমারে এ সব গোপ্য কথা । 
কার স্থানে ইহা নাহি কহিবে সর্ব ॥ 
যাবৎ থাকয়ে মোঁর এই অবতার । 
ভাবৎ কছিলে কায়ে করিমু সংহার ॥ 
সংকীর্তন আরস্ভে মৌহার অবতার 
করাইমু পর্বদেশে কীর্থন প্রচার ॥ 


আদিখণ্ড। ৬৯ 


্হ্মাদি যে প্রেমভক্তি-বোগ বাঞ্া করে। 
তাহ ধিলাইমু সর্ব প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 
কত দিন থাকি তুমি অনেক দেখিবা। 
এ সব আখ্যান এবে কারে না কহিবা। 
 হেনমতে ব্রাঙ্মণেরে শীগৌর সুন্দর | 
ক্কপা করি আশ্বামিয়। গেলা নিজ ঘর। 
পুর্বববৎ শুইয়া থাকিল। শিশু ভাবে । 
যোগ নিদ্রা প্রভাবে কেহ নাহি জানে ॥ 
অপুর্ব প্রকাশ দেখি সেই বিপ্রবর। 
আনন্দে পুর্ণিত হৈল সর্ব কলেবর ॥ 
সর্ধ অঙ্গে সেই অন্ন করিয়া লেপন। 
কান্দিতেং বিপ্র করেন ভোজন ॥ 
নাচে গায় হাসে বিপ্র করয়ে হুঙ্কার। 
জম্ন বাল গোপাঁল বলয়ে বার বার॥ 
বিপ্রের হুঙ্কারে সবে পাইল চেতন। 
আপন] সন্বরি বিপ্র (কল! আচমন ॥ 
নির্ধিন্নে ভোজন করেন বিপ্রবর। 
দেখি সবে সন্তোষ হইল বহুতর ॥ 
ঈশ্বর চিনিয়! সবে পাউক মোচন। 
সবাকে কহিতে মনে চিন্তয়ে ব্রাঙ্গণ ॥ 
ব্রহ্মা শিব যাহার নিমিত্ত কাম্য করে। 
হেন প্রভু অবতরি আছে বিপ্র ঘরে ॥ 
সে প্রভূরে লোক লব করে শিশু জ্ঞান । 
কথা কহি সবেই পাউক পরিক্রাণ ॥ 


ণ অীচৈতন্যভাগবত। 


প্রভূ কারয়াছে নিবারণ এই ভয়ে। 
আজ্ঞা ভঙ্গ ভয়ে বিপ্র কারে নাহি কহে ॥ 
চিনিয়! ঈশ্বর বিপ্র সেই নবদ্বী'পে। 
রহিলেন গুপ্তভাবে ঈশ্বর সমীপে ॥ 
ভিক্ষ। করি বিপ্রবধর প্রতি স্থানে স্থাঁনে। 
ঈশ্বরে আসিয়া দেখে প্রতি দিনে দিনে ॥ 
বেদ-গোপ্য এ নকল মহাচিত্র কথা। 
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলয়ে সর্বথা ॥ 
আদিখণ্ড কথা যেন অমৃত শ্রবণ। 
যাহ শিশু রূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ ॥ 
সর্লোক চুড়ামণি বৈকুগ্ঠ ঈশ্বর। 
লক্ষবীকান্ত সীতা কান্ত শ্ীগৌরম্থন্দর ॥ 
প্রেত] যুগে হইয়! যে শ্রীরাম লক্ষাণ। 
নান! মত লীলা করি বধিল! রাবণ ॥ 
হুইল দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ। 
নানা মতে করিলেন ভূভার খণন ॥ 
অনন্ত মুকুন্দ যারে সর্ববেৰে কয়। 
শ্রীচৈতন্য নিভ্যাননা সেই স্থুনিশ্চয় ॥ 
শীরুঞ্চ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান । 
বুন্নাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ 

ইতি শীআদিখণ্ডে চতুর্থোহধ্যা়ঃ। 





আদিখণ্ড। ণ১ 


হেনমতে ক্রীড়া করে গৌরাঙ্গ গোপাল । 
হাতে খড়ি দিবার হইল আসি কাল ॥ 
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে মিশ্র পুরন্দর। 
হাতে খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর ॥ 
কিছু শেষে মিলিয়া সকল বন্ধুগণ। 
কর্ণবেধ করিলেন শ্রীচুড়াকরণ ॥ 
দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি যায় । 
পরম বিশ্মিত হইয়া সর্বজনে চায় ॥ 
দিন ছুই তিনেতে পড়িল! সর্ধ ফল]। 
নিরস্তর (লখেন কৃষ্ণের নামমাল। ॥ 
রামকৃ্চ মুরাঁরি মুকুন্দ বনমালী। 
অহর্নিশ লিখেন পড়েন কুতুহলী ॥ 
শিশুগণ সঙ্গে পড়ে বৈকুণের রাঁয়। 
পরম স্থুকৃতি দেখে সর্ব নদীয়ায় ॥ 
কি মাধুরী কবি প্রভু ক খগঘ বলে। 
তাঁহ। শুনিতেই মীত্র সর্ঘ জীব ভূলে ॥ 
অদ্ভুত করেন ক্রীড়। শ্রীগৌর স্ন্দর | 
যখন যে চাহে সেই পরম হুক্ষর ॥ 
আকাশে উড়িয়া যায় পদ্মী তাহ! চায় 
না পাইলে কান্ছিয়! ধুঙ্গায় গড়ি যাঁয়॥ 
ক্ষণে চাহে আকাশের তার! চত্র গণ। 
হাত পাও আছাড়িয়! করয়ে ক্রন্দন ॥ 
সাস্তন। করেন সবে করি নিজ কোলে। 


সবি নহে বিখবস্ভর দেহ দেহ বলে। 


২ শীচৈতন্যভাগবত । 


সবে এক মাত্ত আছে মহ! প্রতিকার 
হরিনাম শুনিলে ন' কান্দে প্রভু আর ॥ 
হাতে তালি দিয়! সবে বলে হরি হরি। 
তখন স্ুন্থির হয় চাল্য পাসরি ॥ 
বালকের প্রতি সবে বলে হরিনাম । 
জগন্নাথ গৃহ হৈল শরীবৈকুণ্ঠ ধাষ ॥ 

এক দিন সবে হরি বলে অনুক্ষণ। 
তথাপিও প্রভু পুনঃ করেন ক্রন্দন ॥ 
সবেই বলেন শুন বাপনে নিমাঞ্রি। 
ভাল করি নাঁচ এই হরিনাম গাই ॥ 
নশুনে বচন কার করয়ে ক্রন্দন। 
সবেই বলেন বাপ কান্দ কি কারণ ॥ 
সবে বলে বল বাপ কি ইচ্ছ! তোমার 
সেই দ্রব্য আনি দিব না কান্দহ আর ॥ 
প্রত বলে যদি মোর প্রাণ ব্রক্ষা। চাহ 
তবে ঝাট ছুই ব্রা্ষণের ঘরে যাহা। 
জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত । 

এই ছুই স্থানে আমার আছে অভিমত ॥ 
একাদশী উপবাস আগ সে দেৌহার। 
বিষ্ণু লাগ্বি করিয়াছে যত উপহার ॥ 
সেসব নৈবেদ্য যদি খাইবরে পাঁউ। 
তবে মুঞ্রি স্থস্থ হই হাটিয়! বেড়া ॥ 
অসম্ভব শুনিয়া জননী করে খেদ। 

হেন কথ! কহে যেই নহে লোক বেদ | 


অরদিখণ্ড। 


লবেই হাসেন শুনি শিশুর বচন । 

সবে বলে দিৰ বাপ সন্বর জন্দন॥ 
পরম বৈষ্ণব সেই ছুই বিপ্রবর। 
সম্তোষে পুর্ণিত হৈল সর্ব কলেৰর ॥ 
জগন্নাথ মিশ্র সহ অভেদ জীবন ॥ 
শুনিয়1 শিশুর বাক্য বিপ্র ছুই জব, 
ছুই বিপ্র বলে মহ! অদ্ভুত কাহিনী । 
শিশুর এমত বৃদ্ধি কভু নাহি শুনি ॥ 
কেমতে জানিল আজি শ্রীহরি বাসর। 
কেমতে জানিল যে €নবেদ্য বহতর ॥ 
বুঝিলাম এ শিশু পরম রূপবান । 
অতএব এ দেহে গোপাল অধিষ্ঠান ॥ 
এ শিশুর দেহে ক্রীড়। করে নারায়ণ । 
হৃদয়ে বলিয়$ ছই বেখলখয় বচন ॥ 
মনে ভাবি ছুই বিপ্র সর্ব উপহার । 
আনিয়া দিলেন করি হরিষ অপার 1] 
ছই বিপ্র বলে বাপ খাও উপহার । 
সকল কৃষ্ণের স্বার্থ হইল আমার ॥ 
রুষণ কৃপা হইলে এমন বুদ্ধি হয়। 

দাস বিন অন্ঠের এ ঘুদ্ধি কভু নয় ॥ 
ভক্তি বিনা চৈতন্ত গোসাঞ্জি নাহি জামি। 
অনন্ত ব্রন্মাণ্ড ধার লোমকুপে গণি ॥ 
হেন প্রতু বিপ্র শিশুরূপে ক্রীড়া করে। 
চক্ষু ভরি দেখে জগন্নাথের কিহ্বরে ॥ 


৯] শীচৈততন্য ভাগবত । 


সত্তোষ হইল! সব পাই উপহার । 
অল্প অল্প কিছু,প্রতু খাইল সবার ! 
'হরিষে ভক্তের প্রভূ উপহার খায়। 
ঘুচিল সকল বায়ু প্রভূ ইচ্ছায় ॥ 

হরি হরি হব্িধে বলবে সর্ধবঙঞনে । 
খায় আর নাচে প্রত আপন কীর্ডনে ॥ 
কতক ফেলে ভূমিতে কতক কার গায়। 
এই মতে লীল। করে ত্রিদশের রায় ॥ 
যে প্রভূরে সর্ব বেদে পুরাণে বাখানে। 
হেন প্রভূ খেলে শচী দেবীর অঙ্গণে ॥ 
ডুবিল! চাঞ্চলা রসে প্রভু বিশ্বভর। 
সংহতি চপল যত দ্বিজের কোঙর ॥ 
সবার মহিত গিয়া পড়ে নানা স্থানে । 
ধরিয়! রাখিতে নাহি পারে কোন জনে ॥ 
অন্ত শিশু দেখিলে যে করে কুতৃহল। 
সেহ পরিহাস করে বাছ্ায়ে কোনদল। 
প্রভূর বাপক নব জিনে প্রভু বলে। 
অন্ত শিশুগণ যত সব হারি চলে ॥ 
ধুলায় ধুসর প্রদ্ু শ্ীগৌরমন্দর। 
লিখন কালির বিন্ু শোতে মনোহর ॥ 
পড়ি! শুনিয়1 সর্ব শিশুগণ সঙ্গে । 
গঙ্গ! ন্ানে মধ্যান্ছে চলেন বন রঙ্গে ॥ 
মজয়] গঙ্গায় বিশ্বসভর কুতৃহলী। 
[শশুগণ সঙ্গে করে জল ফেলাফেলি | 


আঅদিখও । ৭ 


মদীয়ার সম্পত্তি বকে বলিতে পারে। 
অসংখ্যাত লোক এক ঘাটে স্নান করে। 
কতক বা শান্ত দাস্ত গৃহস্থ সন্যালী। 
নাজানি কতক শিপু মিলে তহি আমি ॥ 
লবারে লইয়! প্রতু গঙ্গায় সাত্তারে। 
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে নান! ক্রীড়া করে ॥ 
জল ক্রীড়া করে শৌরনুন্দর শরীর । 
সবাকার গায়ে লাগে চরথের নীর ॥ 
সবে মানা করে তবু নিষেধ না মাঁনে। 
ধরিতেও কেহ নাহি পারে এক স্থানে ॥ 
পুনঃ পুনঃ সবারে করায় প্রভূ স্নান। 
কারে ছোয় কার অঙ্গে কুষল্লোল প্রদান ॥ 
না পাইপ প্রভুর লাগালী বি প্রগণে । 
সবে চলিলেন তাঁর জনকের স্থানে ॥ 
শুন শুন ওহে মিশ্র পরম বান্ধব। 
তোমার পুত্রের অপন্যান্ শুন সব ॥ 
ভাল মতে করিতে না পারি গঙ্গ। ক্ান। 
শ্কেহ বলে জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধান ॥ 
আরে বলে কারে ধ্যান কর এই দেখ। 
কলিষুণে নারিণ মুগ্চি পরতেক ॥ 

কেহ বলে মোর শিব লিঙ্গ করে চুরি । 
কেহ বলে ম্বোর লয়ে পলায় উত্তরী ॥ 
কেহ বলে পুষ্প দুর্ধবা লৈবেদা চন্দন । 
বিষণ পুজিবার সঙ্জ! বিষ্ুঞর আসন ॥ 


ঈ শ্রীচেতন্য ভাঁগবত। 


আমি করি সান হেথ। বৈসে সে আসনে । 
সব থাঁই পরি তবে করে প্লায়নে ॥ 
আরো বলে তুমি কেনে ছুঃখ ভাঁব মনে ( 
যার লাগি কৈলে সেই খাইল আপনে । 
কেহ বলে সন্ধা করি জলেতে নামিয়!। 
ডুব দ্বিরা লৈয়1 যাঁয় চরণে ধরিয়া! | 
কেহ বলে আমার না রহে সাজি ধুতি । 
কেহ বলে আমার চোবায় গীত] পুথি ॥ 
কেহ বলে পুত্র অতি বালক আমার । 
কর্ণে জল দিয়] তারে কান্দায় অপার ॥ 
কেহ বলে মোর পৃষ্ঠ দিক! কান্ধে চড়ে। 
মুঞ্চিরে মহেশ বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে ॥ 
কেহ বলে বৈসে মোর পুজার আদনে। 
নৈবেদ্য থাইয়। বিষ্ণু পুজয়ে আপনে ॥ 
স্নান করি উঠিলে বালুক!1 দেই অঙ্গে । 
বতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে ॥ 

স্ত্রী বাসে পুরুষ বাপ করয়ে বদল । 
পরিব্ধর বেলা সবে লজ্জায় বিকল ॥ 
পরম বান্ধব তুমি মিশ্র জগন্গাথ। 

নিত্য এই মত্ত করে কহিল তোর্সাঁত ॥ 
ছুই প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে । 
দেহ ব1 তাহার ভাল থাকিব কেমূতে ॥ 
হেনকালে পার্্বর্তী যতেক বালিক!। 
ফোঁপ ফনে আইলেন শচী দেবী যথা ॥ 


আদথণ্ড। রি 


শচী সন্বোধিয়! সবে বলেন বচন। 

শুন ঠাকুরাণী নিজ পুত্রের করণ ॥ 

বসন করয়ে চুরি বলে অতি মন্দ । 
উত্তর করিলে জন সহ করে ছন্দ॥ 

ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল। 
ছড়াইয়] ফেলে বল করিয়! সকল ॥ 
মান করি উঠিলে বালুক1 দেই অঙ্গে । 
যডেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে ॥ 
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বলে বড় বোল। 
কেহ বলে মোর মুখে দিলেক কুল্লোল ॥ 
ওকড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতরে । 
কেহ বলে যোরে চাহে বিভ করিবারে 
প্রতি দিন এই মত করে ব্যবহার । 
তোঁমাঁর নিমাই কিব1 রাজার কুমার ॥ 
পুর্বে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার। 
সেই মত সব করে নিমাই তোমার ॥ 
ছুঃখে বাপ মায়েরে বলিব যেই দিনে। 
ততক্ষণে কোন্দল হইবে তোমা লনে ॥ 
নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল। 
নদীয়ায় হেন বর্ম কভু নহে ভাল ॥ 
শুনিয়া হাসেন মহ প্রভুর জনলী। 
সবে কোলে করিয়! বলেন প্রিয় বাণী। 
নিমাই আইলে আজি এড়িৰ বান্ধিয়] | 
সার ঘেন'উপভ্রব নাছি করে গিয়1॥ 


৭ শ্রীচেতন্য ভাগবত । 


শচীর চরণ ধুলি লঞ] সবে শিরে। 

তবে চিলেন পুনঃ স্নান ক্িবারে ॥ 
যতেক চাপল্য প্রভু করে যার সনে। 
পরমার্থে সবার সস্তোষ বড় মনে | 
কৌতুকে কহিতে আইসেন মিশ্র স্থানে । 
শুনি মিশ্র তর্জে গঞ্জে সদস্ত বচনে ॥ 
নিরবধি এ ব্যভার করয়ে সবার। 

ভাল মতে গঙ্গ! নান ন। দেয় করিবার ॥ 
এই ঝাঁট যাঁড তার শান্তি করিবারে। 
সবে রাখিলেহ কেহ রাখিতে না পরে ॥ 
ক্রোধ করি যখন চলিল! মিশ্রবর। 
দাঁনিল! গৌরাঙ্গ সর্বভূতের ঈশ্বর ॥ 
গঙ্গা জলে কেলি করে শ্রাগৌর সুন্নর। 
সর্ব বালকের মধ্যে অতি মনোহর ॥ 
কুমারিক। সবে ৰলে গুন বিশ্বস্তর | 
মিশ্র আইলেন এই পলাহ সত্বর ॥ 
শিশুগণ সঙ্ষে প্রভু যায় ধরিবারে। 
পলাইল ব্রাঙ্গণ কুমারী সব ডরে ॥ 
সবারে শিখায় মিশ্র স্থানে কহিবার। 
মানে নাহি আইলেন তোমার কুমার ॥ 
সেই পথে গেল ঘর পড়িয়া শুনিয়া । 
আমরাও আছি এই তাঁহার লাগিক়]॥ 
শিখাইয়া আর পথে প্রভু গেল। ঘর। 
গঙ্গা ঘাটে আমিয়! মিলিল মিশ্রবর ॥ 


আদিখও। ৭৯ 


আপিয়! গঙ্গার ঘাটে চারি দিকে চায়। 
শিশুগণ মধ্যে পুক্র দেখিতে না গায় ॥ 
মিশ্র জিজ্ঞাসেন বিশ্বস্তর কতি গেল। 
শিশুগণ বলে আজি স্নানে না আইল ॥ 
মেই পথে গেল।খ্ঘর পড়িয় শুনিয়।। 

সবে আছি এই তার অপেক্ষা করিয়া! ॥ 
চারি দিকে চাহে মিশ্র হাতে বাড়ি লঞ।। 
তর্জ গঞ্জ করে বড় লাগ না পাইয়1॥ 
কৌতুকে যাহার] নিবেদন কৈল গিয়!। 
সেই সব বিপ্র পুনঃ বলয়ে আসিয় ॥ 

ভয় পাই বিশ্বস্তর পলাইল] ঘরে । 

ঘরে চল তুমি কিছু বল পাছে তারে॥ 
আঁরবার আসি যদি চঞ্চলত। করে । 
আমরাই ধরি দিব তোমার গোচরে ॥ | 
কৌতুকে সে কথ! কহিলাম তোমা স্থানে। 
তোম!1'বহি ভাগাবান নাহি ত্রিভুবনে ॥ 
সে হেন নন্দন যার গৃহ মাঝে বসে। 

কি করিতে পারে তার ক্ষুধা তৃষ্ণা শোকে ॥ 
তুমি সে সেবিল! সত্য প্রভুর চরণ । 

তার মহাভাগ্য ষার এ হেন নন্দন ॥ 
কোটি অপরাধ ষদি বিশ্বস্তর করে। 

তবু তারে থুইবাঁও হৃদয় উপরে ॥ 

জন্মেং কৃষ্ণ ভক্ত এ সকল জন। 

এ সব উত্তম বুদ্ধি ইহার কারণ ॥ 


৮৬ শীচৈতম্য ভাগবত। 


অতএব প্রভু নিজ সেবক সহিতে । 
নানা ক্রীড়া করে কেহ না পাঁরে বুঝিতে ॥ 
মিশ্র বলে সেই পুভ্র তোমা সবাকার। 
যদি অপরাধ লহ শপথ আমার ॥ 

তা সবার সঙ্গে মিশ্র করি কোলাক্ষুলি। 
গৃছে আইলেন মিশ্র হয়ে কুতৃহলী। 
আর পথে ঘরে গেল। প্রভূ বিশ্বস্তর ॥ 
হাতেতে মোহন পুথি ষেন শশধর। 
লিখন কলির বিন্দু শৌভে গৌর অঙ্গ ॥ 
৮ম্পকে লাগিল “যন চারিদিকে ভূঙ্গ । 
জননী বলিয়া প্রভূ লাগিল ডাকিতে। 
তৈল দেহ মোরে যাই নান করিতে ॥ 
পুত্রের বচন শুনি শচী হরফিত। 

কিছুই না দেখে অঙ্গে শ্লানের উচিত ॥ 
তৈল-দিয়। খচী দেবী মনে মনে গণে। 
বালিকার। কি বলিল কিব। দ্বিজগণে ॥ 
লিখন কালির বিন্দু আছে সব অঙ্গে | 
সেই বস্ত্র পরিধান সেই পুথি সঙ্গে ॥ 
ক্ষণেকে আইল! জগন্নাথ মিশ্রবর । 
মিশ্র দেখি কোলেতে উঠিল! বিশ্বস্ত ॥ 
সেই আলিঙ্গনে মিশ্র বাহ্য নাছি জানে। 
আনন্দে পুর্ণিত হৈল। পুত্র দরশনে ॥ 
মিশ্র দেখি সর্ব অঙ্গ ধুলায় ব্যাপিত। 
সান চিহ্ন না দেখিয়] হইল! বিস্মিত ॥ 


আঁদথণ্ড । ৮১ 


মিশ্র বলে বিশ্বস্তর কি বুদ্ধি তোমার 
লোকেরে না দেহ কেন স্নান করিবার ॥ 
[বিষু পূজা! সঙ্ভ কেন কর ্মপহার। 
বিষু। করিয়াঙ ভগ্ন নাহিক তোমার | 
প্রভূ বলে আজি আমি নাহিযাই ম্ানে। 
আমার সংহতি গণ গ্রেল আগুয়ানে। 
সক্ষল লোকেরে তাঁর! করে অব্যভার। 
ন! গেলেও সবে দোষ কহেন আমার ॥ 
মা গেলেও যদি দোষ কহেন আমার । 
সত্য তবে সবার করিব অব্যভার ॥ 
এত বলি হাসি প্রভু যান গঙ্গা মানে। 
পুনঃ সেই মিলিলেন শিশুগণ সনে ॥ 
বিশ্বস্তরে দেখি সবে আলিঙ্গন করি। 
হাঁসয়ে সকল শিশু শুনিয়! চাতুরী॥ 
সবেই প্রশংসে ভাল নিমাই চতুর । 
ভাল এড়াইল1 আলি মারণ প্রচুর ॥ 
জলকেলি করে প্রভু সব শিশু সনে। 
ছেথা শচী জগন্নাথ মনে মনে গণে ॥ 

যে যে কহিলেন কথ] সেহ মিথ্যা নহে। 
তবে কেন স্নান চিহ্ন কিছু নাহি দেহে ॥ 
সেই মত অঙ্গে ধূল! সেই মত বেশ। 
সেই পুথি সেই বস্ত্র সেইমত কেশ ॥ 

এ বুঝি মনুষ্য নহে ্্াবিশ্বস্তর। 

মায়] রূপে কৃষ্ণ বা জন্সিল মোর ঘর ॥ 


৮২ শ্রীচৈতন্য ভাগবন। 


কফোঁন মহা পুরুষ ৰা কিছু শাই জানি । 
হেন মতে চিস্তিতে আইলা ্বিজমণি ॥ 
পুত্র দরশনানন্দে ঘুচিল বিচার । 
স্েহে পুর্ণ টৈল! দৌহে কিছু নাহি আর ॥ 
যে ছুই প্রহর প্রভু যায় পড়িবাঁরে। 
সেই ছুই যুগ হই থাকে সে দৌহারে ॥ 
কোটি রূপে কোটি মুখে বেদে যদি কয়। 
তবু এ দোহার ভাগ্য নাহি সমুচ্চয় ॥ 
শচী জগন্নাথ পাঁয়ে বহু নমস্কার । 
অনন্ত ত্রহ্মাগুনাথ পুত্র রূপে যার ॥ 
এই মত্ত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায় | 
বুঝিতে ন। পারে কেহ তাহার মায়ায় ॥ 
শীর্ণ টচতন্য মিতামন্দ চাঁদ জান । 
বুন্দাবন দাস তছু পদ যুগেগান॥ 

ইতি বইআদিখণ্ডে পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥ 





জয় জয় মহ মহেশ্বর গৌরচন্ত্র। 
জয় জয় বিশ্বস্তর প্রিয় ভক্তবুন্দ ॥ 
জয় জগর্মাথ শচীপুত্র সর্ব প্রাণ। 
কৃপা দৃষ্ে প্রভু মব জীবে কর ত্রাণ ॥ 
হেনমতে নবন্বীপে শ্রীগৌরহুন্নর ) 
ধালা লীল। ছলে করে প্রকাশ বিস্তর ॥ 
নিরস্তর চপলত করে সব সনে । 
মায়ে শিখালেও তবু প্রবোধ নামান? 


জাবিখগ। ৮৩ 


পিক্ষাইলে হয আর স্িগুণ চঞ্চল। 

গৃহে যাহ! পাদ তাহ! ভাঙ্কয়ে সকল4 
ভয়ে আর কিছু ন। বলয়ে বাপ মায়। 
স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে খেলায় লীলার ॥ 
আদিখও কথ! যেন অযুত শ্রবণ। 

যহি শিশু রূপে ক্রীড়া করে লারায়ণ ॥ 
পিত। মাতা কাঁছারেও ন৷ করয়ে ভয়। 
বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নর হয় ॥ 
প্রভুর অগ্রঙ্গ বিশ্বরূপ ভগবান। 
আনন্ম বিরক্ত সর্ব গুণের নিধান ॥ 
সর্ব শাস্ত্রে সকলে বাখানে বিষণ ভক্তি ॥ 
থগ্ডিতে তাহার ব্যাখ্যা নাহি কার শক্তি 
শ্রবণে বদনে মনে মর্কেক্িয় গণে। 
রুষ্ণতক্তি বিন আঁর না বলে না শুনে ॥ 
অন্ুজের দেখি অতি বিলক্ষণ রীত। 
বিশ্বর্ূপ মনে গণে হয়| বিশ্রিত ॥ 

এ বালক কভু নহে প্রাকৃত ছাঁওয়াল। 
রূপে আচরণে যেন শ্রীবাল গোপাল ॥ 
যত অমানুষী কর্ম নিরবধি করে। 

এ বুঝি খেলেন কৃষ্ণ এ শিশু শরীরে ॥ 
এই মতে চিন্তে বিশ্বরূপ মহাশয় । 
কাহারে ন! ভাঙ্গে তত্ব স্বকর্ম করম ॥ 
নিরবধি থাকে সর্ব বৈষবের সঙ্গে । 
কৃহ্-কথ। কষ্ণ-ভক্তি কৃষ্-পুছ। রঙ্গে! 


৮৪ শ্রীচৈতন্য ভাঁগবত্ত। 


জগত প্রমত্ত ধন পুত্ত্র মিথ্য। রষে। 
দেখিলে বৈষ্ণব মাত্র সরে উপহাসে ॥ 
আর্য তজ্জ। পড়ে সব বৈষ্ণব দেবি 
যতি সতি তপনস্বীও যাইব মরিয়া ॥ 
তারে,.বলি স্থক্ৃতি যে দ্বোল! ঘোড়া! চড়ে । 
দশ বিশ জন যাঁর আগে পাছে চলে ॥ 
এত যে গোপাঞ্চি ভাবে করহ ক্রন্দন । 
তবুত দারিদ্র্য ছুঃখ না হয় খণ্ডন ॥ 

সন ঘন হরি হরি বলি ছাড় ডাঁক। 

ক্রুদ্ধ হয় গোসাঁঞ্ শুনিলে বড় ডাক ॥ 
এই মত বলে কষ্ণ ভক্তি-শৃন্ত জনে। 
গুনি মহা দুঃখ পাঁয় ভাগবত.গণে ॥ 
কোথাও ন। শুনে কেহ কৃষ্ণের কীর্তন । 
দ্ধ দেখে সকল সংসার অন্ুক্ষণ ॥ 

ছুঃখ বড় পায় বিশ্বর্ূপ ভগবান। 

না শুনে অভীঃ কষ্ণচান্্রর আখ্যান ॥ 
গীত। ভাঁগবত যে যে জনে ব। পড়ান্ব। 
কৃষ্ণ ভক্তি ব্যাখ্যা কার না আইসে জিহ্বায় ॥ 
ক্লুতর্ক ঘুষিয়। লব অধ্যাপক মরে। 
তক্তি হেন নান নাঁছি জানয়ে সংসারে 
অদ্বৈত আচাধ্য আদি বত তক্তগণ।) 
্লীবের কুর্মতি দেখি কররয়ে ক্রন্দন 
ছুঃখে বিশ্বব্ধপ প্রভু মনেং গণে। 

লা দেখব লোক মুখ চলি যাব বনে ॥ 


আঁদিখও্ড। ৮৫ 


উব। কালে বিশ্বপ্নীপ করি গঙ্গা নান। 
অদ্বৈত সভার আমি হয় উপস্থান। 
সর্ব শাস্ত্রে বাখানেন ক্ষ ভক্তি মার। 
শুনিয়া অদ্বৈত সুখে করেন হৃঙ্কার ॥ 
পুজ! ছাড়ি বিশ্বর্ূপে ধরি করে কোলে। 
আনন্দে বৈষ্ব সব হরি হরি বলে। 
কৃষ্ণানন্দে ভক্তগণ করে সিংহ*নাদ। 
কার চিত্তে আর নাহি ক্ষররে বিঘা ॥ 
বিশ্বর্ূপ ছাড়ি কেই নাহি যায় ঘরে। 
বিশ্বরূপ না আইসে আপন মল্িরে ॥ 
রন্ধন করিয়া শঙ্টী বলে বিশ্বস্তরে। 
তোমার অগ্রজে গিয়! জানহ সত্বরে ॥ 
মায়ের আদেশে প্রভূ অদ্বৈত সভায় । 
আইসেন অগ্রজেরে লবার ছলাম্ন ॥ 
আদিয়। দেখেন প্রভু বৈষ্ণব মণ্ডল । 
অন্যান্য কহে কৃষ্ণ কথন মঙ্গল | 
আপন প্রস্তাব শুনি শীগৌর-সুন্নর | 
সবারে করেন শুভ-দৃষ্টি মনোহর ॥ 
প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাঁবণ্যেক় সীম 11 
কোটি চন্ত্র নহে এক নখের উপূম।! 
দিগন্বর পর্ব অঙ্গ ধূলায় ধুসর! 

হানিয়। অগ্রঞ্জ প্রতি কল্গেন উত্তর ॥ 
ভোঁজনে আইস ভাই ভাকয়ে জননী । 
অগ্রজ বসন ধরি চলক্বে আপনি ॥ 


৮৬ জীচৈতন্য ভাঁগবত । 


দেখি সে মোহন রূপ সক ভক্তগণ। 
স্থকিত হইয়! সবে করে নিরীক্ষণ ॥ 
সমাধির প্রায় হইয়াছে ভক্তগণে। 
কষ্টের কথন কাকু না আইসে বদনে | 
প্রভূ দেখি তত্ত মোহ স্বভাঁবেই হয়। 
বিনি অন্ুভবেও দাসের টিতে নয় ॥ 
প্রভূ সে আপন ভক্তের চিত্তবৃন্ত হরে। 
এ কথা বুঝিতে অন্য জনে নাহি পারে ॥ 
এ রুহস্য বিদ্িত কৈলেন ভাঁগবতে। 
পরীক্ষিত শুনিলেন শুকদেব হৈতে ॥ 
প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান। 
শুক পরীক্ষিতের সংবাদ অস্থপম ॥ 

এই গৌরচন্দ্র ষবে জন্মিলা গরোকুলে। 
শিশু সঙ্গে গৃহে২ ক্রীড়া করি বুলে ॥ 
জন্ম তে প্রভুরে সকল গোপীগণে। 
নিজ পুত্র হইতেও স্নেহ করে মনে ॥ 
বধ্যপি ঈশ্বর বুদ্ধে না জানে কঞ্চেরে। 
স্বভাবেই পু হৈতে বড় স্নেহ করে॥ 
শুনিযু। বিশ্মিত বড় রাজা পরীক্ষিত | 
শুক স্থানে জিজ্ঞাসেন হই পুকিত ॥ 
পরম অদ্ভূত কখ। কহিলে গোসাঞ্ি। 
ত্রিভুবনে এমত্ত কোথাও শুনি নাই ॥ 
নিজ পুত্র হৈতে পর তনয় কৃষেরে। 
কহ দেখি স্নেহ কৈল কেমন প্রকারে ॥ 


আদিখণ্ড। ৮৭. 


শীস্তক কহেন শুন রাজা পরীক্ষিত ! 
পরমাস্বা সর্ব দেহে বল্লভ বিদিত ॥ 
আত্মা বিনে পুত্র বালক নহ্থে বন্ধুগণ। 
টাহ হৈতে বাহির হইল? ততক্ষণ ॥ 
অতএব পরমাস্মা সবার জীবন। 

দেই পরমাক্সা এই শ্রীনন্দ নন্দন ॥ 
ততএব পরমা! সবার কারণে। 
রুষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগণে | 
এহে1 কথা ভক্ত প্রতি অন্য গ্রাতি নভে । 
অন্যথ| জগতে কেহন্সেহ না করয়ে । 
কংনাদির আম্ম। কৃষ্ক তবে হিংমে কেনে । 
পুর্ব অপরাধ আছে তাঁহার কারণে ॥ 
হজে শর্কর] মিষ্ট সর্ধজনে জানে । 
কেহ তিক্ত বাঁসে জিহ্বা দোষের কার্ঘণে ॥ 
জিহ্বার সে দোষ শর্করার দোব নাই। 
অতএব সর্ব মিষ্ট চৈতন্ত গোপাঞ্ি ॥ 

এই নবদ্বীপেতে দেখিল সর্ধজনে। 
তথাপিহ কেহ ন! জানিল ভক্ত বিনে ॥ 
ভক্তের সে চিত্ত গ্রভূ হরে সর্বথায়। 
বিহরেন' নবন্বীপে বৈকুঠের রায় ॥ 
মোহিয়] সবার চিত্ত প্রভু বিশ্বস্তর। 
অগ্রজ লইয়! চাঁললেন নিজ ঘর ॥ 

মনে মনে চিন্তয়ে অদ্বৈত মহাশগ । 
গ্রাকৃত মানুষ কভু এ বালক নয় ॥ 


৮৮ আচৈতন্য ভাগবত । 


সর্ব টবষ্ণবের প্রতি বলিল। অদ্বৈত | 
কোন্‌ বস্ত এ বালক ন। জানি নিশ্চিত ॥ 
প্রশংসিতে লাগিলেন দর্ব তক্তগণ। 
অপূর্ব শিশুর রূপ লাবণ্য কখন ॥ 

নাম মাত্র বিশ্বরূপ চলিলেন ঘরে। 
পুমঃ আইলেন শীঘ্র অদ্বৈত মন্দিরে ॥ 
ন।ভায় সংসার সখ বিশ্বরূপ,.মনে। 
নিরবধি থাকে কক আনন্দ কীর্ডতনে ॥ 
গৃহে আইলে গৃহ ব্যাভার না করে। 
নিরবধি থাকে বিষু গৃহের ভিতরে ॥ 
বিবাহের উদ্যোগ কররে পিতা সাঁতা ) 
শুনি বিশ্বরূপ বড় মনে পায় ব্যথ| | 
ছাডিব সংসার বিশ্বরূপ মনে ভাবে । 
চলিবাঁঙ বনে' মাত্র এই মনে জাগে ॥ 
ঈশ্বরের চিদ্ত বৃত্ত ঈপ্বর সে জানে। 
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কত দিনে ॥ 
জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য। 
চলিল1 অনস্ত পথে ৫বঞ্ণবাগ্রগণ্য ॥ 
চলিলেন যদি বিশ্বব্ধপ মহাশয় । 

শচী জগম্নাথ দগ্ধ হইল হৃদয় ॥ 

গোঠি দহ ক্রন্দন করয়ে উদ্ধ রায়। 
ভাইর বিরহে মুচ্ছ? গেল! গৌর রায় ॥ 
সে বিরহ বর্ধিতে বদনে নাহি পারি। 
হইল ক্রন্দনময় জগন্নাথ পুরী ॥ 


আদিথওড | ৮ 


বিশ্বরূপ সন্ন্যাস দেখিয়। ভক্তগথ। 
অদৈতাদি দবে বহু করিল! ক্রন্দন ॥ 
উত্তম মধ্যম ষে গুনিল নদীয়ায়। 

হেন নাহি যে শুনিয়া হুঃখ নাহি পার ॥ 
জগন্নাথ শটর বিদীর্ণ হয় বুক। 
নিরস্তর ডাঁকে বিশ্বরূপ বিশ্বরূপ ॥ 

পুভ্র শোকে মিশ্রচন্ত্র হইল! বিহ্বল । 
প্রবোধ করয়ে বন্ধু বান্ধব সকল ॥ 
স্থির হও মিশ্র হুঃখ ভাবিহ মনে। 
সর্ব গোঠি উদ্ধারিল সেই ম্হাজনে ॥ 
গোষ্ঠিতে পুরুষ যার করয়ে সন্নাস। 
ত্রিকোটি কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস ॥ 
হেন কর্ম করিলেন নন্দন তোমার । 
সফল হইল বিদ্যা সকল তাহার ॥ 
আনন্দ বিশেষ আরে! করিতে জুয়ার । 
এত বলি সকলে ধরয়ে হাতে পায় ॥ 
এই কুল ভূষণ তোমার বিশ্বস্তর 

এই পুর হইবে তোমাবু বংশধর ॥ 

ইহ! হৈতে সর্ব ছুঃখ ঘুচিবে তোমার | 
কোট পুজ্রে কি করিবে এ পুজ ছাহার ॥ 
এই মত সবে বুঝায়েন বন্ধুগণ 
তথাপি মিশ্রের হুঃথ ন। হয় খণ্ডন ॥ 
যে তে মতে ধৈর্য করে মিশ্র মহাশয় 
নি্বরপ, গুণ স্মরি ধৈর্য্য পাধকজ ॥ 


৯৮ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


মিশ্র বলে এই পুজ্র রহিবেক ঘরে । 
ইহাতে প্রমাণ মোর ন। লয় অন্তরে ॥ 
দিলেন কৃষ্ঃ সে পুক্র নিলেন কৃষ্ণ সে। 
যে কৃষ্ণচন্ত্রের ইচ্ছা! হইব সেই সে॥ 
স্বতন্ত্র জীবের তিলাধ্ধেক শক্তি না্চি। 
দেহেজ্জ্রিয় কৃষ্ণ সমর্পিল তোমা ঠাঞ্চি ॥ 
এইরূপ জ্ঞান যোগে মিশ্র মহ। ধীর । 
অন্নে অল্নে চিত্ত বৃত্তি করিলেন স্থির ॥ 
হেনমতে বিশ্বরূপ হইল বাহির । 
নিত্যানন্দ স্বরূপের অভেদ শরীর ॥ 
যে শুনয়ে বিশ্বরূপ প্রভুর সন্গ]ুস। 
কৃষ্ণ ভক্তি হয় তার খণ্ডে কন্ম-ফাস ॥ 
বিশ্বব্ূপ সন্ান শুনিয়া ভক্তগণ। 
হরিষ বিষাদ সবে ভাবে অন্ুক্ষণ ॥ 

যে বা ছিল স্থান কষ্* কথ! কহিবার। 
তাঁহ। কৃষ্ণ হরিলেন আম সবাকার ॥ 
আমরাও না রহিব চলি যাঙ ৰনে। 

এ পাঁপীষ্ঠ লোক মুখ না দেখি যেখানে ॥ 
পাষগ্ডির বাক্য জালা সহিব বা কত। 
নিরন্তর অসৎ পথে সর্ধ লোক রত ॥ 
কৃষ্ণ হেন নাম নাহি শুনি কার মুখে। 
সকল সংসার ডুবি মরে মিথ্যা সুখে ॥ 
বুঝাইলে.কেহ কৃষ্ণ পথ নাহি লয়। 
উলটিয়! আরও উপহাস সে করয়'॥ 


আদিখও। ৯ 


কৃষ্ণ ভক্তি তোমার হইল কোন সুথ। 
মাগিয়া সে খায় আর বাড়ে যত হুঃখ ॥ 
যোগ্য নহে এসব লোকের সনে বাস। 
বনে চলি যাও বলি সবে ছাড়ে শ্বাম॥ 
প্রবোধেন সবারে অগ্থৈত মহাশর । 
পাইব। পর্মানন্দ সবেই নিশ্চয় ॥ 

এবে বড় বাসী মুঞ্চি হৃদয়ে উল্লা। 
হেন বুঝি কৃষ্ণচন্দ্র করিল! প্রকাশ ॥ 
সবে কষ্চ গাও প্রিয় পরম হরিষে। 
এথাই দেখিবে কৃষ্ণ কথক দিবসে ॥ 
তোমা সব। লঞ। হইব কৃষ্ণের বিলাদ। 
তবে সে অদ্বৈত হডঙ শুদ্ধ কৃষ্খদাম ॥ 
কদাচিত যাহ। ন1 পায় শুক বা প্রহ্লাদ। 
তে। সবার ভূত্যেতে সে পাইবে প্রসাদ ॥ 
শুনি অদ্বেতের অতি অন্ত বচন। 

পরম আনন্দে হরি বলে ভক্তগণ ॥ 

হরি বলি ভক্তগণ করয়ে হুঙ্কার 

সুখময় চিত্ত বিত্ত হইল সবার ॥ 

(শিশু সঙ্গে কড়া করে শ্রীগৌর স্থন্দর। 
হরিধ্বনি শুনি যায় বাড়ির ভিতর ॥ 

কি কাধ্যে আইল বাপ বলে ভক্তগণে । 
প্রভু বলে তোমর ডাকিলে মোরে কেনে ॥ 
এত বলি গ্রতু শিশু সঙ্গে ধাই যায়। 
তথাপি ন। জানে কেহ প্রভুর মায়ায় ॥ 


্হ শীচৈতন্য ভাগবত 


যে অবধি বিশ্বর্ূপ হইল! বাহির | 
তদবধি প্র কিছু হইল! স্থির ॥ 
নিরবধি থাকে পিভ। মাতার সমীপে। 
ছুঃখ পাসরয় যেন জননী জনকে ॥ 
খেলা সম্বরিয়! প্রভূ বত্ব করি পড়ে। 
তিলাদ্ধেক পুস্তক ছান্ডিয়! নাহি নড়ে? 
একবার যে সুত্র পড়িয়। প্রভূ যাঁয়। 
আর বার উলটিয়া সবারে ঠেকায় ॥ 
দেখিয়? অপূর্ব বুদ্ধি সবেই প্রশংসে। 
সবে বলে ধন্য পিত। মাক্ত। হেন বংশে ॥ 
সম্তোষে কহেন সবে জগন্নাথ স্থানে । 
তুমিত কতার্থ মিশ্র এ হেন নন্দনে | 
এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি ব্রিভুবনে। 
বৃহস্পতি জিনিয়। হইবে অধ্যয়নে ॥ 
গুনিলেই সর্ব অর্থ আপনে ফাথানে। 
তাঁন ফাকি বাথানিতে নারে কোন জনে 
শুনিয়া পুত্রের গুণ জননী হবিষ । 

মিশ্র পুনঃ চিত্তে বন্ড হয় বিমরিষ ॥ 
শচী প্রতি বলে জগন্নাথ মিশ্রবর'। 

এহ পুত্র না রহিবে সংনার তিতর ॥ 
এই মত বিরূপ পড়ি সর্ব শাশ্ম 
জানিল সংসার সতা নছে তিল মাত্র ॥' 
সর্ব শান্ত মর্ম জানি বিশ্বন্ধপ ধীর। 
অনিত্য সংসার হৈতে হইপ; বাহির ॥ 


আদিখও। ৯৩ 


এহ যদি সর্ধ শাস্ত্রে হেব জ্ঞানবান । 
ছাড়িয়। সংসার স্থথ করিক পয়ান ॥ 
এই পুভ্র সবে ই জনের জীবন । 
ইহা না দেখিলে ছুই জনের মবণ ॥ 
অতএব ইহার পড়িয়] কার্ধ্য নাঞিঃ। 
মুর্খ হৈয়া ঘরে মোর রহুক নিমাঞ্ি | 
শটী বলে মূর্থ হেলে জীবেক কেমনে । 
মুর্খেরেত কন্যাও ন। দিব কোন জনে ॥ 
মিশ্র বলে তুযিত অবোধ বিপ্রসৃতা। 
হর্ভা কর্তী সেই কৃষ্ণ সবার রক্ষিত! ॥ 
অগত পোষণ করে জগতের নাথ । 
পা্িত্য পোষয়ে কিবা কহিল তোমাত ॥ 
কিবা মূর্খ কি পণ্ডিত যাঁহারে যেখানে। 
কন্যা লিখিয়াছে কৃষ্ণ সে হৈব আপনে ॥ 
কুল বিদ্যা আদি উপলক্ষণ সকল । 
সবরে পোষয়ে কৃষ্ণ কৃষও সর্ব বল॥ 
সাক্ষাতেই এই কন না দেখ আমাত। 
পড়িয়াও আমার কেন ঘরে নাহি ভাত 
ভাল মতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে। 
সহজ পণ্ডিত গিয়া! দেখ তার স্বারে ॥ 
অতএব বিদ্য! আদি ন। করে পোষণ । 
কুষ্চ সে সবার করে পোষণ পালন ॥ 


তথাহি। . অনায়াছসন মরণং বিন! টন্তেন জীবন*। 
আরাধিত গোবিন্দ জরণস্য কথং ভবেৎ ॥ 


আচৈতন্য ভাঁগবর্ত 

অনায়াসে মরণ জীবন দৈন্য বিনে । 
কৃষ্ণ মেবিলে মে হয় নছে বিদ্যা ধানে ॥ 
কুঝ কৃপা বিনে নহে হ্ঃখের মোচন । 
থাকিল বা বিদ্যা কূল কোটি কোটি ধন ॥ 
যার গৃহে আছয়ে উম উপভোগ । 
তারে কৃ দিয়াছেন কোন মহা রোগ ॥ 
কিছু বিলসিতে নারে উঃখে পুড়ি মবে ॥ 
যার নাহি তাহা হৈতে ছুঃখি বল তারে 
এতের্কে জানিহ থাকিলে ও কিছু নহে । 
যারে যেখন কৃষ্ণ আক্ৰা! সেই সভা হরে ॥ 
এতেক না কর চিন্ত। পুত্র প্রতি তুমি। 
কুষ্ণ পুবিবেন পুজ্র কহিলাম আমি ॥ 
যাবং শরীরে প্রাণ আছয়ে আমার । 
তাঁবৎ তিলেক ছুঃখ নাহিক উহার ॥ 
আমার পবারে কৃষ্ণ আছেন রক্ষিত! । 
কিবা চিন্তা! তুমি যাঁর মাতা পতিবতা॥ 
পড়িয়া নাহিক কার্য বলিল তোমারে । 
মূর্খ হই পুত্র মোর রহ মাত্র ঘরে ॥ 
এত বলি পু্রেরে ডাকিল। মিশরবর'। 
মিশ্র বলে শুন বাপ আমার উত্তর ॥ 
আনি হৈতে জার পাঠ নাহিক তোমার । 
ইহাতে অন্যথা কর শপথ আমার ॥ 
গে ভোমার ইচ্ছ! বাপ তাই দ্রিব আমি ।, 
গৃহে বদি পরম মঙ্গলে থাক তুমি ॥ 


আফিথওড। ৯৫ 


এত বলি মিশ্র চলিলেন কার্যযাস্তর। 
পড়িতে না পায় আর প্রভু বিশ্বর্তর ॥ 
নতা ধন্শ সনাতন শ্রী গৌরাঙ্গ পায়। 
নালংঘে জনক বাক্য পাড়ে নাষায়॥ 
অন্তরে ছুঃখিত প্রভু. বিদ্যা রস ভঙ্গে। 
পুনঃ গ্রভু ভদ্ধত হইলা শিশু সঙ্গে ॥ 
(কিবা নিজ ঘরে প্রত কিবা পর ঘরে। 
যাহ। পার তাহা ভাঙ্গে অপচয় কবে ॥ 
নিশ1 হইলেও প্রভু না আইসে ঘরে। 
সব্ব বাতি শিশু সঙ্গে নানা ক্রীড়া করে ॥ 
কন্ধলে ঢাকিরা অঙ্গ ছুই শিশু মেল। 
বৃষ প্রাণ হইয়া চলেন কুতুহলী ॥ 
বার বাড়ি কলাঁরন দেখি থাকে দিনে। 
রাত্রি হলে বৃষ রূপে ভাঙ্গয়ে আপনে ॥ 
গরু জ্ঞানে গৃহস্থ করয়ে হাঁক হায়। 
জাগিলে গৃহস্থ শিশু সংহতি পলাথ ॥ 
কারা ঘরে দ্বার দিয় বান্ধয়ে বাহরে। 
*ঘী গুর্বব গৃহস্থে করিতে নাহি পারে ॥ 
কে বান্ধল ছুমার কররে হায় হায়। 
জআগিলে গৃহস্থ প্রভূ উঠিয়। পলায় ॥ 
এই মত রাত্রি দিনে ত্রিদশের রাম । 
শিশুগণ সঙ্গে ভ্রীড়। করেন সদায় ॥ 
তেক্‌ চাঁপল্য করে প্রভূ বিশ্বস্তর। 
তথাপিও মিশ্র কিছুন। করে উত্তর ॥ 


৯৬ শ্রীচৈতম্যভাঁগধত। 


এক দিন মিশ্র চলিলেন কাধ্যান্তর 
পড়িতে না পায় প্রভু ক্রোধিত অন্তর ॥ 
বিষণ নৈবেদ্যের যত বর্জ্য হাগ্ডিগণ। 
বমিলেন প্রতু হাড়ি করিয়! আসন ॥ 

এ বড় নিগুঢ় কথ! শুন এক মনে । 

কুষ্ণ ভক্তি সিদ্ধি হয় ইহার শ্রবণে ॥ 
বর্জ্য হাড়িগণ সব করি সিংহাসন 3 

তথি বসি হাসে গৌর স্থন্দর বদন ॥ 
লাগিল হাড়ির কালি সব্ধ গৌর অঙ্গে । 
কনক পুতলি যেন লেপিয়াছে গন্ধে ॥ 
শিশুগণ জানগইল গিরা খচী স্থানে । 
নিমাঞ্ি বলিয়া আছে হাড়ির আপনে ॥ 
মায়ে আপি দেখিয় করেন হায় হাঁয়। 
এ স্থাঁনেতে বাপ বসিবারে ন! যুরায় ! 
বপ্জা হাড়ি ইহ! সব পরলে মান । 
এত দিনে তোমার এ না জন্মিল জ্ঞান ॥ 
প্রভু বলে তোরা মোরে না দিস পড়িতে 
ভদ্রাভত্র মূর্থ বিপ্রে জানিৰ কেমতে ॥ 
মুর্খ আমি ন। জানিয়ে ভাল মন্দ স্থান! 
সর্বত্র আমার হয় অদ্বিতীয় জ্ঞান। 
এতবলি হাসে বর্জ্য হাড়ির আসনে । 
দত্তীত্রের ভাব প্রভু হইল! তখনে ॥ 
মায়ে বলে তুমি ষে বলিল মন্দ স্থানে 
এবে তু গ1বত্র বা হইব! কেমনে ॥ 


আবিখখ। ন+ 


প্রভু বলে মাত! তুমি বড় শিশু মভি। 
অপবিত্র স্থানে কু যোর নহে স্থিতি ॥ 
বথ] মোর স্থিতি সেই সর্ব পুণ্য স্থান। 
গঙ্গা আদি সর্ব তীর্থ তহি অধিষ্ঠান ॥ 
আমার সে কাল্পনিক শুঁচি বা অশুচি । 
অষ্টার কি দোষ আছে মনে ভাব বুঝি॥ 
লোক বেদ মতে যদি অগ্দ্ধ বা হয়। 
আমি পরশিলেও কি অশুদ্ধতা রয় ॥ 

এ মব হাড়িতে মুলে নাহিক দূষণ | 
ভুমি যাতে বিষণ লাগি করিল! রন্ধন ॥ 
বিষুর রন্ধন স্থালী কভু ছষ্ট নয়। 

এ হাড়ি পরশে আর স্থান শুদ্ধ হয়।॥ 
এতেকে আমার বাস নহে মন হ্থানে। 
সবার শুদ্ধত1 মোর পরশ কারণে ॥ 
বাল্যভাবে সর্ব তত্ব কহি প্রভু হাসে। 
তথাপি না বুঝে কেহ তার মায়। বশে ॥ 
সবেই হাসেন শুনি শিশুর বচন । 

স্নান আদি কর শচী বলেন তখন ॥ 

ন। আইসেন গ্রভু সেই খানে বনি আছে। 
শচী বলে-ঝাট আয় বাপ জানে পাছে ॥ 
প্রভু বলে যদি মোরে না দেহ পড়িতে। 
তবে মুগ না যাইমু কহিল তোমাতে ॥ 
সবেই ভত্দেন ঠাকুরের জননীরে | 


লবে বলে কেন নাহি দেহ পড়িবারে ॥ 
৯ 


৯৮ অশীচৈতন্য ভাগবত। 


বন করি কেহ নিজ বালক পড়ার । 

কত ভাগ্যে পড়িতে আপহন শিশু চায় ॥ 
কোন শক্র হেন বুদ্ধি দিল বা তোমারে। 
ঘরে মূর্ণ কন্ধি পুত্র রাখিবার তরে ॥ 
ইহাতে শিশুর দোষ তিলাদ্ধেক নাঞ্চে। 
সবেই বলেন বাপ আইস নিমাঞ্জি ॥ 
আজি হৈতে তুমি যদি না পাঁও পড়িতে । 
তব অপচয় তুমি কর ভাল মতে ॥ 

না আইসগে প্রভু সেই খানে বসি হাসে। 
কৃতি সকল স্থথসিন্ধু মাঝে ভাসে ॥ 
আপনে ধরিরা শিশু আনিলা জননী । 
তাদস গৌরচন্দ্র হেন ইন্ত্র নীলমণি ॥ 

তন্ব কহিলেন গত দত্তাত্রেয় ভাবে। 

না বুঝিল কেহ বিধু মায়ার প্রভাবে ॥ 
স্নান করাইল লঞ। শচী পুণ্যবতী । 
হেন কাঁলে আইলেন মিশ্র মহামতি ॥. 
মিশ্র স্কানে শচী সব কছিলেন কথা। 
পর়িতে না পায় পুক্র মনে ভাঁবে বাথ! ॥ 
সবেই বলেন মিশ্র ভূমিত উদ্দার। 
কাঁৰ বোলে পুক্র নাহি দেহ পড়িবারু ॥ 
যে করিবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই শত্য ভয় | 
চিন্ত! পরিহরি দেহ পড়িতে নির্ভয় ॥ 
ভাগ্য সে বালকে চচিহ আপনে পড়িতে । 
ভাল দিনে যজ্ঞস্থত্র ত্বহ ভাল ষতে ॥ 


খআদিখও। ৯৯ 


[সশ্র বলে ভোমর! পরম বন্ধুগণ্খ। 
তোমরা যে বল সেই আমার বচন । 
অলোফিক দেখিয়া! শিশুর সব কর্ন । 
শিশ্মধ ভাবেন কেহ নাহি জানে মন্ম ॥ 
মধ্যে মধ্যে কোন জন বড় ভাগ্যবাশে। 
পব্বে কহি রাখিয়াছে জগন্রাখ স্থানে ॥ 
পারত বালক কভু এ বালক নহে । 
যত্র কনি এ বালকে রাখহ হৃদয়ে 1 
নিবব্ধি গুপ্ত ভাবে প্রভু কেলি কবে। 
টধকুণঠ নায়ক নি অঙ্গণে বিহবে ॥ 
পড়িতে আইলা প্রভু বাপের আদেশ । 
হইলেন মহা ধা আনন্দ বিশেষ ॥ 
হকুধ্ইচতন্ত নিভ্যানন্দ চান্দ জান। 
বুন্দাবন দাস ভছ়ু পদবুগে গান ॥ 

ইনি ল্ীমাদিখণ্ে বক্টোভপ্যাবত | ৩৭ 


জয় জয় কপাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দ... 
জয শ্চী জগন্নাগ গৃহ-শশধর ॥ 
জয় জয় নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণ। 
জষ জয় সংকীর্তন ধশ্দেব নিধান ॥ 
ভক্ত গোষ্ঠি সহিত গৌবাঙ্গ ভষ জয়। 
শুনিলে চৈতন্থ কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ 


১৩০ অশীটচৈতন্াভাঁগবত । 


হেন মতে মহা প্রভু জগন্নাথ ঘরে। 
নিগুঢ়ে আছেন কেহ চিনিতে ন। পারে ॥ 
বাল্য ক্রীড়া! নাঁম যত আছে পৃথিবীতে! 
সকল খেলায় প্রভূ কে পাঁবে কহিতে ॥ 
বেদ দ্বারে বাক্ত হৈবে সকল পুরাঁণে। 
কিছু শেষে শুনিব সকল ভাগ্যবাঁনে ॥ 
এই মতে গৌরচন্দ্র বাল্য-রসে ভোলা। 
যঞ্ঞোপবীতের কাল আসিয়া মিলিলা 
যক্তশ্ত্র পুজ্রেরে দিবারে মিশ্ববর। 
বন্ধুবর্গ ডাকিয়া আনিলা নিজ ঘর॥ 
পরম হরিষে সবে আসিয়া মিলিলা । 
বার যেন যোগ্য কাধ্য করিতে লাগিল 
স্ত্রীগণেতে জয় দিয়া কৃষ্ণ গায়। 

নট গণে মুদঙ্গ সানাই বংশী বায় ।॥ 
বিপ্রগণে বেদ পড়ে ভাঁটে রায়বার। 
শচী গৃহে হইল আনন্দ অবতার ॥ 
বন্তস্ুত্র ধরিলেন শ্রীগৌর সুন্দর | 
শুভযোগ সকল আইল শচী ঘর ॥ 

শুভ মাঁস শুভ দিন শুভক্ষণ করি। 
ধরিলেন বজ্ঞস্থত্র গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ 
শোতিল শ্রীঙ্গে ঘজ্ঞত্র মনোহর । 
স্থক্ষাবূপে মে শোভ। বেড়িল। কলেবর ॥ 
হইল! বামনরপ গ্রতু গৌর চন্দ্র। 
দেখিতে সবার বাড়ে পরম আনন্দ ॥ 


আদিখওড। ১5১ 


অপুর্ব ব্রহ্মণ্য তেজ দেখি সর্ধগণে। 
শর জ্ঞান আর কেহ নাহ করে মনে । 
হাতে দণ্ড কান্ধে জুলি শ্রীশোর স্ুন্দব। 
ভিন্মা করে প্রভূ সব সেবকের খব ॥ 
যার যথ। শক্তি ভিক্ষা সবাই সন্থোষে। 
প্রভূঝ ঝুলিতে (দিয়) নারীনণ হান ॥ 
'দ্ব্বপত্ী রূপ ধরি ত্রহ্গাণী কদ্রাণী। 

খত পতিত্রত! মুনিবর্গের গৃহিণী ॥ 
বামন রূপ প্রভুর দেখিয়! সন্তোবে। 
সবেই ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়] দিয়া হাশে ॥ 
ওভুও করেন শ্রীবাদন রূপ লীলা । 
জীবের উদ্ধার লা'গ এ নকল খেল! ॥ 
জয় জয় শীবামন রূপ গৌরচজ্। 

দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদ দ্বন্দ | 

বে শুনে প্রভূর যজ্ঞস্ত্রের গ্রহণ । 

সে পায় চৈতন্য-চন্ত্র চরণে শরণ ॥ 
হেন মতে বৈকু্ঠ নীয়ক শর্চী ঘরে । 
বেদের নিগুঢ় লীল। রসক্রীড়া করে ॥ 
ঘরে মর্ধশান্ত্রের বুঝিরা সসীহিত । 
গোষ্টি মাঝে প্রভূর পড়িতে হৈল চিত ॥ 
নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক শিরোমণি। 
গঙ্গাদাস পণ্ডিত বে হেন প্ান্দীপণি ॥ 
ব্যাকরণ শাস্ত্রের একান্ত তরাবৎ। 
তার ঠাঞজে পড়িতে প্রভুর স্মীহন্ত ॥ 


১৭২ অশ্ীচেতন্য ভাগবভ। 


বুঝিলেন পুত্রের ইঙ্গিত মিশ্রৰর | 
পু সঙ্গে গেল! গঙ্গাদাস দ্বিজ ঘর ॥ 
মিশ্র দেখি গঙ্গাদাস সংত্রমে উঠিলা। 
আলিঙ্গন করি এক আসনে বসিলা ॥ 
মিশ্র বলে পুত্র আমি দিল তোমা স্থানে । 
পড়াইব1 জানাইব! সকল আপনে ॥ 
গঙ্গাদাস বলে বড় ভাগ্য সে আমাব। 
পড়াইমু যত শক্তি আছয়ে আমার ॥ 
শিষ্য দেখি পরম আনন্দ গন্গাদাস। 
পুজ প্রায় করিয়। রাখিল নিজ পাশ ॥ 
যত ব্যাখ্য। গঞ্গাদাস প্ডত করেন। 
সর্কৎ শুনিলে মাত্র ঠাকুর ধরেন ॥ 
গুরুর যতেক ব্যাধ্যা করেন খণ্ডন। 
পুনর্ধার সেই ব্যাখ্য। কেন স্থাপন ॥ 
সহজ সহভ্র শিষ্য পড়ে যত জন। 
হেন কার শক্তি আছে দিবারে দূষণ ॥ 
দেখিয়। অদ্ভুত বুদ্ধি গু হরষিত। 
সর্ব শিষ্য শ্রেষ্ট করি করিল পুজিত ॥ 
যত পড়ে গঙ্গাদ(স পঙিতের স্থানে। 
সবারেই ঠাকুর চালেন অন্থক্ষণে ॥ 
'শ্রীমুরারি গ্তপ্ত শ্রীকমলাকাস্ত নাম। 
ক্ষ্ণানন্দ আদি যত গোষ্ঠির প্রধান ॥ 
সবারে চালায় প্রভু ফাকি জিজ্ঞালিয়।। 
শিশু জ্ঞানে কেহ কিছু ন। বলে হাসিয়া ॥ 


আদিখণ্ড। ১৩ 


এই মত গ্রত্তিদিন পড়েন আসিয়। | 
গল্প শ্নানে চলে নিজ বয়প্য লইয়া ॥ 
পড়,য়ার অন্ত নাহি নবদ্বীপ পুরে। 
পড়িয়া মধ্যাহ্ে সবে গঙ্গা শ্লান কবে ॥ 
এক অধ্যাপকের সহত্র শিষ্যগণ । 
অন্তান্তে কলহ করেন অন্ক্ষণ ॥ 

প্রথম বয়স প্রভু স্বভাব চ্চল। 

পড়,য়া গণের সহ করেন কোন্দল ॥ 
কেহ বলে তোর গুরু কোন বুদ্ধি তার। 
কেহ বলে এই দেখ আমি শিষ্য যার ॥ 
এই মত অল্পে অন্নে হয় গালাগালি । 
তবে জল ফেলাফেলি তবে দেন বালি ॥ 
তবে হয় মারামারি যে যাহারে পারে। 
কর্দম ফেলিয়া কার গায়ে কেহ মারে॥ 
রাজার দোহাই দিয় কেহ কাবে ধরে। 
মারিয়া পলায় কেহ গঙ্গার ও পারে ॥ 
এত হুড়াছুড়ি করে পড়,য়। সকল। 
বালি কাদাময় সব হয় গঙ্জ। জল ॥ 

জল ভরিবারে নাহি পারে নারীগণ। 

না পারে করিতে স্নান ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥ 
পরম চঞ্চল প্রভূ বিশ্বসুর রায়। 

এই মত প্রতু প্রতি ঘাটে ঘাটে যাঁয়॥ 
প্রতি ঘাটে পড়,য়ার অস্ত নাছি পাই। 
ঠাকুর কলহ করে প্রতি ঠাঞ্জিং ॥ 


১6৪ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ( 


প্রতি ঘাটে যায় প্রভূ গঙ্গায় সাতারি। 
এক ঘাটে হই চাবি দণ্ড ক্রীড়া করি ॥ 
বত যত প্রামাণিক পড়,রাঁর গণ । 
তারা বলে কলহ করহু কি কারণ ॥ 
লিজ্ঞাসা করহু বুঝি ফার কোন বুদ্ধি। 
বৃতি পাজি টাকার বে জানে দেখি শুদ্ধি ॥ 
প্রভূ বলে ভাল ভ'ংল এই কথা হয়। 
চিজ্ঞাস্তক অংমারে যাহার চিত্তে লয় ॥ 
€কহ বলে এন কেন কর অহঞ্ধার। 
প্রভু বলে দিজ্ঞাসহ যে চিত্তে তোমার ॥ 
ধাতু সুত্র বাথানহ বলে সে পড়া । 
প্রভু বলে বাখানি যে শুন মন দিনা ॥ 
সব্বশূক্তি মানত প্রভু তথবান। 
করিলেন হ্যত্র ব্যাথ্য। যে হয় প্রমাণ ॥ 
ব্যাখ্য। শুনি নবে বলে প্রশংনা বচন । 
প্রভূ বলে এবে শুন করি যে খণ্ডন ॥ 
বত ব্যাথ্যা কৈল তাহ! দুিব সকল । 
প্রভু বলে স্থাপ এবে কার আছে বল ।॥ 
চমৎকার সবেই ভাবেন মনে মনে,। 
গ্রভু বলে শুণ এবে করি এ স্থাপনে ॥ 
পুনঃ হেন ব্যাখ্যা করিলেন গৌরচন্ত্র | 
সর্মতে সুন্দর কোথাও নাহি মন্দ ॥ 
ষত সব প্রামাণিক পড়য়ার গণ। 
সন্তোষে সবেই করিলেন আলিগন ॥ 


আদিখণ। ১৪৫ 


পড়ুয়! সকল বলে আমি ঘরে যাও । 
কালি যে জিজ্ঞাসি তাহ! বলিবারে চাও ॥ 
এই মত প্রতি দিন জাঙজ্বীর জলে। 
বৈকু নায়ক বিদ্যা রসে খেল? খেলে ॥ 
এই ক্রীড়া লাগিয়া! সর্বজ্ঞ বৃহস্পতি । 
শিষ্য সহ নবদ্বীপে হইল উৎপত্তি ॥ 
জলক্রীড়া করে প্রভু শিশুগণ সঙ্গে | 
ক্ষণে ক্ষণে গঙ্গার ও পার হয় রঙ্গে ॥ 
বহু মনোরথ পূর্বে আছিল গঙ্গার। 
যমুনায় দেখি রুষ্ণচন্দ্রের বিহার ॥ 
কবে হইবেক মোর যমুনার ভাগা। 
নিরবধি গঙ্গা এই বলিলেন বাকা ॥ 
যদ্যপিও গঙ্গ। অজ ভবাঁদি বন্দিতাঁ। 
তথাপিও যমুনার পদ সে বাঞ্চিত ॥ 
বাঞ্চা-কলতক প্রভূ ইগৌর সুন্দর | 
জাহুবীর, বাঞ্ছ! পূর্ণ করে নিরন্তর ॥ 
করি বহুবিধ ক্রীড়া জাহুবীর জলে। 
গৃহে আইলেন গৌরচন্ত্ কুতুছলে ॥ 
বখ।বিধি করি প্রভু শ্রীবিষণণ পৃজজন। 
তুলগসীতে জল দিয়া করেন ভোজন ॥ 
ভোঙন্ন করিয়! মাত্র প্রভু সেইক্ষণে। 
পুস্তক লইয়া গিয়৷ বদেন নির্জনে ॥ 
আপনে করেন প্রভু সতের টিপ্পনি। 
ভূলিল। পুস্তক-রসে সব দেব-মণি ॥ 


৯০৬ প্রীচৈভনা ভাগবত | 


দেখিয়া আনন্দে ভাপে মিশ্র মহাশয় | 
ক্বাত্রি দিবা হরিষে কিছু নাজানয় ॥ 
দেখিতে দোখতে জগন্নাথ পুক্র মুখ। 
নিতি নিতি পাষ অনিব্বচনীয় শুথ ॥ 
যেমতে পুজ্রের রূপ করে মিশ্র পান। 
সশবীরে সাধুজ্য হইল কিবা তান ॥ 
সাধুজ্য ব! কোন উপাধিক স্থখ তানে। 
সাধুক্যাদি সুখ মিশ্র অল্প করি মাঁমে ॥ 
জগন্নাথ মিশ্র পায় বহু ননঙ্কার । 

অনন্ত ব্রন্মাও-নাথ পুজ রূপে যার ॥ 
এই মত মিশ্রচন্ত্র দেখিতে পুজেরে। 
মিরবধি ভাঁসে মিশ্র আনন্দ সাগরে ॥ 
কামদেব জিনিয়! প্রভূ সে রূপবান । 
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে সেলাবণ্য অন্ুপন ॥ 
ইহ] দেখি মিশ্রচন্ত্র চিন্তেন অন্তরে । 
ভাকিনী দানবে পাছে পুজে্ে বল কবে ॥ 
ভয়ে মিশ্র পুজ্র সময়ে কৃষণ স্থানে । 
হাসে প্রভু গৌরচন্ত্র আড়ে থাকি শুন ॥ 
মিশ্র বলে কৃষ্ণ তুমি রক্ষিতা স্বার। 
পুক্র প্রতি শুভ-দৃষ্টি করিবে আমার ॥ 
যে তোমার চরণ কমল স্বৃতি করে। 
কতু বিদ্ব নাআইসে তাহার মন্দিকে। 
তোমার প্মরণ হীন যে যেপাপস্থান 
তথায় ডাকিনী তৃত প্রেত অধিষ্ঠান ॥ 


খআদিগগ । ৪৭ 


ভথাহি। ন ঘত্ত শ্রবণাদীনি রক্ষো বানি স্বকর্মতু। 

কুর্বস্ত দাত্বতাং ভর্ত,াতুপানাস্ত তত্রহি ॥ 
আমি তোর দাস প্রভু ষতেক আমার। 

রাখিবা আপনে তুমি সকল তোমার ॥ 

অতএব ধত মাছে বিদ্ব বা লক্কট। 

না আম্গুক কড় মোর পুত্রের নিকট ॥ 

এই মত নিরব্ধি মিশ্র জগন্নাথ । 

এক চিন্ডে বর মাগে তুলি ছুই হাত ॥ 

দেবে এক দিন স্বপ্ন দেখি মিশ্রবর। 

হরিঘ বিবাদ বড় হইল অন্তর ॥ 

স্বপ্ন দেখি স্তব পড়ি দওবত করে। 

হে গো'বন্দ নিমাঞ্চি রহুক মোর ঘরে ॥ 

সবে এই বর কৃঞ্ণ মাগো তোর ঠাঞ্জি। 

গৃহস্ত হুইয়। ঘরে বুক নিমাঞি ॥ 

শচী দিজ্ঞাসয়ে বড় হইয়া বিস্মিত । 

এ সকল বর কেন মাগ আচন্বিত ॥ 

মিশ্র বলে আছি মুই দেখিস স্বপন ॥ 

নিমাঞ্ি করেছে যেন শিখার মুগুন ॥ 

অদু ত সন্ন্যাসী ৰেশ কহনে না যায়। 

হাসে নাচে কান্দে কৃষ্ণ বলে সব্বদার ॥ 

অনৈত আচার্য আদি বত ভক্তগণ। 

নিমাঞ্ি বেডিয়া সবে করেন কীর্তন ॥ 

কখন নিমাঞ্জি বৈসে বিষ্ণুর খষ্টায়। 

চুরণ লই] দেয় সবার মাথায় ॥ 


১০৮ শ্রীচৈতম্য ভাগগবত। 


চতুর্ম,ণ পঞ্চমুখ সহন্্র বদন। 

সবেই গায়েন জয় শ্রীশচী নন্বন ॥ 
মহানন্দে চতুদ্দিকে সবে স্ততি করে। 
দেখিয়া আমার তয়ে বাক্য নাহি স্ফাবে॥ 
কতক্ষণে দেখি কোটি কোটি লোক লৈয়]। 
নিমাঞ্জি বুলেন প্রতি নগরে নাচিয়!॥ 
লক্ষ কোটি লোক নিমাঞ্জির পাছে ধাম্ব। 
ব্রন্ষাগ্ড পশিয়া সবে হরিধবনি গাঁয় ॥ 
চতুর্দিকে শুনি মাত্র নিমাঞ্জর স্তুতি । 
নীলাচলে ঘায় সর্ব ভক্তের সংহতি ॥ 

এই স্বপ্ন দেখি চিন্তা] পাও সর্বথায়। 
বিরক্ত হইয়। পাছে পুত্র বাহিরায় ॥ 

শচী বলে স্বপ্ন তুমি দেখিল। গোমাঞ্চি। 
চিন্তা না করিহ ঘরে রহিবে নিমাঞ্ি | 
পুথি ছাড়ি নিমাঞ্জি না জানে কোন কর্ম। 
বিদ্যারস তার হৈয়াছে সর্ব ধর্ম ॥ 

এই মত পরম উদার ছুই জন। 

নানা কথ।| কহে পু স্েহের কারণ ॥ 
হেন মতে কত দিন থাকি মিশ্রবর | 
'অন্তর্ধান হৈল। নিত্য গুদ্ধ কলেবর | 
মিশরের বিজয়ে প্রভু কান্দিল! বিস্তর । 
দশরথ বিজয়ে যেন হেল রধুবর ॥ 
ছুর্নিবার শ্রীগৌরচন্দ্রের আকর্ষণ। 
জতএব “রক্ষা হেল আরীর.জীবন। 


দাদি । 


দুঃখ বড় এ নকল বিস্তার ক্ধিতে। 
ছঃখ হয় অতএব কহিল সংক্ষেপে ॥ 

হেন মতে জননীর সঙ্গে গৌরছক্ি । 
আছেন নিগুঢ়রূপে আপন! সম্বরি ॥ 
পিতৃ হীন বালক দেখিয়া! শচী 'আই। 
সেই পুঞ্র সে! বহি আর কার্ধ্য নাই ॥ 
দণ্ডেক না দেখে যদ্দি আই গৌরচন্দ্র। 
মুচ্ছ হয় আই ছুই চক্ষে হঞা অন্ধ | 
গ্রভুও মায়ের প্রীতি করে নিরন্তর । 
গ্রবোধেন তাঁনে বলি আশ্বাস উত্তর ॥ 
শুন মাত! মনে কিছু না চিন্তহ তুমি । 
সকল তোমার আছে যদি আছি আমি ॥ 
ব্রহ্ম। মহেশ্বরের হুল্পভ লোকে বলে। 
তাহ! আমি তোমারে আনিয়া দিব হেলে ॥ 
শচীও দেখিতে গৌরচন্দ্রের ভ্রীমুখ । 
দেহ স্থৃতি মাত্র নাহ থাকে কিসে ছুংথ ॥ 
যার স্বৃতি মাতে সর্ব পুর্ণ হয় কাম। 

সে প্রভু যাহার পুত্র রূপে বিদ্যমান ॥ 
তাহার কেমতে ছুঃখ রহিৰ শরীরে । 
আনন্দ স্ব্ূপ করিলেন জননীরে ॥ 
হেনমতে নবস্বীপে বিপ্র শিশুরপে। 
আছেন বৈকুঠনাথ স্বান্থতাব সুখে । 
ঘরে মাত্র হয় দরিদ্রতার প্রক'শ। 
আভা যেন মহা মহেশ্বরের বিলাস ॥ 


5০ জীচৈতম্যভাগিকত । 


কি থাকুক ন। ধাকুক শাছিক বিচার । 
কহিলেই না পাইলে বক্ষ! নাহি আর । 
ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেপেন সেইক্ষণে। 
আপনার অপচয় তাহ! নাহি জানে ॥ 
তথাপিও শচী যে চাহেন সেইক্ষপে। 
নানা বত দেন পুজ্র স্সেহের কারণে ॥ 
এক দিন প্রভু চলিলেন গঙ্ক। স্বানে। 
তৈল আমলকি চাহিলেন মায়ের স্থানে ॥ 
1দব্য মালা স্ুগন্ধি চন্দন দেহ মোরে। 
গজ) মান করি চা গম্ব। পুজিবারে ॥ 
জননী কহেন বাপ শুন মন দিয়া। 
ক্ষণেক অপেক্ষা কর মালা আনি গির! ॥ 
আনি গিয়! যেই মাত্র শুনিল বচন। 
করো রুত্র হইলেন শট পান্না | 
এখনি বাইব। তুমি মাল! আনিবাবে। 
এত বলি কুদ্ধ হই প্রবেশিল ঘরে ॥ 
যতেক আঁ ছল গঙ্গা জলের কলস। 
আগে সব ভাঙ্গিলেন হই ক্রোধবশ ॥ 
তৈল ত্বৃত লবণ আছিল যাতে যাতে । 
সব্ধ চু করিলেন ঠেঙ্স লই হাতে ॥ 
ছোট বড় ঘরে বত ছিপ ঘট নাম। 

সব ভাঙ্কিলেন ইচ্ছাময় ভগবান ॥ 
গড়াগড়ি যায় ঘরে তৈল ম্বত ছু্ধ। 
তওুঁল কাপান ধান্য লোণ বড়ি মুগ ॥ 


আদি ২২২ 


খতেক মাছিল সিক। টানির। টানিয় | 
ক্রোধাবেশে ফেলে গ্রাভূ ছিও্ডিয়! ছিগ্ডিয়। ॥ 
বন্ম আদি যত কিছু পাইলেন ঘরে । 
থান থান করি চিরি ফেলে দুই করে ॥ 
সব ভাঙ্গি আর যন্ধি নাহি অবশেষে । 
তবে শেষে গৃহ প্রতি হৈল ক্রোধাবেশে ॥ 
দোহাতিয়। ঠেঙ্গা পাড়ে গৃহের উপরে । 
হেন প্রাণ নাহি কার যে নিষেধ করে। 
বব দ্বার ভাঙ্গি শেষে বৃক্ষেরে দেখিয়11 
তাহার উপরে ঠেঙ্গ। পাড়ে দোহাতিয়া ॥ 
তথাপিও ক্রোধাবেশে ক্ষমা নাহি হয়। 
শেষে পৃথিবীতে ঠেঙ্গ। নাহি সমুচ্চয় ॥ 
গৃহের উপান্তে শশী সশঙ্কিত টয়া । 
মহা ভয়ে আছেন ধে হেন লুকাঁইয়া ॥ 
ধর্ম সংস্থাঁপক প্রভু ধর্ম সনাতন । 
জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন। 
এনাদৃশ ক্রোধ আর আছেন ব্যঞজিয়]। 
তথাপিও জননী না মারিল গিয়া ॥ 
সকল ভাঙিয়া শেষে আসিয়। অঙ্গণে। 
গড়াগড়ি যাইতে লাগিল! ক্রোধ মনে ॥ 
শ্টকনক অঙ্গ ৈল। বলুক! বেষ্টিত। 
সেই হৈলা মহ। শোভ। অকথা চরিত ॥ 
কত ক্ষণে মহ। প্রভু গড়াগড়ি দিয় । 
স্থির হই রহিলেন শয়ন করিয়! ॥ 


১১হ শ্রীচৈতনা ভাগবত | 


সেই মতে দৃষ্টি কৈল! যোগ নিদ্রা প্রতি 
পৃথিবীতে শুইয়াছে বৈকুষ্ঠের পতি ॥ 
অনন্তের শ্রীবিগ্রহে যাহার শয়ন। 
লক্ষী বার পাদ-পদ্ম সেবে অন্ুক্ষণ ॥ 
চারি বেদে ঘে প্রভুরে করে অন্বেষণে । 
সে প্রভু যায়েন নিদ্রা শচীর অঙ্গণে ॥ 
অনন্ত ব্রহ্ধাণ্ড যার লোমকুপে ভাসে । 
স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় করয়ে যার দাসে। 
ব্রহ্মা শিব আদি মত্ত ধার গুণ ধ্যানে। 
হেন গ্রভু নিত্রী। যন শচীর অঙগণে ॥ 
এই মত মহ! প্রভু শ্বান্থভাবে ভানে। 
নিদ্রা! যায় দেখি সর্ব দেবে কান্দে হাসে ॥ 
কতক্ষণে শচী দেবী মালা! আনাইয়া | 
গঙ্গ। পুজিবাব সজ্জা! প্রত্যক্ষ করিয়।॥ 
ধীরে পুত্রের শ্রীঅঙ্গে হস্ত দির1। 

ধূল1 ঝাড়ি তুলিতে লাগিল দেবী গিয়! ॥ 
উঠ উঠ বাপ মোর হের মাল! ধর। 
আপন ইচ্ছায় গিয়া! গঙ্। পৃজা'কর ॥ 
ভাল হৈল বাপ যত ফেলিল। ভাঙ্গিয়া । 
যাউক তোমার সব বালাই লইয়।। 
জননীর বাক্য শুনি শ্রীগৌরন্ুন্দর । 
চলিল করিতে স্নান লজ্জিত অন্তর ॥ 
এথ। শচী সর্ব গৃহ করি উপস্কার | 
রন্ধনের উদ্যোগ লাগিল! করিবার ॥ 


আদিখগড। ১5৩ 


ধদ্যপিও প্রভূ এত করে অপচয়। 
তথাপি শচীর চিত্তে ছুঃখ লাহি হয়॥ 
কৃষ্ণের চাপল যেন অশেষ প্রকারে । 
যশোঁদায় সহিলেন গোকুল নগরে ॥ 
এই মত গৌরাঙ্গের যত চঞ্চলত!। 
সহিলেন অন্ুক্ষণ শচী জগন্মাতা ॥ 
ঈশ্বরের ক্রীড়া জানি কহিতে কতেক। 
এই মত চঞ্চলত করেন যতেক॥ 
সকল সহেন আই কাঁয় বাক্য মনে। 
হইলেন আই ঘেন পৃথিবী আপনে ॥ 
কতক্ষণে মহ প্রভু করি গঙ্গ। লান। 
আইলেন গ্ৃহে ক্রীড়ায় ভগবান ॥ 
বিষণ পুজা করি তুলসীরে জল দিয়া। 
ভোজন করিতে প্রভূ বসলেন গির।। 
ভোজন করিয়। প্রভু হই হর্ষ মন ॥ 
হাসিয়। তাশ্ুল গ্রভু করেন চর্বণ ॥ 
ধীরে ধীরে আই তৰে বলিতে লাগিলা। 
এত অপচয় বাপ কি কার্য্যে করিল! ॥ 
ঘর দ্বার দ্রব্য যত সকল তোমার। 
অপচয় 'ভোমাঁর নেকি দায় আমার ॥ 
পড়িবারে ভুমি বল এখনি যাইবা । 
ঘরেতে সম্বল নাই কালি কি খাইবা॥ 
হাসে প্রভু জননীর শুনিয়া বচন। 
প্রভু বলে ক্কষ্ক পোষ্ঠা করিব পোষণ । 


১১৪ শ্রীচেতনা ভাগবত । 


এত বলি পুস্তক লইয়। প্রভু করে। 
সরস্বতী পতি চলিলেন পড়িবারে ॥ 
কৃতক্ষণ বিদ্যা রন করি কুতুহলে । 
জাঙ্ৃবীর কুলে আইলেন সন্ধ্যা কালে ॥ 
কতক্ষণ থাকি প্রভু জাহুবীর তীরে। 
তবে পুনঃ আাইলেন আপন মন্দিরে ॥ 
জননীরে ডাক দিস! আনিয়। নিভৃতে | 
দিব্য ম্বর্ণ তোলা ছুই দিল তার হাতে ॥ 
দেখ মাত! কৃষ্ণ এই দিলেন সন্বল। 

ইহ ভাঙ্গাইয়। বায় করহ সকল ॥ 

এত বলি মহ। প্রভু চলিলা শয়নে। 
পরম বিস্মিত হই আই মনে গণে ॥ 
কোথা হৈতে সুব্ণ আনয়ে বার বার । 
পাছে কোন প্রমাদ অন্মায় আলি আর॥ 
যেই মাত্র সম্বল সম্কোন হয় ঘরে। 

সেই এই মত পোণ। আনে বারে বারে ॥ 
কিব! ধার করে কিব। কোন সিদ্ধি জানে। 
কোন রূপে কার দোথা আনে বা কেমনে । 
মহ] অকৈতব আই পরম উদার ।, 
ভাঙ্গাইতে দিতেও ডরাক্স বার২ ॥ 
দশঠাঞ্জি পাঁচঠা(ঞ দেখাইক়া আগে। 
লোকে দেখাইয়া আই ভাঙ্গায়েন তবে ॥ 
হেন মতে মহ প্রভু সর্ব সিদ্ধেশ্বর 
গুগ্তভাঘে আছে নবহীপের ভিতর ॥ 


আমিখকড | ১৪ 


না ছাড়েন শ্রীহন্তে পুস্তক একক্ষণ। 
পড়েন গোষ্টিতে যেন প্রত্যক্ষ মদন ॥ 
ললাটে শোভয়ে উদ্ধ তিলক সুন্দর । 
শিরে শ্রীটাচর কেশ সর্ব মনোহর ॥ 
স্কন্ধে উপবীত ব্রহ্মতেজ মূর্তিমন্ত । 
হাস্যময় শ্রীমুখ প্রসন্ন দিবা দন্ত ॥ 
কিবা সে অদ্ভুত ছুই কমল নয়ন। 

কিবা সে অদ্ভুত শোতে ত্রিকচ্ছ বসন ॥ 
যেই দেখে সেই এক দৃষ্টে রূপ চায়। 
হেন নাহি ধন্য২ বলিযে ন।যায় ॥ 
হেন সে অদ্ভুত ব্যাথ্য। করেন ঠাকুর। 
শানর। গুরুর হয় সস্তোষ প্রচুর ॥ 

সকল সভার মধ্যে আপনে ধরিয়] । 
বলায়ন, গুরু সবর, প্রধান, জরি, ॥, 
গুরু বলে বাপ তুমি মন দিয়া পড়। 
ভষ্টাচাধ্য হৈব। তুমি বলিলাম দৃঢ় ॥ 
তু বলে তুমি আশীর্বাদ কর যারে। 
ভক্টাচাধ্য পদ কোন্‌ ছুল্নভ তাহারে ॥ 
যাহারে যে জিজ্ঞাসেন শ্রীগৌর সুন্দর । 
হেন নাহি পড়ুক যে দবেক উত্তর ॥ 
আপনি করেন শবে হ্যত্রের স্থাপন । 
শেষে আপনার ব্যাখ্যা করেন থগন ॥ 
কেহ যদি কোন মতে না পারে স্থাপিতে । 
তবে সেই ব্যাখ্যা গ্রভু করেন নুরীতে ॥ 


১১৬ শ্রীচৈচনা ভাগবত | 


কিব। স্নানে কি ভোঙ্জনে কিব। পর্যটনে । 
নাহিক প্রভুর আর চেষ্ট। শাস্ত্র বিনে ॥ 
এই মতে আছেন ঠাকুর বিদ্যারসে। 
প্রকাশ না করে জগতের দিন দোষে ॥ 
হরি ভক্তি শুন্ত হৈল সকল সংসার। 
অপং সঙ্গ অনৎ পথ বহি নাহি আর ॥ 
নানারূপে পুজর্দির মহোৎসব করে। 
দেহ গেহ ব্যতিরিক্ত আর নাহি স্করে॥ 
মিথ্যা সুখে দেখি সব লোকের আদর । 
বৈষ্বের গণ ছুঃখ তাবেন অন্তব ॥ 

কৃষ্ণ বলি সর্বগণে করেন ক্রন্দন । 

এ সব জীবেরে কৃপা কর নারায়ণ 

হেন দেহ পাইরা কষছে নাহি রতি। 
কত কাল গরিরা আর ভূগ্থিব ছুর্গতি ॥ 
যে নর-শরীর লাগি দেবে কান্য করে। 
তাহ? ব্যর্থ যায় মিথ্য। জুখেতে বিহরে 
কৃষ্ণ যাত্রা মহোৎসব পর্ধ নাহি করে। 
বিবাহাদি কর্মে সে আনন্দ করি মরে॥ 
তোমার সে জীব প্রভে1 তুমি ত রক্ষিত! । 
কি বলিব আমর! তুমি সে সর্ব্ব পিতা ॥ 
এই মত ভক্তগণ সবার কুশল। 

চিন্তেন গায়েন কষ্ণচজ্রের মঙ্গল ॥ 
এখন শুনহু নিভ্যানন্দের আখ্যান । 
নু্ররূপে কহি কিছু মহিমা তাহান ॥ 


শা খণ্ড | ১৯৭ 
শ্রীকষ্চচৈতন্য নিতানন্দ চান্দ জান । 
ধৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ 


ইতি আদিখণ্ডে মিশ্রচন্দ্র পবলোঁক নাঁম 
স্গুমোহ্ধ্যায়ত ॥ ৭ ॥ 


জয় জয় শ্রীকৃক্ টৈন্য কুপালিন্ু । 
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু ॥ 
জয়াদ্বৈতচন্দ্রের জীবন ধন প্রাণ | 
জর শ্রীনিবাস গদাঁধবের নিধান ॥ 
জয় জগন্নাথ শচী পুত্র বিশ্বন্তব । 
জয় জয় ভক্তবৃন্দ প্রয় অনুচর ॥ 
পূর্বে প্রভু শ্রীঅনস্ত চৈতন্য আজ্ঞায় । 
রাঢ়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন লীলায় ॥ 
হাঁড়ে। ওঝা! নামে পিত। মাতা পঞ্মাবতী | 
একচাঁকা নামে গ্রাম গৌড়েশবর তথি॥ 
শিশু হইতে সুস্থির স্থবুদ্ধি গুণবান। 
জিনিয়। কন্দরপ কোটি লাবণোর খাম ॥ 
সেই হৈতে রাড়ে হইল সর্ব হৃযঙ্গল। 
হুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য দোষ থণ্ডিল সকল ॥ 
যে দিনে জন্মিল। নবদ্ীপে গৌরচন্ত্র । 
রাঁড়ে থাকি হুঙ্কার করিল1 নিত্যানন্দ ॥ 


৯১৮ অচেতন! ভাগরধর্ত | 


অমন্ত ব্রহ্মাও্ড ব্যাপ্ত হইল হুম্কারে। 
মৃচ্ছাগত হৈল যেন সকল সংসারে ॥ 
কত লোক বলিলেক হইল বজ্রপাত । 
ফত লোক মানিলেক পরম উৎপাত ॥ 
কত লোক বলিলেক জাঁনিল কারণ । 
গৌড়েশ্বর গোসাঞ্চির হইল গর্জন ॥ 
এই মত সর্ধ লোক নান! কখ। গায়। 
মিত্যানন্দে কেহ নাহি চিনিল মারায় ॥ 
হেন মতে আপন লুকাই নিত্যানব্দ। 
শিশুগণ সঙ্গে খেলা করেন আনন্দ ॥ 
শিশুগণ সঙ্গে প্রভু বত ক্রীড়। কবে। 
কৃষ্ণের কাধ্য বিন! আর নাহি স্কবে 
দেব সভ! কবেন মিলিয়। শিশুগণে । 
পৃথিবীর রূপে কেহ করে নিবেদনে ॥ 
তৰে পুথী লঞ্চা সবে নদীতীরে যাথ । 
শিশুগণ মেলি স্ততি করে উদ্ধরায় ॥ 
ফোন শিগু লুকাইয়া উদ্ধ করি বোলে । 
জন্মিবাঙ গিয়। আমি মথুর1 গোকুলে | 
কোন দিন নিশাভাঁগে শিশুগণ লৈয়া। 
ঘন্ুদেব দৈবকীর করায়েন বিয়া ॥ 
ধন্দি ঘর করিয়। অত্যন্ত নিশাভাগে । 
ক্ষঞ্চ জন্ম করায়েন কেহ নাহি জাগে ॥ 
গোকুল ন্যঙ্গিয়া তথি আনেন কৃষ্ষেরে ।, 
মহামায়। দিল লঞ1 ভাঙল কংসেরে ॥ 


সারি | ১৯ 
হ্বোন শিগ সাঁজায়েন পুতনান্্ রূপ! 
কেহন্তন পান করে উঠি তাঁর বুকে ॥ 
কোন দিন শি সঙ্গে নলখড়ি দিয়া । 
শকট গড়িয়া ভাহ] ফেলেন ভাঙ্গিয়] ॥ 
নিকটে বসয়ে যত গোয়ালার ঘরে। 
অলক্ষিতে শিশু সঙ্গে গিয়া চুরি করে ॥ 
তরে ছাড়ি শিশুগণ নাকি যায় ঘরে। 
রাত্রি দিন নিত্যানন্দ্ সংহতি বিহরে ॥ 
যাহার বালক তার! কিছু নাহি বলে। 
সবে স্বেহ করিয়। রাখেন লঞ্া। কোলে ॥ 
সবে বলে ন। দেখি এমত কৃষ্ণ থেল।। 
কেমনে জানিন শিশু এত কৃষ্জচলীলা ॥ 
কোন দিন পত্রের গড়ির] নাগগণ। 
জাল/যায় লইয়া সকল শিশুগণ॥ 
বাপ দিয় পড়ে কেহ অচেষ্ট হুইয়!। 
চৈতন্ত করায় পাছে আ্বাপনি আনিয়! ॥ 
কোন দিন তালবনে শিশু গণ লইয়!। 
শিশু সন্বে তাল থাম ধন্থুক মারর]॥ 
শিশু সঙ্গে গোষ্ঠে গিয়। নানা ক্রীড়। করে। 
বুক অব বৎস করিয়া তাহ! মারে ॥ 
বিকালে ত্বাইফে' ঘর গোষ্টির সহিতে। 
শিশুগণ সঙ্গে শূক্ব বাছিতে বাহিতে ॥ 
কোন দিন করে গোবদ্ধন ধারণ লীল।। 
বুন্দাবন রচি কোন্‌ দিন করে খেল! ॥ 


বুধ শ্রীচৈ্তন্যভাগবত | 


কোন দিন করে গোপীর বসন হরণ । 
কোন দিন করে যগ্গপতী দরশন ॥ 
কোন শিশু নারদ কাচয়ে দাড়ি দিয় । 
কংস স্থানে মন্ত্র কহে নিভৃতে বসিয়া! ॥ 
কোন দিন কোন শিশু অক্রুরের “বশে । 
লঞা যায় ব্লামক্ুষ্ণ কংসের নিদেশে॥ 
আপনে ষে গোপী ভ'বে করেন ক্রন্দন 
নদী বহে হেন সব দেখে শিশুগণ ॥ 
বিষণ মায়! মোহে কেহ লখিতে না পারে। 
নিত্যালন্দ সঙ্গে সব বালক বিহরে ॥ 
মধুপুর রচির। ভ্রমেন শিশু সঙ্গে। 
কেহ হয় মালী কেহ মালা পরে রঙ্গে ॥ 
কু! বেশ করি গন্ধ পরে কারে! স্থানে। 
ধন্ধুক ধরিয়! ভাঙ্গে করিয়! গর্জনে ॥ 
কুবলয় চান্র সুষ্টিক মল্ল মারি। 
কংস করি কাহারে পাড়েন চুলে ধরি ॥ 
কংস বধ করিয়! নাচয়ে শিশু সঙ্গে । 
সর্ঘ লোক দেখি হাসে বালকের রঙ্গে ॥ 
এই মত যত বত অবতার লীল।। 
সব অনুকরণ করিয়। করে খেল] ॥ 
কোন দ্রিন নিত্যানন্দ হইয়! বামন । 
বলি রাজ1"কত্ধি চলে ভাহার ভবন ॥ 
বুদ্ধ কাচে শুক্ররূপে কেহ মানা কন্ে। 

. ভিক্ষা লই চড়ে প্রভু শেষে তার শিরে | 


আদিখণ্ডঃ হ্গ্ 
কোন দিন নিত্যাননা সেতু বন্ধ বরে। 
বানরের রূপ সব শিশুগণে ধরে ॥ 
ভেরাগডার গাছ কাঁটি ফেলায়েন জলে । 
শিশুগণ মেলি জয় রঘুনাথ বলে। 
অলক্ষ্ণ রূপ প্রভু ধরিয়া! আপনে । 
ধনু ধরি কোপে চলে স্ুশ্রীবের স্থানে ॥ 
আবেরে ৰানরা মোর প্রভূ ছুঃখ পান্স। 
প্রাণ না লইমু যর্দি তবে ঝাট আয়॥ 
ধষভ পর্ধতে মোর প্রভূ পায় হংথ। 
নারীগণ লৈয়! বেটা তুমি কর সুখ ॥ 
কোন দিন ক্রুদ্ধ হয়ে পরশুরামেরে। 
মোর দোষ নাহি বিপ্র পলাহ সত্বরে॥ 
লক্ষণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ । 
বুঝিতে ন। পারে শিশু মানয়ে কৌতুক ॥ 
পঞ্চ বানরের রূপে বুলে শিশুগণ। 
বার্ডা জিজাসয়ে প্রভু লইয়া লক্ষাণ ॥ 
কে তোরা বানর সব বুল বনে বনে । 
আমি রঘুনাথ ভৃত্য বল মোর স্থানে ॥ 
তারা বলে আমরা বালর ভয়ে বুলি। 
দেখাও শ্রীরামচন্ত্র লই পদধূলী ॥ 
তা সবারে কোলে ক্রি আইসে লইয়1। 
অআবাম চরণে পড়ে দণ্ডবৎ্ হৈয়। | 
ইন্্রজিত বধ লীলা! কোন দিন করে। 
কোন দিন আপনে লক্ষণ ভাবে হারে ॥ 


ইং অচৈতমভণগবত । 


বিভীষণ করিয়! আনেন জানস্থামে। 
লক্ষেখবর অভিষেক করেন তাহাঠনে | 
কোন শিশু বলে মুঞ্জি আইনু রাবণ। 
শক্তিশেল হানি এই সম্বর লক্ষণ ॥ 

এত বলি পদ্প পুষ্প মাত্ধিল ফেলিয়া। 
লক্ষাণের ভাবে প্রভূ পড়িল ঢ'লয়! ॥ 
মুচ্ছিতি হইল প্রভু লক্ষাণের ভাবে । 
জাগায়েন ছাওয়াল সব তবু মাহি জাগে 
পরমার্থে ধাতু নাহি সকল শরীরে । 
কান্দয়ে সকল শিশু হাত দিয় শিরে ॥ 
গুনি পিতা মাত! ধাই আইলা সত্বরে। 
দেখয়ে পুজ্রের ধাতু নাহিক শরীরে ॥ 
মৃচ্ছিতি হইয়া দ্োহে পড়িল ভূমিতে | 
দেখি সর্ব লোক আসি হইল! বিম্মিতে ॥ 
সকল বৃত্তাত্ত কহিলেন শিশুগণ। 

£কহ বলে বু'ঝলাম ভাবের কারণ ॥ 
পুর্বে দশরথ ভাবে এক নটবর। 

রাম বনবাসী শুনি এড়েন কলেবর ॥ 
কেহ বলে কাচ কাচিয়াছে এ ছাওয়াল। 
হনুমান ওষধ দিলে হইবেক ভাল 
পুর্বে প্রভূ শিখাইয়া ছিলেন সবারে। 
পড়িলে তেধমর। বেড়ি কান্দহছ আমারে ॥ 
ক্ষণেক বিলঘ্বে পাঠাইহ হনুমান। 

নাকে দিবে ওমধ আসিব মোর প্রাণ ॥ 


আদিখত-। ১৪৬ 
নিজ ভাবে গ্রদ্থু মাত্র হৈলা অচেতন । 
দেখি বড় বিকল হইল! শিশুগণ ॥ 
ছন্র হইলেন সবে শিক্ষা নাহি স্কুরে। 
উঠ ভাই বলি মাত্র কানে উচ্চঃশ্বরে ॥ 
লোক মুখে শুনি কথ! হুইল স্মরণ । 
হনুমান কাচে শিশু চলিল তখন ॥ 
আর এক শিশু পথে তপন্বীর বেশে। 
ফল মূল দিয় হনুমানেরে আশংসে ॥ 
রহ বাপ ধন্ত কর আমার আশ্রম । 
বড় ভাগ্যে আমি মিলে তোমা হেন জন & 
হনুমান বলে কার্য গৌরবে চলিব। 
আমিবারে চাহি রছিবারে না পারিব ॥ 
শুনিয়াছ রামচন্দ্র অনুজ লক্ষাণ । 
শক্তিশেলে তীরে মুচ্ছ1 করিল রাবণ ॥ 
অতএব যাই আমি গন্ধমাদন। 
ওষধ আনিলে রহে তাহার জীবন ॥ 
তপস্বী বলয়ে যদি ধাঁইব! নিশ্চয় । 
ক্নান করি কিছু খাই করহ বিজয় ॥ 
নিত্যানন্দ শিক্ষায় বালকে কথ। কয়। 
বিশ্মিত হইয়। সর্ব লোকে রছি চায় ॥ 
তপন্বীর কোলে সরোবরে গেল ন্নানে। 
জলে থাকি আর শিপু ধন্নিল চরণে । 
কুম্তীরের রূপ ধরি বায় জলে লঞ।. 
হনুমান শিশু আনে কৃলেতে টানিয়। ॥ 


5২৪ শ্রীচৈতন্যকাঁগবত। 


কতক্ষণে রণ করি জিনিয়া কুস্ভীর । 
আসি দেখে হনুমান আর মহ। বীর । 
আর এক শিশু ধরি রাক্ষসের কাঁচ। 
হনুমানে থাইবারে যায় তার পাছ।॥ 
কুম্তীর জিনিলে মোরে জিনিব! কেমনে । 
তোমা খাঁড তবে কে জীক়াবে লক্ষাণে ॥ 
হনুমান বলে তোর রাবণ কুকুর । 
তাঁরে নাহি বস্ত বুদ্ধি তুঞ্চি পাল| দুর ॥ 
এই মত ছুই জনে হয় গালাগালি 
শেষে হয় চুলাচুলি তবে কিলাঁকিলী ॥ 
কতক্ষণ সে কৌতুকে জিনিয়। রাক্ষস । 
গম্ধমাদনে আমি হইল প্রবেশ ॥ 

তহি গন্ধর্রের বেশ ধরি শিশুগণ। 

তা সবার সঙ্গে যুদ্ধ হয় কতক্ষণ ॥ 

যুদ্ধ পরাজয় করি গন্ধব্বের গণ.৷ 

শিরে করি আনিলেন গন্ধমাঁদন ॥ 

আর এক শিশু তহি বৈদান্ধপ ধরি । 
ওষধ দিলেন নাকে শ্রীরাম সঙরি-॥ 
নিত্যানন্দ মহ] গ্রভু উঠিল! তখনে। 
দেখি মাতা পিত। আদি হাসে সর্ব জনে ॥ 
কোলে করিলেন লঞ্ হাঁড়াই পণ্ডিত। 
সকল বালক হইলেন হরধিত ॥ 

সবে বলে বাপ ইহা কোথায় শিখিলা। 
হাসি বলে গ্রতৃ মোর এ কল লীলা॥ 
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গ্রাথম বয়সে প্রভু অতি সুকুমার । 
কোলে হৈতে কারে চিত্ত নাহি এড়িবাঁর ॥ 
সর্ব লোক পুজ হৈতে বড় ম্নেহ বাসে । 
চিনিতে না পারে কেহ বিষ্ুমায়া বশে ॥ 
হেনমতে শিশুকাল হৈতে নিত্যানন্দ | 
কৃষ্ণ লীলা বিন! আর ন| করে আনন্দ ॥ 
পিত মাতা গৃহ ছাড়ি সর্ব শিশুগণ। 
নিত্যানন্দ নংহতি বেড়ান সর্বক্ষণ ॥ 
সেমনব শিশুর পাকে বহু নমস্কার । 
শিত্যানন্দ সঙ্গে যার এমত বিহার ॥ 
এই মত ক্রীড়া করি নিত্যানন্দ রায় । 
শিশু হৈতে কৃষ্ণলীল! আর নাহি ভাঁর ॥ 
অনস্তের লীল1 কেবা পারে কহিবারে । 
তাহান ক্কপাঁয় ষেন মত স্ফুরে যারে ॥ 
হেনমতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে। 
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে ॥ 
তীর্থ যাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর । 
তবে শেষে আইলেন চৈতন্য গোঁচর ॥ 
নিত্যানন্দ তীর্ঘ যাত্রা শুন আদিখণ্ডে। 
যে প্রভুরে নিন্দে ছুই পাপীষ্ঠ পাষণ্ডে ॥ 
যে প্রভূ করিল সব্ধ জগত উদ্ধার । 
করুণ। সমুদ্র যাছ1! বহি নাহি আর ॥ 
ধাহার কৃপায় জানি চৈতন্যের তত্ব। 

যে গ্রতুর দ্বারে ব্যক্ত চৈতন্ত মহ॥ 


১২৬ শ্রীচৈভন্য ভাঁগৰত । 


শুন শ্রীচৈতন্য গ্রিরতমের কথন । 
যেমতে করিল! তীর্ঘমগ্ুলী ভ্রমণ ॥ 
প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর। 
তবে বৈদ্যনাঁথ বনে গেল। একেস্বর ॥ 
গয়। প্রিয়! কাশী গেলা শিব রাজধানী । 
বহি ধার! বহে গঙ্গা উত্তর বাহিনী ॥ 
গঙ্গ! দেখি বড় সুখি নিত্যানন্দ রায়। 
ন্নান করে পান করে আর্তি নাহি যাঁয় ॥ 
প্রয্নাগে করিল! মাঘ মাসে প্রাতঃনান । 
তবে মথুরায় গেলা পুর্ব জন্ম স্থান ॥ 
যমুনা বিশ্রাম ঘাঁটে কর অলকেলি। 
গোবদ্ধন পর্বত বুলেন কুতৃহলী ॥ 
বৃন্দাবন আঁদি যত দ্বাদশ বন। 

একে একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ ॥ 
গোকুলে নন্দের ঘর বসতি দেখিয়া । 
বিস্তর রোদন প্রভূ করিল! বমিয়া ॥ 
তবে প্রভু মদন গোপাল নমস্করি। 
চলিল। হস্তিনাঁপুর পাঁওবের পুরী ॥ 
ভক্ত স্থান দেখি প্রভু করেন ক্রন্দন। 
না বুঝে তৈর্থিক ভক্তি শূন্যের কারণ ॥ 
বলরাম কীর্তি দেখি হন্তিন) নগরে ॥ 
ত্রাহি হলধর বলি নমস্কান্র করে ॥ 

তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ। 
সমুদ্রে করিল। স্নান হইল আনন্দ ॥ 


আদিখণড। ৯৯ 


[সন্ধপুর গেল! যথা! কপিলের স্থান। 
মৎস তীর্ঘে মহোতসবে করিল! অন্ন দান ॥ 
শিব কাঞ্চি বিষ কাঞ্চি গেল! নিত্যানন্দ, 
দেখি হাসে ছুই গণে মহা মহ! দ্বন্দ ॥ 
কুরুক্ষেত্র পুণ্যোদক বিন্দু সরোবর । 
প্রভাসে গেলেন স্থদর্শন তীর্থবর ॥ 
ত্রিতকৃপ মহাতীর্থ গেলেন বিশাল।। 
তবে ব্রহ্মতীর্ঘে চক্রতীর্থেতে চলিলা ॥ 
প্রতিশ্রোত। গেল! প্রভু প্রাচি সরস্বতী । 
নৈমিষারণ্যে তবে গেল। মহামতি ॥ 
তবে গেল] নিত্যানন্দ অযোধ্যা নগর । 
রাম জন্মভূমি দেখি কান্দিল বিস্তর ॥ 
তবে গেল গুহক চগ্ডাল রাঞ্ যথ।। 
আছ দুভ্হথ দনভাযানন পাইলেন তখ। ॥ 
গুহক চগ্ডালে মাত্র হইল! স্মরণ | 

তিন দিন হইল আনন্দে অচেতন ॥ 

যে যে বনে আছিল ঠাকুর রামচন্দ্র। 
দেখিয়। বিরহে গড়ি যায় নিত্য নন্দ ॥ 
তবে গেল' সরযু কৌশিক মুনি স্থান। 
তবে গেল! পৌলস্থ আশ্রম পুণ্য স্থান ॥ 
গোমতি গণ্ডকী শোণ তীর্থে নান কৰি। 
তবে গেল! মহেন্দ্র পর্ধত চুড়োপরি ॥ 
পরশুরামেরে তথ। করি নমস্কার । 

তবে গেল। গঙ্গ। জন্ম ভূমি হরিদ্বার ॥ 


১২৮ শ্ীচৈনা ভাগবত । 


পম্প| ভীমরাথ গেল নপ্ত গোদাবরী । 
বেণুতীর্থে পিপাপায় মর্জন আচরি ॥ 
কার্তিক দেখিয়। নিত্যানন্দ মহামতি । 
শ্রীপর্ধত গেল যথা! মহেশ পার্ধতী ॥ 
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরূপে মহেশ পার্বতী । 
সেই শ্রীপর্ধতে দেহে করেন বসতি ॥ 
নিজ ইষ্টদেব চিনিলেন ছুই জন। 
অবধৌতরূপে করে তীর্থ পর্যটন ॥ 
পরম সন্তোষ দোহে অতিথি দেখিস1। 
পাক করিলেন দেবী হরধিত হৈয়৷ ॥ 
পরম আদরে ভিক্ষ। দিলেন প্রভূরে। 
হাসি নিত্যানন্দ পৌছে করে নমস্কারে ॥ 
কি অন্তর কথা হৈল কৃষ্ণ সে জানেন। 
তবে নিত্যানন্দ প্রভূ দ্রাবড়ে গেলেন ॥ 
দেখিয়। বেক্ছটনাথ কাম কোচীপুরী। 
কাঞ্চী হরিঘার গিয়া! গেলেন কাবেরী। 
তবে গেলা শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্য স্থান 
তবে করিলেন হরি ক্ষেত্রেরে পয়ান ॥ 
খাষভ পর্বতে গেল দক্ষিণ মথুরা । 
কৃতমালা তাত্রপণী যমুনা উত্তর ॥ 

মলয় পর্বত গেলা অগন্ত্য আলয়। 
তাঁহ'রাও হট হৈল! দেখি মহাঁশয্ব ॥ 
তা সবার অতিথি হইল! নিত্যানন্দ্ । 
বদরিকাশ্রমে গেল! পরম আনব ॥ 


জাম | হক, 


কত দিন নর নাক্ার়ণের আশ্রমে । 
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম নির্জনে ॥ 
তবে নন্দীগ্রামে গেল! ব্যাসের আলয়। 
ব্যাস চিনিলেন বরারাম মহাশয় ॥ 
সাক্ষাত হইয়। ব্যাস আতিথ্য করিল1। 
গ্রভুও ব্যাসেরে দণ্ড প্রণত হইল] ॥ 
তবে নিত্যানন্দ গেল৷ বৌদ্ধের ভবন । 
দেখিলেন প্রভু বসিয়াছে বৌদ্ধগণ ॥ 
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহ উত্তর ন। করে। 
কুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে ॥ 


পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া । 

বনে ভ্রমে নিত্যানন নির্ভয় হইয়ী ॥ 
তবে প্রভূ আইলেন কন্যক৷ নগর । 
ছুর্গাদেবী দেখি গেল] দক্ষিণ সাগর ॥ 
তবে নিত্যানন্দ গেলা শ্রীঅনস্তপুরে । 
তবে গেলা পঞ্চ অপ্সরার সরোবরে ॥ 
গোকণাখ্য গেল। প্রত শিবের মান্দরে। 
কুলাচলে ত্রিগর্তকে বুলে ঘরে ঘরে ॥ 
দ্বৈপায়নী আর্ধ্য1 দেখি নিত্যানন্দ রাঁয়। 
নির্বিষ্ধ! পায়োফী ভাপী ভ্রমেণ লীলায় ॥ 
রেমা মাহেহ্বতী পুরী মল্ল তীর্থ গেলা। 
সপাবক দিয়৷ প্রভু গ্রতিচি চলিলা ॥ 

এই মত অভয় পরমানন্দ বায়। 

ভ্রমে নিত্যানন্দ ভগ্ন নাহিক ফাহাদ ॥ 


১৩৫ শ্রীচৈতঠম্য ভাগবত । 


নিরন্তর কষণাবেশে শরীর অবশ | 
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে কেবুঝেসে রস ॥ 
এই মত নিত্যানন্দ গ্রতু'র ভ্রমণ। 
দৈবে মাধবেন্ত্র সহ হইল দরশ্লন ॥ 
মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমময় কলেবর । 
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অন্ুচর ॥ 

কৃষ্ণ রস বিনু আর নাঁহক আহার। 
মাধবেন্দ্রপুরী দেহে কষ্ছের বিকার ॥ 
যাঁর শিষা মহ) প্রভূ আচার্ধা গোসাঞ্ি। 
কি কহিব আর তীর প্রেমের বড়াই ॥ 
মাধব পুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ। 
ততক্ষণে প্রেমে মুচ্ছ? হইল! নিষ্পন্ন ॥ 
নিত্যানন! দেখি মাত্র শ্রীমাধবপুরী । 
পড়িল! মচ্ছিত হঞ্া] আপন! পাসরি ॥ 
ভ্তিরসে আদি মাধবেন্ত্র স্ত্রধার। 
শ্রীগৌরচন্ত্র কহিয়াছেন বার বার ॥ 
দৌহে মুচ্ছ1 হইলেন দৌহ1 দরশনে | 
কান্দয়ে ঈশ্বরপুরী আদি শিষ্যগণে ॥ 
ক্ষণেকে হইল বাহ্‌ দৃষ্টি ছুই জন। 
অন্তান্তে গলা ধরি করেন ক্রন্দন ॥ 
বালু গড়ি যায় ছুই প্রভু প্রেমরসে। 
হস্কার করয়ে কষ্চ প্রেমের আবেশে ॥ 
প্রেম নদী বছে ছুই প্রভৃর নয়নে। 
পৃথিবী হইল সিক্ত ধন্য হেন মানে ॥ 


সাদিখও | 


কম্প অশ্রু পুলক ভাবের অন্ত নাঞ্চি। 
দুই দেছে,বিহরয়ে চৈতন্ত গোসাঞ্ি | 
নিত্যানন্দ বলে তীর্থ করিলাম যত। 
সম্যক ভাহার ফল পাইলাম তত ॥ 
নয়নে দেখিন্থ মাধবেক্ত্রের চরণ। 

এ প্রেম দেখিয়। ধন; হইল জীবন ॥ 
মাখবেজ্্রপুরী নিত্যানন্দ করি কোলে । 
উত্তর ন' ন্,রে রুদ্ধ ক প্রেম জলে ॥ 
হেন প্রীত হইলেন মাধবেকজ্দ্রপুরী | 
বক্ষ হৈতে নিত্যাণন্দ বাহির না করি ॥ 
ঈশ্বরপুরী ব্রহ্গানন্দ পুরী আদি যত। 
সর্ব শিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত ॥ 
সবে যত মহাজন সম্ভাষ! করেন । 
কৃষ্ক প্রেম কাহার শরীরে ন। দেখেন ॥ 
সবেই পায়েন ছুঃখ জন সম্ভাধিয়। 
অতএব বন সবে ভ্রমেণ দেখিয়া ॥ 
অন্যান্য পে সব ছুঃথের হৈল নাশ। 
অন্যান্য দেখি রুষ্ প্রেমের প্রকাশ ॥ 
কত দিন নিত্যানন্দ মাধবেন্ছ্র সঙ্গে। 
ভ্রমেণ শ্রীকষ্চ কথ। পরানন্ন বঙ্গে ॥ 
মাধবেন্দ্র কথ! অতি অদ্ভুত কথন। 
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন ॥ 
অহর্নিশ কৃষ্ণপ্রেম মদ্যপের প্রায় । 
হাসে কান্দে হৈ হৈ করেহায় হায় ॥ 


১৩২ অআীচৈতন্য ভাগবত । 


নিত্যানন্দ মহ! যত গোবিন্দের রসে.। 
ঢুলিয় ঢুলিয়া পড়ে অক্ট অষ্ট হাসে ॥ 
দেৌহার অদ্ভুত ভাব দেখি শিষ্যগণ ৷ 
নিরবধি হরি বলি করয়ে কীর্তন ॥ 
রাত্রি দিন কেহ নাহি জানে তত্ব রসে। 
কত কাল যায় কেহ ক্ষণ নাহি বাসে॥ 
মাধবেন্ত্র সঙ্গে যত হইল আখ্যান। 

কে জানয়ে তাহ। কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ | 
মাধৰেন্দ্র নিত্যানন্দ ছাড়িতে ন। পারে। 
নিরবধি নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে ॥ 
মাধবেন্ত্র বলে প্রেম না দেখিল কোথা । 
সেই মোর সর্ব তীর্থ হেন প্রেম ঘথ। ॥ 
জানিল কৃষ্ণের কৃপা আছে আমার প্রতি । 
নিতানন্দ হেন বন্ধু পাইন সংহতি ॥ 
বেসে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয় । 
সেই স্থনি সর্ব তীর্থ বৈকুগ্ঠাদি ময় ॥ 
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে। 
অবশ্য পাইব কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে ॥ 
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেব রছে। 
ভক্ত হইলেও পে কৃষ্ণের প্রিয় নহে ॥ 
এই মত মাধবেন্ত্র নিত্যানন্দ প্রতি । 
'মহর্নিশ বলেন করেন রতি মতি ॥ 
মাধবেঙ্ত্র প্রতি নিতযানন্দ মহাশয় | 
গুরু বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর ন1 করয় ॥ 


আদিখও। ১৩৩ 
এই মত অন্তাঁন্ভে ছুই মহামতি। 
কৃষ্ধ প্রেমে না জানেন কোথ। দিব! রাঁতি ॥ 
কত দিন মাঁধবেন্ত্র সঙ্গে নিতাযানন্দ | 
থাকিয়া চলিলা শেষে যথ। সেতুবন্ধ ॥ 
মাধবেন্দ্র চলিল1 সরযু দেখিবার । 
রুষ্ণাবেশে কেহ নিজ দেহ নাহি স্মরে॥ 
অতএব জীবনের রক্ষা সে বিরহে। 
বাস্ত থাকিলে কি দেবিচ্ছেদে প্রাণ রহে ॥ 
নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র ছুই দরশন। 
যে শুনর়ে তারে মিলে কৃঞ্চ প্রেম ধন ॥ 
হেনমতে নিত্যানন্দ শ্রমে প্রেম রসে। 
প্লেতুবন্ধে আইলেন কতেক দিবসে ॥ 
ধন্থু তীর্থে ন্নান করি গেলা রামেশ্বর । 
বে গুতু আইলেন বিজরা নগর | 
মায়াপুরী অবস্তি দেখিয়া গোদাবরী। 
আঁইলেন জিওড় নৃদমিংহ দেবপুরী ॥ 
তরিমল্ল দেখিয়! কৃষ্মননাথ পুণ্য স্থান । 
শেষে নীলাচল-চন্দ্র দেখিতে পয়্ান ॥ 
আইলেন নীলাচল চন্দ্রের নগরে । 
ধ্বজ দেখি মাত্র মুচ্ছ? হইল! শরীরে ॥ 
দেখিলেন চতুর্ধ,হ দূপ জগন্নাথ । 
প্রকট পরমানন্দ ভক্তবর্গ সাথ ॥ 
দেখি মাত্র হইলেন. পুলকে মৃচ্ছি'তে। 
পুনঃ বাহা হয় পুনঃ পড়ে পৃথিবীতে ॥ 


১৩৪ আীতৈতনা ভাগবত। 


কম্প স্বেদ পুলকাশ্র আছাড় হুঙ্কার । 
কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার ॥ 
এই মত নিত্যানন্দ থাফি নীলাচলে। 
দেখি গঙ্গ। সাগর আইল! কুতুহলে । 
তাঁর তীর্থ ঘাত্রা সব কে পারে কহিতে। 
কিছু লিখিলাম মাত্র তার কপা হৈতে ॥ 
এই মত তীর্থ ভ্রমি নিত্যানন্দ রায়। 
পুনর্ধার আমিয়' মিলিল মধুরায় ॥ 
নিরবধি বন্দাঘনে করেন বনতি। 
কষ্ের আবেশে না জাঁনেন দিবা রাঁতি ॥ 
আহাৰ নাহিক কদাচিত ছুপ্ধ পান। 
সেহ অযাটিত যদি কেহ করে দান ॥ 
নবদ্বীপে গৌবচন্ত্র আছে গুপ্তভাবে । 
ইহা! নিত্যানন্দ স্বরূপের মনে জাগে ॥ 
আপন প্রশ্বধ্য প্রত প্রকাশিব যবে। 
আমি গিয়া করিমু আপন সেব তবে ॥ 
এই মানফিক করি নিত্যানন্দ গায়। 
মথুরা ছাঁড়িরা নবন্ধীপে নাহি যায় ॥ 
নিরবধি বিহরয্বে কালিন্দীপ জলে । 
শিশু সঙ্গে বুন্দাবনে ধুলা খেল। খেলে ॥ 
যদ্যপিও নিত্যানন্দ ধরে সর্ধ শক্তি। 
তথাপিও কারে দিতে না পারেন ভক্তি ॥ 
যবে গৌরচন্ত্র প্রভু করিব প্রকাশ । 
তাহার আজায় ভাক্ত দানের বিলাস॥ 


আদিখওড। 


কেহ কিছু না করে চৈভন্য আজ্ঞা বিনে। 
ইহাতে অন্পত1 নাহি পায় প্রভৃগণে ॥ 
কি অনস্ত কিবা শিৰ অজাদি দেবতা । 
চৈতন্য আজ্জায় হর্ত। কর্ত) পাঁলগ়িত1 ॥ 
ইহাঁতে যে পাপীগণ মনে ছুঃথ পান । 
বৈষ্বের অদৃশ্য সে পাপী সর্বথাঁয় ॥ 
সাক্ষাতেই দেখ সবে এই ত্রিভুবনে ৷ 
নিত্যানন্দ ঘৰ্ধর] পাইলেন প্রেমধনে ॥ 
চৈতন্যের আদি ভক্ত নিত্যানন্দ রাঁৰ । 
চৈতন্যের বূস বৈসে যাহার জিহ্বার ॥ 
অহর্নিশ চৈতন্যের কথ প্রভূ কয়। 
তারে ভজিলে সে চৈতন্যে ভক্তি হয় ॥ 
আদি দেব জয় জয় নিভ্যানন্দ রাঁর । 
চৈতন্য মহিমা স্কুরে বাহার কৃপায় ॥ 
চৈতন্য কৃপায় হয় নিত্যানন্দে রঠি। 
নিত্যানন্দ গ্জানিলে আপদ যায় কতি। 
সংসারের পার হঞ&1 ভক্তির সাগরে । 
যে'ড়ুবিবে সে ভদ্ভুক নিতাই টাদদেরে ॥ 
কেহ বলে নিত্যানন্দ যেন বলরাম । 
কেহ বলে চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম ॥ 
কিব। যতী নিত্যানন্দ কিব। ভক্ত জ্ঞানি। 
যাঁর যেন মত ইচ্ছ! না বলয়ে কেনি ॥ 
যে সে ফেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নছে। 
তোমার মে পাদ,পন্ু, রক হৃদয়ে ॥ 


৩৬ অীচৈতন্য ভাগবত । 


এত পরিহারেও ষেপাঁপী নিন্দা করে। 
তবে লাথে মারি তার শিরের উপরে ॥ 
কোন চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দ প্রতি । 
মন্দ বলে হেন দেখ সে কেবলস্ততি ॥ 
নিভ্য শুদ্ধ জ্ঞানবস্ত বৈঝুব সকল। 
তবে সে কলহ দেখ সব কুতুহল ॥ 
ইথে একজনের হইয়! পক্ষ সে । 
অনা জনে নিন্দ1 করে ক্ষয় যায় সে। 
নিত্যানন্দ স্বরূপে সে নিন্দ। না লওয়ান্ত । 
তার পথে থাকিলে সে গৌরচন্দ্র পাঁ় ॥ 
হেন দিন হৈব কি চৈতন্য নিত্যানন্দ | 
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দিগে ভক্তবৃন্দ ॥ 
সর্বভাঁবে শ্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ | 
তার হুইয়। ভ্জি যেন গ্রভু গৌরচন্দ্র ॥ 
নিত্যানন্দ স্বরূপের স্থানে ভাগবত। 
জন্মে জন্মে পড়িবাঙ এই অভিমত ॥ 
জর জয় মহা! প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গচন্ত্র। 
দিলাও মিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ | 
তথাপিও এই কৃপা কর মহাশয়। 
তোমাতে তাহাতে যেন চিত্ত বিত্ত রয় ॥ 
তোমার পরম ভক্ত নিত্যানন্দ রায়। 
বিন! তুমি দিলে তারে কেহ নাহি পায় 
বৃন্দাবন আদি করি ভ্রমে নিত্যানন্দ । 
যাবত না আপনে প্রকাশে গৌরচন্ত্র॥ 


আদিখণ্ড। ১৩স্ 


নিত্যানন্দ স্বরূপের তীর্থ পর্য্টটন । 
যেই ইহ! শুনে তারে মিলে প্রেমধন ॥ 
শীরুষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ টাদ জান। 
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ 


ইতি আদিখণ্ডে শ্রীনিতাইচাদ বাল্যলীল! 
তীর্থযাত্রা কথনং নাম অইমোহ্ধ্যায়ঃ 1৮ 


জয় জয় গৌরচন্দ্র মহ] মহেশ্বর। 
জয় নিত্যানন্দ প্রির নিত্য কলেবর॥ 
জয় প্ীগে।বিন ফারপালকের নাথ € 
ভীব প্রতি কর প্রভূ শুভ দৃষ্টিপাত ॥ 
জয় জয় জগন্নাথ পুক্র বিপ্ররাজ। 
জয় হউ তোর ধত শ্রীভক্ত সমাজ ॥ 
জয় জয় কৃপা(সন্থ কমল লোচন। 
হেন কপা কর তোর যশে রহ মন ॥ 
আদিথণ্ডে শুন ভাই' চৈতন্যের কথ]। 
বিদ্যার বিলাস প্রভু করিলেন যথা ॥ 
হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্বর। 
রাত্রি দন বিদ্যা-রসে নাহি অবদর ॥ 
উষ! কালে সন্ধ্য! করি ভ্রিদশের নাথ । 
পড়িতে চলেন সর্ব শিষ/গণ সাথ ॥ 


১৩৮ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


আসিয় বৈসেন গঙ্গাদাসের সভা । 
পক্ষ প্রতি পক্ষ প্রভূ করেন সদায় ॥ 
প্রভ্‌ স্থানে পুথি নাহি চিন্তয়ে যে জন। 
তাহারে সে প্রভু কদর্থেন অন্গষণ ॥ 
পড়িয়! বসেন প্রভূ পুথি চিন্তাইতে । 
যার যত গণ লৈয় বৈসে নান! ভিতে ॥ 
ন। চিন্তে মুরাৰি গুপ্ত পুথি প্রভু স্থানে । 
অতএব প্রভু কিছু চালয়ে তাহানে ॥ 
যৌগপঞউ ছাদে বন্ত্র করিয়। বন্ধন। 
বৈসেন সভার মধ্য করি বীরাদন ॥ 
চন্দনের শোভে উদ্ধ তিলক স্ুভাঁতি। 
মুকুত। গঞ্জষে শ্রীদশনের জ্যোতি? ॥ 
গৌরাঙ্গ সুন্দর বেশ মদন মোহন । 
ষোড়শ বৎসব্র প্রভূ প্রথম যৌবন ॥ 
বৃহস্পতি জিনিয়! পাগ্ডত্য পরকাশ। 
স্বতন্ত্রয়ে পুথি চিন্তে তারে করে হাল ॥ 
প্রভূ বলে ইথে আছে কোন বড় জন। 
আসিয়? থখণ্ক দেখি আমার স্থাপন ॥ 
সন্ধি কার্ধ্য না জানিয়া কোন'কোন জন।। 
আপনে চিন্তয়ে পুথি প্রবোধে আপনা ॥ 
অহঙ্কার করি লোক ভালে মুর্খ হয়। 
যেব। জানে তার ঠাঞ্জে পুথি ন। চিন্তয় 1 
শুনয়ে মুরারি গুপ্ত আটোপ টক্কার। 


আদিখণ্ড। ১৩৯ 


তথাপিও প্রভু তারে চালেন সদায় । 
সেবক দেখিয়। বড় সুখি ্বিজরায় ॥ 

প্রভূ বলে বৈদ্য তুমি ইহ! কেনে পড়। 
লতা। পাত নিয়! গিয়া রোগী কর দড় ॥ 
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি। 

কফ পিত্ত অলীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥ 
মনে মনে চিত্ত তুমি কে বুঝিবে ইহা। 
ঘরে যাহ তুমি রোগী দৃঢ় কর গিয়া । 
রুদ্র অংশ মুরারি পরম খরতর। 

তথাপি নহিল ক্রোধ দেখি বিশ্বস্তর ॥ 
প্রত্যুত্তর দিলে কেনে বড়ত ঠাকুর। 
সবারেই চাল দেখি গর্বহ প্রচুর ॥ 
স্ত্রবৃত্তি পাঁজি টীকা কত হেন কর। 
আম। জিজ্ঞাঁসিম্ন কি ন। পাইলে উত্তর ॥ 
[বিনা জিজ্ঞাসিয়! বল কি জানিস তুগ্চি | . 
ঠাকুর ব্রাহ্মণ তুমি কি বলিব মুগ্ঞি ॥ 
প্রভু'বলে ব্যাখ্য] কর আজি যে পড়িল|। 
ব্যাখ্য। করে গ্রপ্ত প্রভূ খর্ডিতে লাগিল। ॥ 
গুপ্ত বলে এক অর্থ গুভূ বলে আর। 
প্রভু ভৃত্যে কেহ কারে লারে জিনিবার॥ 
প্রভূর প্রতাবে গুপ্ত পরম পণ্ডিত। 
মুরারির ব্যাখ্য। শুনি হন হরষিত ॥ 
সন্তোষে দিলেন তাঁর অঙ্গে পল্স হস্ত। 
মুরারির দেহ হেল আনন্দ সমস্ত ॥ 


১৪৩ শ্রীচৈতন্যভাগবত। 


চিন্তয়ে যুরারি গুপ্ত আপন হৃদয়। 
প্রাকৃত মনুষ্য কু এ পুরুষ নয়॥ 
এতাদৃশ পাণ্ডতিত্য কি মনুষ্যের হয় । 
হস্তম্পর্শে দেহ হৈল পরানন্দ ময় ॥ 
চিন্তিলে ইহার স্থানে কিছু লজ্জা! নাঞ্ি। 
এমত স্ুবুদ্ধি সর্ব নবদ্ধীপে নাঞ্ি ॥ 
সন্তোধিত হইয়! বলেন বৈদ্যবর । 
চিস্তিব তোমার স্থানে শুন বিশ্বস্তর ॥ 
ঠাকুর সেবকে এই মত করি রঙ্গ । 
গঙ্গ। ন্নানে চলিলেন লৈষ। সব সঙ্গ ॥ 
গঙ্গা স্নান করির। চলিল। প্রভূ ঘরে। 
এই মত বিদ্য] রসে ঈশ্বর বিহরে ॥ 
মুকুন্দ সপ্জয় বুড় মহ! ভাগ্যবান । 
যাহার আলয় বিদযা বিলাসের স্থান ॥ 
তাহার পুজ্রেরে প্রভূ আপনে পড়ার। 
তাহারাও তার প্রতি ভক্ত সব্বথায়॥ 
বড় চত্তীমণ্ডপ আছয়ে তার ঘরে ! 
চতুর্দিকে বিস্তর পড়,যা তার ধরে ॥ 
গোঠ্ি করি তাহাই পড়ান দ্বিজরাজ। 
সেই স্থানে গৌরালের বিধ্যার সমাজ ॥ 
কতরূপে ব্যাথ্য। করে কত বাখগুন। 
অধ্যাপক প্রতি সে আক্ষেপ সর্বক্ষণ ॥ 
গভু কহে সন্ধি কার্য নাহিক যাহার! 
কণিষুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার ॥ 
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হেন জম দেখি ফাকি বলুক আমার । 
তবে জানি ভট্ট মিশ্র পদবী সবার ॥ 
এইমত বৈকুঞ্ঠ নায়ক বিদ্যারসে । 

ক্রীড়া করে চিনিতে না পারে কোন দানে ॥ 
কিছু মাত্র দেখি আই পুভ্রের যৌবন । 
বিবাহের কার্ধ্য মনে চিন্তে অনুক্ষণ ॥ 
দৈবে নেই নবন্ধীপে এক সুত্রাঙ্গণ। 
বল্পভ আচার্য নাম জনকের সম॥ 

তার কন্য। আছে যেন লক্ষ্টী মূর্তিমতী। 
নিরবধি বিপ্র তার চিন্তে যোগাপতি ॥ 
দৈবে লক্ষ্মী এক দিন গেল! গঙ্গ। স্নানে । 
গৌরচন্দ্র হেনই সময়ে সেই খানে ॥ 

নিজ লক্ষ্মী চিনিষ়া হাসিল! গৌরচন্ত্র | 
লক্ষীও বন্দিলা মনে প্রভূ পদদ্বন্দ | 
হেনমতে দৌহ। চিনি দোহা ঘর গেল।। 
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের খেলা ॥ 
ঈশ্বর ইচ্ছায় বিপ্র বনমালী নাম। 

সেই দিন গেল! তিহো! শচী দেবীন্থান॥ 
ন্মস্করি আই-রে বসিল দ্বিজবর। 

আসন দিলেন আই করিয়া! আদর ॥ 
আই-রে বলেন তবে বনমালী আচার্ধ্য। 
পুজ বিবাহের কেন না চিন্তিহ কার্যয ॥ 
বল্পভ আচার্য্য কুলে শীলে সদাচারে। 
নির্দোষে বৈসেন নবদ্বীপের ভিতরে ॥ 


১৪২ শীচৈতন্য ভাগবত। 


ভার কন্যা! লঙ্গণী প্রায় রূপে শীলে মানে। 
সে সম্বন্ধ কর যদি ইচ্ছা হয় মনে ॥ 
আই বলে পিতৃহীন বালক আদার । 
ভীউক পড়,.ক আগে তবে কার্য আর ॥ 
আইর কথার বিপ্র রস না পাইয়! 
চলিলেন বিপ্র কিছু ছুঃখিত হইয়া ॥ 
দৈবে পথে দেখ! হৈল গৌরচন্দ্র সঙ্গে | 
তারে দেখি আলিঙ্গন কৈল প্রভু রঙ্গে ॥ 
প্রভু বলে কহ গিয়াছিলে কোন ভিতে। 
দ্বিজ বলে তোমার জনন সম্ভাধিতে ॥ 
তোমার বিবাহ লাগি বলিলাম তানে। 
না জানি শুনিয়। শ্রদ্ধা! না করিল কেনে ॥ 
শুনি তাঁর বচন ঈশ্বর মৌন হৈল1। 
হাসি তারে সম্ভাধিয়া মন্দিরে আইলা ॥ 
জননীরে হাপিয়। বলেন মেইক্ষণে। 
আচাধ্যের বস্তা! ন। করিল কেনে ॥ 
পুজের ইঙ্গিত পাই শচী হরধিতা। 

আর দিনে বিপ্রে আনি কহিলেন কথ! ॥ 
শচী বলে বিপ্র কালি যে কহিল! তুমি । 
শীঘ্র তাহা করহ বলিল এই আমি॥ 
'আইর চরণ ধুলী লইয়। ব্রাহ্মণ। 
সেইক্ষণে চলিলেন বল্পত ভবন ॥ 

বল্প্ড আচার্য দেখি সম্ত্রমে তাহানে। 
বহু মান করি বদাইলেন. আসনে | 
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আচার্ষা বলেন শুন আমার বচন। 

কন্ত। বিবাহের এবে কর শু লগণ ॥ 

মিশ্র পুরন্দর পুত্র নাম বিশ্বস্তর। 

পরম পণ্ডিত সর্ব গুণের সাগর ॥ 
তোমার কন্তার যোগ্য সেই মহাশয় । 
কহিলাম এই কর যদি চিত্ত লয় ॥ 
শুনিয়। বল্লভাচার্ধ্য বলেন হরিষে। 

সে হেন কন্তার পতি মিলি ভাগ্যবশে॥ 
কৃষ্ণ যদি সুপ্রসন্ব হয়েন আমারে । 
অথবা কমল! গৌরী সন্ত কন্যারে ॥ 
তবে সে দে হেন আসি মিলিবে জামতা। 
আবিলঙ্বে তুমি ইহ1 করহু সর্বথ। | 

সবে এক বচন বলিতে লঙ্জ। পাই। 
আমি সে নির্ধন কিছু দিতে শক্তি নাঞ্জি॥ 
কন্যা মাত্র দিব পঞ্চ হরিতকী দিয়া। 
এই আজ্ঞা সবে তুমি আনিবে মাগিয়। ॥ 
বল্পভ মিশ্রের বাক্য শুনিয়া আচার্য্য । 
সস্তোষে আইল] সিদ্ধ.করি সব কার্য ॥ 
সিদ্ধি কথা আসিয়। কহিল। আই শ্থানে। 
স্রকল হইল কার্য; কর শুতঙ্গণে ॥ 

আপণ্ত লোক শুদি সবে হরধিত হৈলা। 
সবেই উদ্যোগ আদি করিতে লাগিল! ॥ 
অধিরাস লগ্ন করিলেন শুভ দিনে । 

নৃত্য গীত নান। বাদ্য গায় নটগণে ॥ 


১৪৪ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


চতুর্দিগে দ্বিজগণ করে বেদধ্বনি। 
মধ্যে চন্দ্র সম বমিলেন দ্বিজমণি ॥ 
ঈশ্বরের গন্ধমাল! দিয়! গুভক্ষণে। 
অধিবাস করিলেন আত্মবর্থগণে ॥ 
দিব্য গন্ধ চন্দন তান্ুপ মালা দিয়া । 
ব্রাহ্মণগণেরে তুষিলেন হট হৈয়! ॥ 
বল্লভ আচার্য আপি যথা বিধি রূপে । 
অধিবান করাইয়া গেলেন কৌতুকে ॥ 
প্রভাতে উঠিয়! প্রভু করি স্নান দান। 
পিতৃগণে পুঁজিলেন করিয়। সন্মান ॥ 
নৃত্য গীতে বাদ্যে মহা! উঠিল মঙ্গল। 
চতুর্দিকে লেহ দেহ শুনি কোলাহল । 
কত ব। মিলল আসি পতিব্রতা-গণ। 
কতেক বা ইষ্মত্র ব্রাহ্মণ সজ্জবন ॥ 
থই কল! সিন্দুর তাশ্ব ল তৈল দিয়া । 
স্ত্রীগণেরে আই তুষিলেন হর্ষ হুঞা! 
দেবগণ দেব বধূগণ নররূপে। 
প্রভুর বিবাহে আপিয়াঁছেন কৌতুকে ॥ 
বল্লভ আচার্য্য এইমত বিধি ক্রমে । 
করিলেন দেব পিতৃ কার্ধ্য হর্ষ মনে। 
তবে প্রভু গশুভক্ষণে গোধুলী সময়ে । 
যাত্রা করি আইলেন মিশরের আলয়ে ॥ 
প্রভু আইলেন মাত্র মিশ্র গোষ্ঠি সনে। 
আনন সাগরে মগ্ন হৈল1 সবে মনে।॥ 
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সম্্রমে আসন দিয়! যখাবিধি বূপে। 
জামাতারে বদাইলা পরম কৌতুকে ॥ 
শেষে সর্ব অলঙ্কারে করিয়! ভূষিত। 
লক্গমী কন্ত। আনিলেন প্রভুর সমীপ॥ 
হরি ধ্বনি সর্লোকে লাগিল। করিতে | 
তুলিলেন সবে লক্ষ্টী পৃথিবী হইতে ॥ 
তবে লক্্টী প্রদক্ষিণ করি সপ্তবার। 
যোড় হক্সে রহিলেন করি নমস্কার ॥ 
তবে শেষে হৈল পুষ্প মাল! ফেলাফেলী 
লক্গশ্ী নারায়ণ পৌছে মহা কুতৃহলী ॥ 
দিব্য মাল! দিয়া লক্ষী প্রভূর চরণে । 
নমস্করি করিলেন আত্ম সমর্পণে ॥ 

সর্ধ্ঘ দিকে মহা জয় জয় হরিধ্বনি। 
উঠিল পরমানন্দ মার নাহি শুনি ॥ 
হেনমতে শ্রীমুখ চন্দ্রিকা করি রসে। 
বসিলেন প্রভু লক্ষী করি বাম পাশে। 
প্রথম বয়স প্রভূ জিনিয়া মদন | 

বাম পাশে লক্ষ্মী বসিপেন সেইক্ষণ ॥ 
কি শোভা কিস সে হইল মিশ্র ঘরে। 
কোন্‌ জন তাহ! বর্ণিবারে শর্ি ধরে ॥ 
তবে শেষে বল্পভ করিতে কন্ত। হান 
বদিলেন ষে হেন ভীম্মক বিদ্যমান ॥ 
যে চরণে পাদ্য দিয় শঙ্কর ব্রহ্মার । 
লগত স্থজিতে শর্কি হইল সবার ॥ 


১৪৩ শীচৈতন্যভাগবত । 


হেন পাদ পদ্মে পাদ্য দিল! বিপ্রবর। 
বস্ত্র মাল চন্দনে ভূযিয়া কলেবর & 
বথাবিধি রূপে কন্য। কবি সমর্পণ । 
আনন্দ সাগরে মনন হইলা। ত্রাঙ্ধণ ॥ 
তবে বত কিছু কুল ব্যবহার আছ। 
পতিব্রতাগণে তাহ? করিলেন পাছে ॥ 
সে রাত্রি তথায় থাকি তবে আর দিনে। 
নিজ গৃহে আইল মহা প্রভূ লক্ষ্মী নে ॥ 
লক্ীর সহিত প্রভূ চড়িয়! দোলায়। 
আইসেশ দেখিতে কল লোক ধায়! 
গন্ধ মাল্য অলঙ্কার মুকুট চন্দন। 

কজঙ্জলে উজ্জল ছুই লক্ষী নারায়ণ ॥ 
সর্ব লোক দেখি মাত্র ধন্ত ধন্ত বলে। 
বিশেষে জ্রীগণ অতি পড়িলেন ভোলে ॥ 
কতকালি এ বা ভাগ্যবতী হরগোৌরী | 
নিফপটে মেবিলেন কত ভক্তি করি ॥ 
অল্প ভাগে। কন্যার কি হেন স্বামী মিলে । 
এই হর গোরী হেন বুঝি কেহ বলে 
কেহ বলে ইন্দ্র শচী রতি বাঁ মদন। 
কোন নারী বলে এই লক্ষ্মী নারারণ ॥ 
কোন নারীগণ বলে যেন সীতারাম। 
দোলাপরি শোভিয়াছে অতি অনুপম ॥ 
এই মত নানারূপ বলে নারীগণে | 

শুভ দৃষ্টে মবে দেখে লক্ষী নারাম্ণে ॥ 


আদথওড। ১5৭ 


হেনমতে নৃত্য পীতে বাদ্য কোলাহলে। 
নিজগৃহে প্রভূ আইলেন সন্ধ্যাকালে ॥ 
তবে শচী দেবী বিপ্র পত্বীগণ লঞ1। 
পুল্রবধ ঘরে আনিলেন হই হ 451 ॥ 
দ্বিজ আদি বত জাতি নট বাজনীয়] । 
সবাঁরে তুষিল! ধন বস্্ বাক্য দিয় ॥ 
যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ পুণা কথ!। 
তাহার সংসার বন্ধ না হয় সর্ধথ1 ॥ 
প্রভু পার্খে লক্ষ্মীর হইল অবস্থান । 
শচী গৃহ হইল পরম জ্যোভিঃধাম ॥ 
নিরবধি দেখে শচী কি ঘর বাহিরে। 
পরম অদ্ভূত রূপ লখিতে না পারে ॥ 
কথন পুর পাশে দেখে অগ্রিশিথা। 
উলটিয়া চাহিতে না পায় আর দেখা ॥ 
কমল পুম্পের গন্ধ ক্ষণে পায়। 

গরম বিশ্মিত আই চিন্তেন সদায় ॥ 
আই চিত্তে বুঝিলাম কারণ ইহার। 

এ ধন্যায় অধিষ্ঠান আছে কমলার ॥ 
অতএব জ্যোতিঃ দেখি পদ্গন্ধ পাই। 
পূর্ব প্রায় দারিদ্র্য দুঃখ তত নাই ॥ 
এই লক্ষ্মী বধূ আসি গৃছে প্রবেশিলে। 
কোঁথ। হৈতে না জানি আসিয়! সব মিলে ॥ 
এইরূপ নানা মত কথ! আই কর। 
ব্যক্ত হইয়াও প্রভু ব্যক্ত নাই হয় ॥ 


১৫৮ শ্রীচৈতন্য ভাগবত। 


ঈশ্বরের ইচ্ছ। বুঝিবার শক্তি কার। 
কিরূপে করেন কোন কালের বিহার ? 
ঈশ্বরে ও আপনারে ন। জানয়ে যবে। 
লক্ষণীও জানিতে শক্তি না ধরেন তবে ॥ 
এই সব শাস্ত্রে বেদে পুরাণে বাখানে। 
যারে তান কপ! হয় সেই জানে তানে ॥ 
এই মত গুপ্তভাবে আছে দ্বিজরাজ। 
অধ্যয়ন বিনা আঁর লাহি কোন কাজ 1 
জিনিয়া কন্দর্প কোটা রূপ মনোহর । 
প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্য স্ন্দর ॥ 
আলানু-লঙ্বিত তুজ কমল নয়ন। 

অধরে তাম্ব'ল দিবা বাস পরিধান ॥ 
সর্বদায় পরিহাল মূর্তি বিদ্যাবলে । 
স্হত্র পড়,য়। সঙ্গে যবে প্রভূ চলে 

সর্ধ নবদ্বীপ ভ্রমে নবদ্বীপ-প্ি। 
পুস্তকের রূপে করে প্রিয়। সরস্বতী ॥ 
নবদ্বীপে হেন নাহি পণ্ডিতের নাম । 
যে আসিয়। বুঝিবেক প্রভুর ব্যাখ্যান ॥ 
সবে এক গঙ্গাদ্দাস মহ] ভাগ্যবান । 
যার ঠাঁঞ্চ প্রভু করে বিদ্যার আদান ॥ 
সকল সংসার দেখি বলে ধন্য ধন্য । 

এ নন্দন যাহার তাহার কোন দৈন্য ॥ 
যতেক প্রকৃতি দেখে মদন সমান। 
পাঁধওী দেখয়ে যেন যম.বিদ্যমাঁন ॥ 


আদিখণড। ৯৪৯ 


পণ্ডিত সকল দেখে যেন বৃহস্পতি । 

এই মত দেখে সবে যার যেন মতি ॥ 
দেখি বিশ্বস্তর রূপ নকল বৈষ্ব॥ 

হরিষ বিষাঁদ হই মনে ভাবে সবৰ॥ 

হেন দিব্য শরীরে ল। ভয় কৃষ্ণ রস। 

কি করিবে বিদ্যায় হইলে কালবশ॥ 
মোহিত বৈষ্ণব সব প্রভুর মারায় । 
দেখিয়াও তবু কেহ দেখিতে নাপায়। 
নাক্ষাতেও প্রভু দেখি কেহ কেহ বলে। 
কি কার্য্যে গোডাঁও কাল তুমি বিদ্যা ভোলে ॥ 
শুনিয়। হাসেন প্রভূ সেবকের বাক্য। 
প্রভু বলে তোমরা শিক্ষাও মোর ভাগ্য ॥ 
হেনমতে প্রভ্‌ গোঙায়েন বিদ্যারসে। 
সেবকে টিনিতে নারে অন্ত জন কিসে ॥ 
চতুদ্দিগ হইতে লোক নবদ্বীপে যায় । 
নবদ্বীপে.পড়িলে সে বিদা। রস পায় ॥ 
চাটীগ্রাম নিবাসিও অনেক তথায় । 
পড়েন বৈষ্ণব সব রহেন গঙ্গায় ॥ 

সবেই অন্মিক্লাছেন প্রভুর আঁজ্ঞায়। 
সবেই বিরক্ত কৃষ্ণভক্ত সর্বথায় ॥ 
অন্যান্যে মিলি স:ব পড়িম্ব! শুনিয়। 
করেন গৌবিন্দ চ্চ1 নিভৃতে বমিয়া ॥ 
সর্ব বৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একাস্ত। 
মুকুন্দের গান্নে দ্রবে দকল মহাস্ত ॥ 


১৫০ শীচৈতন্ায ভাগবত । 


বিকাল হইলে আসি ভাগবতগণ। 
অদ্বৈত সভায় সবে হয়েন মিলন ॥ 

যেই মাত্র মুকুন্দ গায়েন কষ্ণগীত | 

হেন নাহি জানি কেবা পড়ে কোন ভীত ॥ 
কেহ কান্দে কেহ হানে কেহ নৃত্য করে। 
গড়াগড়ি যায় কেহ বস্ত্র না সন্ঘরে ॥ 
হুঙ্কার করয়ে কেহ মালসাট মারে। 

কেহ গিয়| মুকুন্দের ছুই পায়ে ধরে ॥ 
এইমতে উঠয়ে পরমানন্দ সখ । 

না৷ জানে বৈষ্ব সব আর কোন ছুঃথ ॥ 
প্রভুও মুকুন্ব প্রতি বড় সুখী মনে। 
দেখিলেই মুকুন্দেরে ধরেন আপনে ॥ 
প্রভু নিজ্ঞাসেন ফাকি বাখানে মুকুন্দ। 
প্রভু বলে কিছু নহে বড় লাগে ধন্দ॥ 
মুকুন্দ প্িত বড় প্রতুর প্রভাবে। 

পক্ষ প্রতি পক্ষ করি প্রভূ সনে লাগে ॥ 
এই মত প্রভূ নিজ সেবক চিনিয়া। 
লিজ্ঞাসেন ফাকি সবে যায়েন হারিয়! ॥ 
জীবাসাদি দেখিলেও ফাকি জিজ্ঞাসেন। 
মিথ্য! বাক্য ব্যয় ভয়ে সবে পলায়েন ॥ 
সহজে বিরক্ত সবে প্রীকৃ্চের রসে। 

কৃষ্ণ ব্যাধ্যা বিন আর কিছু নাহি বাসে 
দেখিলেই প্রভু মাত্র ফাকি সে লিজ্ঞাসে 1 
প্রবোধিতে নারে কেহ হাসে উপহাসে॥ 


আদিখণ্ড। ১৫১ 


যদি কেহ দেখে প্রভু আইসেন দুরে । 
সবে পলায়েন ফাকি জিজ্ঞাসের ভরে ॥ 
কুচ কথা! শুনিতে ই সবে ভাল বাসে। 
ফাকি বিনু গ্রভূ কুষ্ণ কথ। ন। জিজ্ঞাসে | 
রাজপথে প্রভু আইসেন এক দিন। 
পড়,য়ার সঙ্গে মহা উদ্ধতের চিন ॥ 

মুকুন্দ যায়েন গঙ্গা শ্লান করিবারে। 

প্রভু দেখে আঁড়ে পলাইল! কত দূরে ॥ 
দেখি গরু নিজ্ঞাসেন গোধিনের স্থানে । 
এ বেট! আমারে দেখি পলশইল কেনে ॥ 
গোবিন্দ বলেন আমি না জানি পঞ্ডিত। 
আর কোন কার্ষেয ব| চলিল কোন ভীত ॥ 
প্রভূ বলে জানিলাম যে লাগি পলায়। 
বহির্শথ সম্ভাষা করিতে না জুয়ায় ॥ 

এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র। 
পাজি বৃত্তি টাক! আমি বাখানি যে মাত্র ॥ 
আমা সম্তভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন । 
অতএব আম! দেখি করে পলায়ন ॥ 
সন্তোষে পাড়েন গালি প্রভু মুকুন্দেরে। 
ব্যপদেশে প্রকাশ করেন আপনারে ॥ 
প্রভু বলে আরে বেটা কত দিন থাঁক। 
পলাইলে কোথ। মোর এড়াইবে পাক ॥ 
হাসি বলে' প্রভু আগে পড় কত দিন। 
তবে সে দেখিবে মোর বৈষ্ণবের চিন ॥ 


১৫২ শ্রীচৈতন্যভাগবত। 


এমন বৈষ্ণব মুঞ্চি হইমু সংসারে । 

অন্জ ভব আসিবেক আমার ছুয়ারে ॥ 
শুন ভাই সব এই আমার বচন। 
বৈষ্ণব হইব মুঞ্ি সর্ব বিলক্ষণ ॥ 
আমারে দেখিয়! এবে যে শব পলায়। 
তাহারাঁও যেন মোর গণ কীর্তি গায় ॥ 
এতেক ঘলিয়া প্রভূ চলিল! হাসিতে । 
ঘরে গেলা নিজ শিষ্যগণের সহিতে ॥ 
এই যত রঙ্গ করে বিশ্বস্তর রাঁয়। 

কে তানে জানিতে পারে যদি ন1 জানা ॥ 
ছেনযতে ভক্তগণে নদীয়া বৈসে ( 
সকল নদীয়। মত্ত ধন পুত্র রসে ॥ 
শুনিলেই কীর্তন করয়ে পরিহান । 
কেহ বলে সব পেট পুষিবার আশ! 
কেহ বলে জ্ঞান যোগ এড়িক্া বিচার | 
উদ্ধতের প্রায় ন্থত্য কোন ব্যবহার ॥ 
কেহ বলে কতরূপ পড়িল ভাগবত । 
নাচিব কাদিব হেন না দেখিল পথ ॥ 
শ্রীবাস পঞ্ডিত চাবি ভাইর লাগিয়1। 
নিদ্রা নাই যাই ভাই ভোজন করিয়1॥ 
ধীরে ধীরে কৃষ্ণ বলিলে কি পুণ্য নহে। 
নাচিলে গাইলে ভাক ছাড়িলে কি হয়ে ॥ 
এই মত যত পাপ পাষপ্তীর গণ। 
দেখিলেই বৈষব করেন সংকথন ॥ 


আদিখওড। ১৫৩ 


শুনিয়া বৈষব সব মহা ছুঃখ পার । 
কৃষ্ণ বলি সবেই কাদেন উর্ধরায় ॥ 
কত দিনে এ সব হুঃখের হইব নাশ। 
ভগতেরে কৃগ্ুচন্ত্র করহ প্রকাশ ॥ 
সকল বৈষ্ণব মিলি অদ্থৈতের স্থানে। 
পাঁষস্তীর বচন করেন নিবেদনে ॥ 
শুনিয়! অদ্বৈত হয় রুদ্র অবতার । 
ংহারিমু সব ধলি করনে হুঙ্কার ॥ 
আঁঘদিতেছে এই মোর গ্রাভু চক্রধর। 
দেখিবা কি হয় এই নদীম্ব। ভিতর ॥ 
করাইমু কৃষ্ণ সর্ব নয়ন পোচর । 
'তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিনার | 
আর দ্িনকত গিয়। থাক ভাই সব। 
এথাই দেখিব। সব কষ অনুভব ॥ 
অদ্বৈতের বাক্য শুনি ভাগবতগণ। 
হুঃখ পাপরিঘ1 সবে করেন কীর্তন ॥ 
উঠিল কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল। 
অদ্বৈত সহিত সবে হইলা বিহ্বল ॥ 
পাষণ্তীর বাক্য জাল! সব গেল দূর । 
এই মত পুলকিত নবদ্বীপ পুর ॥ 
অধ্যয়ন সুথে প্রভু বিশ্ব্তর রায়। 
নিরবধি জননীর আনন্দ বাড়ায় ॥ 
হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী । 
আইলেন অতি অলক্ষিত বেশ. ধর ॥ 


১৫৪ শ্রীচৈতন্য ভাগবত। 


ক্লঃ-রপে পরম বিহ্বল মহাশয় । 
একান্ত কষ্খের প্রিয় অতি দয়াময় ॥ 
তার বেশে তারে কেহ চিনিতে না পারে। 
দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত মন্দিরে ॥ 
যেখানে অদ্বৈত সেব। করেন বসিয়।। 
সন্ধুথে বসিল। বড় সঙ্কোচিত হইয়া ॥ 
বৈষ্ণবের তেজঃ বৈষ্ঞবেরে না লুকায়। 
পুনঃ পুনঃ অট্ধিত তাহার পানে চায় ॥ 
অদ্বৈত বলেন বাপ তুমি কোন জন। 
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ভূমি হেন লয় মন ॥ 
বলেন ঈশ্বর পুরী লামি শৃদ্রাধম। 
দেখিবাঁরে আইলাম তোমার চরণ ॥ 
বুঝিয়া মুকুন্দ এক কৃষ্ণের চরিত । 
গাইতে লাগিল অতি প্রেমের সহিত ॥ 
যেই মাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গীতে। 
পড়িল ঈশ্বর পুরী ঢলি পৃথিবীতে ॥ 
নয়নের জলে অন্ত নাহিক তাঁহাঁন। 
পুনঃ পুনঃ বাড়ে প্রেম ধারার পয়ান ॥ 
আস্তে ব্যস্তে অদ্বৈত তুলিলা! নিজ কোলে । 
সিধিত হইল অঙ্গ নয়নের জলে ॥ 
সম্বরণ নহে প্রেধ পুনঃ পুনঃ বাড়ে। 
সস্তোঁষে মুকুন্দ উচ্চ করি শোক পড়ে॥ 
দেখিয়া! টবষ্চব সব প্রেমের বিকার । 
অতুল আনন্দ মনে জন্মিল সবার ॥ 


আদ্দিখণ্ড। ১৫৫ 


পাছে সবে জানিলেন শ্রঈশ্বর পুরী । 
প্রেম দেখি সবেই সঙরে হরি হরি ॥ 
এই মত ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ পুরে | 
অলক্ষিতে বুলেন চিনিতে কেহ নারে ॥ 
দৈবে এক দিন প্রভু শ্রীগৌরস্ুন্নর। 
পড়াইয়) আইসেন আপনার ঘর॥ 
পথে দেখ! হইল ঈশ্বরপুরী সনে। 
ভূত্য দেখি প্রভু নমস্করিল! আপনে ॥ 
অতি অনির্বচনীয় ঠাকুব সুন্দর । 

সর্ব মতে সর্ধ বিলক্ষণ গুণধর ॥ 
বদ্যপিও তান মন্্ব কেহ নাহি জানে। 
তথাপি সাধবন করে দেখি সর্ব জনে ॥ 
চাছেন ঈশ্বর পুরী প্রভুর শরীর। 

1সদ্ধ পুরুষের প্রায় পরণ গম্ভীর ॥ 
ভিজ্ঞাসেন তোমার কি নাম বিপ্রবর। 
ক পুথি পড়াও পড় কোন স্থানে ঘর ॥ 
ণেবে সবে বলিলেন নিমাঞ্চি পঞ্ডিত। 
তম সে বলিয়া বড় ইল হরষিত ॥ 
ভক্ষা নিমন্ত্রণ প্রভূ করিলেন তানে। 
মহাদরে গৃহে লই চলিলা আপনে ॥ 
রূষ্েের নৈবেদশ শহী করিলেন গিয়া । 
ভিক্ষা করি বিষ্ুগৃহে বদিলা আসিন। ॥ 
কণ্ডের প্রস্তাব সব কহিতে লাগিল! । 
কহিতে কৃষ্েের কথা অবশ হইলা ॥ 


১৫৬ অীচৈতন্য ভাগধত | 


অপুর্ব প্রেমের ধারা দেখিয়] সম্তোষ। 
ন। প্রকাশে আপন লোকের দিন দোষ ॥ 
প্লাস কত গোপীনাথ আচাধ্যের ঘরে । 
রহিল! ঈশ্বর পুরী নবদ্ীপ পুরে ॥ 
সবে বড় উল্লামিত দেখিতে তাহানে | 
প্রভৃ৪ দেখিতে নিত্য চলেন আপনে ॥ 
গদাধর পণ্ডিতের দেখি প্রেম জল। 
বড় প্রীত বাসে তারে বৈষ্ঞব সকল ॥ 
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত বড় মনে । 
ঈশ্বর পুরীও প্নেহ করেন তাহানে। 
গদাধর পণ্ডিতের আপনার কৃত। 

পুথি পড়ায়েন নাম কৃষ্ণচলীলা মুত ॥ 
পড়াইয়। পড়িয়া! ঠাকুর সন্ধ্য। কালে। 
ঈশ্বরপুরীরে নমস্করিবারে চলে ॥ 

প্রহ্থ দেখি শ্রীঈশ্বরপুরী হরযিত | 

প্রভু হেন ন। জানেন তবু বড় প্রীত ॥ 
ছাসিয়! বলেন তুমি পরম পণ্ডিত। 
আমি পুথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত |! 
সকল বলিব! কথ! থাকে কোন দোষ । 
ইহাতে আমার বড় পরম সন্তোষ | 
প্রভূ বলে ভক্ত বাকা কষ্চের বর্ণন। 
ইহাতে যে দৌষ দেখে সেই পাপী জন॥ 
ভক্তের কবিত্ব যেতেমতে কেনে নয়। 
সর্বথ। কক্ষের প্রীত তাহাতে নিশ্চয় ॥ 


স্বাদিখগ্ড। ১ 

মূর্ধে ঘলে বিষ্াক্স বিষণবে বলে ধীর। 
ছুই বাক্য পরিপ্রহ করে কৃষ্ণ বীর ॥ 
তথাহি। মূর্থে বদতি বিষ্কায় বুধে! রতি বিষ্কবে॥ 
উভয়স্ত সমং পুণ্যং তাবগ্রাহী জনার্দনঃ ॥ 

ইহাতে যে দোষ দেখে তাহার সে দোঁষ। 
ভক্তের বর্ণন মান্ত্র কষ্খের সন্তোষ ॥ 
অতএব তোমার সে প্রেমের বর্ণন! 
ইহাতে দুর্ঘিবে কোন্‌ সাহসিক জন॥ 
শুনিয়। ঈশ্বরপুরী প্রভুর উত্তর। 
অমৃত সিঞ্চিত হইল সর্ব কলেবর ॥ 
পুনঃ হাসি বলেন তোমার দোষ নাঞ্জি। 
অবশ্য বলিব! দোষ থাকে যেই ঠাঞ্চি॥ 
এই মত প্রতি দিন প্রভু তান সঙ্গে। 
বিচার করেন ছুই চারি দণ্ড রঙ্গে ॥ 
এক দিন প্রভূ তান কবিত্ব শুনিয়!। 
হাঁসি ছুমিলেন ধাতু না লাগে বলিয়1 ॥ 
প্রভু বলে এ ধাতু আত্মনেপদী নয় ॥ 
বলিয়। চলিল। প্রভু আপন আলয় ॥ 
ঈশ্বরপুরীও সর্ব শান্ত্রেতে পণ্ডিত । 
বিদ্যারদ বিচারেও বড় হরষিত ॥ 
প্রভু গেলে সেই ধাতু করেন বিচার। 
সিদ্ধাস্ত করেন তহি অশেষ প্রকার ॥ 
মেই ধাডু করেন আত্মনেপদী নাম। । 
আর দিন প্রভু গেলে করেন ব্যাখ্যান॥ 


১৫৮ শীচৈন্যভাঙগবত। 


যে ধাতু পরশ্মৈপদী বলি গেল1 তুমি। 
তাঁহ। এই সাধিল আত্মনেপদী আমি ॥ 
ব্যাথ্যান গুনিয়। প্রন পরম সন্তোষ । 
ভৃত্য জয় নিমিত্ত না দেন আর দোষ ॥ 
সর্ঘ কাল প্রভু বাড়ায়েন ভৃত্য জয়। 
এ তান স্বভাব সকল বেদে কয়॥ 

এই মত কত দিন বিদ্যারস রঙ্গে । 
আছিল! ঈশ্বরপুরী গৌরচন্দ্র সঙ্গে ॥ 
তক্তি রষে চঞ্চল একত্র নহে স্থিতি। 
পর্যটনে চিল পবিত্র কৰি ক্ষিতি ॥ 

বে শুনয়ে ঈশ্বর পুরীর পুণ্য কথ! । 

তার বাস হয় কষ পাদপদ্ম যথা ॥ 

বত প্রেম মাধবেন্ত্র পুরীর শরীরে। 
স্তোষ্ষে দ্রিলেন সব ঈশ্বর পুরীরে ॥ 
পাইয়] গুরুর প্রেম কৃষ্ণের প্রসাদে। 
লমেণ ঈশ্বরপুরী অতি নির্বিরোধে ॥ 
প্রকঞ্চচৈতন্ত নিত্যানন্দ চান জান। 
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ 


ইতি শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে আদিখণ্ডে 
নবমোহধাক়ত ॥ ৯ | 





জয় জয় মহা গ্রভু শ্রগৌর সুন্দর | 
জয় হউ প্রভুর যত্তেক অনুর ॥ 


৮০১১১৯১০৪৭ ১০০ 

হেন মতে নবর্ধীপে শ্গৌরস্থব্বর | 

পুস্তক লইপ্ন] ক্রীড়া করে নিরন্তর ॥ 

যত অধ্যাপক প্রভূ চালেন বারে । 
গ্রবোধিতে শক্তি কোন জন নাহি ধরে ॥ 
ব্যাকরণ শান্তর সবে বিদ্াার আদান । 
উষ্টাচার্য্য প্রতিও নাহিক তৃণ জ্ঞান । 
দ্বনিভাঁবাঁনন্দে করে নগর ভ্রমণ । 

ংহতি পরম ভাগ্যবস্ত শিষ্যগণ ॥ 
দৈবে পথে মুকুন্দের সঙ্গে দরশন । 
হস্তে ধরি প্রভূ তানে বলেন বচন ॥ 
আমাঁবে দেখিয়! ভুমি কি কার্যে পলাও। 
আলি আম প্রবোধিক়া বিন। দেখি ফাঁও ॥ 
মনে ভাবে মুকুন্দ জিনিব কেমনে । 
ইহার অভ্যাস মাত্র সবে ব্যাকরণে। 
ঠেকাইমু আজি জিজ্ঞাপিয়া অলঙ্কার | 
মোর সঙ্গে যেন গর্ব না করেন আর ॥ 
লাগিল জিজ্ঞাস? মুকুনের প্রভু সনে! 
প্রভূ খণ্ডে ঘত অর্থ মুকুন্দ বাখানে ॥ 
মুকুন্দ বলেন ব্যাকরণ শিশু শান্্র। 
বালকেতে ইহার বিচার করে মান ॥ 
অলঙ্কার বিচার করিব তোম। সনে। 
প্রভূ কহে বুঝ তোমার যে বা লয় মনে 
বিষম বিষম যত কবি প্রচার | 
পড়িয়। মুকুন্দ জিজ্ঞাসয়ে অনষ্কার্‌॥ 


১৬৪ অচৈতন্য ভাগবত । 


সর্ব শক্তিময়্ গৌরচন্দ্র অবতার । 
থণ্ড থণ্ড কলি দোষে সব অলঙ্কার 
মুকুন্দ স্থাপিতে নারে প্রভুর থণ্ডন। 
হাসিয়। হাসিয়। প্রভু বলেন বচন ॥ 
আজি ঘরে গিয়। ভালমতে পুথি চাহ্‌। 
কালি বুঝাবাঙ ঝাট আসিবারে চাহ ॥ 
চলিলা মুকুন্দ লই চরণের ধূলী। 
মনে মনে চিন্তয়ে মুকুন্দ কুতৃহলী ॥ 
মনয্যের এমত পার্ডিত্য আছে কোথা। 
হেন শাস্ত্র নাহি ষে অভ্যাস নাহি ষথ। ॥ 
এমত নুবুদ্ধি কৃষ্ণভক্ত হয় যবে। 
তিলেক ইহার সঙ্গ না ছাড়ি যে তবে॥ 
এই মতে বিদ্যারসে বৈকু ঈশ্বর! 
ভ্রমিতে দেখেন আর দিনে গদাধর & 
হাসি ছই হাতে প্রভূ রাখিল ধরিয়]। 
ন্যায় পড় তুমি আমা যাও প্রবোধিয় ॥ 
জিজ্ঞাসিহ গদাধর বলয়ে বচন । 
প্রভূ বলে কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ ॥ 
শাস্ত্র অর্থ যেন গদাধর বাখানিল। 

ভু বলেন ব্যাখ্যা করিতে ন জানিলা ॥ 
গদাধর বলে আত্যত্তিক ছুঃখ নাশ। 
ইহারেই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকাশ ॥ 
নানারূপে দোষে প্রভু নরম্বতী পতি। 
হেন নাহি তার্কিক যে করিবেক স্থিতি ॥ 


আদিখও 1 সরস 


হৈন জন নাহিক ষে প্রভূ সনে ঘলে। 
গদাধর ভাবে আজি বর্তি পলাইলে। 
প্রভু বলে গদাধর আলি যাহ ঘর । 
কালি বুঝিধাড তুমি আসিবে সত্ব ॥ 
মমস্করি গদাধর চলিলেন ঘরে | 

ঠাকুর ভ্রমেণ সর্ব নগরে নগরে ॥ 

পরম পণ্ডিত জ্ঞান হইল সবার । 

সবেই করেন দেখি সংত্রম অপার ॥ 
বিকালে ঠাকুর সর্ব পড়,য়ার সঙ্গে। 
গঙ্গা তীরে আদিয়। বসেন মছ। রঙ্গে ॥ 
সিন্ধুহুত1 সেবিত প্রভুর কলেবর। 
ত্রিভূবনে অদ্বিতীয় মদন সুন্দর ॥ 
চতুর্দিগে বেড়িয়া বৈসেন শিষ্যগণ। 
মধ্যে শাস্ত্র বাখানেন শ্রীশচী নন্দন ॥ 
বৈষ্ণব সকল বথ। সন্ধ্যা কাল হৈলে। 
আসিয়। বৈসেন গঙ্গ। তীরে-কুতৃহলে ॥ 
ঘুরে থাকি প্রভুর ব্যাথ্যান সব শুনে ॥ 
হকিষ বিষাদ সবে ভাবে মনে মনে ॥ 
কেহ ৰলে হেনরূপ হেন বিদ্যা বার। 
না তিলে কৃষ্ণ নহে কিছু উপকার ॥ 
সবেই বলেন ভাই ইহানে দেখিয়া । 
ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে যাই পলাইয়! ॥ 
কেহ বলে দেখ! হইলে ন1 দেন এড়িয়া। 
মহা দানী প্রায় যেন রাখেন ধরিয়া ॥ 


০ শ্রীচৈতন্য ভাঙগবত। 
কেহ বলে ক্রাহ্মগণের শক্তি অমানুষী। 
কোন মহা পুক্রব বা হয় হেন বাশী ॥ 
যদ্যপিও নিরস্তর বাখানেন ফাকি ॥ 
তথাপি সন্তোষ বড় পা ইহা দেখি। 
মনুষ্যের এমন পাগ্ডিত্য দেখি নাঞ্ি। 
কুষ্ণ না ভজেন সবে এই ছুঃথ পাই॥ 
অন্যান্যে সবেই সাঁধেন সবা প্রতি । 
সবে বলে ইহাঁন হউক কৃষ্ণে রতি ॥ 
দণ্ডবত হুই সবে পড়িল। গঙ্গারে। 
দর্ধ ভাগবত মেলি আশীর্বাদ করে ॥ 
হেন কর কৃষ্ণ জগন্নাথের নন্দন। 
তোর রসে মত্ত হয় ছাড়ি অন্য মন॥ 
নিরবধি প্রেম তাবে ভজুক তোমারে । 
হেন সঙ্গ কৃষ্ণ দেহ আম] সবাকারে ॥ 
অন্তর্যামি প্রভু চিত্ত জানেন সবার । 
শ্বাসাদি দেখিলেই করে নমস্কার ॥ 
ভক্ত আশীর্বাদ প্রভূ শিরে করি লয়। 
ভক্ত আশীর্বাদে সে কৃষ্ণে ভক্তি হয় ॥ 
কেহ কেহ সাক্ষাতেও প্রভু দেখি বলে। 
কি কাধ্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা ভোলে ॥ 
কেহ বলে হের দেখ নিমাগ্রি পণ্ডিত। 
বিদ্যায় কি লাভ কৃষ্ণ ভনজহ ত্বরিত ॥ 
পড়ে কেনে লোক ক্ৃষ্ণতক্তি জাপিবারে। 
€স যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি.করে॥ 


'আরিখণ 
হাঁসি বলে গ্রছু বড় ভাগা সে আমার। 
তোমব1 শিখাও মোরে রুষ ভক্তি সার ॥ 
তুমি সব যার কর গুভাম্থসন্ধান। 
মোর চিত্তে ছেন লক সেই ভাগ্যবান ॥ 
কত দিন পড়াইয়া মোর চিত্ত আছে। 
চলিমু বুঝিয়! ভাল বৈষ্বের কাছে॥ 
এত বলি হাসে প্রভূ সেবকের সনে। 
প্রভুর মায়ায় কেহ প্রভূরে না চিনে ॥ 
এই মত ঠাকুর লবার চিত হরে। 
হেন নাহি যে জন অপেক্ষা নাহি করে ॥ 
শুই মত ক্ষণে প্রভূ বৈষে গঙ্গ। তীরে। 
কৃথন ভমেণ প্রতি নগরে নগরে ॥ 
প্রভূ দেখিলেই মাত্র নগরীয়্াগণ। 
পরম আদর করি বন্দেন চরণ ॥ 
নারীগণ দেখি বলে এই ত মদন। 
স্ত্রী লোকে পাউক জন্মে জন্মে হেন ধন॥ 
পণ্ডিতে “দেখয়ে বৃহম্পতির সমান । 
বুদ্ধ আদি পাদ-পন্মে করয়ে প্রণাম ॥ 
যোগীগণে দেখে যেন সিদ্ধ ফলেবর॥ 
ছুষ্ট জন দেখে যেন মহা ভয়ঙ্কর ! 
দিবসেক যারে প্রভু করেন সম্ভাষ। 
বন্দি প্রায় হয় যেন পরে প্ররেম-ফাস ॥ 
বিদ্যারঙে যত প্রভূ করে অহঙ্কার । 
শুনেন তথাপি গ্রীত প্রভুরে সবার ॥ 


১৬৪ শ্রীচৈতন্যভাগধত 


যবনেও প্রড়ু দেখি করে বড় প্রীত 
সর্বডূত ক্কপালুত। প্রভুর চরিত | 

পড়ায় বৈকুণ্ঠনাথ নবদ্বীপ পুরে । 

মুকুন্দ সপ্্য় ভাগ্যবস্তের দুয়ারে ॥ 
পক্ষ প্রতি পক্ষ সুত্র থগ্ডন গ্থাপন। 
ধাঁধানে অশেষ রূপে শচীর নন্দন ॥ 
গোঠি সহ মুকুন্দ সগ্রয় ভাগ্যবান | 
ভাসয়ে আনন্দে মন না আানয়ে তান ॥ 
বিদ্যা জয় করিয়া ঠাকুর যায় ঘরে। 
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে ॥ 
এক দিন বাধু পথে মান্দ্য করি হুল। 
প্রকাশেন প্রেমভক্তি বিকার সকল ॥ 
আচন্বিতে প্রত অলৌকিক শব বোলে। 
গড়াগড়ি যায় হামে ঘর ভাঙ্গি ফেলে ॥ 
হুঙ্কার গর্জন করে মালসাট পুরে। 
সম্মূথে দেখয়ে যারে তাহান্সেই মারে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে সর্ধ অঙ্গ স্তস্াকরুতি হয়। 

হেন মুচ্ছ1 হয় লোকে দেখি পায় ভয়॥ 
শুনিলেন বদ্ধুগণ বায়ুর বিকার । 
ধাইয়া আসিয়! মবে করে প্রতিকার ॥ 
বুদ্ধিমন্ত খান আর মুকুন্দ দ্জয়। 
গোষ্ঠি সহ আইলেন প্রভুর আলয় ॥ 
বিষুঃ তৈল নারায়ণ তৈল দেন শিরে। 
সবে করে প্রতিকার যার যেই ক্ষরে॥ 


আদিখগু। ১৬৪ 
আপন ইচ্ছায় প্রভু মামা কর্ করে। 
সে কেমনে সুস্থ হইবেক প্রতিকারে ॥ 
সর্ব অঙ্গে কম্প গ্রভু করে আক্কাস । 
হুঙ্কার শুনিঃয় ভয় পায় সর্ঘজন এ 
প্রভু বোলে মুগ্ডি সর্ব লোকের ঈশ্বর। 
মু বিশ্বধর মোর নাম বিশ্বস্তর ॥ 
সুখি সেই মোরেত না চিনে কোন জনে। 
এত বলি লড় দেই ধরে সর্ব জনে॥ 
আপন প্রকাশ প্রভু করে বায়ু ছলে! 
তথাপি না বুঝে কেহ তার মায়া ৰলে॥ 
কেহ বলে হইল দানব অধিষ্ঠান। 
কেহ বলে হেন বুঝি ডাকিনীর কাম ॥ 
কেহ বলে সদাই করেন বাক্য ব্যয়। 
অতএব হৈল বায়ু আানিহ নিশ্চয় ! 
এই মত সর্ধ জমে করেন বিচার। 
বিষণ যায় মোহে তত্ব না জানিয়া তার ॥ 
বহুবিধ পাক তৈল সবে দেন শিরে। 
তৈল ভ্রোণে থুই তৈল দেন কলেবংর ॥ 
তৈল দ্রোণে ভাসে প্রভূ হাসে থলখল। 
সত্য যেন মহাবায়ু করিয়াছে 'ৰল ॥ 
এই মত আপন ইচ্ছায় লীলা! করি? 
্বাভাবিক হুইল! প্রভূ বায়ু পরিহরি ॥ 
সর্বগণে উঠিল আনন্দ হরিধ্বনি । 
কেবা কারে বস্ত্র দেম্ন হেন নাহি জানি॥ 


১৬৬ শীচৈতন্য ভাগবত ॥ 


সর্ধ লোঁকে শুনিম্বা হইল! হরষিত। 
সবে বলে জীউ জীউ এ হেন পণ্ডিত ॥ 
এই মত রঙ্গ করে বৈকুঠের রায়। 

কে তানে জানিতে পারে ঘদি না জানায় ॥ 
গ্রভুরে দেখিয়। সব ত্রিদশের গণ। 

দবে বলে ভজ বাপ কৃষ্ণের চর্ণ॥ 
্গণেকে নাছিক বাপ অনিত্য শরীর। 
তোমারে কি শিখাইব তুমি মহাধীর ॥ 
হাসি প্রভূ সবাঁরে করিনা নমস্ক।র | 
পড়াইতে চলে শিষ্য সংহতি অপার ॥ 
মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্তের মন্দিরে । 
পড়ায়েন প্রভূ চস্তীমণ্ডপ ভিতরে ॥ 
পরম ন্্রগন্ধি পাক তৈল প্রভূ শিরে। 
কোন পুণাবস্ত দেয় প্রভূ ব্যাখ্যা করে ॥ 
চতুর্দিকে শোতে পুণ্যবস্ত শিষ্যগণ। 
মাঝে প্রভূ ব্যাখ্যা, করে অগত জীবন ॥ 
সে শোভার মহিমা কহিতে না পারি । 
উপম! কি দিব কোন জনে বা বিচারি ॥ 
হেন বুঝি যেন সনকাদি শিষ্যাগণ। 
নারায়ণ বেড়ি যেন বদরিকাশ্রম ॥ 

ত। সব! লইয়া যেন সে প্রভূ পড়ায়। 
হেন বুঝি সেই লীলা করে গৌররায় ॥ 
সেই বদরিকাশ্রমবাসী নারায়ণ। 

নিশ্চয় জানিহ এই শচীর নন্দন ॥ 


কাদিঘও। ১৬৭ 


অতএব শিষ্য সঙ্গে সেই লীলা করে। 
বিদ্যারসে বৈকুষ্ঠের নাগ্ষক বিহরে ॥ 
পড়াইয়] প্রভু ছুই প্রহর হইলে। 
তবে শিষাগণ লঞা গঙ্গা স্নানে চলে ॥ 
গঙ্গ। জলে বিহার করিয়। কতক্ষণ । 
গৃহে আসি করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পুন ॥ 
তুলসীরে জল দিয়! প্রদক্ষিণ করি। 
ভোজনে বসিল। গিয়া বলি হরি হরি ॥ 
লক্ষী দেন অন্ন থান বৈকুষ্ঠের পতি 
নয়ন ভরিয়া দেখে আই পুণাবতী ॥ 
ভোঙ্গন অন্তরে করি তান্ুল চর্বণ। 
শয়ন করেন লক্ষী সেবেন চরণ ॥ 
কতক্ষণ যোগ নিদ্রা প্রতি দৃষ্টি দিয়া 
পুনঃ প্রভূ চলিলেন পুস্তক লইয়] ॥ 
নগরে আসিয়। করে বিবিধ বিলাস | 
সবার সহিত করে হাসিয়। সম্তভাষ ॥ 
ঘদ্যপি প্রভূর কেহ তত্ব নাহি জানে॥ 
তথাপি সাধবস করে দেখি সর্ব জনে । 
নগরে ভ্রমণ করে শ্রীশচী নন্দন। 
দেবের ছুল্লভ বস্ত দেখে সর্ব জন ॥ 
উঠিলেন প্রভু তন্তবায়ের ছুর়ারে। 
দেখিয়া সম্ত্রমে তত্তবায় নমস্করে ॥ 

তাল বস্ত্র আন প্রভু বলয়ে বচন। 
তন্তবায় বস্ত্র আনিলেন সেইক্ষণ ॥ 


১৮৮ শ্রীচৈততমায ভাগবত। 


প্রভু বলে এ বস্ত্রের কি মূল্য লইবা॥ 
তত্তবায় বলে তুমি আপনে যে দিবা। 
মূল্য করি বলে প্রভু এবে কড়ি নাই। 
তাতি বলে দশ পক্ষে দিবা যে গোদাঞ্জি ॥ 
বস্ত্র লৈয়া পর তুমি পরম সস্তোষে। 
পাছে তুমি কড়ি মোরে দিও সমাবেশে ॥ 
তস্তবায়্ প্রতি প্রভূ শুভ দৃষ্টি করি। 
উঠিলেন গিয়! প্রভু গোকালার পুরী ॥ 
বসিলেন মহ! প্রতৃ গোপের ছুরারে । 
ব্রাহ্মণ সন্নন্ধে প্রত পরিহাস করে । 

প্রভু বোলে আরে বেটা দধি দুগ্ধ আন। 
মারি তোর ঘরের লইব মহ দান ॥ 
গোপ বৃষ্দে দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন। 
সন্রমে দিলেন আনি উত্তম আসন । 
প্রভু সঙ্গে গোপগণ করে পরিহাস। 
মামা মামা বলি সবে করেন সভ্ভাষ ॥ 
কেহ বলে চল মাম! ভাত থাই গিয়া। 
কোন গোপ কান্ধে করি যায় ঘরে লৈয়!/ 
কেহ বলে আমার ঘরের যত ভাত। 
পূর্বে যে প্রাইলে মনে নাহিক তোমার ॥ 
সরস্বতী সত্য কহে গোপ নাহি জানে । 
হাসে মহ! প্রভু গোপগণের বচনে॥ 

ছুপ্ধ ঘ্বত দধি সর সুন্দর নবনী। 

সস্তোষে গ্রতুরে সব গোপে দেয় আনি ॥ 


ছিথণ্ু ২৬৯ 


গোক়্ালা-ুলেরে প্রভূ প্রসন্ন হইরা। 
গন্ব-বণিকের ঘরে উঠিলেন গিয়া ॥ 
ঈম্তরমে বণিক করে চরণে প্রণাম। 

গ্রভূ বলে আরে ভাই ভাল গন্ধ আন॥ 
দিব্য গন্ধ বণিক আনিল ততক্ষণ 

কি মূল্য লইবা বলে শ্রীশচী নন্দন ॥ 
বণিক বলপে তুমি জান মহাশর। 
তোম! স্থানে মুল্য কি বলিতে যুক্তি হয় ॥ 
আজি গন্ধ পরি ঘরে যাহ-ত ঠাকুর । 
কালি বন্দি গাঁয়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর ॥ 
ধুইলেও যদি গায়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে। 
তবে কড়ি দিও মোরে যেই চিন্তে পড়ে ॥ 
এত বলি আপনে প্রভুর সর্ধ অঙ্গে। 
শান্ধ দেয় বাণক না জীন কোন রঙ্গে ॥ 
সর্ধ ভূত হৃদয় আকর্ষে সর্ব মন। 
সেরূপ দেখিয়া মুগ্ধ নহে কোন জন ॥ 
বণিকেরে অনুগ্রহ করি বিশ্বস্তর। 
উঠ্টিলেন গিয়৷ প্রভূ মাঁলাকার ঘর। 
পরম অদ্ভুত রূপ দেখি মালাকার। 
আদরে আসন দিয়। করে নমস্কার ॥ 
প্রভু বলে ভাল মালা দেহ মালাকার। 
কড়ি পাতি লাগে কিছু নাহিক আমার ॥ 
সিদ্ধ পুরুষের প্রায় দেখি মালাকার। 
মালী বলে কিছু দায় নাহিক তোমার ॥ 


১৭৪ আীচৈতন্য ছাগব্ত। 


এত বলি মালা! দিল? প্রভুর প্রীঅঙ্গে। 
হাসে মহাপ্রভু সর্ব পড়,য়ার সঙ্গে ॥ 
মালাকার প্রতি প্রভূ শুত দৃষ্টি করি। 
উঠিলা! তান্বলী, ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহর ॥ 
তাশ্বলী দেখয়ে রূপ মদন মোহন । 
চরণের ধুশি লই দিলেন আসন ॥ 
তাণ্বলী বলয়ে বড় ভাগ্য সে আমার। 
কোন্‌ ভাগ্যে তুমি আমা ছারের ছুষ়ার॥ 
এতবলি আপনে সে পরম সন্তোষে। 
দিলেন তাম্বল আনি ওভু দেখি হাসে॥ 
প্রভু বলে কড়ি বিনা কেনে ওয়া দিল।। 
তান্ুলী বলয়ে চিত্তে হেনই লইলা ॥ 

হাসে প্রভূ তাুলীর শুনিয়া! বচন। 

পরম সস্তোবে করে তাম্বল চর্বণ ॥ 

দিব্য চুণু কপূর্রাদি যত অন্ুকূল। 

শ্রদ্ধ। করি দিল তার নাহি নিল মূল॥ 
তান্লীরে অনুগ্রহ করি গৌর.রায়! 
হাক্ষিয়া হাসিয়া গর্ব নগরে বেড়ায় ॥' 
মধুপুরী প্রায় যেন নবদ্বীপ পুরী । 

এক জাতি লক্ষ লক্ষ কহিতে ন! পারি ॥ 
প্রভূর বিহার লাগি পুর্ষেই বিধাত।। 
সকল সংপুর্ণ করি খুইলেন তথা ॥ 

পুর্বে যেন মধুপুরী করিল! ভ্রমণ। 

সেই লীলা করে এবে শচীর নন্দন ॥ 


'আর্দিধও 1 ৩% 


ভবে গৌর গেলা শঙ্খবণিকের ঘরে। 

দেখি শঙ্খবণিক সম্রমে নমস্রে ॥ 

প্রত বলে দিব্য শঙ্খ আন দেখি ভাই। 
কেমনে বা নিব শঙ্খ কড়ি পাতি নাই॥ 
দিব্য শঙ্খ শাখারি আনিয়া সেইক্ষণে। 
প্রভুর শ্রাহস্তে দিন! কবিল প্রণামে ॥ 
শঙ্খ লই ঘরে তুমি চলহ গোসাঞ্। 
পাছে কড়ি দিহ না দিলেও দায় নাঞ্চি॥ 
তুষ্ট হইল! প্রভূ শঙ্খবণিক বচনে। 
চলিলেন হাসি শুভ দৃষ্টি করি তানে। 
এই মত নবদ্ধীপে যত নগরীয়1। 

সবাঁর মন্দিরে প্রভু বুলেন ভ্রমিয়া ॥ 

সেই ভাগ্যে অদ্যাপিও নাগরিকগণ। 

পান শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দের চরণ ॥ 

ভবে ইচ্ছাময় গৌরচন্জর ভগবান । 
সর্ধজ্ঞের ঘরে প্রভূ করিল] পয়ান ॥ 
দেখিয়! প্রভুর তেজ সেই সর্বলান। 
বিনক্ষ সন্ত্রঘ করি করিলা প্রণাঁয ॥ 

প্রভূ বলে তুমি সর্ধ জান ভাল শুনি। 
বল দেখি অন্ত।জদ্মে কি ছিলাম আমি ॥ 
ভাল বলি সর্বজ্ঞ সুক্কতি চিন্তে মনে। 
জপিতে গোপাল মন্ত্র দেখে সেইক্ষণে ॥ 
শঙ্খ চক্র গদা1 পদ্ম চতুতূ্জ শ্যাম। 
শ্রীৰংস কৌন্তভ বক্ষে মহা দ্ধ্যোতিঃ ধাম ) 


১৭২ শ্রীচেতনা ভাগবত । 


নিশ। ভাগে প্রভুরে দেখেন বন্দিঘরে । 
পিত1 মাতা দেখয়ে সন্মথে স্তত্তি করে? 
সেইক্ষণে দেখে পিতা! পুক্র লইয়া কোলে | 
সেই রাত্রে খুইলেন আনিয়া গোকুলে ॥ 
পুনঃ দেখে মোহন দ্বিভূজ দিগন্বরে। 
কটিতে কিস্কণী নবনীত ছুই করে॥ 
নিন্ম ইষ্ট মন্ত্র যাহা চিত্তে অনুক্ষণ। 
সর্ধীজ্ঞ দেখয়ে সেই সকল লক্ষণ 

পুনঃ দেখে ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন । 
চতুদ্দিগে যন্ত্র গীত গায় গোপীগণ ॥ 
দেখিয়া অভ্ুত চক্ষু মেলি সর্বজান। 
গৌরাঙ্গে চাহিয়] পুনঃ পুনঃ করে ধ্যান 7 
সর্বজ্ঞ কহয়ে শুন শ্রীৰাল গোপা 1 
কে আছিল! দ্বিজ এই দেখাও সকল | 
তবে দেখে ধন্ুর্ধর ছুর্বাদল শ্যাম। 
বীরাসনে গ্রভুরে দেখয়ে সব্বজান ॥ 

পুনঃ দেখে গ্রভূরে প্রলয় জলমাঝে । 
অদ্ভুত বরাহ মূর্তি দন্তে পৃথী সাজে ॥ 
পুনঃ দেখে প্রভুবে নুসিংহ অবতাব্র। 
মহ! উগ্র রূপ ভক্তবৎসল অপার ॥ 

পুনঃ দেখে তাহারে বাঁমন-রূপ ধরি। 
বলি যজ্ঞ ছলিতে আছেন মায়! করি ॥ 
পুনঃ দেখে মংস্যবূপে প্রলয়ের জলে। 
করিতে আছেন দলত্বীড়া কুতৃহলে ॥ 


আবিখণ্ড। ২৭ও 


স্্কৃতি সর্বজ্ঞ পুনঃ দেখয়ে প্রভুরে । 
মত্ত হলধর রূপ শ্রীমৃষল করে ॥ 

পুনঃ দেখে জগন্নাথ মুর্তি সর্বজার। 
মধ্যে শোভে স্ুুভদ্রা দক্ষিণে বলরাম ॥ 
এই মত ঈশ্বর-তত্ব দেখে সর্বজান। 
তথাপি না বুঝে কিছু হেন মায় তান 
চিন্তয়ে সর্বজ্ঞ মনে হইয়। বিশ্মিত। 
হেন বুঝি এ ত্রাঙ্গণ মহা মন্ত্রবিৎ ॥ 
অথবা দেবতা কোন আসিয়া কৌতুকে। 
পরীক্ষিতে আমারে বা ছলে বিপ্ররপে॥ 
অমীঙ্কষী তেজ দেখি বিপ্রের শরীরে। 
সর্বজ্ঞ করিয়া কিবা কদর্থে আমারে ॥ 
এতেক চিন্তিত প্রভূ বলিল হাসিয়া । 
কে আমি কি দেখ কেন না কহ ভাঙ্গিয়া। 
সর্বজ্ঞ বলুয়ে তুমি চলহ এখনে। 
বিকালে বলিব মন্ত্র জপি ভাল মনে॥ 
ভাল ভাল বলি প্রভূ হাদিয়া চলিল]। 
তবে প্রিয় শ্রীধরের মন্দিরে আইল! ॥ 
শ্রীধরেরে বড় প্রভু প্রসন্ন অন্তরে! 
নানা ছলে প্রভু আইসেন তান থরে ॥ 
বাক কাব্য পরিহাস শ্রীধরের সঙ্গে । 
দুই চারি দণ্ড প্রন ঝুরি চলে রঙ্গে ॥ 
প্রভু দেখি শ্রীধর করিস. নষঙ্কার । 
শ্রদ্ধা করি আরন দিলেন বনিবার ॥ 


9৭৪. অশচৈতন্য ভাগবত । 


পরম সুশাস্ত শ্ীধরের ব্যবসায় | 

প্রভু বিহরেন যেন উদ্ধতের প্রায় ॥ 
প্রভু বলে অধর তুমি সে অনুক্ষণ। 
হরি হরি বল তকে হুঃখ কি কারণ? 
লক্ষমীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি। 
নন বন্ত্রে হুখ পাও কহ দেখি শুনি॥ 
শ্রীধর বলেন উপবাস-ত না করি। 

ছোট হউক বড় হউক বস্ত্র দেখ পরি॥ 
প্রভু বলে দেখিলাম গাঁঠি দশ ঠাঞ্রি। 
ঘরে বল এই দেখিতেছি খড় নাই॥ 
দেখ এই চণ্ডী বিষহরিবে পুজিয়া। 
কন ঘরে খায় পরে সব নগরিয়। ॥ 
শ্রীধর বলেন বিপ্র বলিল। উত্তম। 
তথাঁপ সবার কাল যায় এক সম॥ 
রত্ব ঘরে থাকে রাজা দিব্য খায় পরে। 
পক্ষিগণ থাকে দেখ বৃক্ষের উপরে ॥ 
কাল পুনঃ সবার সমান এক যায়। 
সবে নিল কর্ম ভুপ্রে আপন ইচ্ছায় ॥ 
প্রভু বলে তোমার বিস্তর আছে ধন। 
তাহা তুমি লুকাইয়া৷ করছ ভোজন ॥ 
তাহ মুই বিদিত করিমু কত দিনে। 
তবে দেখি তুমি লোক ভাঙিবা। কেমনে ॥ 
শ্রীধর বলেন ঘরে চলহ পণ্ডিত। 
তোমায় আমায় ঘন্দ না হয় উচিত ॥ 


প্রভু বলে আমি তোষা ন। ছাড়ি এমনে। 
কি আমারে দিবা তাহা বল এইক্ষণে॥ 
শ্রীধর বলেন আমি খোলা রেচে থাই। 
ইহাতে কি দিব তাহা বলহ গোসাঞ্ডি ॥ 
প্রভু বলে যে তোমার পোতা ধন আছে। 
সে থাকুক এখন পাইব তাহা! পাছে ॥ 
এবে কলা মূল। থোড় দেহ কড়ি বিনে। 
দিলে আমি কন্দল না করি তোমা সনে ॥ 
মনে ভাবে শ্রীধর উদ্ধত বিপ্র বড়। 
কোন দিন আমারে কিলায় পাছে দড়॥, 
মাঁরিলেও ব্রাঙ্গণের কি করিতে পারি। 
কড়ি বিনা প্রতি দিন দিবারেও নারি ॥ 
তথাপিও বলে ছলে যে লয় ব্রাহ্মণে। 

সে আমার ভাগ্য বটে দিব প্রতি দিনে॥ 
চিত্তিয শ্রীধর বলে শুনহ গোসাঞ্চি। 
কড়ি পাতি তোমার কিছুই দায় নাঞ্চি॥ 
থোড় কল। মূলা খোল দিব এই মনে। 
সবে 'আর কলহ না কর আম! সনে॥ 
প্রভু বলে ভাল ভাল আর ঘন্দ নাঞ্জি। 
তবে থোড় কল! মুল; ভাল যেন পাই॥ 
*তাহার খোলায় নিত্য করেন ভোন্বন। 
*্যার থোড় কল! মূল। হয় শ্রীব্যঞ্ন ॥ 
*অীধরের গাছে যেই লাউ ধরে চালে। 
তাহ 'খাক্ষ- গরু হুগ্ধ যারচের ঝালে॥ 

ক এই চিহিত ৪ পংক্ি হুত্তলিখিত পুস্তকে পাই্‌। 


১৭৬ শ্ীচৈতন্য ভাগরত। 


গ্রডু বলে আমারে কি বাঁসহ শ্রীধর। 
তাহা কহিলেই আমি চপি যাই ঘর॥ 
শ্রীধর বলেন তুমি বিপ্র বিষণ অংশ। 
প্রভূ বলে না জানিলা আমি গোপ বংশ ॥ 
তুমি আম] দেখ যেন ব্রাঙ্গণ' ছাওয়াল। 
আমি আপনারে বাসি যে হেন গোওয়াল ॥ 
হাসেন আীধর শুনি প্রভুর বচন। 

না! চিনিল লিজ প্রভূ মায়ার কারণ ॥ 
প্রভূ বলে শ্রীধ€র তোমারে কহি তত্ব। 
আমা হৈতে তোর সব গঙ্গার মাহাত্ম্য ॥ 
শ্রীধর বলেন ওহে পণ্ডিত নিমাঞ্চি। 
গঙ্গা! করিয়াও কি তোমার ভয় নাই ॥ 
বয়ল বাড়িলে লোক, কত স্থির হয়। 
তোলার চাঁপল্য আর দ্বিগুণ বাড়য় ॥ 
এই মত শ্রীধরের সঙ্গে রঙ্গ করি। 
আইলেন নিজ গৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি । 
বিষু দ্বারে বসিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর। 
চলিল পড়ুয়াবর্গ যার যথা ঘর॥ 

দেখি প্রভূ পৌর্শমাসী চন্দ্রের উদয়। 
বৃন্দাবনচন্দ্র ভাব হইল হদয়। 

অপুর্ধ্ব মূরলী ধ্বনি লাগিল। করিতে । 
আই বিনা আর কেহ না পাক শুনিতে ॥ 
ত্রিভুবন মোহন সূরলী শুনি আই। 
আনন্দ মগনে মুচ্ছগ গেল সেই ঠাঞ্জি 


আদিখণ্ড | হণ 


ক্ষণেকে চৈতন্য পাই স্থির করি মন।। 
অপুর্ব মুরলী ধ্বনি করেন শ্রৰণ-। 
রেখানে বসিয়া আছে গৌরাঙ্গ স্থন্দর 
সেই দিকে শুনিলেন বাঁশী মনোহর ॥ 
অভভুত শুনিয়া আই আইল! বাহিরে । 
দেখে পুক্র বসিয়াছে বিষ্ণুর ছুয়ারে ॥ 
আর নাহি পায়েন শুনিতে বংশীনাদ। 
পুঃজর হৃদয়ে দেখে আকাশের চাদ ॥ 
পুল বক্ষে দেখে চন্দ্রমগল সাক্ষাতে । 
বিস্মিত হইয়া! আই চাহে চারি ভিতে ॥ 
এই মত কত ভাগাবতী শচী আই॥ 
যত দেখে প্রকাশ তাহার অন্ত নাঞ্ি॥ 
কোন দিন নিশ! ভাগে শচী আই শুনে । 
গীত বাদ্য যন্ত্র বায় কত শত জনে॥ 
বহুবিধ মুখবাধ্য নৃত্য পদতল | 

যেন মহ! রাসক্রীড়া শুনেন বিশাল ॥ 
কোন দিন দেখে পর্ব রাত্রি ঘব ছ্বাব। 
জ্যোতির্ময় বহি কিছু না দেখেন আর ॥ 
কোন দিন দেখে অতি দিব্য নারীগণ। 
লক্ষী প্রায় সবে হস্তে পদ্ম বিভূষণ ॥ 
কোন দিন দেখে জ্যোতিন্য দেব ণ। 
দেখি পুনঃ আর নাহি পার দরশন ॥ 
আইর এ সব দৃষ্টি কিছু চিত্র নহে। 
বিষুতক্জি শ্বর্বপিণী বেদে ধারে কহে॥ 


৯৭৮ শ্রীচৈতপ্যতাগবত। 


আই যাল্তর সর্কৃত করেন দৃষ্টিপাতে। 
সেই হয় অধিকারী এ নব দেখিতে ॥ 
হেন মতে শ্রীগৌরনুন্দর বনমালী। 
আছে গৃঢুরূপে নিজানন্দে কুতুহলী ॥ 
ঘদ্যপি এতেক প্রভূ আপন! প্রকাশে । 
তথাপিও চিনিতে না! পারে কোন দানে॥ 
হেন সে উদ্ধাও প্রভূ করেন কৌতুকে। 
তেমত উদ্ধত আর নাহি নবদ্বীপে ॥ 
যখনে যে দ্ধূপে লীলা করেন ঈশ্বর । 
সেই সর্ব শ্রেষ্ঠ তার নাহিক সোপর ॥ 
যুদ্ধ লীল। প্রতি ইচ্ছা উপজে বখন। 
অস্ত্র শিক্ষা বীর আর না থাকে তেমন ॥ 
কাম লীলা করিতে যখন ইচ্ছ। হয়। 
লক্ষার্ব,দ বনিতা সে করেন বিজয় ॥ 

ধন বিলসিতে সে যখন ইচ্ছা হয়। 
পুজার ঘবরেতে হয় নিধি কোটিময় ॥ 
এমত উদ্ধত গৌরসুন্দর যখনে। 

এই প্রভু বিরক্ত ধর্ম লভিত1 যথনে ॥ 
সে বিরক্তি তক্তিও কোথায় ত্রিভুবনে। 
অন্তে কি সম্ভবে তাহ! ব্যক্ত সর্ব জনে ॥ 
এই মত ঈশ্বর রস সর্ব শ্রেষ্ঠ কর্ম 
সবে সেবকেরে হারে সে তাহার ধর্ম ॥ 
এক দিন গ্রভু আইসেন রাজ-পথে । 
সাত পাচ পড়,য়। প্রভুর চারি ভিতে ॥ 


আঁদিখখ। $%৯ 


বাবহারে রাজ-যোগা বস্ত্র পরিধান। 
অঙ্গে গীত বস্ত্র শোভে কৃষ্ণের সমান ॥ 
অধরে তান্থুল কোটি-চন্দ্র শ্রীবদন। 
লোকে বলে মূর্তিমন্ত এই কি মদন ॥ 
ললাটে তিলক উর্ধ পুস্তক শ্রীকরে। 
দৃষ্টিমাত্রে পদ্স-নেত্রে সর্ধ পাপ হরে। 
স্বভাবেই চঞ্চল পড়ুয়াবর্ণ সঙ্গে । 

বাহু দোলাইয়া প্রভু আইসেন রঙ্গে ॥ 
দৈবে পথে আইসেন পণ্ডিত শ্রীবাস। 
প্রভূ দেখি মাত্র তান হৈল মহা হাস ॥ 
তারে দেখি প্রভু করিলেন নমস্কার । 
চিবজীবি হও বলে শ্রীবাপ উদার ॥ 
হাপিয়া শ্রীবাস বলে কহ দেখি শুনি। 
তি চলিয়া উদ্ধতের চুড়ামণি ॥ 

কুক ন1 ভজিয়ে কাল কি কার্যে গোডাও। 
বাত্রি এদিন নিরবধি কেনে বা পড়াও ॥ 
পড়ে লোক কেন কষ্চ"ভক্তি জানিবারে। 
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে।॥ 
এতেকে সর্বদ] ব্যর্থ না গোঙাও কাল। 
পড়িলা-ত এবে কৃষ্ণ ভঙজ্হ সকাল ।॥ 
হাসি বলে মহা প্রভূ শুনহ পি । 


তোমার কপার মেহ হইব নিশ্চিত ॥ 
এত বুলি মহা প্রভু হানিয়া চলিল1 । 


গঙ্গ। তীরে আসি শিষ্য সহিতে বসিলা ॥ 


তাপ আীচৈভন্য ভাগবন্ত । 


গঙ্গা! তীরে ঘসিলেন শ্রীশটী নশ্বন। 
চতুর্দিগে বেড়িয়া বপিল1 শিষ্যগণ ॥ 
কোট মুথে সে শোভা ত না পারি কহিতে। 
উপমাও তার নাহি দেখি ত্রিজগতে ॥ 
চক্র ভারাগণ বা বলিব তাহা নয়। 
সকলঙ্ক “তার ধল। ক্ষয় বৃদ্ধি হয়॥ 

সর্ধ কাল পরিপৃণ এ প্রভুর কল!। 
নিঞ্চলঙ্ক তেঞ্চি সে উপমা। দূর গেল] ॥ 
বুহম্পতি উপমাও দিতে না জুয়ার । 
তিহে এক পক্ষ দেবগণের সহায় ॥ 

এ প্রভু সবার পক্ষ সহায় সবার। 
অতএব সে দৃষ্টান্ত না হয় ইহার ॥ 
কামদেব উপম1 দিব দে ইহা নহে। 
তিহে! চিত্তে জাগিলে চিত্তের ক্ষোভ হয়॥ 
এ প্রভূ জাগিলে চিত্তে সর্ধবন্ধ ক্ষয় । 
পরম নির্মল প্রভু প্রসন্ন চিত্ত হয়.॥ 
এই মত সকল দৃ্ীস্ত যোগ্য নয়। 
সবে এক উপম। দেখি যে চিত্তে লয়॥ 
কালিন্দীর তীরে যেন শ্রীনন্দ-কুমাব্‌ । 
গোপবুন্দ মধ্যে বদি করিল! বিহার ॥ 
সেই গোপবৃন্দ লই সেই কু চন্দ্র । 
বুঝি দ্বিজনব্ূপে গন্গা-তীরে করে রঙ্গ ॥ 
গঙ্গা! তীরে যে জন দেখয়ে প্রভুর মুখ। 
সেই পায় অতি অনির্কচনীয় সুখ ॥ 


খাদিখখঃ ১৯৮ 


দেখিয়া প্রভুর ভে অতি রিলক্ষণ। 
গঙ্গা-তীরে কাখাকাণি করে সর্ব জন॥ 
কেহ বলে এত তেজ মানুষের নয়। 
কেহ বলে এ ব্রাহ্মণ বিছু-অংশ হয়। 
কেহ বলে বিপ্র রাক্বা হইবেক গগৌড়ে। 
সেই এই হেন বুঝি কখন না নড়ে॥ 
রাজশ্রী রাজ-চিহ দেখি এ লকল। 

এই মত বলে যার ষত বুদ্ধি বল॥ 
অধ্যাপক প্রতি সব কটাক্ষ করিয়া। 
ব্যাখ্যা করে প্রত গঙ্জ। সমীপে বসিয়া ॥ 
হয় ব্যাধ্যা নয় করে নয় করে হয়। 
সকল থণ্ডিয়। শেষে সকল স্থাপয় ॥ 
প্রভূ বলে তারে আমি বলি যে পণ্ডিত। 
একবার ব্যাখ্যা করে আমার সাহত ॥ 
সেই বাক্য ব্যাখ্যান করিয়ে আর বার। 
আম। প্রবোধিবে হেন দেখি শক্তি কার 
এইম্ত ঈশ্বর ব্যঞ্জেন অহঙ্কার । 

সর্ব গর্ব চূর্ণ হয় শুনিয়া সবার ॥ 

কত ব। প্রভুর শিষ্য তার অন্ত নাই। 
“কত বা মণ্ডলী হই পড়ে ঠাঞ্চি২॥ 
প্রতি দিন দশ বিশ ব্রাঙ্গণ কুমার। 
আদিম। প্রভুর পান» করে নমস্কার ॥ 
পডত আমর। পড়িবাও তোম! গথানে। 
কিছু জানি হেন কৃপা করিব! আপনে ॥ 


১২ শ্রীচৈর্য জং । 


ভাল ভাল হাদি প্রত বলেন বডন। 

এই মত প্রতি দিন বাড়ে শিষ্য"-গণ ॥ 
গঙ্জা তীরে শিষ্য সঙ্গে মণ্ডলী করিয়া। 
বৈকুগ্ঠের চুড়ামশি আছেন বাঁসয় ॥ 
চতুর্দিগে দেখে সব ভাগ্যবস্ত লোক। 
সর্ব নবন্বীপে প্রস্থ প্রভাবে অশোক ॥ 
সে আনন যে বে ভাগ্যবস্ত দেখিলেক। 
কোন জন আছে তার ভাগ্য বলিবেক ॥ 
সে আনন্দ দেখিলেক যে স্থকৃতি জন। 
তারে দেখিলেও খণ্ডে সংসার বন্ধন ॥ 
হইল পাপীষ্ঠ জন্ম না হৈল তথনে। 
হইলাম বঞ্চিত সে সজুথ দরশনে ॥ 
তথাপিও এই কৃপ| কর গৌরচন্ত্র। 

সে লীলা মোহার স্মৃতি হউক জন্ম জন্ম॥ 
স-পার্ধদে তুমি নিত্যাননদ বথা যথ)। 
লীলা কর মুগ্ি যেন ভৃত্য হঙ তথা ॥ 
আকফ্-চৈতন্ত নিত্যানন্দ-চন্দ্র জান । 
বুদদাবন দাপ তছু পদ যূগে গান।॥ 


ইতি শ্রীচৈতন্থ ভাগবতে আদিখণ্ডে শীগৌরংঙ্গ 
নগর ভ্রযণং দশুমাইধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥ 


হারিখ। 

যন জয় ঘিক্কুল-দীপ গৌরচন্তর 1 
ভব জয় ভক্ত-গোঠি হৃদয় আনলা। 
জয় জয় দ্বারপাল গোবিন্দ নাথ । 
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত | 
জয় অধাপক শিয়োবতু বিপ্রধাঞ্জ। 
অয ভয় চৈতনোর ভকত সমাজ | 
চেন মতে বিদ্যা-বঙ্গে শ্রীগৌবাঙ্গনাথ । 
বৈসেন সবার কবি বিদা। গর্ব-পাত | 
বদাপিও নবদ্বীপ পশ্তিত সমাজ । 
কোট্যর্জদ অধ্যাপক নান। শাস্ম সাজ 
ভট্টাচার্ধ্য চক্রবর্তী মিশ্র বাঁ নাচার্ধ্য। 
অধ্যাপনা বিনা কাব আর নাহি কার্ধা। 
বদ্যপিও সবেই স্বতন্ত্র সবে জয়ী। 
শান্ত চচ্চ1 হৈলে ত্রহ্গাবও নাহি সহি॥। 
প্রভু যত নিরবধি আক্ষেপ কফবেম। 
পরস্পর. সাক্ষাতেও সবেই গুনেন ॥ 
তথাপিও হেন জন নাহি প্রভূ প্রতি । 
দ্বিরুক্তি করিতে কাব নাহি শক্তি কতি॥ 
হেন সে সাধবন জন্মে প্রভুবে দেখিয়]। 
সবেই যায়েন এক দিগে নম হহৈয়াঁ॥ 
যদি ৰ1 কাহারে প্রভূ করেন সস্তাষ । 
(সেই জন হদ্দ যেন অতি বড় দাস॥ 
প্রভুর পাগ্ডত্য বুদ্ধি শিশু কাল হৈতে। 
সবেই জামেন গঙ্গ!'তীক্ে ভাল মতে ॥ 


মত 


১৪ আটৈতগীা পাগবত। 
কোন গে কেছ গ্রবোধিতে নাছি পারে । 
ইছাও সবার চিত্তে জাগকে অন্তরে? 
প্রভূ দেখি স্বভাবেই জন্ময়ে সাঁধবস । 
অতএব প্রভু দেখি সৰে হয় বশ॥ 
তথাপিও হেন তান মায়ার বড়াই । 
বুঝিবারে পারে তারে হেন জন নাই। 
তিহে। দি ন1 করেন আপনা বিদিত। 
তবে তানে কেহ নাহি জানে কদাচিত ॥ 
তেহে। পুণ্য নিত্য সুপ্রসন্ন সর্ধবীত। 
তাহান মায়ায় পুনী সবে বিমোহিত ॥ 
হেন মতে সবারে যোহিয়া গৌরচন্দ্র। 
বিদ্যা-বরসে নবদ্বটপে করে প্রভু রজ ॥ 
হেনকালে তথা এক মহা দিখ্বিজয়ী। 
আইল পরম অহঙ্কার-যুক্ত হই॥ 
সরম্বতী মন্ত্রের একাস্ত উপাসক। 
মন্ত্র জপি সরস্বতী ফরিলেক বশ ॥ 
বিষুঃ-ভক্তি ত্বরপিণী বিষু্বক্ষ-স্থিতা । 
বুর্তি ভেব্বে রমা! সরস্বতী জগমাত! ॥ 
ভাগ্যবশে ব্রাঙ্গণেবে প্রত্যক্ষ হইল।। 
ত্রিভৃবন দিখিজরী করি বর দিল1॥ 
যার দৃষ্টি-পাত-মাতে হয় বিক্ুণভীক্ি। 
দিখ্িঞ্ঘয়ী বর বা তাহান কোন শক্তি । 
পাই সরদ্বতীয় লাক্ষাৎ বর দাগ।' 
ংসার গিনিয় দিগ্র ঝুলে স্থানে শ্থাপ॥ 


আদিখস্ত । ১৮৪ 


সর্ধ শান্ত ভিত্বার আইসে মিরর্তর 1 
ছেন নাহি জগতে যে দিবেক উত্তর ॥ 
যার কক্ষা মাত্র নাহি বুঝে কোন নে । 
দিখিঞয়ী হই বুলে সর্ব শ্থানে স্থামে॥ 
শুনিলেন বড় নবদ্বীপের মহিম।। 

পওত সমান যত তার নাছ সীম) । 
পরম সমৃদ্ধ অশ্ব গজ-যুক্ত হই। 

সব! জিনি নবন্বীপে গেল! দিপ্বিজয়ী ॥ 
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি পণ্ডিত সভায়। 
মহা-ধ্বনি উপজিল সর্ব নদীয়ায় 4 

সর্ব রাজ্য দেশ জিনি জয়-পত্র লই। 
নবদ্বীপে আনিয়াছে এক দিথ্বিজরী ॥ 
সরস্থত্রীরে ব্রু-পৃজ শুনি স্ব জনে। 
পণ্ডিত সবার বড় চিন্তা হইল মনে ॥ 
জন্বদ্বীপে যত আছে পঞ্িতের স্থান। 
সব! জিনি নবদ্বীপ জগতে বাখান ॥ 
হেন, স্থান দিখ্বিজগ্লী যাইব জিনিয়া । 
ংদারেই অপ্রতিষ্ঠ। ঘুধিব শুনিয়া ॥ 
যুঝিতে ব। কার শক্তি আছে তার সনে। 
হবরস্বতী বর ধারে দিলেন আপনে ॥ 
সরস্বতী বক্তা বার শিহ্বায় আপনে । 
মন্ধয্যে কি বাদে কভু পারে তার সনে। 
সহজ সহ মহা মহা চিউটাচার্যা। 

সবেই চিত্তেন মমে ছাড়ি সর্ব কাঁধি॥ 


১৮৬ শীচৈতন্য ভাগৰন্ত | 


চতুর্দিগে সবেই ফরেন কোলাহল । 
বুবিবাড এই যত যার বিদ্যাবল ॥ 

এ সব বৃত্তান্ত যত পড়,য়ার-গণে। 
কহিলেন নিজ গুরু গৌরাঙ্গের স্থানে ॥ 
এক দিথিজয়ী সরম্বতী বশ করি। 
সর্বত্র জিনিয়া বুলে অয়-পত্র ধরি ॥ 
হস্তী ঘোড়া দোলা লোক অনেক সংহতি। 
সম্প্রতি আসিয়া হইল নবদ্বীপে স্থিতি ॥ 
নবদ্বীপে আপনার প্রতি-্বর্দি চায়। 
নহে জয়-পত্র মাগে সকল সভায় 1 
শুনি শিষ্য গণের বচন গৌরমণি। 
হাসিয়া কহিতে লামিলেন তত্ববাণী ॥ 
শুন তাই সব এই কহি তত্ব কথা। 
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব! ॥ 

যে যে গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কাব॥ 
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার ॥ 
ফলবস্ত বুক্ষ আর গুণবস্ত জন | 
নত্রত! সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ। 
হৈহয় নহুষ বাণ নরক রাবণ । 
মহা!-দিগ্বিজয়ী শুনিক়াছ যে যে জন॥ 
বুঝ দেখি কার গর্ব চূর্ণ নাহি হয়। 
সর্ব] ঈশ্বর অহঙ্কার নাহি সয়। 
এতেকফে তাহার যত (বদ্যা অহঙ্কার ॥ 
দেখিবে এথাই সব হইব সংহার। 


আদিখও। ১৮৭ 


এত বলি হাপি প্রভু শিদ্যগণ সঙ্গে। 
সন্ধা-কালে গঙ্গা-তীরে আইলেন রঙ্গে ॥ 
গঙ্গা জল স্পর্শ করি গঙ্ষা নমস্করি। 
বসিলেন শিষ্য সঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ 
অনেক মণ্ডলী হই সর্ধ শিষাগণ। 
বসিলেন চতুর্দিকে পরম শোভন ॥ 
ধর্ম কথ! শান্্র কথা অশেষ কৌতুকে। 
গঙ্গা তীরে বলিয়া আছেন প্রভূ সুখে ॥ 
কাহাকে ন! কহি মনে ভাবেন ঈশ্বরে। 
দিশ্বিজয়ী জিনিবাউ কেমন প্রকারে ॥ 
এ-.ব্প্রের' হইয়াছে মহা! অহঙ্কাব্র। 
জগতে আমার প্রতি-দ্বন্দী নাহি আরু॥ 
সভ1 মধ্যে জয় যদি করিয়ে ইহারে। 
মৃত্যু তুল্য হইবেক সংসার ভিতরে ॥ 
লাঘবত]1 বিপ্রেরে করিবে সব্ধ লোকে । 
লুটবে সর্ধস্ব বিপ্র মরিবেক শোকে ॥ 
ছঃখ .না পাইব বিপ্র গর্ব হৈব ক্ষয়। 
বিরলে সে করিবাঙ দ্িখিজয়ী জয় ॥ 
এইমত ঈশ্বর চিস্তিতে সেইক্ষণে। 
দিগ্িজয়্ী নিশাতে আইল সেই স্থানে ॥ 
পরম নির্মল নিশ! পুর্ণ-চন্দ্রবতী। 
কিবা শো] হইয়া আছেন ভাগিরথী ॥ 
ধানশী রাগঃ ॥ শিষ্য সঙ্গে গঙ্গা তীরে আছেন ঈশ্বর । 
অনন্ত ব্রন্গাগুয্প সর্ব মনোহর ॥ 


১৮৮ শীচৈতন্যভাগবত । 


ঞ। হাস্যযুক্ত শ্রীচন্দ্র-বদন অগ্গক্ষণ। 
নিরস্তর দিবা-দৃষ্টি ছুই শ্রীনয়ন ॥ 
মুক্তা জিনি শ্রীদশন অরুণ অধর। 
দয়াময় স্কোমল সর্ব কলেবর ॥ 
স্ুবলিত শ্রীমস্তকে শ্রীর্টাচর কেশ । 
সিংহ-প্রীব গজ-্বন্ধ বিল্দ৭ বেশ ॥ 
স্তপ্রকাণ্ড শ্রীবিগ্রহ সুন্দর হৃদয় | 
ঘক্ঞস্ত্রক্পে তহি অনন্ত বিজয় ॥ 
শ্রীললাটে উদ্ধ স্ুতিলক মনোহর । 
আজাহু-লম্বিত ছুই আী্ভুঙ্জ সন্দর ॥ 
যোগ পউ ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন। 
বাম উরু মাঝে থুই দক্ষিণ চরণ ॥ 
করিতে আছেন প্রভূ শান্তর ব্যাখ্যান। 
হয় নয় করে নয় করেন প্রমাণ ॥ 
অনেক মণ্ডলী হুই সর্ব শিষ্যগণ। 
চতুর্দিগে বসিয়া! আছেন স্থশোঁভন ॥ 
অপুর্ব দেখিয়! দিখিজয়ী স্ুবিন্মিত। 
মনে ভাবে এই বুঝি নিমাই পণ্ডিত" 
অলক্ষিতে সেই স্থানে থাকি দিখ্থিজয়ী । 
প্রতূর সৌন্দর্ধ্য চাহে এক দৃষ্টি হই ॥ 
শিষ্য স্থানে জিজ্ঞাসিল কি নাম ইহান। 
শিষ্য বলে নিমাঞ্জি পণ্ডিত খ্যাতি যান ॥ 
তবে গঙ্গা নমঙ্করি সেই বিগ্রবনধ। 
আইলেন ঈশ্বর সভায় ভিতর ॥ 


আরিখগ । ১৮৪ 


তারে দেখি প্রভু কিছু ঈষৎ হাসিয়া । 
ব্সিতে বলিল। অতি আদর করিয়া ॥ 
পরম নিঃশঙ্ক দেহ দিপ্বিজয়ী আর। 
তবু প্র দেখিয়া সাধ্বস হৈল তার॥ 
ঈশ্বর শ্বতার শক্তি সেই মণ হয়। 
দেখতেই মাত্র তার সাধবল জন্মন় |% 
পাত পাচ কথা প্রভু কহি বিপ্র সঙ্গে। 
জিজ্ঞাসিতে তারে কিছু আরস্ভিল! রঙ্গে | 
প্রভূ কহে তোমার কবিত্বের নাহি সীম]। 
হেন নাহি বাহ! তুমি না কর বর্ণনা ॥ 
গঙ্জার মহিমা কিছু করহ পঠন 
শুনিয়া সবার হউক পাপ বিমোচন ॥ 
শুনি সেই দিগ্বিঅরী প্রভুর বচন। 
সেইক্ষণে করিবারে লাগিলা বর্ণন ॥ 
দ্রুত যে লাগিল। বিপ্র করিতে বর্ণনা । 
কত রূধে বলে তার কে করিবে সীম! ॥ 
শত মেঘে শুনি যেন করয়ে গর্জন । 
এই মত কবিত্বের দান্তর্যা পঠন ॥ 
জিহ্বার আপনি সরস্বতী অধিষ্ঠান। 
যে বলয়ে দেই হয় অত্যন্ত প্রমাণ:॥ 
মন্ুয্যের শক্তি তাহ! বুঝিবেক কে। 
হেন বিদ্াবস্ত নাহি হ্ন্বিবেক যে 
*দুণড দেখিতে কি বান কখন উঠম্। 
হন্ত লিখিত পুস্তকে এই পাঠ দ্দাছে। 


৯৯৬ শ্রীঠৈতম্যভাগবত। 


সহজ সহজ যত প্রভুব শিষ্যগণ। 
অবাক হইল! সবে শুনিয় বর্ণন| 

রাম রাম অস্ত শ্মরেন শিষ্যগণ। 
মন্ুষ্যের এমত কি স্ফ,রয়ে কথন ॥ 
জগতে অদ্ভুত ঘত শবা অলঙ্কাব। 

সেই বই কবিত্বের বর্ন নাহি আর । 
সর্ধ শাস্ত্রে মহ]! বিশারদ যে বে জন! 
হেম শব্দ ভাহারা৪ বুঝিতে বিষম ॥ 
এইমত প্রহর ক্ষণেক দিপ্বিজ্রয়ী । 

অদ্ভুত পড়য়ে তথাপি অস্ত নাই ॥ 
পড় যদি দিখ্বিজদ্বী হৈলা অবসর 1 
তবে হাসি ধলিলেন আগৌরম্ন্দর ॥ 
তোমার যে শব্দের গ্রন্থন অভিপ্রার । 
তুমি বিনে বুঝাইলে বুঝা নাহি যায়॥ 
এতেকে আপনে কিছু করহ ব্যাখ্যান। 
বে শব্দে যে বল তুমি সেই স্থপ্রযাণ॥ 
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ধ মনোহর। 
ব্যাখ্যা করিবারে লাগিলেন বিপ্রবর ॥ 
ব্যাখ্যা করিলেই মাত্র প্রভূ সেইঞ্গণে। 
ছুষিলেন আদি মধ্য অন্তে তিন স্থানে ॥ 
প্রভু বলে এ সকল শব অলঙ্কার । 
শাস্ত্র মতে শুদ্ধ হৈতে বিষম অপার ॥ 
ভূমি বা! দিয়াছ কোন অভিপ্রায় করি। 
বল দেখি কাহলেন গৌরাঙ্গ শ্রীরি ॥ 


আিখওড । ৯১ 


এত বড় সরস্বতী পুত দিখিঞয়ী। 
সিদ্ধান্ত না স্বরে কিছু বুদ্ধি গেল কহি॥ 
সাত পাঁচ বলে বিপ্র প্রবোধিতে নারে। 
ষেই বলে ভাই দোষে গৌরাঙ্গ সুন্বরে ॥ 
সকল প্রতিভা পলাইল কোন স্থানে! 
আপনে না বুঝে বিপ্র কি বলে আপনে ॥ 
প্রভু বলে এ থাকুক পড় কিছু আর। 
পড়িতেও পৃব্ব মত শক্তি নাহি আর ॥ 
কোন চিত্র তাহা সন্মোহন প্রভূ স্থানে। 
বেদেও পায়েন মোহ যার বিদ্যমানে। 
আপনে অনস্ত চতুর্ম,খ পঞ্চানন । 

ব।৷ সবার দৃষ্টে হয় অনস্ত ভুবন ॥ 
তাহারাও পারেন মোহ যার বিদ্যমাঁনে। 
কোন [চিত্র সে বিপ্রের মোহ প্রভু শ্থানে ॥ 
লক্ষ্যা সরস্বতী আদি যত যোগমায়]। 
অনন্ত ক্রদ্দধাও মোহে বা সবার ছায়। ॥ 
তাহারা পায়েন মোহ বার বিকামানে। 
অতএব পাছে সে থাকেন সর্বক্ষণে ॥ 
বেদকর্তী শেষে মোহ পায় যার স্থানে। 
কোন চিত্র দিগ্িজয়ী মোহ বা তাঙ্গানে॥ 
ননুয্যে এ কার্ধা সব অনম্ভব বড়। 

তেও ৰলি তার সকল কাধ্য দড়॥ 

মূলে যত কিছু কর্ম করেন ঈশ্ববে। 
সকল নিন্তার হেতু ছুঃখিত জীবেরে 


১৯ শ্রীচৈতনা ভাগবত। 


দিখ্িজয়ী ষদি পরাজয়ে প্রবেশিল|। 
শিষ্াগণে হামিবারে উদ্যত হইল! ॥ 
সবারেই প্রত করিলেন নিবারণ। 
বিপ্র প্রতি বলিলেন মধুর বচন ॥ 
আহি চল তুমি শুভ কর বান! প্রতি । 
কালি বিচারিব সব তোমার সংহতি ॥ 
তুমিও হইল শ্রাস্ত অনেক পড়িয়া। 
নিশাও অনেক যায় শুই থাক গিয়া ॥ 
এইমত প্রভুর কোমল ব্যবসাগ্ন। 
যাহারে জিনেন সেহ দুঃখ নাহি পায় ॥ 
সেই নবদ্ধীপে যত অধ্যাপক আছে। 
নিনিম্না সবারে তোষে মহা। প্রভু পাছে ॥ 
চল আনি ঘরে গিয়া! বসি পুথি চাহ। 
কালি যে জিজ্ঞাস তাহ। বলিবারে চাহ ॥ 
জিনিয়াও কাহার না করে তেজ তঙ্। 
সবেই পায়েন শ্রীতি হেন তান সঙ্গ ॥ 
অতএব নবদ্বীপে যতেক পর্ডিত। 
সরার প্রভুর প্রতি মনে বড় প্রীত॥ 
শিষ্যগণ সংহতি চলিল। প্রভু ঘর। 
দিখ্িজয়ী হৈলা বড় লজ্জিত অন্তর ॥ 
ছুঃখিত হইয়। বিপ্র চিন্তে মনে মনে। 
সরম্বতী মোরে বর দিলেন আপনে ॥ 
সায় সাংখ্য পাতগঞ্রল মীমাংসা দর্শন। 
বৈষেষিক বেদাস্তে নিপু বত জন॥ 


স্বাফিব্ড। ৩ 
হেন জন না দেখিল সংলার ভিতরে। 
জিনিতে কি পায় দোর সনে কক্ধ করে।॥ 
শিশু শাস্ত্র ব্যাকরণ খছ্ারে ব্রাহ্মণ। 
সে মোহারে দিনে হেন বিধির ঘটন ॥ 
লরম্বতীর তর অন্যথা দেখি হঝ়। 

ও মোহার চিত্তে বড় লাগিল সংশয় ॥ 
দেবী স্থানে মোর বা জন্মিল কোন দোষ ( 
অতএব তৈল মোর প্রতিভা সক্কোচ & 
অবশ্য ইহাৰ আজি বুঝিব কারণ। 

এত ৰলি মন্ত্র জপে বসিলা ব্রাহ্ধণ ॥ 

মঞঘ্ জপি হঃখে বিপ্র শয়ন করিলা। 

বপ্নে সরন্বতী বিপ্র সম্ুখে আইলা॥ 

কপ দৃষ্টে ভাঁগ্যবন্ত ব্রান্ধণের প্রতি। 
কহিতে লাগিল! অতি গোপ্য সরস্বতী ॥ 
দরশ্ধতী বলেন শুনহ বিপ্রবর। 

বেদ-শৌপ্য কহে এই তোমার গোঁচর ॥ 
কার স্থানে কহ বমি এ সকল কথা! 

তবে তুমি শীদ্র হৈব অল্লাযু সর্ধথ] ॥ 
যার ঠাঞ্চি তোমার হইল পরাজয় ॥ 

অনস্ত ব্রহ্মাগ-নাথ সেই স্ুনিশ্্ ॥ 

আমি যার পাদ-পন্সে নিরন্তর দাদী ( 
সম্মখ হইতে আপনারে লজ্জা বাদি ॥ 
তথাছি। দ্বিতীয় স্বন্ধে নারদ প্রতি ব্রদ্ধবাক্যং। 


বিলজ্জমলিদ্া যস্য স্থাতুমীক্ষা পথেহমুয়। 
বিমোহিত! বিকথত্তে ঘমাক্মিতি ভুক্ষিয়ঃ ॥ 


১৯৪ শ্রীঢেতন্যভাগবত। 


আমি সে বুলিয়ে বিপ্র তোমার জিহ্বায়। 
তাহার সম্বথে শক্তি না বসে আমায় ॥ 
আমার কি দায় শেষ দেব ভগবণন। 
সহ বনে বেদ যে করে ব্যাথ্যান ॥ 
অজ ভব আদি যার উপসন1! কনে। 
হেন শেব মোহ মানে বাহার গোচত্রে ) 
প্রব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ অথও অব্যয়। 
পরিপূর্ণ ই বৈতে সবার হদন্ন ॥ 
ভক্তি জ্ঞান বিদ্যা শুভ অশুভাদি যত। 
দুৃষ্যাতুষ্য তোমারে বা কহিবাও কভ ) 
সকল প্রলক্ন হয় শুন যাস্কা হৈতে। 
সেই প্রভু বিপ্ররূপে দেখিলা সাক্ষাত ) 
শ্রঙ্দা আদি যত দেখ স্থখ ছুঃথ পার। 
সকল জানিহ বিপ্র হহান আজ্ঞায়। 
মৎস্য কৃম্ম আদি ত শুন অবতার। 
এই গ্রভূ বিনা বিপ্র কিছু নাহি আর? 
ই সে বরাহ-রূপে ক্ষিতি স্থাপয়িতা। 
হী 


এ 2 


সে নৃসিংহ রূপে প্রহ্লাদ রক্ষিতা । 
ই সে বামন-রূপী বলির জীবন। 
বার পাদ-পঞ্ম হইতে শঙ্ষার জনম ॥ 
অই সে হইল] অবতীর্ণ অযোধ্যার। 
বধিল রাবণ ছুষ্ট অশেধ লীলাক়্ ॥ 
উহার সে বসুদেব নন-পুভ্র বলি! 
এৰে বিপ্র-পুত্র বিদ্যা-রষে কুতৃহ্লী॥ 


- 


আদিখু ৷ ১৯৪ 


বেদেও কি জানেন উঠান অবভার। 
জানাইলে জানয়ে অন্যগা শক্তি কার ।॥ 
ঘত কিছু মন্ত্র তুমি জপিলে আমার । 
দিখ্িনয়ী পদ ফল না হয তাহার ॥ 

মন্ত্র হতপর ফল এবে সে পাইলা। 

অনন্ত ব্রহ্গাণড-নাথ সাক্ষাতে দেখিলা ॥ 
হাহ শীঘ্র বিপ্র তুমি ইহান চরণে। 
দেহ গিয়া সমর্পণ করহ উহানে॥ 

ক্বপ্র হেন না মানিহ এ সব বচন। 

মন্ব বশে কহিলাম বেদ সঙ্গোপন ॥ 

এত বলি সরস্বতী হৈলা অন্তদ্ধান । 
জাগিলেন বিপ্রবর মহা ভাগ্যবান ॥ 
জাগিয়াই মাত্র বিপ্রবর সেইক্ষণে। 
চলিলেন 'অতি উবা-কালে প্রভু স্থানে ॥ 
গ্রভুরে আনিয় বিপ্র দণুডবৎ হৈল1। 
প্রহ্থও বিপ্রেরে কোলে করিয়া তুলিল ॥ 
প্রভু বলে কেন ভাই একি ব্যবহার। 
বিপ্র বলে রুপা দৃষ্টি যে হেন তোমার ॥ 
প্রভু বলে দিপ্বিঙ্গয়ী হুইয় আপনে । 
তবে তুমি আমারে এমত কর কফেনে॥ 
দিখ্রিজয়ী বলেন শুনহ বিপ্ররাজ। 

তোম। ভ্জিলে সে দিদ্ধি হয় সর্ধ কাজ॥ 
কলি ষুগ্ে বিপ্রন্মপে তুমি নারায়ণ? 
তোমাংর চিনিতে শক্তি ধরে কোন জন॥ 


১৯৬ শ্রীচৈতনা ভাগবত! 


তখনি আমার চিনে জন্সিল সংশয় । 
তুমি দিজ্ঞাসিলে মোর বাক্য না স্ষুরয়ট 
তুমি যে অগর্বব ইহা! সর্ব বেদে কহে। 
ভাঁহা সত্য দেখিল অন্যথা কভু নহে। 
তিন বার আমারে করিলে পরাভব। 
তথাপি আমার তুমি রাখিলে গৌরব ॥ 
এহ কি ঈশ্বর-শক্তি বিনে অন্যে হয়! 
অতএব তুমি নারায়ণ স্থানিশ্চ় ॥ 

গৌড় তিরহুত দিল্লী কাশী আদি করি। 
গুজরাট বিজয়-নগর কাকীপুরী | 

হেলঙ্গ তৈলঙ্গ উডভু দেশ আর কত। 
পঙ্িতের্‌ সসাজ সংসারে আছে যত ॥ 
ছষিবে আমার বাক্য দে থাকুক দুরে| 
বুঝিতেই কোন জনে শক্তি নাহি ধরে ॥ 
হেন আমি তোষ। স্থানে সিদ্ধান্ত করিতে । 
না পারিহ্থ সব বুদ্ধি গেল কোন ভিতে॥ 
এহ কর্ম তোমার আশ্ধ্য কিছু নহে। 
সরস্বতী-পতি তুমি দেবী মোরে কছে ॥ 
বড় শুভ লগ্নে আইলাম নবন্বীপে 
তোম! দেখিলাঙ ডুূবিঞ্াড ভব-কৃপে ॥ 
অবিদ্যা বাসনা-বন্ধে মোহিত হইয়া। 
বেড়া পাররি তত্ব আপন বঞ্চিয়! ॥ 
দৈব ভাগ্যে পাইলাঙ তোম। দরশনে। 
এবে কপাৃঙটে মোরে করহ যোচনে ॥ 


আধিখও? ১৪৯৭ 
পর উপকার ধর্ম স্বভাব তোমার । 
তোম! বিনে শরণ্য দয়াল নাহি ' আর। 
ছেন উপদেশ মোরে কহ মহাশয়। 
আর যেন ছুর্বাসন। চিত্তে নাহি হয়॥ 
এই মত কাকুর্বাদ অনেক করিয়া । 
স্তৃতি করে দিখ্বিজয়ী অতি নম্র হৈরা॥ 
শুনিয়। বিপ্রের কাকু শ্রীগৌর-জুন্দর । 
হাসিয়! তাহানে কিছু করিল] উত্তর ॥ 
শুন দ্বিজবর তুমি মহা ভাগ্যবান । 
সরস্বতী যাহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান ॥ 
দিথিজয় করিব বিদ্যার কাধ্য নহে। 
ঈশ্বর ভ্িতে সেই বিদ্যা সত্য কছে। 
মন দিয় বুঝ দেহ ছাড়! চলিলে। 
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে ॥ 
এতেকে মহান্ত সব সর্ব পরিহ?র। 
করেন ঈশখর সেবা দৃঢ় চিত্ত করি॥ 
এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র সকল জগ্জাল। 
শ্রীকষ্ণত চরণ গিয়া ভজহ সকাল ।॥ 
যাবত মরণ নাহি উপসন্ন হয়। 
তাবত সেবছ কৃষ্ণ হইয়া! নিশ্চর ॥ 
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। 
কৃষ্ণ পাদ-পদ্মে যদি চিত্ত বিভ্ত রয় ॥ 
মহা উপদেশ এই কছিল তোমারে । 
সবে বিষণ অনন্ত ভক্তি সত্য সংদারে ॥ 


১৯৮ শ্রীচৈতন্য ভাগবত। 
এত বলি মহ? প্রভু সস্তোধিত হৈয়! 
আলিঙ্গন করিলেন দ্বিজেরে ধরিয়া ॥ 
পাইয়। বৈকুঞ্-নায়কের আলিঙগন। 
বিপ্রের হইল সব বন্ধ বিমোচন ॥ 
প্রভু বলে বিপ্র সব দত্ত পরিহরি। 
ভজ গিয়া কৃষ্ণ সর্ব-ভৃতে দয় করি ॥ 
যে কিছু তোমারে কহিলেন সরশ্বতী। 
সে সকল কিছু লা কহিবা কাহ! প্রতি ॥ 
বেদ-গুহ্থ কহিলে হয় পরমায়ু ক্ষয়। 
পর-লোকে তার মন্দ জানিহ নিশ্চয় ॥ 
পাইয়! প্রভুর আজ্ঞা সেই বিপ্রবর। 
প্রভূুরে করিয়া দণ্ড প্রণাম বিস্তর ॥ 
পুনঃ পুনঃ পাদ-পদ্ম করিয়া বন্দন। 
মহ! ক্ৃতরুত্য হই চলিল। ব্রার্গণ ॥ 
প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি বিরক্তি বিজ্ঞান। 
সেইক্ষণে বিপ্র-দেহে ছৈল? অধিষ্ঠান-॥ 
কোথা গেল ত্রাক্ষণের দিপ্বিজয়ী দস্ত। 
তৃণ হৈতে অধিক্ক হুইল! বিপ্র নম্র॥ 
হম্তভী ঘোড়। দোলা ধন যতেক সম্ভার। 
পাত্রসাৎ্থ করিয় সর্বস্ব আপনার ॥ 
চললেন দিথিজয়ী হইয়া অসঙ্গ । 
হেন মত শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্দরের রঙ্গ ॥ 
তাহান কপার স্বভাব এই ধর্ম 
রাঙ্গা-পদ ছাড়ি করে ভিক্ষুকের বর্ধ॥ 


সসখখত ৭ কই 


কলি যুগে ভার পাক্ষী গ্রীদবিরথাস। 
রাজ্য-জথ ছাড়ি যার অরণ্যে বিলাগ ॥ 
যে বিভব নিমিত্ত স্গতে কাম্য করে। 
পাইয়াও কঙ্চ-দান তাহ! পরিহরে! 
তাবৎ রাজ্যাদি পদ শ্ুথ করি মানে। 
ভক্তি-স্থথ মহিমা যাবৎ নাহি জানে ॥ 
রাজ্যাদি সুখের কথ! সে থাকুক দুরে। 
মোক্ষ স্ুথ অল্প মানে কৃষ্ণ অনুচরে ॥ 
ঈশ্বরের শুভ দৃষ্টি বিন! কিছু নছে। 
অতএব ঈশ্বর ভঞ্জন বেদে কহে॥ 
হেন মতে দিখ্বিজয়ী পাহল! মোচন। 
হেন গৌর-স্ুন্রের অদ্ভুত কথন ॥ 
দিগ্বিজয়ী জিনিলেন আগৌর-সুন্দরে 
নিলেন এই সব নদীয়া নগরে ॥ 
মকল লোকের হেল মহাশ্চর্যয জ্ঞান । 
নিমা্ি পঙিত হয় মহ! বিদ্যাবান ॥ 
দিথ্িজয়ী হারিয়। চলিল যার ঠাঞ্জি। 
এত বড় পণ্ডিত আর কোথ। শুনি নাঞ্ি॥ 
সার্থক করেন গর্ধ নিথাঞ্জি পণ্ডিত। 
এবে সে তাহার বিদ্যা হইল বিদিত ॥ 
কেহ বলে এ ত্রাঙ্গণ স্তার যদি পড়ে। 
ভট্টাচার্য হয় তষে কখন না মড়ে। 
কেহ কেহ বলে ভাই মিশে পর্ব জনে। 
বাদী দিংহ 'বলিক্সা পরী দিধ তান? 


২০৪ শ্রীচৈন্তন্যভাঙ্গবত | 


হেন মে তাহার অতি মায়ার ,বড়াই। 
এত দেখিলাঁড জাঁনিবারে শক্তি নাই ॥ 
এই মত সর্ধ নবদ্দীপে সর্বজনে। 
প্রভুর সৎকীর্তি সবে ঘোষে সর্বগণে 
নবদ্বীপ-বাসীর চরণে নমস্কার। 
এ সকল লীলা দেখিকারে শক্তি যার । 
বে শুনয়ে গৌরাঙের দিগিজরী জয়। 
কোথায় তাহার পরাঁভবৰ নাহি হয়॥ 
বিদ্যারস গৌরাঙ্গের অতি মনোহর । 
ইহ1 যেই শুনে হয় তার অনুচর ॥ 
অশীরুষ্চ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান? 
বুন্নাবন দাপ তছু পদ-যুগে গান ॥ 
ইতি ই,চৈতন্ত ভাগবতে আদিথণ্ডে দিখ্বিজরী 5দ্ধারে। 
নামূঃ একাদশোহধ্যারঃ ॥১১॥ 





জয় জয় মহা প্রভূ শ্রগৌর-সুন্দর | 
জয় নিত্যানন্দ গ্রয় নিত্য কলেবর ॥ 
জয় জয় উপ্রত্যম মিশরের জীবন।, 
জয় শ্রীপরমানন্দপুরী প্রাণধন ॥ 
জয় জয় সর্ব বেষ্ণবের ধন প্রাণ। 
রুপা-দৃষ্টে কর প্রভু সর্ব জীবে ত্রাণ ॥ 
আদিখণ্ড কথা ভাই শুন এক মনে। 
বিপ্র-রূপে কৃষ্চ বিহরিলেল যেমনে ॥ 


'আদিখজ। ২৪১ 


হেনমতে বৈকুষ্ঠনায়ক সর্বক্ষণ । 
বিদ্যা-রসে বিহরেন লঞন। শিব্যগণ ॥ 
সর্ব নবদ্বীপে প্রতি নগরে নগরে। 
শিষ্যগণ সঙ্গে বিদ্যা-রসে ক্রীড়ী করে ॥ 
সর্ধ নবদ্বীপে সর্ব লোকে হৈল ধ্বনি। 
নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি ॥ 
বড় বড় বিষয়ী সকল দোল ঠৈতে। 
নামিয়া করেন নমস্কার বছ মতে ॥ 
প্রভু দেখি মাত্র জন্মে সবার সাধ্বস। 
নবদ্বীপে ছেন নাহি যে নাহয় বশ॥ 
ন্বদ্ধীপে যার! যত ধর্ম কর্ম করে। 
ভোজ্য বন্ত্র অবশ্য পাঠায় প্রভূ ঘরে ॥ 
প্রভু সে পরম ব্যক়্ী ঈশ্বর ব্যভার। 
ছুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরুস্কার ॥ 
ছুঃখিত দেখিলে প্রভূ বড় দয়! করি। 
অন্ন বন্ত্র কড়িপাতি দেন গৌর-হরি ॥ 
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে। 
যার যেন যোগা প্রভু দেন সবাকারে॥ 
কোন দিন সন্সযাপী আইপে দশ বিশ। 
সব! নিমন্ত্রণ প্রভু হইয়া] হর্ষ ॥ 
সেইক্ষণে কহি পাঠায়েন জননীরে । 
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে ॥ 
ঘরে কিছু নাই আই চিন্তে মনে মনে। 
কুড়ি সঙ্গ্যাসীর ভিক্ষা হইবে কেমনে ॥, 
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চিন্তিতেই হেন নাহি জানি কোন জনে! 
সকল স্স্তার আনি দেই সেই-ক্ষণে ॥ 
তবে লক্গ্মী-দেবী গির1 পরম সন্বেবে। 
রান্বেন বিশেষ হবে প্রহথ আসি টসে ॥ 
সন্নযাসীগণেরে প্রভু আঙ্গনে বসিয়।। 
তুষ্ট করি পাঠায়েন ভিক্ষ। করাইয়া ॥ 
এই মত যতেক অতিথি আলি হয়। 
সবারেই জিজ্ঞাসা করেন কপাময় ॥ 
শৃহস্থেরে মহ।-প্রভু শিক্ষায়েন ধর্ম । 
অতিথির সেবা! গৃহস্থের মূল কর্ম | 
গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথি না করে। 
পণ্ড পক্ষী হইতে অধম বলি তারে ॥ 
যার বা! না থাকে কিছু পুর্বাদৃ্ দোষে । 
সেহ তৃণ জল ভূমি দিবেক সম্মোষে ॥ 
তথাহি। তৃণানি ভূমিরুনকং বাক্চতুর্থী চ সুনৃতাং। 
এতান্যপি সতাং গেহে নচ্ছিদ্যন্তে কদা5ন ॥ 
সত্য বাক্য কহিবেক করি পরিহার । 
তথাপি আতিথ্য শুন্ত না হর তাহার ॥ 
অকৈতবে চিত্ত স্থথে যার যেন শক্তি। 
তাহ করিলেই বলি অতিথিরে ভক্তি ॥ 
'তএব অতিথিরে আপনে ঈশ্বরে? 
জিজ্ঞানা করেন অতি পরম আদরে ॥ 
সেই সব আতথি পরম ভাগ্যবান। 
লক্ষী নারায়ণ যারে করে অঙ্্র দান ॥ 
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হার অঙ্গে ব্রন্মাদির আশা অহুক্ষণ | 
হেন সে অদ্ভুত তাহা খায় ঘে যে জন॥ 
কেহ কেহ ইতিমধ্যে কছে অন্য কথ।। 
সে অন্গের যোগ্য অন্য না হয় সর্ধথা ॥ 
ব্রহ্মা শিব শুক ব্যাস'নারদাদি 'করি। 
হর সিদ্ধ আদি বত স্বচ্ছন্দ বিহারি ॥ 
লক্ষী নারায়ণ অবতীর্ণ নবদ্বীপে। 
জান সবে আইসেন তিক্ষুকের রূপে 
অন্তথ! পে স্ানে ফাইবার শক্তি কার। 
ব্রহ্মার্দিও বিন1 কি সে অন্ন পায় আর ॥ 
কেই বলে ছুঃখিত তারিতে অবতার । 
সব্ব মতে ছুঃখতের করেন নিস্তার ॥ 
ব্রক্ষা আদ দেবতার অঙ্গ এতি অঙ্গ। 
সব্বদা, তাহারা ঈশ্বরের নিত্য সঙ্গ ॥ 
তথাপি প্রতিজ্ঞ! তান এই অবতারে। 
্রদ্মাদর ছুল্লভি দিষু সকল জীবেরে ॥ 
অতএব ছুঃখিহেরে ঈশ্বর আপনে। 
[নজ গৃহে অন্ন দেন উদ্ধার কারণে ॥ 
একেশ্বর লক্ষ্মী-দেবী করেন র্ধন। 
তথাপিও পৰরম আনন্দ-যুক্ত মন ॥ 
লক্ষীর চবিত্র দেখি শচী ভাগ্যবতী । 
দণ্ডে দণ্ডে আনন্দ বিশেষ বাড়ে অতি ॥ 
উষ্াৎকাল হৈতে লক্ষী যত গৃহ বর্্ম। 
আপনে করেন সব এই তার ধর্ম ॥ 
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দেব-গৃহে ফরেন বত শ্বন্তিক গুলী । 
শঙ্খ চক্র লিখেন হইয়া! কুতৃহলী ॥ 
গন্ধ পুষ্প ধপ দীপ স্থবাসিত জল। 
ঈশ্বর পূজার নজ্জা করেন সকল ॥ 
নিরবধি তুলসীর করেন সেবন! 
ততোধিক শচীর সেবায় তান মন। 
লক্ষ্ীর চরিত্র দেখি আীগৌর-ুন্দর ॥ 
মুখে কিছু না বলেন সন্তোষ অন্তর ॥ 
কোন দ্বিন লই লক্ষী প্রভূর চধ্ধণ। 
বনিয়া থাকেন পদ-তলে অনুক্ষণ॥ 
অদ্ভুত দেখেন শচী পুত্র পদ-তলে। 
মহ। জ্যোতির্ময় অগ্নি পঞ্চ-শিখা জলে ॥ 
কোন দিন পদ্ম-গন্ধ পাই শচী আই। 
ঘর দ্বার সর্বত্র ব্যাপিত অস্ত নাই ॥ 
হেন মতে লক্ষ্মী নারায়ণ নবন্ধীপে। 
কেহ নাহি চিনেন আছেন গৃঢুক্ূপে' 
তবে কত দিনে ইচ্ছা-ময় ভগবান। 
বঙ্গ-দেশ দেখিতে হইল ইচ্ছা তান॥ 
তবে প্রভু জননীরে বলিলেন বাণী। 
কত দিন প্রবাপ করিব মাতা আমি ॥ 
লক্ষী প্রতি কহিলেন শ্রীগৌর-মুন্দর | 
মায়ের সেবন তুমি কর নিরস্তর ॥ 
তবে গ্রভু কত আপ্ত শিষ্য-বর্গ লৈয়া। 
চলিলেন ব্দ-দেশে হরধিত হৈয়]॥ 
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যে ষে বনে দেখে প্রভূ চলিয়া আসিতে । 
সেই আর দৃষ্টি নাহি পারে সম্বরিতে ॥ 
স্্রীলোকে দেখিয়া বলে এ পুত্র যাঁহার। 
ধন্ত তাঁর জন্ম তার পারে নমস্কার ॥ 
যেই ভাগ্যবতী হেন পাইলেক পতি | 
স্রী-জন্ম সার্থক করিলেন সেই সভী॥ 
এই মত পথে যত দেখে স্ত্রী পুরষে। 
পুনঃ পুনঃ সবে ব্যাখা] করেন সস্তোষে ॥ 
দেবেও করেন কাম্য যে প্রভু দেখিতে । 
যেতে জনে হেন প্রত দেখে কপা হৈতে॥ 
হেন মতে শীগৌরসুন্বর ধীরে ধীৰে। 
কত দ্রিনে আইলেন পদ্মাবতী তীরে ॥ 
পল্মাবত্তী নদীর তরগঞগ শোভ। আঅতি। 
উত্তম পুলিন ষেন উপবন তখি॥ 
দেখি পদ্মাবতী প্রভু মহা কুতুহলে। 
গণ সহ নান করিলেন সেই জলে ॥ 
ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে | 
যোগ্য হৈল। সর্ধ লোক পবিত্র করিতে ॥. 
পল্মাবন্তী নদী অতি দেখিতে সুন্দর । 
তরক্ল পুলিন আোত অতি মনোহর ॥ 
পদ্মাবতী দেখি প্রভু পরম হরিষে ! 
সেই স্থানে রহিলেন ভার ভাগ্া-বশে॥ 
যেন ক্রীড়! কারলেন জাহুবীর জলে। 
শিষাগণ সাইত পরম কুতৃহলে ॥ 
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দেই ভাগ্য এবে পাইলেন পদ্মাব্তী। 
প্রতি দিন প্রভু জল-ক্রীড়া করে তথি॥ 
বঙ্গ-দেশে গৌরচন্দ্র করিল৷ প্রবেশ । 
আদ্যাপিও সেই ভাগো ধন্ত বঙ্গ-দেশ ॥ 
পন্মাবতী-তীরে রছিলেন গৌরচন্দ্র | 

শুনি সর্ধ লোক বড় হইল আনন্দ ॥ 
নিমাঞ্জি পঞ্তিত অধ্যাপক শিরোমণি । 
আসিয়া আছেন সর্ধ দিকে হৈল ধ্বনি ॥ 
ভাগ্যবন্ত যত আছে সকল ত্রাঙ্গণ। 
উপায়ণ হস্তে আইদেন সেই-ক্ষণ ॥ 

সবে অসি প্রভুরে করিয়। নমস্কার । 
বলিতে লাগিলা অতি করি পাঁরছার ॥ 
আম সবাকার অতি ভাগ্যোদয় হৈতে। 
তোমার বিজয় আসি হৈল এ দেশেতে ॥ 
অর্থ-বুষ্তি লই সর্ধ গোষ্ঠির সহিতে। 
যার শ্বানে নবদ্বীপে খাইৰ পড়িতে ॥ 
হেন নিধি অনায়াসে আপনে ঈশ্বরে । 
আনিয়া দিলেন আম! স্বার গোটিরে। 
মুর্তিমস্ত তুমি বৃহস্পতি অবতার । 
তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর ॥ 
বৃহস্পতি দৃষ্টান্ত তোমার যোগ্য নয়। 
ঈশ্বকের অংশ তুমি হেন মনে লয॥ 
অন্তথ! ঈশ্বর বিনে এমত পাণ্ডিত্য। 
অন্তের না হয় প্রভু লয় চিত্ত-বিত্ত॥ 
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অটবৈ এক নিবেদন করিয়ে তোমারে । 
বিদা দান কর কিছু আমা সবাকারে ॥ 
উদ্দেশে আমরা সবে তোমার টিপ্পনী। 
লই পড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি ॥ 
সাক্ষাতেও শিষা কর আম সবাঁকারে । 
থাকুক তোমার শিষ্য লঞ্ল সংলারে॥ 
হাসি প্রভু সবা প্রতি করিয়া আশ্বাস। 
কত দিন বঙ্গ-দেশে করিল বিলাস॥ 
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিও দেই বঙ্গদেশে। 
শ্রীচৈতন্য সংকীর্তন করে স্ত্রী পুরুষে ॥ 
মধ্যে মধ্যে মাত্র কচ পাপীগণ গিয়]। 
লোৌক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়॥ 
উদর ভরণ লাগি পাপীষ্ঠ সকলে। 
রঘুনাথ করি আপনারে কেহ বলে॥ 
কোন পাপীগণ ছাড়ি রুষ্চ সংকীর্ভন। 
আপনারে গাওয়ায় বলিগ্লা নারারণ ॥ 
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার। 
কোন লালে আপনাঞে গাওয়ায় সে ছার ॥ 
রাঢ়ে আর এক মহ] ব্রহ্ম-দৈত্য আছে। 
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র কাচ মাত্র কাচে। 
সে পাপীষ্ট আপনারে বলায় গোপাল । 
অতএব তারে সবে বলেন শিয়াল ॥ 
শ্রীচৈতন্য-চন্জ্র বিনে অন্তেরে ঈশ্বর । 
যে অধমে বলে সেই ছার শোচ্যতর ॥ 
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ছুই বাহু তুলি এই বলি সত্য করি। 
অনন্ত ব্রক্জাও-নাথ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ 
যার নাষ স্মরণে সমস্ত বন্ধ ক্ষয়। 

যার দাস স্মরণেও সর্বত্রে বিজয় ॥ 
সকল ভুবনে দেখ যার যশ গ্ায়। 
বিপথ ছাড়িয়া ভঙ্গ হেন প্রতুর পায়॥ 
ছেন মতে শ্রীবৈকুষ্ঠ-নাথ গৌরটন্তর। 
বিদ্যারসে করে প্রভু বঙ্গ-দেশে রঙ্গ ॥ 
সহত্র সহমত শিষা হইল তথাই। 

হেন নাহি জানি কে পড়য়ে কোন ঠাঞ্জি॥ 
শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া। 
নিমাঞ্জি পঙ্িত স্থানে পড়িবাড গিয়া ॥ 
হেন কপা-দৃষ্টে প্রভু করেন ব্যাখ্যান। 
ছুই মাপে সবেই হইল বিদ্যাবান ॥ 

কত শত শর্ত জন পদবী লভির!। 

ঘরে মার জার কত আইসে শুনিয়! ॥. 
এই মতে বিদ্যা-রমে বৈকুণ্ঠের পতি। 
বিদ্যাঁরসে বঙ্গ দেশে করিলেন স্থিতি ॥ 
এথ। নবদ্বীপে লক্ষী প্রভূত বিরছে। 
অন্তরে ছুঃখিত। দেবী কাহারে ন। কহে ॥ 
নিরবধি করে দেবী আহইর মেবন। 

প্রতু গিয়াছেন হৈতে নাহিক তোঙজন ॥ 
নামে সে অন্ন মাত্র পরিগ্রহ করে। 
ঈশ্বর বিচ্ছেদে বড় ছুঃখিতা। অন্তরে ॥ 


আদিখও 1 ২০৪ 


একেশ্বর সর্ধ রাত্রি করেন ক্রনন। 
চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষী না পায়েন কোন ক্ষণ॥ 
ঈশ্বর বিচ্ছেদ লক্ষী না! পারি সহিতে । 
ইচ্ছা! করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে ॥ 
নিজ্জ প্রাক্কৃত দেহ থুই পৃথিবীতে । 
চলিলেন প্রভূ পাশে অতি অলক্ষিতে ॥ 
প্রভু পাদ-পদ্ম লক্ষী করিয়। হৃদয়। 
ধ্যানে গঙ্গাতীরে দেবী করিল। বিজয় ॥ 
এখানে শচীর ছুঃখ ন! পারি কহিতে॥ 
কাষ্ঠ দ্রবে আমীর সে ক্রন্দন শুনিতে ॥ 
সে সকল ছুঃখ বসন ন। পারি বর্ণিতে | 
অতএব কিছু কহিলাম স্থবমতে ॥ 
সাধুগণ শুনি বড় হইল ছ্খত। 

সবে আপি কাধ্য করিলেন বথোচিত ॥ 
ঈশ্বর থাকিয়। কত দিন বঙ্গ দেশে। 
আসিতে হইল ইচ্ছ! নিজ-গৃহ বাসে ॥ 
তবে গৃহে প্রভু আগিবেন হেন শুনি। 
বার যত শক্তি সবে ধন দিল! আনি ॥ 
সুবর্ণ রজত জল-পাত্র দিব্যাসন। 

সুরঙ্গ কম্ধল বহু প্রকার বসন ॥ 

উত্তম পদার্থ যাঁর যত ছিল ঘরে। 

সবেই সন্তোষে আনি দিলেন প্রভুরে ॥ 
প্রভুও সবার, প্রতি রূপা দৃষ্টি কার। 
পরিগ্রহ করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহন্ধি ॥ 


২১৪ অশ্ীচৈতন্য ভাগখত 


সত্তোষে সবার স্থানে হইয়। বিদায় । 
নিজ গৃহে চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥ 
অনেক পড়,য়! সব প্রতৃর সহিতে। 
চলিলেন প্রতু স্বানে তথাই পড়িতে ॥ 
হেনই সময়ে এক স্থকৃতি ব্রাহ্মণ । 

অতি সার-গ্রাহি নাম মিশ্র তপন ॥ 

সাধ্য সাধন তত্ব নিরূপিতে নারে। 
হেন জন নাহি তথা ন্নিজ্ঞাপ্সিবে তারে ॥ 
নিজ ইষ্ট মন্ত্র সদা জপে রাত্র দিনে। 
সোয়ান্তি নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে ॥ 
ভাবিতে চিন্তিতে এক দিন রাত্রি শেষে। 
নগন্বপ্র দেখিল দ্বিজ নিজ ভাগ্যবশে | 
সহ্থুথে আসিয়া! এক দেব মুর্তিমান। 
ব্রাঙ্গণেরে কহে গুপ্ত চরিত্র আখ্যান ॥ 
শুন শুল ওহে দ্বিল পরম সুধীর। 

চিন্তা না করিহ আর মন কর স্থির॥ 
নিমাঞ্চি পঙিত পাশ করহ গমন । 
তিহে! কহিবেন তোম! সাধ্য সাধন ॥ 
মনুষ্য নহেন'[তিহো নর নারাফ়ণ। 
নর-রূপে লীলা! তার জগত কারণ ॥ 
বেদ গোপা এ সকল না কহিবে কারে। 
কহিলে পাইবে ছুঃখ জন্ম জন্মান্তরে ॥ 
অন্তদ্ধীন হৈল। ঘ্েব ব্রাঙ্গণ জাগিল!। 
ন্বন্বপ্প দেখি বিপ্র-ক্গান্দিতে লাগিলা ॥ 


আদি । ২ 
অঁহো ভাঁগা মানি পুনঃ ঢেতন পাইয়!। 
সেইক্ষণে চলিলেন প্রভু ধেয়াইয়! ॥ 
বসিয়। আছেন বথ! শ্রীগৌর-সুন্দর | 
শিষ্যগণ সহিত পরম মনোহর ॥ 
আনিয়! পড়িল বিপ্র প্রভুর চরণে। 
মযোড়হন্তে দাগ্ডাইল সবার সদনে ॥ 
বিপ্র বলে আমি অতি দীন-হীন জন। 
রুপাদৃষ্টে কর মোর সংসার মোচন ॥ 
সাধ্য সাধন তত্ব কিছুই না জানি। 
কৃপা করি আম! প্রতি কহিবা আপনি ॥ 
াবষয়াদি সুখ মোর চিত্তে নাহি লয়। 
কিসে জুড়াইবে প্রাণ কহ দয়াময় ॥ 
প্রভু বলে বিপ্র তোমার ভাগ্যের কি কথ।। 
কুষ্ণ ভাঁজবারে চাহ দেই সে সর্বথা ॥ 
ঈশ্বর ভজন অত হর্গঈম অপার। 
যুগ ধন্ম*হাপয়াছে করি পরচার॥ 
চারি যুগে চার ধর্ম রাখি ক্ষিতি তলে। 
স্বধন্ম স্থাপিয়। গ্রতু নিজ স্থানে চলে ॥ 

তথাহি। পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুম্কৃতাং। 
ধন্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ 


তথাহে। আসন বণ! স্ত্রয়োহ্স্ত গৃহুতোহহু যুগং তনুহ | 
শুর্লোরক্তন্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণচতাং গতঃ ॥ 


কলি যুগ ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন। 
চান্সি যুগে চারি ধর্ম জীবের কারণ 


২৯২ শ্রীচৈতনাযভাগবত। 


তথাছি। সত্যে ধ্যাঁয়তে বিধুং স্ত্েতায়! হযতৈমটুখঃ | 

ঘাপরে পরিচর্ধ্যায়াং কলোৌতদ্ধরি কীর্তনাৎ ॥ 
অতএব কলিঘুগে নাম যজ্ঞ সার। 

আর কোন ধন্দ কৈছল নাহি হয় পার ॥ 
রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে। 
তাহার মহিম! বেদে নাহি পারে দিতে ॥ 
শুন মিশ্র কলি যুগে নাহি তপ যজ্ঞ। 
যেই জন ভজে ক তার মহ ভাগ) ॥ 
অতএব গৃহে তুমি কষ ভজ গিয়া। 
কুটি নাটি পরিহরে একান্ত হৃইয়া।॥ 
সাধ্য সাধন তত্ব যে কিছু সকল। 
হরি নাম সংকীর্তনে মিলিবে সকল ॥ 

তথাহি। হরের্নাম হরের্নাম হরের্মমৈৰব কেবলং। 
কলৌ নাস্ত্েব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ 

অথ মহামন্ত্র। 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ হরে হরে। 
হরে পাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥ 


এই শোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র। 
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥ 
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাস্কুর হবে। 
সাধ্য সাধন তত্ব জালিবা সে তবে। 
প্রভুর শ্রীমুথে শিক্ষা শুনি বিপ্রবর। 
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করয়ে বছতর ॥ 


জাদিখও 1 


দি কহে আজ্ঞা হয় আমি সঙ্গে আসি। 


প্রভু কহে তুমি শীঘ্র যাও বারাণসী ॥ 
তথাই আমার সঙ্গে ভুইবে মিলন! 
কহিব সকল তত্ব সাধ্য সাধন॥ 

এত বলি প্রভূ তারে দিলা আলিঙ্গন । 
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ হইল ব্রাহ্মণ ॥ 
পাইয়া! বৈকুগ্ঠ নায়কের আলিঙ্গন । 
পরানন্দ সুখ পাইল ত্রাঙ্গণ তখন ॥ 
বিদায় সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।, 
সুম্বপ্ন বৃত্তান্ত কহে গোপনে বসিয়া) 
শুনি প্রভু কহে সত্য যে হয় উচিত। 
আর কারে ন। কহিবা এ সব চরিত ॥ 
পুনঃ নিষেধিল প্রভু" সষত্র করিয়!। 
হাসিয়া উঠিলা শুভ ক্ষণ লগ্ন পাঞ্জা ॥ 
হেন মতে প্রভু বঙ্গ-দেশ ধন্য করি। 
নিজ গৃহে আইলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ 
ব্যৰহারে অর্থ বৃত্তি অনেক লহর!। 
সন্ধ্যা-কালে গৃহে প্রভূ উত্তরিলা-সিয়। ॥ 
দগডুবৎ কৈল! প্রভু জননী চরণে | 
অর্থ বৃদ্ভতি সকল দিলেন তার স্থানে ॥ 
সেইক্ষণে গত শিষ্যগ্রণের সহিতে । 
চলিলেন শীদ্র গঞ্গ! মাঙ্জন করিতে ॥ 
সেইক্ষণে. গেলা আই করতে রন্ধন। 
অন্তরে হুঃখিতা আছে সর্ধ পরিজন & 


২১৪ অুরধঠৈতন্য ভাখবত। 


শিক্ষা গুরু প্রভু সর্ধ গণের সহিতে | 
গঙ্গাবে হইগা দণ্ডবং বহু মতে॥ 
কতক্ষণ জাহ্বীতে করি জল খেলা। 
পান করি গঙ্গা দেখি গৃহেভে আইলা 
তবে প্রভু যথোচিত নিত্য কর্ম কবি। 
ভোজনে বপিলা গিয়া গৌরাঙ্গ প্রীহরি ॥ 
সন্তোষে বৈকুষ্ঠ-নাথ ভোজন কবিয়া। 
বিষ্ণ-গৃহ-দ্বাকে প্রভু বসিলা আসিয়] ॥ 
তবে আধ্বর্ঁ অইিলেন সম্ভাবিতে | 
সবেই বেড়িয়া বসিলেন চারি ভিতে ॥ 
সবার সহিত গ্রভু হাস্য কথা রঙ্গে। 
কছিলেন যেমত আছিল] বঙ্গে রঙ্গে । 
বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া । 
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হালিয়। হাসিয়া ॥ 
ছ:খ-রস হইবেক জানি আপ্তগণ । 
লক্ষ্মীর বিজয় কেহ না করে কখন ॥ 
কতক্ষণ থাকিয়া! সফল আপ্তগণ। 
বিদায় হইয়া! গেল যার যে ভবন ॥ 
বলিয়া করেন প্রভূ তাণুল চর্বণ। 
নানা হাস্য পরিহাগ্য করেন কথন ॥ 
শচী দেবী অন্তরে ছুঃাখতা হুই ঘরে। 
আছেন না আইসেন পুজ্রের গোচরে ॥ 
আপনি চলিল! প্রভু জননী সঙ্গুথে। 
হুঃখিত বদন প্রস্থ জননীরে দেখে ॥ 


দিত । ই১৫ 


আননীরে বলে প্রভু মধুর বচস। 
ছুঃখিত তোমারে যাত। দেখি কি কাঁরণ॥ 
কুশলে আইন্ক আমি দূর দেশ ছেতে। 
কোথ। তুমি মঙ্গল করিব ভাপ মতে॥ 
আর তোম| দেখি অতি 9ঃখিত! বদন+ 
সত্য কহ দেখি মাত ইহার কারণ ॥ 
শুনিয়। পুজ্রের বাক্য আই অধো-মুখে | 
কান্দে মাত্র উত্তৰ না করে কিছু ছঃখে॥ 
প্রভু বলে মাতা আমি জানিল সকল। 
তোমার বধূর কিছু দেখি অমঙ্গল॥ 
তবে সবে কহিলেন শুনহ পণত। 
তামার ব্রাঙ্গণী গঙ্গা! পাইল। নিশ্চিত ॥ 
পড়ীর বিজব শুনি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি 
ক্ণেক রহিলা প্রভু হেট মাথা! কর॥ 
প্রিধার বিরহ ছুংথ করিয়। স্বীকার। 
তুষ্টি হই রহিলেন সর্ধ-বেদ সার ॥ 
লোকানুক্রণ হুঃখ ক্ষণেক করিয়া 
কহিতে লাগিল নিজ ধৈর্য চিত্র হৈয়া॥ 
তথাহি। কম্ত কে পতি প্ুজ স মোহএবছি 

কেবলমিতি । 

প্রভু বলে মাত ছইঃখ ভাব কি কারণে। 
তনিতব্য থে তাছে ত' খণ্ডিবে কেমনে । 
এই. মত কাল গতি কেহ কার নহে। 
অতএব নংখার অনিত্য &বদে কহে! 


১% অীচৈতন্য ভাগবত। 


ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার । 

সংফোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর । 

অতএন্ব যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায়! 

হইল সে আর কোন কার্য ছু€খ ভায়॥ 

স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পান যে স্থুকৃতি। 

তার বড় আর বা কে আছে ভাগ্যবতী ॥ 

এই মত প্রভু জননীরে প্রবোধির়!। 

রহিলেন নিক কৃত্যে আপগ্তগণ লৈয়! ॥ 

শুনিয়! প্রভুর অতি অমৃত বচন। 

সবার হইল সর্ব ছঃখ বিমোচন ॥ 

হেনমতে বৈকু নায়ক গৌরহরি । 

কৌতুকে আছেন বিদ্যা-রসে ক্রীড়া করি। 

শ্রীরুষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাদ জান। 

বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান। 

ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে বঙ্গ-দেশ 
বিজয়ো নাম দ্বাদখোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥ 


দিব, হ১ই 


জয় জয় গৌর-চক্ত্র প্রয় নিত্যানন্দ। 
দান দেহ হাদয়ে তোমার পদ দ্বন্ন॥ 
গোষ্ঠির সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়! 
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥ 
হেন মতে মহ প্রভূ বিদ্যার আবেশে। 
আছে সৃঢরূপে কারে না করে প্রকাশে ॥ 
সন্ধ্যা বন্দনাদি প্রভু কাব উযা কালে। 
নমস্করি জননীরে পড়াইতে চলে॥ 
অনেক জন্মের ভূত্য নুকুন্দ সপগ্রয। 
পুরষোত্বম দাস হন যাহার তনয় ॥ 
প্রতিদিন সেই ভাগ্যবস্তেব আলম়্। 
পড়াইতে গৌবচন্দ্র কবেন বিজয় | 
চওী-গৃহে গিয়া প্রভু বসেন প্রথমে । 
তবে শেম্ে শিষ্গণ আইসেন ক্রমে॥ 
ইতিমধ্যে কদাচিত কেহ কোন দিনে। 
কপালে, তিলক না করিয়া থাকে ভ্রমে 
ধন্ম সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব ধর্ম । 
লোক-রক্ষ! লাগি প্রভু না লঙ্ঘেন কুন্র॥ 
হেন লজ্জা তাহারে দেয়েন সেইক্ষণে। 
লে ত্সার না আইনে কতু সন্ধ্যা করি বিনে॥ 
গ্রতু বলে কেনে ভাই কপালে তোমার । 
তিলক ন দেখি কেন কি যুক্তি ইহার 
তিলক ন! থাকে যদি বিপ্রের কপালে। 
মে কপাল শশান সদৃশখ্থদে বলে॥ 


২১৮ শ্রীচৈতনা ভাগবত । 


বুঝিলাঁষ আজি তুষি নাহি কর সন্ধা। 
আজি ভাই তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা ॥ 
চল সন্ধ্যা কর গিয়! গৃহে পুনর্বার। 
সন্ধ্যা করি তবে সে আমিহ পড়িবার 
এই মত গ্রভূর যতেক শিষ্যগণ। 
সবেই অত্যন্ত নিজ ধর্ম পরায়ণ। 
এতেক উদ্ধত প্রভু করেন কৌতৃকে | 
হেন নাহি যারে ন1! চাঁলেন নানারূপে॥ 
সবে পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস। 

সত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন এক পাশ॥ 
বিশেষে চাঁলেন গ্রভূ দেখি শ্রহত্রিক়। 
কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া ॥ 
ক্রাধে শ্রীহউ্রাগণ বলে হয় হয়। 
তুমি কোন দেশী তাহা কহত নিশ্চষ ॥ 
পিতা মাতা আদি করি যতেক তোমার। 
বল দেখি শ্হটে না হয় জন্ম কাত্র॥ 
আপনে হইয়া প্রীহ উয়ার তনয় । 

তকে ঢোল কর কোন্‌ যুক্তি ইথে হয ॥ 
যত তত বলে প্রভু প্রবোধ ন! মানে। 
নান। মত কদর্থেন সে দেশী বচনে॥ 
তাঁবৎ চালেন শ্রীহটয়ারে ঠাকুর। 
যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর ॥ 
মহা ক্রোধে কেহ লই যায় থেদাড়িয়]। 
লাগালি ন। পর্থি যায় তঞ্জিয়। গর্্জন্ধা ॥ 


“রি | ২৯৪৯ 


কেহ বা ধরিয়া কৌচা শিকদার স্থানে । 
লৈয়া যায় মহা ক্রোধে ধরিয়া দেয়ানে ॥ 
ভবে শেষে আসিয়া প্রভুর সখ! গণে। 
সমঞ্জন করাইয়া চলে শেই ক্ষণে ॥ 

কোন দিন থাকি কোন বাঙ্গালের আড়ে। 
বাওয়ানস ভাঙ্গিয়। তান পলায়েন ভরে ॥ 
এই মত চাঁপল্য করেন সবা সনে। 

সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে ॥ 
স্ত্রী হেন নাঁম প্রভু এই অবতারে। 
শ্রবণেও না| করিল! বিদিত সংসারে ॥ 
অতএব যত মহামহিম সকলে। 

গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্ব নাহি বলে॥ 
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে। 
তথাপিও স্বভাব সে গায় বুধ জনে॥ 

হেন মতে শ্রীমুকুন্দ সঞ্নয় মন্দিরে । 
বিদ্যা-রসে শ্রীবৈকুগ্ঠ নায়ক বিহরে ॥ 
চতুর্দিকে শোতে শিষ্যগণের মণ্ডলী । 
মধ্যে পড়ায়েন প্রভু মহ কুতৃহলী ॥ 
বিষ্ণুটতল শিরে দিতে আছে কোন দাদে। 
অশেষ প্রকারে ব্যাখ্য। করেন নিজ রসে॥ 
উধাকাল হৈতে ছুই প্রহর অবধি । 
পড়াইয়] গঙ্গা ক্নানে চলে গুণনিধি ॥ 


রী 155555555508885528885 রি 
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২ শ্রীচৈনাভীগবত | 


নিশার অর্ধেক এইমত প্রতি দিনে! 
পড়ায়েন চিন্তয়েন সবারে আপনে ॥ 
অতএব প্রভু শ্বানে বর্ষেক পড়িয়।। 
পণ্ডিত হয়েন সবে সিদ্ধাস্ত জানিয় ॥ 
হেন মতে বিদ্যা-রসে আছেন ঈশ্বর । 
বিবাহের কার্ধ/ শচী চিত্তে নিরন্তর ॥ 
সর্ধ নবদ্বীপে শচী নিরবধি মনে। 
পুজের স্ৃশ ধন্য চাহে অন্ুক্ষণে ॥ 
সেই নবদ্ধীপে বসে মহ1 ভাগ্যবান । 
দয়াশীগ স্বভাঁব শ্রীসনাতন নাম ॥ 
অটৈতব উদার পরম বিষু-ভক্ত। 
অতিথি সেবন পর উপকাবে রত 
সত্যবাদী জিতেক্ত্িয় মহা! বংশ-জাত। 
পদবী রাজ-পণ্ডিত সর্ধত্র বিখ্যাত ॥ 
ব্যবহারেও পরম সম্পন্ন এক জন। 
অনায়াসে অনেকেরে করেন পোষণ, ॥ 
তাঁর কনা আছেন পরম স্-চরিত1। 
মুর্তিমতী লক্ষ্মী-প্রার সেই জগন্মাত। ॥ 
শচী দেবী তারে দেখিলেন ধেই ক্ষণে । 
এই কন্য। পুক্র-যোগ্য বুঝিলেন মনে ॥ 
শিশু হৈতে দুই তিন বার গঙ্গ। গান । 
পিতৃ মাড় বিষু-ভক্তি বিনে নাহি আন ॥ 
'ইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি দিনে দিনে। 
নঅ হই নমঙ্কার করেন চরণে ॥ 


আমিখ ২২৯ 


আইও করেন মহ। গ্রীতে আশীর্বাদ | 
যোগ্ায-পতি কষ্চ তোমার করুন প্রাসাদ ॥ 
গঙ্গ! ্নানে আই মনে করেন কামনা । 
এ কন্ঠ| আমার পুজ্রে হউক ঘটনা ॥ 
রাজ-পঞ্ডিতের ইচ্ছা সর্ক গোষ্ঠি-সনে । 
প্রভুরে করিতে কন্তাদান নিজ মনে ॥ 
দৈবে শচী কাশীনাথ পুতেরে আনি। 
বলিলেন তারে বাপ শুন এক বাণী॥ 
রাজ-পণ্ডিতেরে কহ ইচ্ছা থাকে তান। 
আমার পুজেরে করুন কন্তা-দান॥ 
কাশীনাথ পণ্ডিত চলিল! সেই ক্ষণে। 
ভুর্গী কৃ বল রাজ-পণ্ডিত ভবনে ॥ 
কাশীনাথ দেখি রাঞ্জ-পঙ্ডিত আপনে । 
বাঁনতে আপন আন দিলেন সন্্রনে ॥ 
পরম গৌরবে বিধি করে ঘথোচিত। 
[ক কার্ষ্যে আইল। ভাই লিজ্ঞাসে পঞ্িত॥ 
কাশীনাথ বলেন আহয়ে এক কথা । 
চিত্ত লয় যদি তবে করহ সর্বথা ॥ 
বিশ্বস্তর পগিতেরে তোমার ছুহিতা। 
দান কর এ সম্বন্ধ উচিত সর্বথ। ॥ 
তোমার কন্তার যেগ্য সেই দিব্য পতি। 
তাহার উচিত কন্তা এই মহা সততী॥ 
যেন কঞ্চ .কুক্সিণী এ অননা উচিত। 
সেই মত বিষ্ুপ্রিয়া নিমাঞ্জি পণ্ডিত ॥ 


হ২২ শ্রীচৈতন্যভাগবত । 


গুণি বিপ্র পত্রী আদি ঘআগ্তবর্গ দহে। 
লাগিল করিতে যুক্তি দেখি কে কি কহে? 
সবে বলিলেন আর কি কার্য বিচারে । 
জর্বথ। এ কর্ম গিবা করছ সন্বরে ॥ 
তবে রাঁজ-পণ্ডিত হইয়া হর্ষ-মৃতি। 
বলিলেন কাশীনাথ পণ্ডিতের প্রতি ॥ 
বিশ্বস্ভর পণ্ডিতের করে কন্যা দান। 
করিব সর্বথ! বিপ্র ইথে নাহি আন॥ 
ভাগ্য থাকে ঘদি সব্ধ বংশের আমার। 
তবে হেন স্ুসন্বন্ধ হইবে কন্যার ॥ 

চল তুমি তথা যাই কহ সর্ব কথা। 
আমি পুনী দঢ়াইন্ করিব সর্বথ] ॥ 
শুনিয়। সন্তভোষে কাশীনাথ মিশ্রবর। 
সকল কহিল আসি শচীর গোচর ॥ 
কার্য সিদ্ধি শুনি আই মস্তোষ হইলা। 
সকল উদ্যোগ তবে করিতে লাগিল! ॥ 
প্রভুর বিবাহ শুনি সর্ধ শিষ্যগণ। 

সবেই হুইল। অতি পরানন্দ মন ॥ 
প্রথমে বলিল। বুদ্ধিমস্ত মহাশয়। 

মোর ভার এ বিবাহে যত লাগে ব্যয়॥ 
মুকুন্দ সপ্রয় বলে শুন সখা ভাই। 
তোমার সকল ভার মোর কিছু নাই॥ 
বুদ্ধিমস্ত খান বলে গুন সর্ব ভাই। 
বামনিঞ্া। লঙ্জ এ বিবাহে কিছু লাঞ্ডি॥ 


খারিগক্জ1 হত 


এ বিবাহ পঙ্জিভের কলাইব হেন। 
রাজ-কুমারের মত লোকে দেখে যেল॥ 
তবে সবে মিলি শুভ-দিন গুভ-ক্ষণে। 
অধিবাস লগ্ন করিলেন হর্ষ মনে ॥ 
বড় বড় তজ্জাতপ সব টাঙ্গাইয়।। 
চতুর্দিগে রূুইলেন কদলি আনিয়া ॥ 
পুর্ণঘট দীপ ধান্য দধি আত্র-সার । 
যতেক মঙ্গল দ্রব্য আছয়ে প্রচার ) 
সকল একজে আনি করি সমুচ্চয়। 
সর্ধ ভূমি করিলেন আলিপনা-ময় ॥ ' 
যতেক বৈষ্ব আর যতেক ক্রাঙ্গণ। 
নবন্বীপে আছয়ে যতেক সুসচ্জন ॥ 
সবারেই নিমন্ত্রণ করিল! সকালে । 
অধিবাসে গুয়। আসি খাইবা বিকালে* ॥ 
অপরাহ্ন কাল মাত্র হইল আিয়।। 
বাদ্য আমি করিতে লাগিল বাজনিয়!॥ 
মুদঙ্গ সানাই জগনঢাক করতাল। 
নানাবিধ বাদ্য-ধ্বনি উঠিল বিশাল ॥ 
ভাটগণে করিতে লাগিল! বায়বার। 
পতিব্রতা-গণে করে জয় জয় কার ॥ 
প্রয-গণে লূখিল করিতে জয়ধ্বানা ॥ 
মধো আসি বসিল। দ্বিজেন্ত্র কুল-মণি। 
বিপ্রগণে ক্ষর্িতে লাগিল! বেদধ্বনি। মুদ্রিত পুস্ত কের পাঠ। 


হন আচৈতগাভীগখত | 


চভুর্দিগে বলিলেন ব্রাঙ্গণ খগুলী । 
সবেই হুইল চিত্তে মহা! কুতৃহলী ॥ 

তবে গন্ধ চন্দন তাশ্ুল দিব্য মাল।1। 
ব্রাহ্গণ-গণেরে সবে দিবারে লাগিল! ॥ 
শিরে মাল সর্প অঙ্গে লেপিয়া চন্দনে। 
এক বাট! তাশ্বল সে দেন এক জনে॥ 
বিপ্র-কুল নদীয়া! বিপ্রের অন্ত নাই। 
কত যায় কত আইসে অবধি না পাই॥ 
তথি মধ্যে লোভীষ্ঠ অনেক জন আছে। 
এক বার লৈয়া পুনঃ আর কাচ কাচে। 
আর বার আমি মহা| লোকের গহলে। 
চন্দন গুবাক মাল নিয় নির। চলে ॥ 
সবেই আনন্দে মত্ত কে কাহারে চিনে। 
প্রভুও হাসিয়! আজ্ঞ। করিলা আপনে ॥ 
সারে চন্দন মালা দেহ তিন বার। 
চিন্তা নাহি ব্যয় কর যে ইচ্ছা যাহার। 
এক বার নিয় যে যে লয় আর বার। 
এ আজ্ঞাম্ন তাহার! কৈলেন প্রতিকার ॥ 
গাছে কেছ চিনির বিপ্রেরে মন্দ বলে। 
পরমার্থে দোষ হয় শাঠ্য করি নিলে ॥ 
বিপ্র-প্রিয় প্রভুর চিত্তের এই কথা। 
তিন বার দিলে পূর্ণ হইবে সর্বথা ॥ 
তিনবার পাই সবে হরষিত মন। 

শাঠ্য করি আর নাহি লয় ক্বোন জন 





্ 


এই মত অরগধয় দায়ে ওয়া পাকে! 
হইল অনস্ত-সয কেহ নাহি জানে 
মনুষ্য পাইল খত সে থাকুক দূরে। 
পৃণ্থবীতে পড়িল কত দিতে মনুষ্যেবে ॥ 
সেই যদি প্রান্ত লোকের ঘরে হয়। 
তাহাঁতেই তাৰ পাঁচ বিভ। নির্ব্বাহয় 
সকল লোকের চিত্তে হইল উল্লাম। 
সবে বলে ধন্য ধন্য ধন্ত অধিবাশ ॥ 
লক্ষেশ্বর দেখিয়াছি এই নবন্বীপে। 
হেন অধিবাস নাহি করে কার বাপে॥ 
এমত চন্দন মাল। দিব্য গুর! পান। 
অকাতরে কেহ কভু নাহি করে দান ॥ 
তবে রাঁজ-পণ্ডতিত আনন্দ চিত্ত হইয়!। 
আঁইলেন অধিবাস সামগ্রী লইয়া ॥ 
বিপ্রবর্গ আধ্তবর্গ করি নিল সঙ্গে। 
বন বিধ বাদ্য নৃত্য গীত মহ বঙ্গে॥ 
বেদ বিধি পুর্বকে পরম হর্য মনে। 
ঈশ্বরেরে গন্ধ-স্পর্শ কৈলা শুভ ক্ষণে ॥ 
পত ক্ষণে মহ জয় জয় হরি-ধ্বনি 
করিতে লাগিল! সবে মহা'-স্ততি বানী 
পতিত্রতা-গণে দেই জয় জয় কার। 
বাদ্য গীতে হৈল মহান্বনদ অবতার ॥ 
ছেন মতে করি আধিবাস শুভ-কায। 
গঁছে চলিলেন সনাতন বিগর-র়ান্ধ ॥ 


২২৬ শ্রীচৈতন্য ভাগ । 


এই মতে গিয়? ঈশ্বরের আপ্ত-গণে। 
লক্ষমীর করিল অধিবাস শুভ-ক্ষণে | 
'আর যত কিছু লোকে লোকাচার বলে। 
দৌহারাই সব করিলেন কুতৃহলে ॥ 

ভবে স্থপ্রভাতে প্রভু করি গঙ্গা-ন্ান। 
আগে বিষুঃ পুজি গৌর-চন্দ্র ভগৰান ॥ 
তবে শেষে সর্ধ আগ্ত-গণের সহিতে । 
বদিলেন নান্দি মুখ কর্মাদি করিতে ॥ 
বাদ্য নৃত্য গীতে হৈল মহ] কোলাহল। 
চতুর্দিগে অয় জয় উঠিল মন্গল॥ 
পূর্ণ-ঘট ধান্য দধি দীপ আম্র-সাঁর । 
গ্কাপিলেন ঘরে দ্বারে অঙ্গণে অপার ॥ 
চতুদ্দিগে নানা-বর্ণে উড়য়ে পতাঁক। 
কদলী করবী বান্ধিলেন আম্র-পাত। ॥ 
তবে আই পতিব্রতা-গণ লই সঙ্গে। 
প্লোকাচার করিতে লাগিল। মহ! রঙ্গে ॥ 
আগে গঙ্গ পুলিয়া পরম হর্ষ মনে। 
তবে বাদ্য বাজনে গেলেন যতী স্থানে ॥ 
যষ্ঠী-পুক্সি তবে বন্ধু মন্দিরে মন্দিরে । 
লোঁকাচার করিয়! আইল নিজ ঘরে ॥ 
তকে খই কলা তৈল তাম্ুল সিন্দুরে। 
দিয় দিয়! পুর্ণ করিলেন স্ত্রীগণেরে ॥ 
ঈশ্বরের প্রভাবে দ্রব্য ধহল অসংখ্যাত | 
শচীও সবারে দেন বার পাঁচ সাত॥ 


খান ২২ 
তৈলে প্রান করিলেন সর্ব নারী-গণে | 
হেন নাহি পরিপূর্ণ নহিল যে জনে? 
এই মত মহানন্দ লক্ষ্মীর ভবনে। 
লক্ষ্মীর জননী করিলেন হর্ষ মনে॥ 
শ্রীরাজ গণ্ডিত অতি চিত্তের উল্লাদে। 
সব্বস্ব- নিক্ষেপ করি মহানন্দে ভাসে ॥ 
সর্ধ-বিধি কর্ম করি আ্গৌর-সুন্দর। 
বসিলেন খানিক হইয়া! অবসর ॥ 
তবে সব ব্রাঙ্গণেরে ভোজা বস্ত্র দিয়া। 
করিলেন সন্তোষ পরম নম্র হইয়!॥ 
বেধে মত পাত্র যার যে যে যোগা দান। 
এই মত করিলেন সবার সম্মান ॥ 
মহা-প্ীতে আশীর্বাদ করি বিপ্রগণ। 
গৃহে চলিলেন সবে করিতে ভোজন ॥ 
অপরাহ্ু বেলা আসি লাগিল হইতে । 
ঞভুরু.সবাই বেশ লাগিলা করিতে ॥ 
চন্দনে লেপত্ব করি সকল শ্রীঅঙ্গ। 
মধ্যে মধ্যে সর্ধত্র দিলেন তথি গন্ধ ॥ 
অদ্ব-চন্দ্রাকৃতি করি ললাটে চনদন। 
তথি মধ্যে গন্ধের তিলক সুশোকন ॥ 
অদ্ভুত মুকুট শোভে শ্রীশির উপর। 
ন্সগৃন্ধি মালায় পূর্ণ হৈল কলেবর ॥ 
দিব্য সুক্ষ পীত ক্স ভিকচ্ছ বিধানে । 
পরাইয়! কজ্জল দিলেন শ্রীনয়নে ॥ 
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ধান্য দুর্বা1 সক করে করিযস্সা বন্ধন | 
ধরিতে দিলেন রন্তা মঞ্জরী দর্পপ ॥ 
বর্ণ কুগুল ছুই শ্রুতি-যুলে দোলে। 
মান। রত্ব-হার বান্ধিলেন বাছ-মূলে ॥ 
এই মত যে যে শোভা করে যে যে অঙ্গে। 
সকল ঘটন! সবে করিলেন রঙ্গে ॥ 
ঈশ্বরের মূর্তি দেখি যত নর নারী। 
মুগ্ধ হইলেন সবে আপন। পাসরি॥ 
গুহরেক বেল আছে হেনই সময়। 
সবেই বলেন শুভ করহ বিজয় ॥ 
গ্রহরেক সর্ব নবদ্বীপে বেড়াইয়। 
কন্যা ঘরে যাইবেন গোধুলি করিরা॥ 
স্তবে দিব্য দোল করি বুদ্ধিমন্ত থান্‌। 
হরিষে আনিয়। করিলেন উপস্থান্‌ ॥ 
বাদ্য গীতে উঠিল পরম কোলাহল। 
বিগ্রগণে করে বেদ-ধবনি স্ুমঙ্গল ॥ 
ভাটগণে পড়িতে লাগিল। রায়বার। 
সর্ধ-দিগে হইল আনন্দ অবতার ॥ 
তবে প্রভু জননীরে প্রদক্ষিণ করি। 
বিগ্রগণে নমস্করি সর্ব মান্য ধরি ॥ 
দোলায় বসিল। শ্রীগৌর।ক্ষ মহাশয় । 
সর্ব দ্িগে উঠিল মঙ্গল জয় জয়॥ 
নারীগণে দিতে লাগিলেন অয়কার। 
গুভ-ধ্বনি বিন। কোন গে নাহ দান 


আদিখণু | ২২৯ 


প্রথযে বিজয় করিলেন গঙ্গা-তীরে। 
পুর্ণচন্ত্র দেখিবেন শিবের উপরে ॥ 
সহত্র সহঅ দীপ লাগিল জলতে। 
নানাবিধ বাজি সব লাগিল করিতে ॥ 
আগে বত পদাতিক বুদ্ধিমস্ত খার। 
চলিলা দোপারি হই যত পাটোয়ার॥ 
নানা বর্ণে পতাক। চলিল। তার পাছে। 
বিদূষক সকল চণিপ নানা কাচে ॥ 
নর্তক বা না জানি কতেক সম্প্রদায় । 
পরম উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি বায়॥ 
জর-ক বার-ঢাক মৃদঙ্গ কাহাল॥ 

পটহ দ্গড় শঙ্খ ৰংশী করতাল ॥ 
বরগে। শিঙ্গা পঞ্চশব্দী বাদ্য যত। 

কে লিখিবে বাদ্য ভাণ্ড বাজ যায় যত॥ 
লক্ষ লক্ষ শিশু বাদ্য-ভাণের ভিতরে । 
রঙ্গে ক্ষাচি যায় দেখে হাসেন ঈশ্বরে ॥ 
সে মহ! কৌতুক ফেখি শিশুব কি দায়। 
জ্ঞানবান সবে লজ্জ। ছাড়ি নাচি যায়॥ 
প্রথমে আসিয়া গঙ্গা-তীরে কতক্ষণ । 
করিলেন নৃন্য গীত আনন্দ বাজন॥ 
তবে পুশ্প-বৃষ্টি করি গঙ্গ। নমস্করি । 
ভ্রমেণ কৌতুকে সর্বা নবন্ীপ-পুরী ॥ 
দেখি অতি অমানুষী সকল সম্ভার। 
সকলৌক চিত্তে মহ পার চমৎকার | 


৯৩৩ শীচৈতমা ভাগবত 1 


বড় বড় বিভ। দেখিয়াছি লোকে বলে। 
এমত বিবাহ নাহি দেখি কোন কালে॥ 
এই মত স্ত্রী পুরুষে প্রভূরে দেখিয়]। 
আনন্দে ভাসয়ে দেখি সকল নদীয়া ॥ 
সবে যাঁর দ্পবতী কন্যা আছে ঘরে। 
দেই সব বিপ্র সবে ব্মিরিষ করে॥ 
হেন বরে কন্যা নাহি পারিলাম দিতে। 
আপনার ভাগ্য নাই হইবে কি মতে॥ 
নবদ্ধীপ-বাপীর চরণে নমস্কার ॥ 

এ সব আনন্দ দেখিবার শক্তি যার ॥ 
এই মত রঙ্গে প্রভু নগরে নগরে । 
ভ্রমেণ কৌতুকে সর্ব নবদ্বীপ-পুরে ॥ 
গোধুলী সময় আসি প্রবেশ হইতে। 
আইলেন রাজ-পণ্ডিত্ের মন্দিরেতে ॥ 
মহা জয় জয় কার হইল লাঁগিতে । 

ছুই বাদা ভাগ বাদে লাগিল খ।ন্ষিতে ॥ 
পরম সন্ত্রমে রাজ-পণ্ডিত আসিয়া । 
দোলা হৈতে কোলে করি বসাইল লৈয়॥ 
পুষ্প-বৃষ্টি করিলেন সন্তোষে আপনে । 
জামাত1 দেখিয়া হর্ষে কেহ নাহি জানে॥ 
তবে বরণের সব সামশ্রী আনিয়1। 
জামাতারে দিতে বিপ্র বমিল। আসিম্বা॥ 
পাদ্য অর্থ আচমনী বস্ত্র অলঙ্কার। 

বথ। বিধি দিয়) কৈল ব্রণ ব্যভার। 


আদিখওড 1 
তবে তাঁন পত্বী নারীগণের সহিতে! 
মঙ্গল বিধান আসি লাঁগলি। করিতে ॥ 
ধান্য দূর্বা দিলেন প্রভুর শ্রীমস্তকে। 
আরতি করিল সপ্ত ঘ্বতের গ্রদীপে ॥ 
খই কড়ি ফেলি করিলেন জয় কার। 
এই মত যত কিছু করি লোকাচার ॥ 
তবে সর্ব অলঙ্কারে ভূঘিত করিয়]। 
লক্ষী-দেবী আনিলেন আদনে ধরিয়া ॥ 
তবে হর্ষে প্রভুর সকল আগ্তগণে। 
প্রভুরেও তুলিলেন ধরিয়। আনে ॥ 
তবে মধ্যে অন্তঃপট করি লোঁকাচাঁরে। 
সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে ॥ 
তবে লক্ষী প্রদক্ষিণ করি সাত বার। 
রছিলেন সম্মুখে করিয়। নমস্কার ॥ 
তবে পুষ্প ফেলাফেলি লাগিল হইতে । 
ছুই বাদ্য ভাণ্ড মহা লাগিল বাজিতে | 
চতুর্দিকে স্ত্রী পুরুষে করে জয় ধ্বনি। 
আনন্দে আসিম়। অবতরিলা আপনি ॥ 
আগে লক্ষী জগন্নাত1 প্রভূর চরণে । 
মাঁল। দিয়া করিলেন আযম সমর্পণে ॥ 
তবে গৌরচন্দ্র প্রভূ ঈবৎ হাসিয়!। 
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া ॥ 
তবে লক্ষী নারায়ণে পুষ্প ফেলাফেলি। 
করিতে লাগিল হুই মহ। কুতুহলী॥ 


২০৯ 


২৩২ শ্রীচেতনা ভাগনত। 


ত্রচ্মাদদি দেবতা সব অগক্ষিত-রাে । 

পুষ্প বৃষ্টি লাগিলেন করিতে কৌতুকে 7 
আনন্দ বিবাদ লক্ষাগণে প্রভুগণে। 

উচ্চ করি বর কন্য। তোলে হর্ধ'মনে ॥ 
ক্ষণে জিনে গ্রভু-গণে ক্ষণে লক্ষমীগণে। 
হাসি হাসি গ্রভুরে বলয়ে সর্ব-জনে ॥ 
ঈষৎ হাপিলা প্রভু সুন্দর শ্রীমুখে | 
দেখি সর্ধ লোক "ভাসে পরানন্দ স্থুথে ॥ 
সহআ্ সহজ মহাভাপ-দীপ জলে। 

কর্ণে কিছু শাহি শুনি বাদ্য কোলাহলে ॥ 
শ্রীমুখ-চক্ফ্রিক1 যহা বাদ্য জঙ্ষ-ধবনি। 
সকল ব্রঙ্দাণ্ড পশিলেক হেন শুনি ॥ 
হেন মতে শ্রীমুখ চত্দ্রিকা করি রঙ্গে। 
বদিলেন শ্গৌর-সুন্দর লক্ষ্মী সঙ্গে ॥ 
তবে ক্াজ-পণ্ডিত পরম হর্ষ-মনে। 
বসিলেন করিবারে কন্ত সম্প্রদানে ॥ 
পাদা অর্থা আচমনী যথ| বিধিমতে |. 
ক্রিয়। করি লাগিলেন সংকল্প করিতে ॥ 
বিষ্ণু-প্রীতে কাম্য করি আীলক্মীর পিতা। 
প্রতুর শ্রীহজতে সমর্পিলেন ছুহিতা॥ 

তধে দিব্য ধেন্ু ভূমি শব্যা দাসী দাস। 
অনেক যৌতুক দিয়া করিল! উল্লাস ॥ 
লক্ষ্মী বসাইলেন প্রভুর ৰাম-পাশে। 
হোম-কর্ করিতে লাগিল তবে শেষে 


আআদিখত। ২৩৪ 


বেদাচার লোকাচার ষত কিছু দ্দাছে। 
সব করি বর কন্তা ঘরে নিল! পাছে ॥ 
ভোজন করিয়া সুখে রাত্রি সুম্্গলে। 
লক্ষ্মী কৃষ্ণ একত্র রহিল কুতুহলে॥ 
সনাতন পণ্ডিতের গোষ্ঠির সহিতে ॥ 

যে সুখ হইল তাহা কে পারে কহিতে ॥ 
লগরজিত জনক ভীম্মক জানুবন্ত। 

পুর্বে যে তাহারা হেন হইল ভাগ্যবস্ত ॥ 
সেই ভাগ্যে এবে গোট্ি সহ ঠঈীনাতন। 
পাইলেন পুর্ব বিষু পেবার কারণ ॥ 
তবে রাত্রি প্রভাতে যে ছিল লোকাচার। 
সকল করিল। সর্ব হুবনের সার ॥ 
অপরান্কে গৃহে আসিবার হৈল কাল 
বাদ্য গীত নৃত্য হইতে লাগিল বিশাল ॥ 
চতুর্দিকে জয় ধ্বনি লাগিল হইত্রে। 
নারীগণে জয়কাঁর লাগিলেন দিতে ॥ 
বিঞ্পর্গণে আশীর্বাদ লাগিল করিতে! 
বাত্রাযোগ্য শোক সবে লাগিল! পড়িতে ॥ 
ঢাক পটহ সানাঞ্জি বরগে! করতাল। 
অন্যে অন্যে বাদ্য করি বাজার বিশাল ॥ 
তবে প্রভু নমস্করি সর্ব মান্য'গণে | 
লশ্মী-সঙ্গে দোলাপ্স করিল! আরোহণে ॥ 
হরি হরি বুলি বে করি জয় ধ্রনি। 
চলিলেন লয়ে তবে দ্বি-কুলমণি ॥ 


২৪৪ শ্রীচৈভন্য ভাগৰত। 


পথে যত লোক দেখে চলিযক়। আদিতে। 
ধন্য ধন্য সবেই গ্রশংসে বছ মতে ॥ 
স্রীগণে দেখিয়া বলে এই ভাগ্যবতী । 
কত জন্ম সেবিলেন কমলা পাব্ধতী। 
কেহ বলে এই হেন বুঝি হর গৌরী। 
কেহ বলে হেন বুঝি কমল! শ্রীহরি ॥ 
কেহ বলে হেন বুবি কানদেব রতি । 
কেহ বলে ইন্দ্র শচী লয় মোর মতি ॥ 
কেহ বলে হের্ণ বুঝি রামচন্দ্র সীত1। 
এই মত বলে যত স্থকৃতি বনিত] ॥ 
হেন ভাগ্যবন্ত স্ত্রী পুরুষ নদীরার। 

এ সব সম্পত্তি দেখিবার শক্তি ধার ॥ 
লক্ষ্মী নারায়ণের মঙ্গল দৃ্টি-পাতে। 
সুখময্ব সব্ধ লোক হৈল নবদ্বীপে ॥ 
হৃত্য গীত বাদ্য পুষ্প বর্ষতে বর্ষিতে। 
পরম আনন্দে আইলেন সর্ধ পথে ॥ 
তবে গশুভ-ক্ষণে প্রভু সকল মঙ্গলে! 
আইলেন গৃহে লক্ষ্মী কৃষ্ণ কুতুহলে॥ 
তবে আই পতিব্রতা-গণ সঙ্গে লৈধা। 
পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন হট হৈয়া॥ 
গৃহে আপি বসিলেন লক্ষী নারায়ণ 
জয়-ধ্বনি-ময় হৈল সকল ভুবন॥ 

কি আনন্দ হৈল সেই অকথ্য-কথন। 
সে মহিমা কোন জনে করিবে বর্ণন ॥ 


খারিখ ইউজ, 


যাহার সূর্থির বিভা দেখিলে নয়নে । 
সর্ব-পাপে মুক্ত যাক্স বৈকু ভুবনে ॥ 
সে প্রভুর' বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাত। 
তেঞি তার নাম দয়াময় দীলনাথ ॥ 
তবে যত ন্ট ভাট ভিক্ষুক সবারে। 
তুধিজেন বস্ত্র ধনে বচনে প্রকারে ॥ 
বিপ্রগণে আন্তগণে সবারে প্রত্ক্ষে। 
আপনে ঈশ্বর বস্ত্র দিলেন কৌতুকে ॥ 
বুদ্ধিমস্ত থানে প্রভু দিলা আলিঙগন। 
তাহার আনন অতি অকথ্য কথন।॥ 
এ সব লীলার কতু নাহি পারচ্ছেদ। 
আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ॥ 
দণ্ডেকে এ সব লীলা যত হইয়াছে। 
শত বর্ষে তাহা কে বর্ণিবে হেন আছে ॥ 
নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞ। ধর শিরে। 
সুত্র মাত্র লিখি আমি কপা অনুমারে ॥ 
/রস্ব ঈশ্বর লীসা বে পড়ে যে গুনে। 
সে অবশ্ত বিহরয়ে গৌরচন্দ্র সনে ॥ 
শ্রীকক্চচৈতন্ত নিত্যানন্দ চাদ জান। 
বুদ্দাবন দান তছু পদ-যুগে গান ॥ 
ইভি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে দ্বিতীয় 
নিল বর্ণন অ্রয়োদশহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ & 





২৩৬ শীচৈতন্য ভাগবত । 


জম জয় দীন-বন্ধু শ্রীপৌরন্ন্দর | 
জয় জয় লশ্ত্ী-কান্ত সবার ঈশ্বর । 
জয় জয় ভক্ত-রক্ষা হেতু অবতার। 
জয় সর্ব কাল সত্য কীর্তন বিহার ॥ 
ভক্ত-গোষ্ঠি সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। 
গুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ 
আদিখও কথ অতি অমৃতের ধার। 
যহি গৌরাঙ্গের সব মোহন বিহার ॥ 
হেন মতে বৈকুঞ্-নায়ক নবদ্বীপে। 
গৃহস্থ হইয়া পড়ায়েন দ্বিজরূপে ॥ 
প্রেম-ভক্তি প্রকাশ নিমিত্ত অবতার । 
তাহা কিছু না করেন ইচ্ছা সে তাহার ॥ 
অতি পরমার্থ শুন্ত সকল সংসার । 
তুচ্ছ রস বিষয়ে সে আদর সবার ॥ 
গীতা ভাগবত বা পড়ায় যে ঘে জন। 
তাহারাও না বলয়ে ক₹ষ্ণ-সংকীর্তন ॥ 
হাতে তালি দিয়া সে সকল ভক্তগণ। 
আপন আপনি মেলি করেন কীর্তন ॥ 
তাহাতেও উপহাস করয়ে সবারে। 
ইহারা কি কার্য ডাক ছাড়ে উচ্চৈঃস্বরে ॥ 
আমি ব্রহ্ম আমাতেই ৰসে নিরগ্রন। 
দাস প্রভু ভেদ বা করয়ে কি কারণ ॥ 
ংসারী সকল বলে মাগিয়! থাইতে। 
ডাকিয়৷ বলেন হরি লোক জানাইতে ॥ 


আরিগ। ২৭ 


এ গুপার তর সবার ফেলাই তাঙ্গিয়। 
এই যুক্তি করে সব নদীয়া মিলিয়া॥ 
শুনিয়া! পায়েন দুঃখে সর্ব ভক্তগণ। 
সস্তা করেন হেন নাহি কোন অন। 
শূন্য দেখি ভকগণ সকল সংসার । 

হা কষ্ট বলিয়া দুঃখ ভাবেন অপার ॥ 
হেন কালে তথায় আইল হরিদাস। 
শুদ্ধ বিষুঃ-ভাক্ত যার বিগ্রহ প্রকাশ] 
এবে শুন হরিদান ঠাকুরের কথা। 
যাস্থার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্বথা ॥ 
বুড়ন গ্রামেভে অবস্বীর্থ হরিদাস। 

সে ভাগ্যে নে সব দেশে কীর্তন প্রকাশ ॥ 
কৃত দিন থাকিয়া! আইল! গঙ্গা-তীরে। 
আসিয়। রহিল! ফুলিয়ায় শান্তিপুরে ॥ 
পাইয়! তাহার সঙ্গ আচার্য গোসাঞ্ি। 
হুস্কার করেন 'ননের অন্ত নাই ॥ 
হরিদাস ঠাকুর অন্বৈত-দেব সঙ্গে । 
ভাসেন গোবিন্দ রম-সমুদ্র তরঙে ॥ 
নিরবধি হরিদাস গঙ্গা-তীরে তীরে । 
ভ্রমেণ কৌতুকে ক্ষ্খ বলি উচ্চৈঃম্বরে | 
বিষয় সুখেতে বিরক্ের অগ্রগণ্য! 
কৃষ্ণ নামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য ॥ 
ক্ষণেক গোবিন্দ নামে নাছিক বিরক্তি! 
ভক্তি-রমে অনুক্ষণ হয় নান! মুত্তি ॥' 


২৩৮ অ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


কখন করেন নৃত্য আপন1 আাপনি। 
কখন করেন মত্-পিংহ প্রায় ধ্বনি ॥ 
কখন বা উচ্চৈঃশ্বরে করেন রোদন। 
অট্র অট্ট মহা-হাস্ত হাসেন কখন ॥ 
কখন গঞ্জেন অতি হুঙ্কার করির। 
কথন মৃচ্ছিতি হই থাকেন পড়িয়া ॥ 
ক্ষণে অলৌকিক শব্দ বলেন ডাকিয়া । 
ক্ষণে তাই বাথানেন উত্তম করিয়। ॥ 
অশ্র-পাত রোম-হর্ষ হান্ত মুচ্ছ7 ঘর । 
কৃষ্ণ-ভক্তি বিকারের যত আছে মন্ত্র ॥ 
প্রভূ হরিদাস মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে | 
সকল আসিয়া! তার আ্াবিগ্রহে মিলে ॥ 
হেন সে আনন্দ ধারা তিতে সর্ধ অঙ্গ। 
অতি পাবণ্ীও দেখি পার মহা-রঙ্গ ॥ 
কিবা মে অদ্ভূত অঙ্গে শ্রীপুলকাবলি। 
ব্রহ্মা শিব দেখিয়। হয়েন কুত্হলী॥ 
ফুলিয়া-গ্রামের যত ব্রাঙ্গণ সকল । 
সবেই তাহানে দেখি হইলা বিহ্বল ॥ 
সবার তাহানে বড় জন্মিল বিশ্বাদ। 
ফুলিয়ায় রহিলেন প্রভু হখিদাস॥ 
গঙ্গা নান করি নিরবধি হরি নাম । 
উচ্চ করি লইয়। বুলেন সর্ব স্থান॥ 
কাজি গিয়া মুন্ুকের অধিপতি স্থানে ।, 
কহিলেক সকল তাহার বিবরণে ॥ 


আমিও । সই) 


ফবন হইগাঁ কৃরে হিন্দুর আচার। 
ভাল মতে ভারে আনি করহ বিচার ॥ 
পপীর বচন শুনি সেহ পাপ-মতি । 
ধরিয়া আনিল তাঁনে অতি শীত্র-গতি ॥ 
কৃষ্ণের প্রনাদ্দে হরিদাস মহাশয় । 
যবনের কি দায় কালের নাহি ভয়॥ 
রুষ্। কৃষ্ণ বলিয়া চলিল1 সেই-ক্ষণে। 
মুলুক-পতির 'সআাগে দিল! দরশনে ॥ 
হরিদান ঠাকুরেত্ শুনি আগমন। 
হরিষে বিষাদ হৈল যত শুসজ্জন ॥ 
বড় বড় লোক যর আছে বন্দি-ঘরে। 
তারা সব হট হৈল! শুনিয়া অন্তরে ॥ 
পরম বৈষ্ণব হরিদাস মহাশয় । 

তারে দৌখ বান্দ ছুংখ পাইবেক ক্ষয়॥ 
রক্ষক লোৌকেরে সবে সাধন করিয়।। 
রহিলেন বন্দিগণ এক-দৃঙ্ট হৈয়া॥ 
আজান্ু-লম্বিত ভূঙ্গ কমল নঘন। 

সর্ধ মনোহর সুখ চন্দ্র-অনুপম ॥ 

তন্তি করি সবে করিলেন নমস্কর। 
সবার হইল কৃষ্জ-ভক্তির বিকার ॥ 

তা নবার ভক্তি দেখি ঠাকুর হর্রদাদ। 
বন্দি সব দেখি! হইল কূপ হাস ॥ 
থাক থাক এখন আছহ যেন রূপে। 
গুপ্ত আশীর্বাদ করি হাসেন কৌতুকে॥ 


8৯ শ্রীচৈতন ভাশাবত। 


না বুঝা তাঁহান সে ছজ্ঞেক বচন। 
বন্দি সব হৈল। কিছু বিষাদিত মন ॥ 
তৰে পাছে কপা"যুক্ত হুই হরিদাস। 
ওপ্ত আশির্বাদ কনে করিম! প্রকাশ ॥ 
আমি তোম! সবারে যে &ঠকল আশীর্বাদ । 
তার অর্থ ন! বুঝিয়! ভাৰহ বিষাদ 1 
মন্দ আশীর্বাদ আমি কথন না করি। 
মন দিয়! সবে ইহা বুঝহ বিচারি ॥ 
এবে কৃষফণ-প্রীতে ভোম। সবাকার মন। 
যেন আছে এই মত থাকু সর্বক্ষণ ॥ 
এবে নিত্য কৃষ্ণ নাম কৃষ্ধের চিস্তন | 
সবে মেলি করিতে থাকহ অন্ুক্ষণ ॥ 
এবে হিংসা নাহি কিছু প্রজার পীড়ন। 
রুষ্খ বলি কাকুর্বাদ করহ চিস্তন | 
আর বার গিয়া সে বিষয়ে প্রবর্ডলে। 
সবে ইহা! পাপরিৰে গেলে ছুই মেলে ॥ 
সেই সব অপরাধ হৰ পুনর্ধবার! 
বিষয়ের ধর্ম এই গুন কথ! সার ॥ 
বন্দ থাক হেন আশীর্বাদ নাহি করি! 
বিষয় পাসপ্স অহর্নিশ বল হরি ॥ 

ছলে করিলাম আমি এই 'অ"শীর্বাদ। 
তিলাদ্ধেক ন1 ভাবিহ তোমর] বিষাদ ॥ 
(সর্ধ-জীব প্রতি দয়! দর্শন আমার । 
স্ব ছৃঢ় শক্তি হউক তোমার সবার ॥ 


আধিখগ। 

চিন্তা নাহি দিন ছুই তিনের ভিতরে। 
বন্ধন ঘুচিবে এই কহিল তোমারে ॥ 
বিষয়েতে থাক কিব! থাক যথা তথা। 
এই বুদ্ধি কভু না পাপরিহ সর্বথা ॥ 
বন্দ সকলের কার শুভানুসন্ধান। 
আইলেন মুলুকের আধপতি স্থান ॥ 
জাত মনোহর তেন্স দেখিবা তাহান। 
পবম গৌরবে বনিবারে দিল স্থান । 
আপনে লিজ্ঞাদে তারে মুলুকের পতি । 
কেন ভাই তোমার কিকপ দেখি মতি ॥ 
বত ভাগ্যে দেখ্তুম হঞাছ যবন। 
তবে কেন হিন্দুৰব আচারে দেহ মন॥ 
আনর! হন্দুরে দোখ নাহ খাই ভাত। 
তাহা ছোড় হই তু'ঘ মহা ৰংধজাত 
জণতি ধম্ম লজ্বি কর অন্ত ব্যবৃহাব। 
পর-লোকে কেমনে বা পাইব! নিস্তার ॥ 
ন; ভ্বানিমা যে কিছু কারিল। অনাচার। 
মে পাপ ঘুচাহ কার কলিমা উচ্চার॥ 
শান মায়া মোহতের বাক্য হরিদাস। 
অহো বিষু-মায়া বলি তল মহা হাস ॥ 
বলতে লাগল স্াারে মধুর উত্তর। 
শুন বাপ সবারই এক্হ ঈশ্বর ॥ 
নামস্মাত্র .তেদ করে হিন্দুরে ঘবনে। 
পরমার্থে এক কহে কোরাগে পুরাণে ॥ 

৮ 


৪৬ 


২৪২  অীমৈতন্যতাগখত। 


এক শুদ্ধ নিত্য বন্ত অখণ্ড অব্যয়। 
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয় ॥ 
পেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন অন। 
সেই মত কম্ম করে সকল ভূবন ॥ 
পে প্রস্ভুর নাম গুণ সকল জগতে । 
বলেন সকল মাত্র নিজ শান্ত্র-মতে ॥ 
থে ঈশ্বর সে পুনী সবার ভাব লয়। 
হিংসা করিলেও সে ত্বাহার হিংলা হয়॥ 
এতেেকে আমারে সে ঈশ্বরে যে হেন। 
লওয়াইয়াছে চিন্তে কার আমি তেন॥ 
হিন্দ-কুলে কেহ হেন হইয়া ত্রাঙ্গণ। 
আপনে আদিম হয় ইচ্ছান্ন ঘবন ॥ 
হিন্দু বাকি করে তারে যার যেই কন্ম। 
আপনেই মৈল তারে মারিয়। কি ধঙ্ম॥ 
সরালর এবে তুমি করহ বিচার । 

বদি দোষ থাকে শাস্তি করহ আমার ॥ 
হরিদাল ঠাকুরের সুনত্য বচন। 
শুনিয়া সম্তোষ হল সকল যরন। 
সবে এক পাপী কাজী সুলুক-পতিত্ে । 
বলিতে লাগিল! শাস্তি করহ ইহারে॥ 
এই হষ্ট আর ছুই করিব অনেক । 
যবন কুলে অমহিমা আনিবেক 1 
এতেকে ইহার শান্ডি কর ভাল, মতেশ 
শে বা আপন শান বলুক মুখেতে ॥ 


অবধি । ২৪৬ 


পুনঃ বলে মুলুকের পতি আবে ভাই। 
আপনার শাস্ত্র বল তবে তিস্তা নাই? 
অন্যথ! করিব শাস্তি সব কাজীগণে। 
বলিলাম পাছে আর শ্রঘু হেবা কেনে ॥ 
হরিদাস বলেন যে করান ঈশ্বরে । 

তাহা বহি আর কেহ করিতে না পারে 
অপরাধ অনুরূপ যার যেই ফল। 

ঈশ্বরে সে করে ইহ1 জানিহ কেবল॥ 
থণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ। 
উবু আমি বদনে ন! ছাড়ি হরি নাম! 
শুন্য! তাহার বাকা সুলুকের পতি । 
দিজ্ঞাসিল এবে কি করিবা ইহা! প্রতি ॥ 
কাজি বলে বাইশ বান্জরীরে বেড়ি মারি। 
প্রাণ লহ আর কিছু বিচার না করি ॥ 
বাইশ বাজারে মারিলেই যদি জীয়ে। 
তবে জানি জ্ঞানে স্ব সাচা কথা কহে ॥ 
পাইক সকলে ডাকি তর্জ করি কহে। 
এমত মারিবে যেন প্রাণ নাহি রহে ॥ 
যবন হইয়া যেই হিন্দুয়ানি করে। 
প্রাণাস্ত হইলে শেষে এ পাপেতে তত্রে॥ 
পাগীর বচনে সেহ পাপী আক্গ! দ্লি। 
হষ্টগণে আসি হরিদাসেরে ধরিল।॥ 
বাঞরে বাজারে সব বেড়ি দুষ্টগণে । 
মারেন নিজ্জজীব করি মহ! ক্রোধ-মনে ॥ 


২৪৪ শীচৈতনা ভাগবত । 


কষ কৃষ্ণ ম্মরণ করেন হরিদাস। 
নামানন্দে দেহে হছুঃখ লা হয় প্রকাশ 
দেখি হরিদাস দেহে অতাস্ত গ্রহার। 
সৃজন সকল ছুঃখ ভাবেন অপার ।॥ 

কেহ বলে উর্ভিষ্ট হইবে সর্ব রাঁজ্য। 

সে নিমিত্তে স্থজনেরে করে হেন কার্য ॥ 
রাজ! উজ্জিরেরে কেহ শাপে ক্রোধ মনে। 
মারামারি করিতেও উঠে কোন জনে॥ 
কেহ গিয়া ববন গণের পাঁয়ে ধরে। 
কিছু দ্বিব অল্প করি মারহ উহারে ॥ 
তথাপিও দয়া নাহি জন্মে পাগীগণে। 
বাজারে বাজারে মারে মহা ক্রোধ মনে ॥ 
কষ্টের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে । 

অন্ন দুঃখ না জন্ময়ে এতেক গ্রহারে ॥ 
অস্থর প্রহরে যেন প্রহলাদ বিগ্রহে। 
কোন ছুঃখ ন। পাইল সর্ব শাস্ত্রে কহে॥ 
এই মত যবনের অশেষ প্রহারে। 

ছুঃথ না জন্মায় হরিদাস ঠাকুরেরে ॥ 
হরিদাস স্মরণেও এ ছংথ সর্ব । 

ছিওে সেইক্ষণে হরিদাস্র কি কথা 
সবে ষে কল পাপীগণে তারে মারে । 
তার লাগি ছুঃখ মাত্র ভাবেন অন্তরে ॥ 
এ সব জীবেরে প্রভূ করহ প্রনাদ। 
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ ॥ 


আঁবিখও! ২৬ 


এই মত পাশীগণ নগরে নগরে । 
প্রহার ক্করদে হরিদাস ঠাফুরেরে ॥ 

দৃঢ় করি মারে তার! প্রাণ লইবারে। 
মনস্পতি নাছি হরিদাস ঠাকুরেরে ॥ 
বিস্মিত হইয়া ভাবে নকল ষবনে। 
সলৃষ্যের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে ॥ 

ছুই তিন বাঁঞ্জারে মারিলে লোক মরে। 
বাইশ বাজারে মারিলাঙ যে হহারে॥ 
ময়েও না আর দেখি হাদে ক্ষণে ক্ষণে। 
এ পুরুষ পীর বা সবেই ভাবে মনে॥ 
বরন সকল বলে ওহে হরিদাস। 

তোমা হৈতে আমা সবার হইবেক নাশ। 
এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার। 
কাজি প্রাণ লইবেক আম। সবাকার ॥ 
হাসিয়। বলেন হরিদাস মহাশয় 

আমি জীলে তোমা সবার মন্দ যদি হয়॥ 
তবে আমি মরি এই দেখ বিদ্যমান। 
এত বলি আবি হইল! করি ধ্যান॥ 
সর্ধব-শক্তি-সমন্থিত প্রভু হরিদাপ। 

হইলেন আধিই কোথাও নাহি শ্বাস ॥ 
দেখিয়! যবন-গণ বিশ্বয় হইলা। 
মুলুক-পতির দ্বারে লইয়া! ফেলিল! ॥ 
মাটি লঞ্চা দেহ বলে মুলুকের পতি। 
কান্দি কহে তবেত পাইবে ভাল গতি॥ 


২৪৬ শ্রীচেতনায,ভাখবত। 


বড় হই যেন করিলেক নীচ কর্ণ, 
অতএব ইহারে জুয়ায় সেই ধর্ম । 

মাটি দিলে পরকালে হইবেক ভাল । 
গাঙ্জে ফেল যেন ছুঃখ পায় চির কাল ।॥ 
কাজির বচনে সব ধরিয়া! যবনে। 
গাঙ্গে ফেপ্াইতে সবে তোলে গিয়। তানে ॥ 
গাঙ্গে নিতে তোলে যদ্দি যবন সকল । 
বসিলেন হরিদাস পরম নিশ্চল ॥ 
ধ্যানানন্দে বদিল1 ঠাকুর হরিদান। 
বিশ্বস্তর দেহে আমি করিল' প্রকাশ ॥ 
বিশ্বস্তব্র অধিষ্ঠান হইল শরীরে। 

কার শক্তি আছে হরিদাসে নাড়িবাঁরে ॥ 
মহ'-বল-বস্ত সব চতুদ্দিগে ঠেলে। 

আছ) স্তন প্রাধন্ঘ গুভু আছেন লিশ্চজে ॥ 
কৃষ্ণানন্দ স্থধাসিন্ধু মধো হরিদাস। 

মগ্র হৈয়াছেন বাহ নাহিক প্রকাশ ॥ 
কিবা অন্তরীক্ষে কিবা পৃথিবী গঙ্গায় । 
না জানেন হরিদাস আছেন কোথায় ॥ 
পগ্রহলাদের যে হেন স্মরণ কৃষ্ণ-ভব্বি। 
সেই মত হরিদান ঠাকুরের শক্তি ॥ 
হরিদাস ঠাকুরের কিছু চিত্র নহে। 
নিরবধি গৌরচন্্র যাহান় হৃদয়ে ॥ 
রাক্ষসের বন্ধনে যে হেন হনুমান। 
ইচ্ছা করি লইলেন ত্রদ্ধার শরণ ॥ 


সানি হ্৪% 


এই মত হরিদাস ঘবন প্রথার । 
জগতের শিক্ষা লাগি করিল! স্বীকার ॥ 
অশেষ ছুর্গতি হয় যদি ধাঁ প্রাথ। 
তথাপিও বদনে না ছাড়ি হরি-নাম ॥ 
অন্যথা গোবিন্দ হেন রক্ষক থাকিতে । 
কার শক্তি আছে হরিদাসেরে লঙ্ঘিতে ॥ 
সত্য সত্য হরিদাস পুর্ব বিপ্রবর। 
চৈতন্য-চন্দ্রের মহ! মুখ্য অনুচর ॥ 


রা এ ্ সং 
দেখিয়া অদ্ভুত শক্তি সর্কল যবন। 
সবার খগ্ডিল হিংসা ভাল হৈল মন॥. 
পীব জ্ঞান করি সবে কৈল নমস্কাৰ । 
সকল যবন-গণ পাইল নিস্তার ॥ 
কতক্ষণে বাহ্য পাইলেন হরিদাস। 
মুলুক-পতিরে চাহি হৈল মহা-হাস ॥ 
সন্রত্ম মুলুক পতি ঘুড়ি ছুই কর। 
বলতে লাগিলা কিছু বিনয় উত্তর ॥ 
“সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহা-পীর | 
এক জ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির॥ 
সং ক ্ চি 
হেনমতে হরিদাস ভাসেন গঙ্গাতে ৷ 
ক্ষণেকে হইল বাহা ঈশ্বর ইচ্ছাতে ॥ 
চৈতন্য পাইয়া! হরিদাস মহাশয়। 
তীরে আসি উঠিলেন পরানন্দ-ময় ॥ 
এই চারি পংক্তি হস্তলিখিত পুস্তকে নাই। 





২৪৮ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


যোগী জ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র বলে। 
ভুমি সে পাইল! সিদ্ধি মন্থা-কুভৃহলে ? 
তোমারে দেখিতে মুখ আইন্কু এখারে। 
সব দোষ মহাশয় ক্ষমিবে আমারে । 
সকল তোমার সম শক্র মিত্র নাই। 
তোমা চিনে হেন জন ত্রিভুবনে নাই ॥ 
চল তুমি শুত কর আপন ইচ্ছায়। 
গঙ্গ-তীরে থাক গিয়। নির্জন গোফাঁয় 
আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথা তথা। 
যে তোমার ইচ্ছা তাই করহ সর্বথ! ॥ 
হরিদাস ঠাকুরের চরণ দেখিলে । 
উত্তমের কি দায় যবন দেখি ভুলে ।॥ 
এত ক্রোধে আনিলেক মারিবার তরে। 
পীর জ্ঞান করি যার পায়ে পাছে ধরে ॥ 
যবনেরে কৃপা-দৃষ্টি করিয়। প্রকাশ । 
ফুলিয়ায় আইল! ঠাকুর হরিদাস ॥ 

উচ্চ করি হরিনাম লইতে লইতে । 
আইলেন হরিদাস ব্রাঙ্গণ সভাতে ॥ 
হরিদীসে দেখি ফুলিয়ার বিপ্রগণ। 
সবেই হইলা অতি পরানন্দ মন ॥ 

হরি ধর্ঝনি বিপ্রগণ লাগিল করিতে । 
হরিদাস লাগিলেন আনন্দে নাচিতে ॥ 
অদ্ভুত অনস্ত হরিদাপের বিকার । 

অঞ্র কম্প হাস্য সূচ্ছ। পুলক হস্কার ॥ 


আদিখশ । ২৪৯ 


আছাড় খাঁয়েন হরিদাপ প্রেমরসে। 
দেখিয়া! ব্রাঙ্গণগণ মহানলে ভাসে ॥ 
স্থির হই ক্ষণেক বসিল। হরিদাঁস। 
বিপ্রগণ বসিলেন বেড়ি চারি পাশ ॥ 
হরিদাস বলেন শুনহ বিপ্রগণ। 

ছ্‌?থ না ভাবিহ কিছু আমার কারণ ॥ 
প্রভু নিন্দা আমি যে শুনিল অপার। 
তার শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার ॥ 
ভাল হৈল ইথে বড় পাইন সস্তোষ। 
অল্প শাস্তি করি ক্ষমিলেন বড় দোষ ॥ 
কুন্তিপাক হয় বিষুণ নিন্দীর শ্রবণে। 
তাহা আমি বিস্তর শুনিল পাপ-কাণে॥ 
যোগ্য শান্তি করিলেন ঈশ্বর তাহার । 
হেন পাপ আর যেন নহে পুনর্বার ॥ 
হেন মতে হরিদাস বিপ্রগণ সঙ্গে । 
নির্ভয়ে করেন সংকীর্ভন মহ রঙ্গে ॥ 
তাহারেও দুঃখ দিল যে সব যবনে। 
সবংশে উত্িষ্ট তাঁর হৈল কত দিনে ॥ 
তবে হরিদাঁস গঙ্গা-তীরে গোফ1 কন্সি। 
থাকেন বিরলে অহর্নিশ রুষ্ণ স্মরি॥ 
তিন লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ। 
গোফা হৈল তীন্প যেন বৈকুষ্ঠ ভুবন ॥ 
মহা-নাগ, বৈসে সেই গোফার ভিতরে । 
তার জাল। প্রাণী মাত্র সহিতে লা পারে। 


ই শ্রীচৈতন্য ভাগবর্ত | 


হরিদাস ঠাকুবেরে সম্ভাষ করিতে। 
যতেক আইসে কেহ না পারে রহিতে | 
পরম বিষের জল সধেই পাঁয়েন। 
হরিদাস পুনী ইহা কিছু ন! জানেন | 
বসিয়া করেন যুক্তি সর্ বিপ্রগণে। 
হরিদান আশ্রমে এতেক জ্বালা কেনে ॥ 
সেই ফুলিয়ায় বৈনসে মহা বৈদ্যগণ | 
তার আসি জানিলেক সর্পের কারণ ॥ 
বৈদ্য বলিলেক এই গোফার তলায় । 
মহ! এক নাগ আছে ভাহার জ্বালায় ॥ 
হিতে না পারে কেহ কহিল নিশ্চয়। 
হরিদাস সত্বরে চলুক অন্যাশ্রয় ॥ 

সর্পের সহিত বাস কু যুক্তি নয়। 

চল পবে কহি গিয়া তাহার আশ্রয় ॥ 
তবে সবে আসি হরিদাস ঠাকুরেরে | 
কহিল বৃত্বাস্ত সেই গোফ ছাড়িবারে ॥ 
মহা নাগ বসে এই গোফার ভিতরে। 
তাহার জালায় কেহ রছিতে না পারে ॥ 
অতএব এ স্থানে রহিতে যোগ্য নয়। 
অন্য শ্বানে আমি তুমি করহ আশ্রয় ॥ 
হরিদাস বলেন অনেক দিন আছ। 
কোন জালাবিষ্ট এ গোফাঁয় নাহি বাসী ॥ 
সবে ছুঃখ তোমরা ষে না পার সহিতে। 
এতেক চলিৰ কালি আমি যে সে ভিতে॥ 


০3১,2৯1 হু 
পতায বঙ্ধি ইঞ্থাতে থাকেন মহাশয় । 
ভ্িহো ধর্দি কালি না ছাড়েন এ আলয়॥ 
তবে আমি কাল ছাড়ি যাইব সর্ধথা। 
চিন্তা নাহি তোমরা বলহ রুষ্-গাথ! ॥ 
এই মত কৃষ্চতকথ। মঙ্গল কীর্তনে। 
থাকিতে অদ্ভুত অতি হৈল সেইক্ষণে ॥ 
হবিদান ছাড়িবেন শুনিয়া বচন । 
মহানাগ স্থান ছাড়িলেন সেইন্গণ॥ 
গর্ভ হৈতে উঠি সর্প সন্ধ্যার প্রবেশে । 
সবেই দেখেন চলিলেন অন্য দেশে। 
পরম অদ্ভুত সর্প মহ! তয়ঙ্কর। 
পীত নীল শুক্র বর্ম পরম স্থন্দর॥ 
এশহামণি জলিতেছে মস্তক উপরে। 
দোখ ভয়ে বিপ্রগণ কৃষ্ণ কষ ম্মরে॥ 
সপ সে চলিয়া গেল জাল! নাহি আর। 
'বপ্রগণ হইলেন সন্তোষ অপার ॥ 
দেখি ভরিদান ঠাকুবের মহা শক্তি । 
বপ্রগণে জদ্মিল বিশেষ তারে ভক্তি ॥ 
হরিদাস ঠাকুরের এ কোন প্রভাব। 
বার বাক্য মাত্র স্বান ছাড়িলেক নাগ॥ 
বাব দৃষ্টি মাত্র ছাড়ে আবিদ্যা বন্ধন। 
কুষ্ না লঙজ্ঘেন হরিদাসের বচঙ্গ ॥ 
আর এক শুন তান অভ্ুত আখান। 
নাগরাজে যে মহিমা কহিল তাহান | 





8. 


এক দিন বড় এক লোকের খন্িয়ে? 
মর্প-ক্ষত ডগ্ক নাচে বিবিধ প্রকারে ॥ 
মুদ্গ মন্দিরা গীত তার মন্ত্র ঘোরে। 
ডস্ক বেড়ি সবেই গায়েন উচ্চস্বরে ॥ 
দৈব গতি তথায় আইলা হবিদাস। 

ডঙ্ক নৃত্য দ্রেখেন হইযা এক পাশ॥ 
মনুষ্য শরীবে নাগরাজ মন্ত্র বলে। 
অধিষ্ঠান হুইযা নাচয়ে কুতুহলে ॥ 
কালিদহে করিলেন যে নাট্য ঈশ্ববে। 
সেই গীত গায়েন কারুণ্য উচ্চ স্ববে ॥ 
শুনি নিজ প্রভূব মৃহিম। হবিদান। 
পড়ল! মুচ্ছিতি হই কোথ! নাহি শ্বান ॥ 
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই কবিয় হুঙ্কাব। 
আনন্দে লাগিল। নৃত্য কবিতে অপাব॥ 
হুবিদাস ঠাকুবেব আবেশ দেখিয়া। 

এক ভিত হই ভঙ্ক রহিলেন গিয়। ॥ 
গড়াগাড় যায়েন ঠাকুব হবিদাস। 
অদ্ভুত পুলক অক্র কম্পেব প্রকাশ ॥ 
রোদন করেন হরিদাস মহাশয। 

শুনিয়া প্রভুব গুণ হৈলা তন্মর ॥ 
হারদাসে বেড়ি মবে গাযষেন হবিষে। 
যোড় হস্তে রাহ ভঙ্ক দেখে এক পাশে॥ 
গ্ষণেক রহিল হুরিদাসের আবেশ! 
পুনঃ আসি ভঙ্ক নৃতে; করিল। প্রবেশ ॥ 


'আদিখণ্ড | ২৫৪ 


হরিদান ঠাকুরের দেখিয়া আঁবেশ। 
সবেই হইল অতি আনন্দ বিশেষ | 
যেখানে পড়য়ে তার চরণের ধুলি। 
সবেই তেপেন অঙ্গে হই কুহুহপী ॥ 

আর এক চগ্গ বিপ্র থাকি সেই ক্ষণে । 
সুঞ্চিও নাচিমু আজি গণে মনে যনে ॥ 
বুঝলাম নাচিলেই অবোধ বর্ধরে। 

ভলি মনুষোরেও পরম ভন্তি করে 

এত ভাবি সেই ক্গণে আছাড় খাইয] 
পড়িলা থে হেন মহা অচৈষ্ট হুঈয। | 
তেই ল্বাত্র পড়িলা ভক্কের নৃত্য স্থানে। | 
মারিতে লাগল ডঙ্ক মহ! ক্রোধ যনে ॥ 
আশে পাশে ঘাড়ে মুড়ে বেহেব প্রহার! 
নিত মারজেে ডহ্ন রক্ষা নাহি আর ॥ 
বেুনিৰ প্রহান্বে দ্বিজ জজ্জর হইয়া । 
বাপ বাপ বপি শেষে গেল পলাইয়]॥ 
তব ডঙ্ক নিজ স্থখে নাচিল। বিস্তর | 
সবার জন্মিল বড় বিস্ম্প অন্তর ॥ 
বোড-হশ্তে সবে জিজ্ঞাসেন ডঙ্ক স্থানে। 
কহ দি এ বিপ্রেরে মারিলে বা কেনে॥ 
হপ্রিদাঁদ লাচিতে ৰা যষোড় হস্ত ০কনে। 
বুহিলা এ সব কথ! কহত্ আপনে ॥ 
তবে সেই ডগ্ক মুখে বিষু-ভক্ত নাগ। 
কহিতে লাগিল! হরিদাপের প্রভাব ॥ 


২৫8 শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


তোমর। যে ভ্িজ্ঞাদিলে এ বড় রহস্া। 
যদ্যপি অকথ্য তবু কহিব অবশ্য ॥ 
হরিদাস ঠাকুরের দেখির1 আবেশ। 
ভোমর! ঘে ভক্তি বড় করিলা বিশেষ । 
তাহ দোখ ও ব্রাঙ্গণ রহস্তক করিয়া । 
পড়িল। আশ্ধ্য বুদ্ধে আছাড় খাইয়া ॥ 
আমার কি নৃতা সুখ তর্শ করিরারে। 
তাহার আশ্চর্য্য কোন জনে শক্তি ধরে ॥ 
ভরিদাস সঙ্গে স্পদ্ধা মিথা। করিবারে। 
অতএব শান্তি বহু করিল উহাবে ॥ 
বড়-লোক করি লোক জান্গক আমারে। 
আপনারে প্রকটাই ধর্ম কর্থব করে॥ 
এ সকল ছাতকের কষে প্রীতি নাই। 
অকৈতব হইলে সে কুঞ্চ-ভাক্ত পাই।॥ 
এই যে দেখিলা নাচিলেন হরিদান। 
ও নৃত্য দেখিলে সর্ব বন্ধ হয় নাশ 
হরিদাস নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে । 
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় ও নৃত্য দর্শনে ॥ 
উহার ষে বোগ্য পদ হরিদাস নাম। 
নিরবধি কৃষ্ণচন্ত্র হৃদয়ে উহাপ॥ 
সর্ধ-ভূক্ত .বৎসল সবার উপকারী। 
ঈশ্বরৈর সঙ্গে প্রতি জন্ম অবতরি ॥ 
উগ্র নদে নিরপরাধ বিষুণ টৈষ্ণবেতে | 
স্বপ্নেও উহান দৃষ্টি না যাক বিপথে॥ 


আদিখণ্ড। ২৫৫ 


ভিলা্ধ উহাঁন সঙ্গ যে জীবের হয়। 
মে অবশ্ঠ পাঁয় কব পাদ-পঞ্জাশ্রর ॥ 
ব্রহ্মা! শিব হরিদাস হেন ভক্ত সঙ্গ । 
নিরৰপ্রি করিতে চিন্তের বড় রঙ্গ ॥ 
জাতি কুল সব নিরর্৫থক বুঝাইতে। 
জন্মিলেন নীচ কুলে প্রভূর মাজ্ঞাতে ॥ 
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণু-ভক্ত হয়। 
তথাপি সেই সে পুজ্য সর্ব শানে কয়॥ 
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রাকষ্চ না ভজে । 
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে ॥ 
এই সব বেদ বাক্য সাক্ষী দেখাইতে। 
জন্মিলেন হরিদাঁস অধয কুলেতে ॥ 
প্রহ্লাদ যে হেন দৈত্য কপি হনুমান । 
এই মত হবিদাম নীচ জাতি নাম॥ 
হরিদাস স্পশ বাগ করে দেবগণ। 
গঙ্গাও বাঞ্চেন হরিদাসের মাঞ্জন ॥ 
স্পশের কি দায় দেখিলেই হরিদাস। 
ছিগ্ডে সর্ধ জীবের অনাদি কর্ম-পাশ ॥ 
হরিদাস আশ্রম্ব করিবে যেই জন। 
তারে দেখিলেও থণ্ডে সংদার বন্ধন ॥ 
শত বর্ষে শত মুখে উহান মহিমা। 
কহিলেও নাহি পারি কৰিবারে সীমা ॥ 
ভাগাবস্ত তোমরা সে তোনা সবা হেতে॥ 
উহ্বার মহিমা! কিছু আইল মুখেতে ॥ 


২৫১৬ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


সকৃত যে বলিবেক হরিদাস নাম। 
সত্য সত্য সেই যাইবেক কৃষ্ণ-ধান | 
এত বলি মৌন হইলেন নাগরাজ। 
তুষ্ট হইলেন শুনি সঙ্জন সমাজ | 
হেন হরিদাস ঠাকুরের অন্ুভাব। 
কহিয্া। আছেন পূর্বে গ্রবৈষব নাগ॥ 
মবার পরম প্রীতি হরিদাস প্রতি। 
নাগ-মুথে শুনি হরষিত হেল অতি॥ 
হেন মতে বৈসেন ঠাকুর হরিদাস। 
গৌরচন্ত্র না করেন ভক্তির প্রকাশ ॥ 
সর্ঘ দিকে বিষু-ভক্কি-শৃন্ত সর্ধ জন। 
উদ্দেশ না জানে কেহ কেন সংকীর্তন 
কোথায় নাহিক বিঞু-ভক্তির প্রকাশ। 
বৈষবেরে সবেই করয়ে পরিহাস ॥ 
আপন! আপনি সব সাধুগণ মেলি। 
গায়েন শ্রীকষ্জ নাম নিয়া করতালি 
তাহাতেও ছুষ্ঠগণ মহাক্রোধ করে। 
পাষতী পাষণ্ডী মেলি ব্াঙ্গিয়াই মরে ॥ 
এ বামুন গুল! প্রাজ্য করিবেক নাশ। 
ইহ! সব! হৈতে হব হুর্ভিক্ষ প্রকাশ ॥ 
এ বামন গুল সব মাগিক্লা থাইতে। 
তাবক কীর্তন করি নানা ছল পাতে ॥ 
গোসাঞ্চির শয়ন বরিষ) চারি যাস। 
ইহাতে কি জুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক। 


আদিখও | ২৫৭ 


নিদ্রা ভর্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞ্রি। 
ছুিক্ষ করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাই ॥ 
কেহ বলে যাঁদ ধান্য কিছু মুল্য চড়ে। 
তবে এ গুলারে ধরি কিলাইম্‌ ঘাঁড়ে॥ 
কেহ বলে একাদশী নিশি জাগরণ। 
করিব গোবিন্দ নাম করি উচ্চারণ ॥ 
প্রতিদিন উচ্চারণ করির কি কাজ। 
এই রূপে বলে যত মধ্যস্থ সমাজ ॥ 
তুঃখ পায় শুনিয়া কল ভক্তগণ। 
তথাপি না! ছাড়ে কেহ হরি সংকীর্তন ॥ 
ভক্তি-যোগে লোকের দ্রেখিয়া অনাদন। 
হরিদাসও ছুঃখ বড় পাযষেন অন্তর ॥ 
তথাপিও হরিদাস উচ্চ-স্বর করি। 
বলেন প্রভূব সংকীর্তন সুখ ভরি ॥ 
ইহাতেও অত্যন্ত ছুষ্কৃতি পাপীগণ। 

ল| পারে শুনিতে উচ্চ হরি সংকী্তন ॥ 
হরিনদী গ্রামে এক ব্রাঙ্গণ ছুজ্জন। 
হরিদাসে দেখি ক্রোধে বলয়ে বচন ॥ 
ওহে হরিদাস একি ব্যভার তোনার। 
ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার ॥ 
নে মনে জপিৰ। এই সে ধন্ম হয়। 
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্‌ শাস্ত্রে কয়।॥ 
কার শিক্ষ! হরিনাম ডাকিয়া! লইতে । 
এইত পওন সভা বলহ ইহাতে ॥ 


২৫৮ আচৈতন্য ভাগবত | 


হরিদাস বলেন ইহার যত তত্ব। 
তোনর। সে জান হরিলামের মাহাত্যা ॥ 
তোমরা সবার মুখে শুনিয়া সে আমি ( 
বলিতে কি বলিবাড যেব1 কিছু জানি ॥ 
উচ্চ করি লইলে শতগুণ পুণ্য হয়। 
দোষ-ত না কহে শান্দে গুণ সে বর্য়॥ 
ভথাছি। উচ্চৈ শতগুণাধিকইডি। 
বিপ্র বলে উচ্চ নান করিলে উচ্চার। 
শত ৭ ফল হয় কি হেতু ইহার ।॥ 
হরিদাস বলেন শুনহ মহাশয়। 
ষে তত্ব ইহার বেদে ভাগবতে কয ॥ 
সর্ধ শাস্ত্র স্করে হরিদাসের শ্রীমুখে । 
লাগিল! করিতে ব্যাথা কষ্ণানন্দ সুখে ॥ 
শুন বিপ্র সককৃত শুনিলে কৃষ্ণ নাম। 
পণ্ড পক্ষী কী যাক আ্ীবৈকু্ঠ ধাম ॥ 
তথাছি। ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে সুদর্শন বচলং। 
যন্নাম গৃহন্নথিলন আোতৃনাস্মান মেবচ । 
সদ্য: পুনাতি' কিং তৃরন্তন্ত পৃষ্টউপদাহিতে ॥ 
পশ্ড পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে। 
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে॥ 
পিলে দে কৃষ্চ নাম আপনি সে তরে। 
ভচ্চ সংকীর্তনে পর উপকার করে ॥ 
অতএফ উচ্চ করি কীর্তন করিচে। 
শত গণ ফল হম সব্ব শাস্ত্রে বলে॥ 
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জপ কর্তী হৈতে উচ্চ লংকীর্ভন-কারী। 
শত গুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি ॥ 
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ। 
জপ আপনারে সবে করছে পোষণ ॥ 
উচ্চ করি করিলে গোখিন্দ সংকীর্তন। 
জন্ত মাত্র শুঁনঘা পায় বিমোচন ॥ 
[জ্হ্ব| পাইয়াও নর সর্ধ প্রাণী। 
ন। পারে বলিতে কৃষ্ণ নাম হেন ধ্বনি ॥ 
ব্যর্থ জন্দ তাহাব্ন নিস্তরে যাহা হৈতে। 
বল দেখি কোন দোষ সে কর্ম করিতে ॥ 
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ। 
কেহ ব। পোষণ করে সহশ্রেক জন॥ 
গুহতে কে বড় ভাব বুঝহ আপনে। 
এই অভিপ্রা্র শু৭ উচ্চ সংকার্ভনে ॥ 

তথাহি শ্রীনারদীয়ে গ্রহ্থমাদ বাক্যং। 


জপতে! হরিনামান শ্রবৰণে শতসশুণা।ধকঃ | 
আত্মানাঞ্চ পুনাতুযু চ্চ্পন্‌ শ্রোতৃন্‌ পুলাতিচ ॥ 


নেই বপ্র শুন হবরিদাসের কথন। 
বাঁলতে লাগিল ক্রোধে মহা! হুর্বচন ॥ 
দর্শন কর্তা এবে হৈল হরিদাস। 
কালে.কালে বেদ পথ হয় দেখি নাশ।॥ 
বুগ শেষে শূদ্রে বেদ করিবে বাথানে। 
এখনই তাহ! দেবি শেষে আর কেনে ॥ 
এইব্ধপে আপনারে প্রকট করিয়া । 
ঘরে ঘরে ভাল ভোগ খাইস ঝুঁলস্সা ॥ 


২৬ আীচৈভনা ভাগবত? 


যে ব্যাথ্যা করিলি তুগ্রি এ বদি না লাগে। 

তবে তোর নাক কাপ কাটি পুনঃ আগে॥ 

শুনি বিগ্রাধমের ধচন হরিদাঁস। 

হরি বলি ঈবৎ হইল কিছু হাস। 

প্রভান্তর আর কিছু তারে ন করিয়া। 

চলিলেন উচ্চ করি কীর্তন গাইর। ॥ 

যেব। পাপী সভাসদ সেহ পাপমতি। 

উচিত উত্তর কিছু না করিল ইথি॥ 

এ সকল রাক্ষন ব্রাঞ্গণ নান মাত্র! 

এই সব লোক যমযাতনার পাত্র ॥ 

কণি-যুগে সকল রাক্ষস বিপ্র-বরে। 

জন্সিবেক স্থজনের হিংদ। করিবারে ॥ 

তথাহি বরাহ পুরাণে 

রাক্ষম! কাঁলমাশ্রত্য -জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু। 

উৎপন্ন ওকদ্কুলেষু বাধস্তে শ্রোভরান কুলান 
এ সব বিপ্রের স্পশ কথা নমস্কার। 

ধন্দ শান্তর সব্ধথ। নিষেধ কপ্রিবার ॥ 

তথাহি পদ্মপুরাণে সুদশনং প্রতি মহাদেব বাক্যং। 

[িমত্র বহুনৌক্তেন ত্রাঙ্গণ যেহাবৈঝব1ঃ। 

ভেষাং সন্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বজ্জয়েং 
ব্রাহ্মণ হুইম়্া যদি অবৈষ্ণব হয়। 

তবে তার আলাপেও পুণ্য ধায় ক্ষর ॥ 

সে বিপ্রাধমের কত দিবদ থাকিয়।। 

বসন্তে লানিক1 তার পড়িল খলিস্া। ॥ 


আদিখও। ২৬5 


হরিদাস ঠাকুরেরে বলিলেক যেন । 

কৃষ্ণ মে তাহার শার্তি করিলেন তেন ॥ 
বিষয়েতে মগ্র জগত দেখি হরিদাস। 
ছুঃখে কুষ্ণ কৃষ্ণ ঝলি ছাড়েন নিশ্বাস ॥ 
কত দিনে বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছা করি। 
সাইলেন হরিদাস নবদ্ীপ-পুরী ॥ 
হরিদাসে দেখিয়। সকল ভক্তগণ। 
হইলেন অতিশয় পরানন্দ মন॥ 

আচাধ্য গোসাঞ্ি হর্দাসেরে পাইয়$। 
রাখিলেন ও্রাণ হতে অধিক করিরা 4 
সর্ধ বৈষ্বের প্রীতি হরিদাস প্রতি । 
হরিদাস করেন সবারে ভক্তি অতি ॥ 
পাবণ্ডতী সকলে যত দেই বাক্য-জালা। 
অন্যান্তে তাহা সব কহিতে লাগিলা॥ 
গীতা ভীগবত অই সর্ব ভক্তগণ | 
অন্যান্যেতে বিচারে থাকেন পর্বক্ষণ ॥ 
থে জনে পড়য়ে শুনে এ সব আধ্যান। 
তাহারে মিলিব 'গোৌরচন্দ্র ভগবান ॥ 
শ্ীকষঞ্জচচৈতন্য নিতানন চাদ জান। 
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান ॥ 
ইন্চি শ্রীচৈতল্য ভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীহরিদ।স 

মহিমা প্রসঙ্গ চতুর্দশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥ | 


২৬২ অ্রীচেতন্যভাগবত। 


জয় জয় শ্রীগৌরহ্ুনদর মহেখবর | 
শ্ুয় নিত্যানন্দ প্রিয় নিত্য কলেবর ॥ 
জয় জয় সর্ব বৈষ্বের ধন প্রাণ। 
কপা-দৃষ্টে কর প্রভূ সর্ব জীব ত্রাণ ॥ 
'আদিখণ্ড কথা ভাই শুন সাবধানে । 
শ্রীগৌরস্থন্দর গয়! চলিল1 যেমনে ॥ 
হেনমতে নবদীপে শ্রাটবকুনাথ । 
অধ্যাপক শিরোমণি রূপে করে বাস॥ 
চতুর্দিকে পাষণ্ড বাঁড়য়ে গুরুতর | 
ভদ্ভিট যোগ নাম হইল শুনিতে দুষ্কর ॥ 
মিথ্যারসে দেখি অতি লোকের আদর। 
ভক্ত সঘ ছঃখ বড় ভাবেন অস্তর ॥ 
প্রভু সে আবিষ্ট হই আছেন অধ্যয়নে | 
ভক্ত সবে দুঃখ পায় দেখেন আপনে ॥ 
নিরবধি বৈষ্বেরে সব ছুষ্টগণে। 
নিন্দা করি বুলে তাহ! শুনেন আপনে ॥ 
চিত্তে ইচ্ছ! হৈল আত্ম প্রকাশ করিতে। 
ভাবিলেন আগে আমি গিয়া. গয়! হৈতে 1 
ইচ্ছাময় আ্ীগৌর-হন্দর ভগবান । 
গয়! ভূমি দেখিতে ইচ্ছা! হুইল তাহান॥ 
শান্রবিধিমত শ্রাদ্ধ কর্্মাদি করিয়!। 
যাঁজা! করি চলিলা অনেক শিষ্য লঞা ॥ 
জননীর আজ্ঞা লই মহ! হর্ষ-মনে ॥ 
চলিলেন মহ্থাগ্রতু গয়। দরশনে ॥ 
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দর্ঘ দেশ গ্রাম করি পুণ্য তীর্ঘময়। 
শ্রীচরণ হইল গয়া' দেখিতে বিহ্বয়॥ 
ধম্প কর্ম বাক শান্তর কথ! কাব্য রসে। 
নন্দারে আইল] প্রত কতক দিবসে ॥ 
দেখিয়া মন্দার মধুস্দন তথায়। 
ভ্রমিলেন সকল পৰ্বত স্বুলীলায় ॥ 
এই নত কত পথ আমিতে আসিতে । 
আতর দিন জর প্রকাশিলেক দেহেতে ॥ 
প্রাকৃত লোকের প্রায় বৈকুঞ্-ঈশ্বর | 
লোক-শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জর ॥ 
নধা-পাথ জর প্রকাশিলেক ঈশ্বরে। 
শিবাগণ হইলেন চিত্তিত অন্তরে ॥ 
পথে রূহ করিলেন বন্ধু প্রতিকার। 
তথাপি না ছাড়ে জর হেন ইচ্ছা তার ॥ 
তবে প্রভু ব্াবস্থিলা ওৰধ আপনে। 
নব্ব হুংথ খণ্ডে বিপ্র-পাদোদক পানে 
বিপ্র-পাদ্দোদকের মহিম। বুঝাইতে। 
পান করিলেন প্রতু আপনে সাক্ষাতে ॥ 
বিপ্র-পাদোদক পান করিয়? ঈশ্বর। 
সেইক্ষণে সুস্থ হৈল। আর নাহি জ্বর & 
ঈশ্বরে ষে করে বিপ্র পাদোদক পান। 
এ তান দ্বভাব বেদ পুরাণ প্রমাণ ॥ 
'তথাহি শ্রীগীতায়াং। 
যে বথ! মাং প্রপদান্তে ভাংততৈব ভঙ্বায়্যহং॥ 


২৬৪ শ্রীচেতনা ভাগবত । 


যে তাহার দাসা-পদ ভাবে নিরস্তব। 
ভাহার অবশ্য দান্য করেন ঈশ্বব ॥ 
অতএব নাম তার সেবক বৎসল। 
আপনে হারিরা বাড়ায়েন ভূত্য-বল ॥ 
পব্বত্র ক্ষক হেন গ্রভৃর চরণ। 
বল দেখি কফেমতে ছাড়িব ভক্তগণ ॥ 
হেনমতে কারি প্রভু জরের ধিনাশ। 
“পুনঃ পুন! তীর্থে আসি হইল প্রকাশ॥ 
দান করি পিতৃর্দেব করির। অচ্চন। 
গয়াতে প্রবিষ্ট হৈল। শীশচী-নন্দন ॥ 
গরা তীর্থ-ববাছে প্রভু প্রবিষ্ট ভইয়। 
লমস্করিলেন প্রভূ আীকর যুড়িরা | 
ব্রহ্ষকুণ্ডে সাসি প্রভু কারলেন স্নান। 
যথোচিত কৈল। পিতৃ-দেবের মন্মান ॥ 
তবে আইলেন চক্রবেড়ের ভিতরে । 
পাদ-পন্ম দেখিবারে চলিলা সত্বরে ॥ 
বিপ্রগণে বেড়িয়াছে শ্রীচরণ স্থান । 
শ্ীচরণে মালা যেন দেউল প্রমাণ ॥ 
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কার । 
কত পড়িয়াছে লেখা জোথা নাহি তার ॥ 
চতুদ্দিকে দিব্য রূপ ধ'র বিপ্রগণ। 
করিতেছে পাদ-পন্ম প্রভাব বর্ণন ॥ 
কাশ্দীনাথ হৃদয়ে ধরিলা বে চরণ। 
হে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন | 
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বলি-শিরে আবিভাঁব হৈল যে চরণ। 
সেই এই দেখ যত্ত ভাগ্যবস্ত জন। 
তিলাঁদ্ধেক যে চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র। 
যম তার না! হয়েন অধিকার পাত্র | 
যোগেশ্বর সবাৰ হল্রতি ফে চরণ । 
সেই এই দেখ সব ভাগ্যবন্ত জন ॥ 
বে চবণে ভাগিরথী হইল প্রকাশ । 
নিরবধি হৃদয়ে লা ছাড়ে যাবে দাস ॥ 
অনন্ত শব্যায় অতি প্রিয় যে চরণ। 
দেই এই দেখ যত ভাগাবন্ত জন॥ 
চবণ প্রভাব গনি বিপ্রগণ যুখে। 
আবিষ্ হইল! প্রভূ প্রেমানন্দ সুখে ॥ 
অশ্রধার! বহে দই শীপদ্ম-নযনে। 
লোম-হর্ষ কম্প হৈল চবণ দর্শনে ॥ 
সব্দ জগতের ভাঁগ্যে প্রত গৌরচন্দ্র। 
প্রেম-ভক্তি প্রকাশের করিল আরস্ত ॥ 
অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা! বহে গ্রভূর নয়নে। 
পরম অদ্ভুত সব দেখে বিপ্রগণে ॥ 
দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেই ক্ষণে। 
আইলেন ঈশ্বর ইচ্ছায় সেই স্থানে ! 
ঈশ্বর পুরীরে দোখ শ্রীগৌর-সুন্নর। 
নমস্করিলেন প্রভু করিয়! আদর ॥ 
ঈশ্বরপুরীও গৌর-চন্দ্রেরে দেোখয়া। 
আলিঙ্গন করিলেন মহা হর্ষ হঞ1॥ 


২৬৬ শীচৈতন্য ভাগবত । 


দেৌহাঁর বিগ্রহ দৌহাকার ্রয-জলে | 
সঞ্চিত হুইলা। প্রেমানন্দ কুতুহলে ॥ 
প্রভূ বলে গয্া যাত্রা সফল আমার। 
যতক্ষণে দোখলাউঙ চরণ তোখার ॥ 
তীর্থে পিগড দিলে দে নিস্তারে পিতৃগণ । 
সেও যারে পিও দের তরে সেই জন্‌ ॥ 
তোমা দেখলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ। 
০সইক্ষণে স্ব্ব বন্ধ হয় বিমোচন ॥ 
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান । 
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল প্রধান ॥ 
ংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধার আমারে । 
এই আমি দেহ সমপিলাম তোসারে ॥ 
কষ পাদ-পদ্দের অমৃত রস পান। 
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান ॥ 
বলেন ঈশ্বরপুরী শুনহ পণ্ডিত। 

তুমিত ঈশ্বর-অংশ জানিনু নিশ্চিত ॥ 

যে তোমার পাগ্ত্য যে চরিত্র তোমার 
এহ কি ঈশ্বর অংশ বহি হয় আর ॥ 
বেন আরজ আমি শুভ স্বপ্ন দেখিলাম । 
সাক্ষাতে তাহার ফল এই পাইলাম ॥ 
সত্য কহি পণ্ডত তোমার দরশনে। 
পরানন্দ স্থুখ যেন পাই অনুক্ষণে ॥ 
যদবধি তোঁম) দেখিয়াছি নদীর়ায়। 
তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভার ॥ 


. আদিখণ্ড | 


সত এই হি ইথে অন্য কিছু নাই। 
কঞ্চ-দরশন স্থুখ তোম। দেখি পাই ॥ 
শুনি প্রিয় ঈশ্বরপুরীর সতা বাক্য। 
হাসিরা বলেন প্রভূ বড় মোর ভাগ্য ॥ 
এই মত কত আর কৌতুক সন্তাব। 
যভ হৈল তাহ বর্ণিবেন বেদব্যাস ॥ 
তবে প্রতু তার স্থানে অনুমতি লইয়। | 
তীর্থ শ্রাদ্ধ করিবারে বসিল। আনিয়। ॥ 
ফন্তু তীর্থে করি বালুকার পিও দান। 
তবে গেল গিবি-শৃঙ্গে প্রেভাগয। স্থান ॥ 
€প্রভ-গ্য়ায় শ্রাদ্ধ করি শ্রীশচী নন্দন॥ 
দক্ষিণার বাক্যে ভুবিলেন বিপ্রগণ ॥. 
তবে উদ্ধারিয়া পিতৃগণ সম্তাষিয়া। 
দক্ষিণ মানসে চলিলেন হর্ষ হইয়া ॥ 
তবে চলিলেন প্রভু শ্রীরাম গয়ায়। 
রাম অবতারে শ্রাদ্ধ করিলা যথায় | 
এই অবতারে দেই স্থানে শ্রাদ্ধ করি। 
তবে যুধিষ্টির-গয়া গেল! গৌরহরি ॥ 
পূর্ব যুধ্বিহির পিও দিলেন তথায় । 


সেই গ্রীতে তথ! শ্রাদ্ধ কৈলা চগনবায় ॥ 


চতুর্দিকে বেড়িয়া সকল বিগ্রগণ। 
আাদ্ধ করায়েন সবে পড়ায়ে বচন ॥ 


শ্রাদ্ধ করি প্রভু পিগড ফেলে যেই জলে। 


গর়ালি ব্রাঙ্গণ নব ধরি ধার গিলে॥ 


২১৭ 


২৬৮ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


দেখিয়। হাসেন প্রভু শ্রীশচী নন্দন। 
সে সব বিপ্রের যত থণ্ডিল বন্ধন | 
উত্তর মানসে প্রভূ পিও দান করি। 
ভীম-গয়! করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ 
শিব-গয়। ্্ম-গয়৷ আদি হত আছে। 
সব করি বোড়শ গয়্ায় গেলা পাছে ॥ 
ষোড়শ গয়ায় প্রভু ষোড়শী করিয়া। 
সবারে দিলেন পিগু শ্রদ্ধাবুক্ত হৈন্ন] ॥ 
তবে মহা-প্রভূ ব্রহ্ম-কুণ্ডে করি মান। 
গয়া শিরে আমি করিলেন পিও দান ॥ 
দিব্য মালা চন্দন প্রভু শ্রীহস্তে লইয়া | 
বিষ্ণু-পদ-চিহ্ পুজিলেন হৃষ্ট হইয়া ॥ 
এই মৃত স্ব্ব স্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া । 
বাসায় চলিল। বিপ্রগণে সন্তোষিক়্। ॥ 
তবে মহা-প্রভু কতক্ষণে সুস্থ হেয়া। 
রন্ধন করিতে ওভু বদিলেন গিয়া ॥ 
রন্ধন সম্পূর্ণ হৈল হেনই সময়। 
আইলেন শ্রঈশ্বরপুরী মহাশয় ॥ 
প্রেম-ঘোগে কষ নাম বলিতে ঘলিতে। 
আইলেন প্রত স্থানে ছুলিতে ছুলিতে॥ 
রন্ধন এড়িয়! প্রভু পরম সংভ্রমে । 
নমঙ্করি তারে বসাইলেন আসনে ॥ 

. হাসিয়া! বলেন পুরী শুনহ পণ্ডিত । 
ভালই সময় হইলাম উপনীত ॥ 


আদিখও। ই 


প্রভু বলে যবে হৈল ভাগ্যের উদয়। 
এই অন্ন ভিক্ষা আঙ্ি কর মহাশয় ॥ 
হাসিয়া বলেন পুরী তুমি কি থাইবে। 
প্রভু বলে আমি অন্ন রাঁক্ষিবাউ পৰে ॥ 
পুরী বলে কি কার্যে করিবে আর পাক। 
বে অন্ন আছযে তাই কর্‌ ছুই ভাগ॥ 
হাঁবিয়া বলেন প্রভু যদি আমা চাঁও। 
যে অন্ন হৈরাছে তাহ তুমি সব খাও।॥ 
ভিলার্েকে আর অন্ন রবান্ষিবাউ আমি। 
না কর সক্ষোচ কিছু ভিক্ষা কর তুমি ॥ 
তবে প্রভু আপনার অন্ন তীরে দিল।। 
আর অন্ন রান্ষিতে লাগিল] হষ্ট হহয়?॥ 
হেন কৃপ। প্রভুর ঈশ্বরপুরী প্রতি । 
পুরীর নাহিক কৃষ্ণ ছাড়া অন্ত মতি ॥ 
শ্রীহস্তে আপনে প্রভূ করে পরিবেশন । 
পরানন্দ স্থথে পুরী করেন ভোজন ॥ 
সেই ক্ষণে রমা-দেবী অতি অল্ক্ষিতে । 
প্রভুর নিমিত্তে অন্ন রাঙ্ষিল] ত্বরিতে ॥ 
তবে প্রভু আগে তারে ভিক্ষা! করাইয়1। 
আপনেও ভোঞ্রন করিল। হর্ষ হৈয়া॥ 
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে প্রভুর ভোজন। 

ইছার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণ গ্রেম-ধন ॥ 
তবে প্রভু ঈশ্বরপুরীর সর্ব অঙ্গে । 
আপন শ্রীহস্তে লেপিলেন দ্বিব্য গন্ধে ॥ 


২৭৯ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


ধত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বর পুরীরে। 
তাহ! বর্ণিবারে কোন্‌ জন শক্তি ধরে ॥ 
আপনে ঈশ্বর শ্রীটৈতন্য তগবান। 
দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্ম স্থান ॥. 
প্রভু বলে কুমার হট্টেরে নমস্কার । 
প্রীঈশ্বরপুরীর যে গ্রামে অবতার ॥ 
কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থানে । 
আর শব নাহিক. ঈশ্বরীপুরী বিনে ॥ 
সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি। 
লইলেন বহির্ধাসে বান্ধি এক ঝুলি ॥ 
প্রভু বলে ঈশ্বর পুরীর জন্ম স্থান / 
এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ ॥ 
হেন ঈশ্বরের প্রীত ঈশ্বর পুরীরে। 
ভক্তেরে বাড়াতে প্রভূ সব শক্তি ধরে ॥ 
প্রভূ বলে গয়া করিতে যে আইলাম | 
সত্য হইল ঈশ্বর পুরীরে দেখিলাম ॥ 
আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরী স্থানে। 
মন্ত্রদীক্ষা চাহছিলেন মধুর বচনে ॥ 

পুরী বলে মন্ত্র বা বলিয়া কোন্‌ কথ । 
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্বথ1॥ 
তবে তার স্থানে শিক্ষা গুরু নারায়ণ । 
করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ ॥ 

তবে প্রভূ প্রদক্ষিণ কারয়। পুরীরে। 
গ্রভু বলে দেহ আমি দিলাম তোমারে ॥ 


আদিখও। ২৭ 


হেন শুভ-দৃষ্টি তুমি করহ আমারে । 

যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে ॥ 
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রাঈশ্বরপুরী । 

প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি ॥ 
দোহার নয়ন জলে দোহার শরীর। 
সিঞ্চিত হইল! প্রেমে কেহ নহে স্থির ॥ 
হেন মতে ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করি। 

কত দিন গয়ায় রহিল। গৌরহরি ॥ 

আস্ম প্রকাশের আমি হইল সময়। 

দিনে দিনে বাড়ে প্রেম ভক্তির বিজয় ॥ 
এক দিন মহাপ্রভু বসিয়! নিভূতে। 

নিজ ইষ্ট শব্ধ ধ্যান লাগিলা করিতে ॥ 
ধ্যানানন্দে মহ প্রভূ বাহা প্রকাঁশিয়া। 
করিতে লাগিল প্রভূ রোদন ডাকিযা॥ 
কৃষ্জরে বাপরে মোর জীবন শ্রীহরি। 
কোন দিগে গেল মোর প্রাণ করি টুরি।॥ 
পাইনু ঈশ্বর মোর কোন দিগে গেলা ( 
শোক পড়ি পড়ি প্রভু কানিতে লাগিলা॥ 
প্রেম-তক্তি-রমে মগ হইলা ঈশ্বর। 

সকল শ্ীঅঙ্গ হৈল ধুলায় ধূসর ॥ 
আর্তনাদ করি প্রভূ ডাকে উচ্চৈঃরে। 
কোথ। গেল। বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়। মোহারে ॥ 
যে প্রভু আছিল অতি পরম গভীর। 

সে প্রভু হইল। প্রেমে পরম অস্থির ॥ 


২৭২ শ্রীচৈতন্য ভাঁগবত। 


গড়াগড়ি যাঁয়েন কান্দেন উচচৈঃন্বরে । 
ভাঁদিলেন নিন ভক্তি বিরহ সাগরে ॥ 
তবে কতক্ষণে আসি সর্ব শিষ্যগণে। 
স্স্থ করিলেন আমি অশেষ যতনে ॥ 
প্রভূ বলে তোমরা সকলে বাহ ঘরে। 
মুঞ্চি আর ন1 যাইমু সংসার ভিতরে ॥ 
মথুরা দেখিতে আমি চলিব সর্ববথ|। 
প্রাণনাথ মোর কষ্চন্ত্র পা যথা ॥ 
নানা রূপে সর্ব শিষ্যগণে গ্রবোধিয়]। 
স্থির করি রাখিলেন সবাই মিলিয়! ॥ 
ভক্তি-রসে মগ্ন হই বৈকুষ্ঠের পতি । 
চিত্তে সোরাস্তি না পায়েন রহিবেন কতি॥ 
কাহারে না ব'ল প্রত কত রাত্র শেষে। 
মথুরারে চলিলেন প্রেমের আবেশে ॥. 
কৃষ্ণরে বাপরে মোর পাইমু কোথার। 
এই মত্ত বলিয়া ষায়েন গৌররায় ॥ 
কত দূর যাইতে শুনেন দিব্য বাণী। 
এখনে মথুরা। না যাইবা দ্বিজমণি ॥ 
যাইবার কাল আছে যাইবা তখলে।' 
নবদ্ধীপে নিজ্ব গৃহে চলহ এখনে ॥ 
তুমি শ্রীবৈকু্ঠনাথ লোক নিস্তারিতে। 
অবতীর্ণ হুইয়াঁছ সবার সহ্ধিতে ॥ 

অনন্ত ব্রহ্ষাণ্ডময় করিয়! কীর্তন। 
জগভেরে বিলাইবা প্রেম-ভক্তি ধন ॥ 


আদিখও। ২৭৩ 


ব্রহ্মা শিব সনকাদি যে বান বিহ্বল। 
মহা প্রভু অনস্ত গায়েন যে মঙ্গল ॥ 
তাহ! তুমি জগতেরে দিবার কারণে। 
অবতীর্ণ হইয়াছ জানহ আপনে॥ 
সেবক আমরা তবু চাহি কহিবার। 
অতএব কহিলাম চরপে তোমার ॥ 
আপনার বিধাতা আপনে তুমি প্রভু । 
তোষার যে ইচ্ছ। পে লঙ্ঘন নহে কভূ॥ 
অতএব মহাপ্রভু চল ভুমি ঘর॥ 
বিলম্বে দেখিব আদি মখুবা নগব ॥ 
শুনিরা আকাশ-বাণী শ্রীগৌর-লুন্দর | 
নিবুত্তি পাইল! হইল হরিষ অন্তর ॥ 
বামায় আসিয়া সর্ব শিষ্ের সহিতে। 
নিজ গৃহে চলিলেন ভক্তি প্রকাশিতে ॥ 
নবন্বীপে গৌরচন্ত্র করিল] বিজব। 
দিনে দিনে বাড়ে প্রেম-ভক্তির উদয় ॥ 
আদিখণ্ড কথ! পরিপুর্ণ এই হৈতে। 
মধ্যথণ্ড-কথা এবে শুন ভাল মতে ॥ 
বে বা শুনে ঈশ্বরের গয়ার বিজয়। 
গেৌরচন্ত্র প্রভূ তারে মিলিব হদয় " 
কৃষ্চ-বশ শুনিতে সে কৃষ্ণ সঙ্গ 'পাই। 
ঈশ্বরের সঙ্গ তার কতু ত্যাগ নাই ॥ 
অন্তর্যামি 'নিত্যানন্দ বলিল] কৌতুকে। 
চৈতন্ত-চরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥ 


২৭৪ শ্ীচৈতনা ভাগবত 


তাহান ক্কপায় লিখি চৈতন্ের কথণ। 
স্বতন্ত্র ইহাতে শক্তি নাহিক সর্ব ॥ 
কান্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায় | 
এই মত গৌরচন্দ্র মোরে যে বলায় ॥ 
চৈতন্য-কথার আদি অন্ত নাহি জানি। 
যেতে মতে চৈতন্তের বশ সে বাথানি। 
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহ পায়। 
যতদুর শন্তি ততদূর উড়ি যায়॥ 
এই যত চৈতন্ত যশের অস্ত নাই। 
যার যত শক্তি কপ! সবে তাই গাই ॥ 
তথাহি। নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণস্তথ| মং 

বিঝুগ/তং বিপিশ্চিতঠ ॥ 

সর্ব তৈষফবের পায়ে মোর নমস্কার । 
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ 
সংসারের পার হঞ্। ভক্তির সাগরে। 
ঘে ডুবিবে সে তজুক নিতাই চান্দেরে ॥ 
আমার প্রভুব প্রভু শ্রীগৌরস্ুন্দর । 
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥ 
কেত বলে প্রভু নিত্যানন্দ বলরাম। 
কেহ বলে চৈতন্যের মহ! প্রিয় ধাম ॥ 
কেহ বলে মহা তেজিয়ান অধিকারি। 
কেহ বলে কোনরূপ বুঝিতে না পারি ॥ 
কিবা যতী নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী। 
যার যেন-মত ইচ্ছা 71 বলয়ে কেশি॥ 


আ(দখওড । হ৭৫ 


ষে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে। 
মে চরণ ধন মোর রহুক হ্দয়ে ॥ 

এভ পরিহারেও বে পা্গী নিন্দা করে। 
তবে লাথি মারে। তার শিরের উপরে ॥ 
ভয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্ত জীবন । 
ভাষার চরণ যোর হউক শরণ।॥ 
তোমার হইরা যেন গৌরচন্দ্র গা । 
জন্মে জন্মেধেন তোমার সংহতি বেড়াড॥ 
ঘে শুনয়ে আদিথতে চৈতন্যের কথা। 
তাহাকে শ্রীগৌরচন্ত্র মিলিব সব্ধথা ॥ 
ঈববপুবীর স্থানে হইয়া বিদাষ। 

গৃহ আইলেন প্রভূ উগোৌরাঙ্গ রাম ॥ 
শন সব নবদ্বীপ হৈল আনন্দিত। 

গ্রাণ আস দেহে যেন হৈল উপনীত । 
একর চৈতন্য নিত্যাশন্দ চত্ত্র জান। 
বন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ 


ইত্যাদ আদখণ্ডে কথং বাদং যে শৃণৃত্তি মহাত্বন। 
সন্বাপরাধ নিছুক্তান্তেভবান্ত সুান্াশ্চ ত২। 

বে পঠন্তি মহাম্মুনো। বিলিন্তি পদাদরং। 
প্রলয়েইপিচি তেষাং টৈতিষ্টত্যেষ! হবেঃ স্মৃতিঃ ॥ 
জন্মাবাঁধ গয়া-ভূমি গম্নে যৎ্ষ কথোষং। 

তৎ কথ্যন্তে" খিজ্জজনেনাদিথওস্য লক্ষণং ॥ 


* মুদ্রত পুস্তকের পাঠ যথ।-- 
শুনিলে চৈতন্ত কথা ভাত “ফল ধরে। 
জন্ম জন্ম চৈতন্যের বর্ষে অব্তনে ॥ 





২৭৬ শ্রীচৈতন্যভাগব্ত। 
কারণে ভক্তি দাতর্থ চৈতন্য গুণ বর্ণনে। 
অময়া কথনে নান্তি নিত্যানন্ন মহাপ্রভু ॥ 


ইতি শ্রীচেতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে গয়া ভূমি গমমং, 
পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ ॥ ১৫ ॥ 


জীশ্রীরূষ্চচৈতন্চন্ত্রায় নমঃ। 


ঞ্জুচৈতন্য ভাগবত। 


মধ্য-খণ্ড | 


আজান্ুলম্বিত ভূজৌ কনকাবদাঁতো । 
ংকীর্তনৈক. পিতরো কমলায়তাক্ষৌ ॥ 
বিশ্বন্তরৌ দ্বিজবরৌ যুগধন্্রপালো । 
বন্দে জগৎ প্রিঘকরৌ করুণাঁবতাঁরো ॥ 
নমন্ত্রিকাঁলসত্যার জগন্নাথস্ৃতায় চ। 
সভত্যাত়্ সপুত্রীয় সকলত্রায় তে নমঃ ॥ 
অয় জয় জর বিশ্বস্তর দ্বিজরাজ | 

জর বিশ্বম্তর প্রিয় বৈষ্ণব সমাজ ॥ 

গৌরচক্ত্র জয় ধর্প-সেতু মহা-ধীর । 

জয় সুংকীর্ভন-ময় স্থুন্দর শরীর ॥ 

জয় নিত্যানন্দের বান্ধব ধন প্রাণ! 

অয় গদাধর অধ্বৈতের প্রেমধাম ॥ 

জয় আ্ীজগদানন্দ প্রিয় অতিশয় ॥ 

অয় বক্রেশ্বর কাশীশ্বরের হৃদয় ॥ 

জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রিষ্ বন্ধুনাথ । 

জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টি-পাত॥ 


ইগ৮ শ্রীচেতন্য ভাগৰভ | 


মধ্য থণ্ড কথা যেন অমুতের খণ্ড। 
যে কথ শুনিলে ঘুচে অন্তর পাষণ্ড ॥ 
মধ্য খণ্ড কথা ভাই শুন এক চিত্তে) 
সংকীর্তন আরম্ভ হইল যেন মতে ॥ 
গয়া করি আইলেন শ্রীগৌরস্থন্দর । 
পরিপূর্ণ ধ্বনি হৈল নদীর। নগব॥ 
ধাইলেন যত সব আপ্তবর্গ আছে। 
কেহ আগে কেহ মাঝে কেহ অতি পাছে ॥ 
বথাবেগা করি প্রড় সবারে সম্তাষ । 
বিশ্বন্তরে দেখ নবে হইলা উল্লাস 
আগুবাড়ি বে আনিলেন নিজ ঘরে। 
তীর্ঘকথা সবারে কহেন বিশ্বস্তবে ॥ 
গ্রভু বলে তোমা! সবাকার আনাব্বাদে | 
গয়। ভূমি দেখিয়া আইন নির্বিরোধে ॥ 
পরদ স্থুনম্র হই প্রতু কথা কয়। 

সবে তুষ্ট হেলা দেখি এভুব বিনয় ॥ 
শিরে হস্ত দিয়া কেহ চিরজীবী করে। 
সব্ব অঙ্গে হস্ত দিরা কেহ মন্ত্র পড়ে॥ 
কেহ বক্ষে হস্ত দিঘা করে আশীর্বাদ । 
গোবিন্দ শীতলানন্দ করুন প্রসাদ ] 
হইল। আনন্দমর্র শচী ভাগ্যবতী । 

পুত্র দেখি হরিষে না জানে আছে কতি॥ 
লক্ষ্মীর জনক-কুলে আনন্দ উঠিল ।' 
গাত মুখ দেখিনা লক্ষ্মীর ছুঃথ গেল | 


মধ্যথগ্ড | ২ধ৯ 


সকল বৈষ্বগণ হরিষ হুইল1। 
দের্খিতেও সেইক্ষণে কেহ কেস গেলা & 
নবাকারে করি প্রত বিনয় সম্ভাষ। 
ব্দার দিলেম সবে গেলা ণিজ বাস॥ 
বিষু-ভক্ত গুটি ছুই চারি প্রভু লইয়। 
বহস্ত কথা কহিবারে বঘসিলেন গিয়া ॥ 
প্রভু বলে বন্ধু সব শুন কহি কথ1। 
কৃষ্ণের অপুর্ব দেখিলাউ যথা যথা ॥ 
গয়ার ভিতর মাত্র হইলাঙ প্রবেশ । 
প্রথমেই শুনিলাম মঙ্গল বিশেষ ॥ 
সহুআ্র সহত্র বিপ্র পঠে বেদধ্বনি। 

দেখ দেখ বিষু-পাদোদক তীর্থ খানি । 
পূর্বে কৃষ্ণ যবে কৈলা গয়ায় গমন। 
সেই স্থানে রহি প্রভূ ধুইলা চরণ ॥ 
যার পাদোদক লাগি গঙ্গার মাহাম্ত্য ! 
শিরে ধরি শিবঞ্জানে পাদোদক তত্ব! 
দে চরণ উদক প্রভাব সেই স্থান । 
জগতে হইল পাদোদক তীর্থ নাম ॥ 
পাদ-পদ্ম ত্বীর্থের লইতে প্রভু নাম। 
অঝরে ঝরয়ে ছুই কমল নরান ! 
শেষে গ্রভূ হইলেন বড় অসন্বর। 

কৃষ্ণ বলি কাদতে লাগিল বহুতর ॥ 
ভরিল পুষ্পের বন মহা প্রেম জলে। 
মহ! শ্বাস ছাড়ি প্রত কষ কৃষ্ণ বলে ॥ 


২৮০ শ্রীচৈতন্য ভাগবত। 


পুলকে পুর্ণিত হৈল সর্ধ কলেবর। 
স্থির নহে গ্ছু কম্প ভাবে থর থর? 
শ্রীমান পণ্ডিত আদি যত ভক্তগণ। 
দেখেন অপুর্ধ কৃঝ প্রেমের ক্রন্দন ॥ 
চতুর্দিকে নয়নে ব্হয়ে প্রেমধার। 

গঙ্গা যেন আসির1 করিলা অবতার ॥ 
মনে মনে সবেই চিন্তেন চমৎকার । 
এমত ইহাঁরে কু নাহি দেখ আর ।॥ 
শকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে। 

কি বিভব -পথে বা হইল দরশনে ॥ 
বাহ্-দৃষ্টি প্রভূর হইল কতক্ষণে। 

শেষে গ্রভূ সভ্ভাষা! করিল সব1 সনে ॥ 
প্রভু কহে বন্ধু সব আজি ঘরে যাহ। 
কালি যথা বলি তথ আসিবারে চাহ ॥ 
তোমা সবা সহিত নিভৃত এক স্থানে । 
মোর ছুঃখ সকল করিব দিনিবেদনে ॥ 
কালি সবে শুক্লান্ঘর ব্রহ্গমগারির ঘরে। 
তুমি আর সদ্দাশব আসিহ সত্বরে ॥ 
সম্ভাষ করিয়া সবে করিল! বিদার। 
বথ1 কার্যে রহিলেন বিশ্বস্তর রায় ॥ 
নিরবধি কৃষ্জাবেশ প্রভূর শরীরে । 
মহা বিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে॥ 
বুঝিতে ন1 পারে আই পুক্রের চন্রিত। 
ভথাপিহ পুত্র দোঁখ মহা আনন্দিত ॥ 


মধাখও । ২৮১ 


কষ কৃষ্ণ বলি প্রভূ করয়ে ক্রন্দন। 
আই দেখে অক্র-জলে ভরিল অঙ্গণ ॥ 
কোথা কৃষ্ণ কোথ। কুষ্জচ বলয়ে ঠাকুর। 
বলিতে বলিতে প্রেম বাঁড়য়ে প্রচুর ॥ 
কিছু নাহি বুঝে আই কোন বা কারণ। 
কর-ফোড়ে গেলা আই গোবিন্দ শরণ | 


'আরন্তিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ । 
অনন্ত ব্রহ্মাওময় হইল উল্লাস ॥ 


প্রেম-বুষ্টি কগিতে প্রভুর শুভারস্তু। 

ন্নান ধুলী-যাত্রা বথা ভাগবত বৃন্দ ॥* 

যে. সব টৈষ্জব গেল! প্রভুর দর্শনে । 
মন্তাবা কারলা প্রভু তা সবার সনে॥ 
ফাল শুক্লান্বর ঘরে মিলিৰে আলিয়া । 
মোর ছঃখ নিবেদিমু নিভতে বদিয়। ॥ 
£রিষে পুর্ণত হৈলা আমান পঞ্ডিত। , 
দেখিয়। অদ্ভুত €প্রম মহ] হরধিত ॥ 

বথ। ক্ৃত্য করি উবা কালে সাজি লৈরা। 
চলিলা তুলিতে পুষ্প হরবিত হেয় ॥ 
এক কুন্দ গাছ আছে শ্রীবাদ দন্দিরে | 
কুন্দবূপে কিবা কন্নতরু অংতারে ॥ 
যতেক বৈষ্ণব ভোলে তুলিতে না পার়ে। 
অক্ষয় অনন্ত পুষ্প সর্বক্ষণ ধরে ॥ 

উষ1 কালে উঠিয়া! সকল ভক্ষগণ। 

পুষ্প তুলিবারে আম হইলা মিলন ॥ 





*গান ধ্বনি যার যথ। ভাগবতবৃন্দ ॥ মুদ্রিত পুল্তকের পাঠ। 


২৮২ অীচৈতন্যভাগবত ৷ 


সবেই এতালেন পুষ্প কুষ্ণ-কথ। রে! 
গদাধর গোপীনাঁথ রানাঞ্ি। আবাসে | 
হেনই সমদ্বে আদি শ্রীমান পণ্ডিত । 
হাসিতে হাসিতে আসি হৈল! বিদিত ॥ 
সবেই বলেন আনি বড় দেখি হান্ত। 
শ্রীামান কহেন আছে কারণ অবশ্য ॥ 
কহ দেখি বলিলেন ভাগবতগণ । 

শ্রীমান পণ্ডিত বলে গশুনহ কারণ ॥ 
পরম অদ্ভুত কথ। মহা অপম্ভব। 
নিমাঞ্জি পঙ্ডিত হৈলা পরম ৫বষ্ণব || 
গয়া হৈতে আইলেন সকল কুশলে। 
শুনি আমি সম্ভধবিতে গেলাম বিকালে ॥ 
পরম বিরক্ত রূপ সকল সন্তাব। 
তিলার্ধেক উদ্ধতের নাহিক প্রকাশ ॥ 
নিভৃতে কহিতে লাগিলেন কৃষ্ণ-কথা। 
ষে যে স্থানে দেখিলেন যে অপুর্ব বগা ॥ 
পাদ-পদ্ম তীর্থের লইতে মাত্র নাম। 
নয়নের জলে সব পুর্ণ হৈল স্থান ॥ 
সর্ধ অঙ্ধে মহা কম্প পুলকে পুর্ণিত। 
হা কৃষ্ণ বলিয়া মাত্র পড়লা ভূমিত ॥ 
সব্ধ অঙ্গে ধাতু নাহি হইল! মুচ্ছিত | 
কতক্ষণে বাহ্য দৃষ্টি হইল চমকিত | 
শেষে বে বলিয়া কৃষ্ণ কান্দিতে লাগিল! । 
হেন বুঝি গঙ্গা-দেবী আসিয়। মিলিল1 ॥ 


মধাধও। ২৮৩ 


যে ভক্তি দেখিল আমি তাহার নয়নে । 
তাহারে মনুষ্য বুদ্ধি নাহি আর মনে॥ 
সবে এই কথা কহিলেন বাহ্য হৈলে। 
শুক্লাম্বর ঘরে কালি মিলবে সকালে । 
তুমি আর পদাশিব পণ্ডিত মুরারি। 
তোমা সবা স্থানে ছুংথ করিব গোহাৰি ॥ 


পরম মঙ্গল এই কহিলাম কথা । 
অবশ্য কারণ ইথে আছয়ে সব্বথা ॥ 


আমানের বচন শুনিয়া ভক্তগণে | 
হরি বলি মহা ধ্বনি করিলা তখনে ॥ 


প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাদ উদার । 
গোত্র বাড়াউন ঞৰ্* আমা সবাকার ॥ 
তথাহি। গোত্রান্থবদ্ধতা মিতি | 
আনন্দে করেন সবে কৃষ্ণ সংকথন। 
উঠ্ভিল মধুর ধ্বনি শ্রবণ কীর্তন ॥ 


তথাস্ত্ তথাস্ত্ বলে ভাগবতগণ। 
সবেই ভভুক কঞ্চটন্ত্রের চরণ ॥ 


হেন্মতে পুষ্প তুলি ভাগবতগণ। 
পুর্জী করিবারে দবে করিলা গদন ॥ 
শ্রীমান পণ্ডিত চলিলেন গঙ্গা-নীরে । 
শুক্লান্ধর ব্রহ্মত(রি তাহার মন্দিরে ॥ 


শুনিয়া এ ষব কথা প্রভু গদাধর। 
গুক্লান্বর গৃহ প্রতি চলিল। সত্বর ॥ 


ক আখ্যান কৃষ্জের কহেন শুনি গিয়।। 
থাকিলেন শুক্লা্ঘর গৃহে লুকাইয়। ॥ 


২৮৪ শ্রীচৈতন্য ভাগবত 


স্দাশিব মুরারি শ্রীমান শুক্লান্বর । 
মিলিল সকল যত প্রুম অন্ুচর ॥ 
হেনই সময়ে বিশ্বন্তর দ্বিজ্জরাজ। 
আসিরা বদিলা বথ। বৈষ্ণব সমাজ । 
পরম আনন্দে সবে করেন সম্ভাষ ৷ 
গ্রকৃর নাহিক বাহ্য দষ্টি পরকাশ॥ 
দেখিলেন মাত্র গর্ব ভাগবতগণ | 
পড়িতে লাগিল শোক ভক্তির লক্ষণ ॥ 
পাইন্থ ঈশ্বর মোর কোন দিকে গেলা । 
এত বলি স্তম্ত কোলে করিয়া পড়িল ॥ 
ভাঙ্গিল গৃহের স্তম্ত প্রভৃধ আবেশে । 
কষ কোথা বয়! পড়িল মুক্ত-কেশে ॥ 
প্রভূ পড়িলেন মাত্র হা কৃষ্ণ বলিষ।। 
ভক্ত সব পড়িলেন ঢলিয়। ঢলিয়া ॥ 
গ্নছের ভিতরে মুচ্ছ? গেলা গঙ্গাধর। 
কেবা কোন দ্রিকে পড়ে নাহি পরাপব ॥ 
সবেই হুইল] কৃষ্ণ আনন্দে মৃচ্ছিত। 
গঙ্গার কুলেতে ঘর জাহৃবী বিশ্মিত॥ 
কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বস্তর | 
ক্ষ্জ বলি কান্দিতে লাগিল! বহুতর ॥ 
কষ্খনে গ্রভৃরে মোর কোন দিগে গেলা । 
এত বল প্রভু পুনঃ ভূমিতে পড়িল ॥ 
ক্কষ্₹-প্রেমে কান্দে প্রতু শচীর নন্দন। 
চতুর্দিকে বেড়ি কান্দে ভাগবততগণ। 


মধ্যখণ্ড। ২৮৫ 


আছাঁড়ের সমুচ্চয় নাহিক শ্রীমঙ্গে। 

না) জানে ঠাকুর কিছু নিজ প্রেম-রঙ্গে ॥ 
উঠিল মন্গল কৃ প্রেমের ক্রন্দন ॥ 
প্রেমময় হৈল শুক্লান্বরের ভবন ॥ 

স্থির হই ক্ষণেকে বসিলা বিশ্বস্তর | 
তথাপি আনন্দ ধার বহে নিরন্তর ॥ 
প্রভু বলে কোন্‌ জন গৃহের্র ভিতর। 
ব্রহ্মচারি বলেন তোমার গদাধর ॥ 

হেট মাথা করির কাঁন্দেন গদাধর । 
দেখিয়া সন্তেষ বড় প্রভু বিশ্বস্তর ॥ 
প্রভূ বলে গদাধর তুমি সে সুকৃতি। 
শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিল! দুঢ়-মতি ॥ 
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা রসে। 
পাইন্থু অমূল্য নিধি গেল দীন দোষে ॥ 
এত বলি ভূমিতে পড়িল বিশ্বস্তর । 
ধূলায় লোটায় সর্ব-সেব্য কলেবর ॥ 

পুনঃ পুনঃ হর বাহ্য পুনঃ পুনঃ পড়ে । 
দৈবে রক্ষা পায় নাক মুখ সে আছাড়ে। 
. মেলিতে না পারে ছুই চক্ষু প্রেম জলে। 
সবে এক কৃষ্ণ কৃষ্ণ আবদনে বলে ॥ 
ধারয়। নবার গল কান্দে বিশ্বস্তব। 
কুষ। কৃষ্ণ ভাই সব বল নিরস্তর ॥ 
প্রভুর দেখিয়া আর্তি কান্দে ভক্তগণ। 
কার মুখে আর কিছু ন৷ স্ষক্পে বচন॥ 


২৮৬ শীট্চতন্যভাগবর্ত। 


গ্রতৃু বলে মোঁর ছুঃথ করহ খণ্ডন । 
আনি দেহ মোরে নদ গোপেন্দ্র নন্দন ॥ 
এত বলি শ্বাস ছাড়ি পুনঃ পুনঃ কান্দে। 
লোটার ভূমিতে কেশ তাহ! নাহি বান্ধে ॥ 
এই সুখে সর্ধ দিন গেল ক্ষণ প্রায়। 
কথঞ্চিৎ সব! প্রতি হইল] বিদার ॥ 
গদাধর সদার্শিব শ্রীমান পণ্ডিত । 
শুক্লান্বর আদি যত হইল বিস্মিত 

যে যে দেখিলেন প্রেম সবাই অবাক্য। 
অপূর্ব দেখিরা কার দেহে নাহি বাহা॥ 
বৈষ্ণব সমার্ল শবে হইল! হরিষে। 
সাহ্পুর্ৰবে কহিলেন অশেষ বিশেষে ॥ 
শুনিয়া সকল মহা ভাঁগবতগণ। 

হরি হরি বলি সবে করেন ক্রন্দন ॥ 
শুনিয়া অপুর্ব প্রেম সবেই বিস্মিত । 
কেহ বলে ঈশ্বর বা হইল বিদিত ॥ 
কেহ বলে নিমাই পঙ্ডিত ভাল হেলে 
পাষণ্ডার মুণ্ড ছিগ্ডিবারে পার্ধি হেলে ॥ 
কেহ বলে হইবেক কৃষ্ণের রহস্য । 
সর্থা সন্দেহ আছে জানিবা অবশ্ত ॥ 
কেহ বলে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গ হৈতে । 
কিবা দেখিলেন কৃষ্ণ প্রকাশ গয়াতে ॥ 
এই মতে আনন্দে সকল ভক্তগণ। 

নান! জনে নান। কথা করেন কথন ॥ 
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দৰে মেলি করিতে লাগিল! আশীর্ববা। 
হউক হউক সত্য কৃয়ের প্রসাদ ॥ 
আনন্দে লাগিল সবে করিতে কীর্তন । 
কেহ গায় কেহ নাচে করিয়া ক্রন্দন | 
হেন মরে ভক্তগণ আছেন হবিষে। 
ঠাকুব আবিষ্ট হইরাছেন নিজ-বসে ॥ 
কথাঞ্চৎ বাহ প্রকাশিয়া বিশ্বস্তর ৷ 
চাঁললেন গঙ্গাদান পঙতের ঘব॥ 
গুকব করিঈগী প্রভু চরণ বন্দন। 

সম্থমে উঠিষা গুক কৈল। আলিঙ্গন ॥ 
বু বলে বাপ ধন্ত তোমার জীবন। 
পিতৃকুল মাতৃকুল করলা মোচন ॥ 
তোমার পড়যা সব ভোমাব অবধি। 
পুথে কেহ নাহি মেলে ব্রহ্মা বলে বাঘ ॥ 
এখনে আইল] তুমি সবার প্রকাশ । 
কালি হৈতে পড়াইবা আজি চল বাগ॥ 
গরু নমস্করিয়। চলিল1 বিশ্বস্তর | 
চতুর্দিকে পড়া! বেষ্টিত শশধর ॥ 
আইলেন শুমুকুন্দ সপ্তয়ের ঘরে। 
আসিব! বসিলা চণী-মওপ ভিতরে ॥ 
চগাটি সহ্গে মুকুন্দ সঙ্রয় পুণ্যবস্ত। 

/ৰ হুইল আনন্দ তাহার নাহি অস্ত ॥ 
চন সপ্তয়েত্রে প্রভু কৈ কোলে। 
নঞ্চিলেন অঙ্গ তার নফ্গনের জলে। 


১৮৮ শীচৈতন্যভাগৰত । 


লয়কার দিতে লাগিলেন নারীগণ, 
পরম আনন্দ হৈল মুকুন্দ ভবন ॥ 

শুভ দৃষ্টিপাত প্রভূ করি সবাঁকারে । 
আইলেন যহা-প্রভৃ আপন মন্দিরে ॥ 
আসিয়া বমিল। বিকু: গৃহের ছুয়ারে। 
প্রীতি করি বিদায় দিলেন সবাকারে ॥ 
যে যে জন আইসেন প্রভূ সন্তাধিতে 
প্রভুব চরিত্র কেহ না পারে বুঝিতে ॥ 
পুর্ব বিদ্যা উদ্ধত্য না দেখে কোন জন। 
পরম বিব্রক্ত শ্রার় থাকে সব্বক্ষণ ॥ 

পুত্রের চবিত্র শচী কিছুই না বুঝে । 
পুজের মঙ্গল লাগি গঙ্গা বিষণ পুজে ॥ 
স্বামী নিল কুষ্ণচন্ত্র নিল পুভ্রগণ ৷ 
অবশিষ্ট সবে যাত্র আছে একজন ॥ 
অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ এই দেহ বর। 
ন্স্থ চিত্তে মোর গৃহে রহু বিশ্বস্তর ॥ 
লক্ষ্ীরে আনিয়। পুক্র সমীপে বসায়। 
দৃ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়॥ 
নিরবধি শোক পড়ি করয়ে রোদন। 
কোথা কুক্দ কোথা কৃষ্ণ বলে অন্থুক্ষণ ॥ 
কখন কখন যেবা হুষ্কার করয়। 

ডরে পলায়েন লক্ষ্মী শচী পায় ভয়॥ 
রাত্রে নিদ্রা নাহি প্রভুর কৃষ্ণনন্দ রসে। 
বিরহে ন1 পায় স্বাস্থ্য উঠে পড়ে বৈসে॥ 


স্পা 
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ভিন্ন লোক দেখিলে .করেন সম্বরণ। 
উষ্া কালে গঙ্গা-সানে করয়ে গমন ॥ 
আইলেন প্রভূ মাত্র করি গঙ্গা সান। 
পড়া বর্গের আদি হৈণ উগস্থান | 
কষ বিনা ঠাকুরের ন। আইসে বদনে। 
পড়া সকল ইহা কিছুই না জানে॥ 
অনুবোধে প্রভু বসিলেন পড়াইতে। 
পড়য়া সবার স্থানে প্রকাশ করিতে ॥ 
হরি বলি পুথি মেলিলন শিষ্যগণ। 
শুনিয়া আনন্দ হইল শ্রীশচী নন্দন ॥ 
বাহা নাহি প্রভুর শুনির। হরি-ধ্বনি | 
শুভ দৃষ্টি সবারে করিল! দ্বিজমণি। 
আবিষ্ট হইয়। গ্রভূ করেন ব্যাখ্যান । 
হত্র বুন্তি টীকা সকল হরিনাম ॥ 

প্রভু বলে সর্ব কাল সত্য কৃঙ্চ নাম। 
মব্ব শাস্ত্রে কৃষ্খ বহি না বলয়ে আন ॥ 
হ্র্ভা কর্তা পালবিতা কৃষ্ট দে ঈশ্বর । 
অন্ত ভব আদি সব কৃষ্ণের কিন্কর॥ 
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি ঘে আর বাখানে ॥ 
বুথা জন্ম যাঁয় তার অপণত্য বচনে॥ 
আগম বেদান্ত আদব বত দরশন। 
সর্ধ শাস্ত্রে কহে রুষ্ণ-পদ ভক্তি-ধন॥ 
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ধের মাযায়। 
ছাড়িয়। কৃষ্চের ভক্ত অন্য পথে যায়॥ 


৯০ শ্রীচৈতন্যভাগবত। 


ককুণা-সাগর কৃষ্ণ জগত-জ্রীবন। 
সেবক-বৎসল নন্দ'গোপের নন্দন ] 

হেন কুষ্ধ। নামে যার নাহি বৃতি মভি। 
শাড়য়াও -সব্ধ শান্তর তাহার ছুগতি | 
দারদ্র অধমে বদি লয় ক্ুষ্খ নাম। 

সব্য দোবৰ থাকিলেও বায় কুষ্জ-ধাম ॥ 
মত সকল শান্ের অভিপ্রায় । 
ইভাতে সন্দেহ বার সেই ছুঃখ পার॥ 


নি 
টৈয 


কুঞ্চের ভজন ছাড়ি বে শান্ত বাখানে।" 
(নস অধম কৃত শাস্ত্রী মম নাহি জানে॥ 
শাস্সের না জানে মম্ম অধ্যাপনা কবে। 
হদ্চভের প্রান্ধ যেন শান্ধ বাহ মরে 
পাড়য়! শুনিয়। লোক গেল ছারে খাবে। 
কঃ মহা মহোত্সবে বাঁঞ্চল তাহারে ॥ 
শুতনারে থে প্রভু করিলা মুক্তি দান। 
হেন কৃঞ্চ ছাড়ি লোকে করে অন্ত মন॥ 
অঘাস্ুর হেন পাপী যে কৈল মোচন । 
কোন্‌ ছুঃখে ছাড়ে লোক তাহার কীবঁন £ 
ঘে কৃষ্ণের নামে হয় জগত পবিত্র। 

না বলে ছুঃথত জীব তাহার চন্িত্র ॥ 
যে কৃষের মহোত্পবে ব্রজ্মার্দ বিহ্বল। 
তাহা ছাড়ি পৃত্য গীতে করযধ়ে মনল ॥ 
অজামল নিস্তাত্বিল ষে কৃঞ্জের নামে। 
ধন কুল বিদ্যা মদে তাহ নাহি জানে ॥ 
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শুন ভাই সব সত্য আম্বার বচন। 
ভজহ অমুলা কৃষ্ণ পাদ-পদ্ম ধন ॥ 

বে চরণ “সেবিস্তে লক্ষমীর অভিলাষ । 
যে চরণ সেবিয়। শঙ্কর শুদ্ধ দাস ॥ 

বে চরণ হইতে জাহুবী পরকাশ। 

ছেন পাদ-পদ্ধা ভাই সবে কর আশ ॥ 
দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে। 
খঞুক আমার ব্যাখ্য/ আমার সমীপে ॥ 
পত্রং বর্ম বিখপ্তর শব্দ মুক্তিনয় । 

থে শবে যে বাখানেন সেই সত্য হয় ॥ 
মোহিত পড়,গ্লা সব শুনে এক মনে। 
প্রভৃও বিহ্বল হই আপন! বাখানে ॥ 
সহজেই শব্দ মাত্র কৃষ্ণ সত্য কছে। 
ঈশ্বর যে বাখানিব কিছু চিত্র নহে ॥ 
ক্ষণেকে হইল বাহ্য-দৃষ্টি বিশ্বস্তর । 
সলজ্জিত হই কিছু কহয়ে উত্তর | 
আজি আমি কেন মত সুত্র বাখানিল। 
পড়া সকল বলে কিছু না বুঝিল। 
যত কিছু শবে বাখানহ কৃষ্ণ মাত্র। 
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র॥ 
হাঁপি বলে বিশ্বস্তর শুন সব ভাই। 
পুথি বান্ধ আজি সবে গঙ্গা স্নানে যাই ॥ 
বান্ধিল! পুস্তক সবে প্রভূর বচনে। 
গঙ্গা ন্ানে চলিলেন গৌরচন্ত্র সনে ॥ 


ইনহ অশীচৈতন্য ভাগবত । 


গঙ্গ। জলে কেলি. করে প্রভূ বিশ্বন্তর। 
সমুদ্রের মাঝে যেন পুর্ণ শুশধর ॥ 

গঙ্গা জলে কেলি করে বিশ্বস্তর 'রাঁর। 
পরম সুকৃতি সব দেখে নদীয়ায় ॥ 
ব্রহ্মাদদির অভিলাষ যে রূপ দেখিতে । 
হেন প্রভু বিপ্র রূপে খেলে পৃথিবীতে ॥ 
গঙ্গা ঘাটে নান করে যে সকল জন॥ 
সবাই চাঁহেন গৌর-চন্দ্রের বদন ॥ 

অন্ত অন্ত সর্ধ জন করিল কথন। 

ধন্ত পিতা মাতা যার এ হেন নন্দন ॥ 
প্রভুর পরশে গঙ্গার বাঁড়িল উল্লাস। 
আনন্দে করেন দেবী তরক্ষ প্রকাশ ॥ 
তরঙ্গের ছলে নৃত্য করেন জাহবী। 
অনন্ত ব্রহ্মা যার পদ্-যুগে সেবি॥ 
চতুর্দিকে প্রভূরে বেড়িয়া জহ-স্থতা। 
তরঙ্গের ছলে জল দেই অলঙক্ষিতা ॥ 
বেদে মাত্র এ সব লীণার মর্ম জানে। 
কিছু শেষে ব্যক্ত হইব সকল পুবাণে ! 
শনি করি গৃহে আইলেন বিশ্বস্তর | 
চণিণা পড়,য়া৷ বর্ণ যথা যার ঘর॥ 
বন্ধ পরিবর্ত করি খুইল1 চরণ। 
তুলসীরে জল দিয়া করিল সেচন ॥ 
যথাবিধি করি প্রভু গোবিন্দ পৃ্জন ' 
আমিয়। বসিল! গৃহে করিতে ভোজন ৪ 
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তুলসীর মঞ্জরী সহিত দিব্য অন্ন। 
মায়ে আনি সনুখে করিল! উপপন্ন ॥ 
বিশ্বক-সেনেরে তবে কবি নিবেদন। 
অনন্ত ব্রহ্মাগ-নাথ করয়ে ভোজন ॥ 
সন্মুথে বপিলা শচী জগতের মাত । 
ঘরের ভিতরে দেখে লক্ষ্মী পতিব্রতা ॥ 
'মারে বলে বাপ আঁ কি প.থি পড়িল! । 
কাহার সহিত কিবা কন্দল করিল ॥ 
প্রভু বলে আজি পড়িলাম কৃষ্ণনাম। 
সত্য কৃ চরণ কমল গুণ-ধাম ॥ 

সভ্য কুঞ্জ নাষ গুণ শ্রবণ কীর্ভন। 
সত্য কুঞ্চচন্দ্রের সেবক যে বে জন! 
সেই শান্তর সত্য কৃষ্ণ-ভক্কি কহে বায়। 
অন্যথ হইলে শাস্ত্র পাবপ্তত্ব পায় ॥ 


তথাহ জৈমিনি ভারতে চাখমেধক পর্ধনি। 


যন্বিন্‌ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিতক্তি নরদৃশ্যতে 1 

শপ্রোতব্যং নৈব তত্শান্ত্রং বদি ব্রহ্ম স্বয়ং বদেৎ ॥ 
চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে। 

বিপ্র নহে বিপ্র ঘদি অসৎ পগে চলে॥ 

কপিলের ভাবে প্রভূ জননীর শ্বানে। 

ষে কহিল তাহি প্রভূ কহুয়ে এখানে ॥ 

শুন শুন মাত কষ্খভাক্র প্রভাব। 

সর্ধ ভাবে কর মাতা কষে অনুরাগ ॥ 


৯৪ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


কষ্*সেবকের মাতা কতু নাহি নাশ। 
কাল-চক্র ডরায় দেখিয়া কষ দাস ॥ 
গর্ত-বাসে যত ছুঃখ জন্ম বা মরণে। 
কৃষ্ণের সেবক মাতা কিছুই না জানে । 
জগতের পিত1 কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। 
পিতৃ-দড্রোহি পাতকির জন্ম জন্ম তাপা। 
চিত্ত দিয়া শুন মাত। জীবের যে গতি। 
না ভজিলে কৃষ্ণ পায় যতেক ছূর্গতি | 
মরিয়া মরিয়া পুনঃ পায় গর্ত-বাস। 
সর্ব অঙ্গে হয় পুর্ব পাপের প্রকাশ ॥* 
কটু অন্ন লবণ জননী যত খায়। 

অঙ্গে গিয়! লাগে তার মহা-মোহ পায় ॥ 
মাংস-ময় অঙ্গ কৃমি-কুলে বেড়ি খায়। 
ঘুচাইতে নাহি শক্তি মরয়ে আলায় ॥ 
নড়িতে না পারে, তপ্ত পঞ্জরের মাঝে। 
তবে প্রাণ রহে তার ভবিতব্য কাজে। 
কোন অতি পাতকীর জন্ম নাহি হয়। 
গর্তে গর্তে হয় পুনঃ উৎপত্তি প্রলয় ॥ 
শুন শুন মাতা জীব-তত্বের সংস্থান । 
সাত মাসে জীবের গর্ডেতে হয় জ্ঞান। 
তখন সে শ্গরিয় করে অন্গতাপ। 
স্ততি করে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া! ঘন-শ্বাস ॥ 


গ সর্ব অঙ্গে অমধ্য পক্ষের পরকাশ।' 


হস্তলিখিত পুস্তকের পাঠ। 


মধ্যখও্ড । ২৯৫ 


রক্ষ কৃষ্ণ জগত-জীবের প্রাণ-নাথ। 
তোমা বই জীব ছঃখ নিবেদিব কাত ॥ 
যে করয়ে বন্দী প্রভূ ছাড়ায় দেই দে। 
সহজ মৃতেরে প্রভূ মায়া কর কিসে॥ 
মিথ্যা ধন পুত্র রসে গোঁঙাইল জনম 
ন। ভজিলাম তোমার ছই অমূল্য চরণ ॥ 
যে পুত্র কৈলাম পোষণ" অশেষ বিধর্মে। 
কোথা বা সে সব গেল মোর এই কর্দে॥ 
এখন এ দ্ুঃথে মোর কে করিবে পারু। 
তুমি সে এখন বন্ধু করিবা উদ্ধার ॥ 
এতেকে জানিঙ্থ সত্য তোমার চরণ। 
রক্ষ প্রভু ক্ক্জ তোর লইন্দু শরণ ॥ 

তুমি হেন কল্পতরু ঠাকুর ছাড়িয়া। 
তুলিলাম অসৎ পথে প্রমত্ত হইয় | 
উচিত তাঁহার এই যোগ্য শাস্তি হয়। 
করিলাত এবে কূপা কর মহাশয় ॥ 

এই কূপা কর যেন তোম]! না পাঁসরি । 
যেখানে সেথানে কেনে জন্মিয়া না মরি | 
যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার। 
যথা নাহি বৈষঞ্্ব-জনের অবতার ॥ 
যেখানে তোমার যাত্রা মহোৎসব নাই । 
ইন্ত্রলৌক হইলেও তাহা নাহি চাই ॥ 


তথাহি শ্রাভাগবতে । ন যত্র বৈকুণ্ঠ কথা স্ধাপগান 
সাধবোভগবৎ পদাশ্রয়ঃ। ন ঘত্রযজ্ঞেশ মহোৎ- 
সবানাং স্থরেশলোকোঁপিনটৈর্নসেব্যতাঁং॥ 


২৯৬ শীচৈতন্য ভাগবত । 


গর্ভ-বান ছঃখ প্রভূ এহ মোর ভাঁল। 
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্ধ কাল ॥ 
তোর পাদ-পদ্মে শ্মরণ নাহি যথা! । 
হেন রুপা কর প্রভূ ন। ফেলিবা তথা ॥ 
এই যত ছুঃখ প্রভু কোটি, কোটি জন্ম । 
পাইহু বিস্তর প্রভু সব মোর কর্ম 
সে ছুঃখ বিপদ প্রভু রহু বার বার। 
যদি তোর স্থৃতি থাকে সর্ধ দেব সার॥ 
হেন*্কর এবে কৃষ্ণ দান্য পদ দিয়া । 
চরণে,.রাখহ দাসী নন্দন করিয়া 
বারেক করহ যদ্ধি এ ছুঃখেতে পার। 
তবে তোম! বই প্রভূ না গাইসু আর ॥ 
এই মত গর্ত-বাষে পৌড়ে অনুক্ষণ। 
তাহা ভাল বাঁসে কুষ্* স্বৃতির কারণ ॥ 
স্তবের প্রভাবে গর্তে ছুঃখ নাহি পায়। 
কালে পড়ে পৃথিবীতে আপন ইচ্ছান্ন ॥ 
শুন শুন মাতঃ জীব-তত্বের সংস্থান। 
ভূমিতে পড়িলে মাস হয় অগেয়ান ॥ 
মূচ্ছগত হয় ক্ষণে ক্ষণে কান্দে হাসে। 
কহিতে না পারে ছুঃখ-সাগরেতে ভাসে & 
কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মায়ায়। 
ক্ষ না ভজিলে এই মত ছুংখ পায়। 
কত দিনে কাল বশে হয় বুদ্ধি জ্ঞান। 
ইথে যে ত্রয়ে কৃষ্ণ সেই ভাগ্যবান ॥ 


মধাধত । ২৯৭ 


অন্যথা ন] তবে কৃ ছুট সঙ্গ করে। 

পুনঃ সেই মত গর্ভতবাসে ডুবি মরে ॥ 
তথাহি শ্রীভাগবতে । 

যদাসন্তি পতি পুত্রঃ শিশ্লোদর করুতোদযমৈ । 

অস্তিতে। রমতে জন্তস্তমোবিংশতি পুর্ববাতঃ ॥ 

অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনং 

অনারাধিত গোবিন্দ চরণপা কথং ভবেৎ ॥ 


অনায়ামে মরণ জীবন ছুঃখ বিনে। 
কৃষেরে ভজিলে হয় কৃষ্ণের স্মরণে ॥ 

এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধু সঙ্গ করি। 
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা মুখে বল হরি। 
ভক্তি-হীন কর্মে কোন ফল নাহি পায়। 
সেই কর ভক্তি-হীন পর-হিংসা যায়| 
কপিলের ভাবে প্রভু মায়েরে শিখায়। 
শুনিতে দে বাক্য শচী আনন্দে মিলায়॥ 
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে। 
কৃষ্ণ বিনা প্রভু আর কিছু না বাখানে॥ 
আপ্মুখে এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ ৷ 
সর্বগণে বিতর্ক ভাবেন অনুক্ষণ ॥ 
কিবা! কৃষ্ণ প্রকাশ হইল নে শরীরে। 
কিবা সাধু-সঙ্গে কিবা পুর্ব সংক্ষণর 1 
এই মত মনে সবে করেন বিচার। 
হুখ-ময় চিত্ত বৃত্ত হুইল সবার॥ 
থগ্ডিল ভক্তের ছুঃখ পাষীর নাশ। 
মহীপ্রভূ বিশ্বস্তর হইল! প্রকাশ । 


২৯৮ আঅটচৈতন্য ভাগবত । 


বৈষ্ণব আবেশে মহাপ্রভু বিশ্বস্তার । 
কষ্মর জগত দেখেন নিরন্তর ॥ 

অহনিশ শুনেন শ্রবণে কৃষ্ণ নাম । 

বদনে বলয়ে কৃষ্টচন্দ্র অবিরাম । 

ষে প্রত আছিল] ভোল। মহাবিদ্যা-রনে। 
এবে কষ বিনা আর কিছু নাহি বাদে ॥ 
গড়য়ার বর্গ সব অতি উষ! কালে। 
পড়িবার নিমিত্ত আসিয়া সবে মিলে ॥ 
পড়াইতে গিয়া বৈসে ভ্রিদশের বায়। 
কৃষ্ঈ-কথা বিনা কিছু না আইসে লিহ্বায় ॥ 
সমাপ্রায় সিদ্ধবর্ণ বলে শিষ্য-গণ। 

প্রভু বলে সর্ব বর্ণে সিদ্ধ নারারণ & 
শিষ্য বলে বর্ণসিদ্ধ হইল কেমনে | 

প্রভূ বলে কৃষ্ণ দৃষ্টিপাতের কারণে এ 
শিষ্য বলে পণ্ডিত উচিত ব্যাথা কর। 
প্রভূ বলে সর্বক্ষণ কৃ কৃষ্ণ স্মর | 
কৃষ্ণের ভঙন কফ'হ সম্যক আপ্রার | 
আদি অস্ত মধ্য কৃষ্ণ তজন বুঝায় 
শুনিয়! প্রভুর ব্যাখ্যা! ভাসে শিষা-গণ 
কেহ বলে হেন বুঝি বাবুর কারণ ॥ 
শিষা বর্গ বলে কর কেমভ ব্যাখ্যান। 
প্রভু বলে যেন হয় শাঙ্ষের প্রমাণ ॥ 
গত, কহে যদি নাহি বুঝহু এখনে । 
(বিকালে সকল বুঝাঁইব ভাল মনে ॥ 


মধ্যথণ্ড। চা, 


আঁমিহ বিরলে গিয়! বমি পুথি চাই। 
বিকালে সকল যেন হই এক ঠাঞ্ি ] 
গুনিয়। প্রভূর বাক্য সর্ব শিব্য গণ। 
কৌতুকে পুস্তক বান্ধি কারলা গমন ॥ 
সব্ব শিষ্য গঙ্গাদান পঞিতের স্থানে । 
কহিলেন ঘত সব ঠাকুর বাখানে | 

এছুব যত বাখানেন নিমাঞ্জি পণ্ডিত । 
শন্দ সনে বাথানেন কষ সমীহিত ॥ 

গর] হৈতে যাবত আনিয়াছেন ঘরে। 
তদবধি কৃষ্ণ ব্যাথ্যা আন নাহি ক্ষরে।॥ 
সব্বটা বলেন কৃষ্ণ পুলকিত অঙ্গ । 

ক্ষণে হান হচ্চীব ক্ষণক বহু রঙ্গ । 
গ্রাত শবে ধাতু সুত্র একত্র করিয়া। 
শ্রণত শদন কষ ব্যাখা করেন বাসকা | 
এবে তীর বুঝিবারে ন! পারি চরিত। 
ক করিব আমি সব বলহ পণ্ডিত 
উপাধ্যায় শিকঝোবণি বিপ্র গঙ্গাদাস। 
শুনিন! সবানু বাক্য উপজিল হাস ॥ 
ওঝা বলে ঘরে যাহ আসিহ সকালে । 
আজ আমি শিখাইব তাহারে ঠবকালে ॥ 
ভাল মত করি যেন প্ড়ায়েন পুথি। 
আদিহ বিকালে আজি তাহার সংহতি ॥' 


পরম হবিবে সবে বাপার় চলিল1। 
1বশ্বস্তর ঠঈক্ষে সবে বিকাল আইল ॥ 


ত%$ শ্রীচৈতন্য ভাগবত। 


ওক্ষর চরণ-ধূলি প্রভু লয় শিরে। 
বিদ্যালাভ হউক গর আশীর্বাদ করে ॥ 
গুরু বলে বাপ বিশ্বম্তর শুন বাক্য। 
ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন নহে অল্প ভাগ্য ॥ 
মাতামহ যার চক্রবন্তী নীলাম্বর। 

বাপ বার জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর | 

উভয় কুলেতে মুর্খ নাহিক তোমার । 
তুমিও পরম যোগ্য বিখ্যাত টাকার | 
অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্তি হয়। 
বাপ মাতাঁমহ কি তোমার ভক্ত নয় ॥ 
ইহা জানি ভাল মতে কর অধ্যয়ন। 
অধ্যয়ন হইলে সে বৈষ্ণব ব্রাঙ্গণ ॥ 
ভদ্রাভদ্র মুর্খ দ্বিজ জানিৰ কেমনে । 
ইহ জানি কৃষ্ণ বল কর অধ্যয়নে ॥ 
ভাল মতে গিয়! শান্ত্র বদিয়া পড়াও। 
বাতিরিত্ত অর্থ কর মোর মাথা খাও | 
প্রভু বলে তোমার ছুই চরণ প্রসাদে। 
নবদ্বীপে কেহ মোরে না পারে বিবাদে ॥ 
আমি যে বাখানি ত্র করিয়া খণ্ডন । 
নবন্ধীপে তাহা স্থাপিবেক কোন্‌ অন 
নগরে বসিয়া এই পড়াইমু গিয়া। 
দেখি কার শক্তি আছে দুযুক আসিয়! ॥ 
হরিষ হইল! গুরু শুনিয়া বচন । 

চলিল। গুরুর করি চরণ বন্দন॥ 


যধ্যখও্ড। ২৩০১ 


গঙ্গাদাঁস পণ্ডিত চরণে নমস্কার । 
বেদপতি সরস্বভী-পতি শিধা বর ॥ 
আর কিবা গঙ্গাদান পশ্িতের সাধ্য । 
বার শিব্য চতুর্দশ ভূবন আরাধ্য 1 
চলিলা৷ পড়! সঙ্গে প্রভু বিশ্বস্ত । 
তারকা বেছ্টিত বেন পুর্ণ শশধর্‌ ॥ 
বর্দিলা আনিপ্া নগরিরার গুরারে । 
বাহার চরণ লক্ষী হৃদ উপরে ॥ 
বোগ পট্ট ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন। 
স্তরের করবে প্রভু খণ্ডন স্থাপন ॥ 
প্রত বলে সাঁঞ্চ কার্য জ্ঞান নাহি বার। 
কলিঘুগে ভট্টাচার্য পদবী তাহান্ন! 
শব জ্ঞান নাহি যার সে তর্ক বাখানে। 
আমারেত প্রবোধিতে নারে কোন জনে? 
থে আমি খণ্ডন করি ষে করি স্থাপন । 
দেখ তাহা অনাথা করুক কোন জন।॥ 
এই মত বলে বিশ্বস্তর বিশ্বনাথ | 
প্রত্যুত্তর করিবেক হেন শক্তি কাত॥ 
গঙ্গা দেখিবারে বত অধ্যাপক বার়। 
শুনিয়া সবার অহঙ্কার চূর্ণ হয়॥ 
কার শক্তি আছে বিশ্বস্তরের সমীপে । 
সিদ্ধান্ত দিবেক হেন আছে নবদ্বীপে ॥ 
এই মত আবেশে বাখানে বিশ্বস্তর | 
চারি দণ্ড রাঁত্র তবু নাহি অবসর ॥ 
হ্ঙ 


৩০২ শ্রীচৈতন্য ভাগবত। 


দৈবে আর এক নগরিষার দুয়ারে । 
এক মহা ভাগ্যবান আছে বিপ্রবরে ॥ 
কত্রগর্ভ আচার্য বিখ্যাত তার নাম! 
প্রভৃব পিতার সঙ্গে জন্ম এক গ্রাম॥ 
তন পুত্র তার কুষ্ণপর্দ মকরনা । 
রুষ্ণানন্দ জীব ফছুনাথ কবিচন্্র ॥ 
ভাগবতে পবম আদর দ্বিজবব। 
ভাগবত শোক পড়ে কফরিয়। আদব ॥ 
তথাহি শ্রীভাগবতে এশ্মস্বন্ধে। 
শ্রামং হিবণ্যপবিধিং বনমাল্য বহ্ধাতু প্রবাল ন্ট, 
বেশমনুব্রতাংশে । [বন্যন্তহক্ত মিতরেণ ধুন'ণ 
মজং কণোতৎপলাল কপোলমুখাজহাসং ॥ 
ভক্তিযোগে শোক পড়ে পরম সস্তোষে 
প্রভুর কর্ণেতে আদি কবিল প্রবেশে ॥ 
ভক্তির প্রভাব মাত্র শুনিল থাকিয়]। 
সেইক্ষণে পড়িলেন মুচ্ছিত হইয়া ॥ 
সকল পড়, বর্গ বিস্মিত হইল!। 
ক্ষণেকে প্রভূৰ বাহ্-দৃষ্টিরে আইলা ॥ 
বাস পাই বোল২ বলে বিশ্বস্তর। 
গড়াগড়ি যার প্রভূ ধরণী উপর ॥ 
প্রভু বলে বোল বোল বল বপ্রবর। 
উঠিল সমুদ্র কুষ্ণ সুখ মনোহর ॥ 
লোচনের জলে হৈল পৃথিবী [নরঞ্চত। 
অশ্রু কম্প পুলক লক্ল স্থারাদত॥ 


মধ্যথণ্ড । ৩৩ 


দেখে বিপ্রবর তার পরম আনন্দ । 
পড়ে ভক্তি শোক ভক্তি সনে করি রঙ্গ ॥ 
দেখিয়। তাহার ভক্তি-যোগের পঠন। 
ডুষ্ট হই প্রভু তারে দিল! আলিঙ্গন ॥ 
পাইয়। বৈকৃ-নারকের আলিঙ্গন । 
প্রেমে পূর্ণ রত্বগর্ভ হইলা তখন ॥ 
প্রভুর চরণ ধার রত্বগর্ভ কান্দে। 

বন্দি হইলেন দ্বিজ চৈতন্যের ফান্দে। 
পুনঃ পুনঃ পড়ে শোক প্রেমবুক্ত হৈন।। 
বোল২ বলে প্রভু হুঙ্কার করিরা॥ 
দেখিস সবার হৈল অপরূপ জ্ঞান। 
নগরিয়া দেখে সবে করে পরণাঁম ॥ 

মা পড়িহ আর বললেন গদাধর। 
সবে বেড়ি বসিলেন প্রভূ বিশ্বন্তর ॥ 
ক্ষণেকে হইল বাহ-দৃষ্টি গৌররায় । 

কি বল কি বল প্রভু জিজ্ঞাসে সদা ॥ 
প্রভূ বলে কি চাঞ্চগ্য করিলাম আমি। 
পড়,য়। সকল বলে কতকৃত্য তুমি ॥ 

কি বলিতে পারি আম। সবার শকতি। 
আগ্ত গুণে নিবারিল না করিহ স্তরে ॥ 
বাহ পাই বিশ্বস্তর আপনা পন্বরে। 
সর্ধ গণে চলিলেন গঙ্গ! দেখিবারে ॥ 
গোষ্ঠির সহিত বসিলেন গঙ্গা তীরে। 
গঙ্গ। নমস্করি গঙ্গাঁজল নিল। শিরে॥ 


৩০৪ শীচৈতন্য ভাগবত ! 


ঘমুনার তীরে ঘেন বেড়ি গোগিগণ। 
নানা রস করিলেন নন্দের নন্দন ॥ 
সেই মত শচীর নন্দন গঙ্গা তীরে। 
ভক্তের মহিত কৃষ্ণ প্রসঙ্কে বিহরে ॥ 
কত ক্ষণে সবারে বিদার দিল ঘরে । 
বিশ্বস্তর চলিলেন আপন মন্দিরে ॥ 
ভোজন করিয়। সব ভূবনের নাথ। 
যোগ-নিদ্রা প্রতি করিলেন দৃষ্টিপাত ॥ 
পোহাইল নিশি সর্ধ পড়য়ার গণ। 
আদিরা ঝসিলী পুর করিতে চিন্তন ॥ 
ঠাকুর আইল। ঝট করি গঙ্গা! স্বান। 
বসির! করেন গ্রতু পুস্তক ব্যাখ্যান ॥ 
প্রভুর না প্করে কৃষ্ণ ব্যতিরেকে আন। 
শব্দ মাত্র কৃঞ্চভন্তি করষে ব্যাখ্যান ॥ 
পড়য়া সকলে বলে ধাতু সংজ্ঞা কার। 
প্রভূ বলে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম বার ॥ 
ধাতু-সুত্র বাথানি শুনহু তাই গণ। 
দেখি কার শক্তি আছে করুক খণ্ডন ॥ 
বত দেখ রাজ দিব্য দিব্য কলেবর। 
কনক ভূষিত গন্ধ চন্দনে সুন্দর ॥ 

বম লক্ষ্মী বচনে বাহারে লোকে কয়। 
ধাতু বিনে শুন তার যে অবস্থা হয়॥ 
কোথ। যার সর্বাঙ্ষের সৌন্দর্য .চলিয়]। 
কেহ ভন্ম হর কারে এড়েন পুতিয়। ॥ 


মধ্যথওড। ৩০৫ 


সর্ব দেহে ধাতু রূপে বৈসে কৃষ্ণ শক্তি। 
তাহ! সনে কর স্নেহ তাছানে সে ভক্তি ॥ 
ভ্রম-রসে অধ্যাপক ন1 বুঝয়ে ইহ।। 

হয় নয় ভাই সব বুঝ মন দির! 

এবে যারে নযঙ্করি করি মান্য জ্ঞান। 
ধাতু গেলে তারে পরশিলে করি স্নান ॥ 
যে বাপের কোলে পুত্র থাকে মহা সুখে । 
ধাতু গেলে সেই পুত্র অগ্নি দেই মুখে ॥ 
ধাতু সংজ্ঞা কৃঞ্চ-শক্তি বল্লভ সবাঁর। 
দেখি ইহা ছুযুক আছে শক্তি কার ॥ 
এম৩ পবিত্র পুঁজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি। 
হেন কৃঝে ভাই সব কর দৃঢ় ভক্তি ॥ 
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্জ নাম। 
অহনিশ শ্রীকৃষ্ণ চরণ কর ধ্যান ॥ 
যাহাঁর চরণে হূর্বা জল দিলে মাত্র। 
কভু নহে যম তার অর্িকার পাত্র ॥ 
অঘ বক পুতনারে যে কৈল মোচন। 
ভজ ভজ্গ সেই নন্দ নন্দন চরণ ॥ 

পুত্র বুদ্ধি অজামিল যাহার ম্মরণে। 
চলিল বৈকুণ্ঠ ভঙ্গ সে কৃষ্ণ চরণে ॥ 
যাহার চরণ দেবি শিব দিগম্বর। 

যে চরণ সেবিবাৰে লক্ষমীর আদর॥ 

ষে চরণ মহিম। অনস্ত গুণ গায়। 

দৃত্তে তৃণ করি ভঙ্গ হেন কৃঞ্ণ পায় 


৩০৬ শ্রীচৈতন্য ভাগবত। 


যাবৎ আছয়ে জীব দেহেতে আপক্তি। 
তাবৎ করহ কৃষ্ঃ পাদ-পন্মে ভক্তি ॥ 

কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ প্রাণ ধন। 
চরণে ধরিয়া বলি কষে দেহ মন ॥ 
দাপ্ত ভাবে কহে প্রভু আপন মহিম।। 
হইল প্রহর ছুই তবু নাহি সীম! ॥ 
মোহিত পড়,য়া সব শুনে এক মনে। 
দ্বিরক্তি করিতে কার না আইসে বদনে ॥ 
সে সব কৃষ্ণের দাস জানিহ নিশ্চয়। 
কৃষ্ণ যারে পড়ায়েন দে কি অন্য হয় ॥ 
কত ক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বস্তর। 
চাহিয়া বার মুখ লজ্জিত অন্তর ॥ 

প্রভূ বলে ধাতু স্ত্র বাখানিল কেন। 
পড়ুয়া সকল বলে সত্য অর্থ বেন॥ 

যে শবে যে অর্থ তুমি করিলে বাথান। 
কার বাপে তাহ! করিবারে পারে আন ॥ 
যতেক বাখান তুমি সব সত্য হর। 

সবে সে উদ্দেশে পড়ি তার অর্থ নয়॥ 
প্রভু বলে কহ দেখি আমারে সকল। 
বাধু বা আমারে করিয়াছে যে বিহ্বল ॥ 
হুত্ররূপে কোন বৃত্তি করি যে বাখান। 
শিষ্য বর্গ বলে সবে এক হরিনাম ॥ 

সুত্র বৃত্তি টাক্1 যে বাঁখান কৃষ্ণ মাত্র। 
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্ু॥ 


মধ্যথও। ৩০৭ 


ভক্তির শ্রধণে যে তোমার আমি হুয়। 
তাহাতে তোমারে কভু নর জ্ঞান নয়॥ 
প্রভু বলে কোন্‌ রূপ দেখহু আমার। 
পড়য়া সকলে বলে ঘত চমতকার ॥ 

যে কম্প যে অশ্রু যে বা পুলক তোঁমার। 
আমরাত কভু কোথা দেখি নাহি আর॥ 
কালি তুমি পুথি যৰে চিস্তহ নগরে। 
তখন পড়িল শোক এক বিপ্রবরে ॥ 
ভাগবত শোক শুনি হইলা মুচ্ছিত। 

সর্বঘ অঙ্গে নাহি প্রাণ আমর! বিশ্মিত ॥ 
চৈতন্য পাঁইয়। পুনঃ যে কৈলে ক্রন্দন। 
গঙ্গা যেন আসিয়। হেল আগমন ॥ 

শেবে বা যে কম্প আমি হইল তোমার ! 
শত জন সমর্থ না হর ধরিবার ॥ 
আপাদ-মস্তক হৈল পুলকে উন্নতি! 

নানা ঘর্্ম ধুলায় ব্যাপিত গৌর মুণ্ডি। 
অপূর্ধব ভাবয়ে বত দেখে সর্ব জন। 
সবেই বলেন এ পুরুষ নারাঁরণ ॥ 

কেহ বলে ব্যাস শুক নারদ প্রস্কাদ। 
ত1! সবার সম যোগ্য এমত প্রসাদ ॥ 
সবে থেলি ধব্রিলেন করিফ্া শকতি। 
ক্ষণেকে তোমার আসি বাহ্য ছৈল মতি 
এ সব বৃত্তান্ত তুমি কিছুই না৷ জান। 
আর কথা কহি তাহ। চিত্ত দিয়া শুন॥ 


৩১৮ অশ্ীচৈতন্য তাগবত। 


দিন দশ ধরি কর যতেক ব্যাখ্যান। 

সর্বধ শবে কৃষ্ণ ভক্তি আর কৃষ্ণ নাষ॥ 
দশ দিন ধরিয়া যে পাঠ বাদ হয়। 
তাবত আমারে কহিবারে না জুয়ায় ॥ 
শবের অশেষ অর্থ তোমার গোচর। 
হাসিতে যে বাখান তা কে দিবে উত্তর ॥ 
পড়য) সকলে বলে বাঁখান উচিত । 

সত্য কৃষ্ণ সকল শান্তের স্মীহিত ॥ 
অধ্যরনন উক্তি দে সকল শান্তর সার। 
তবে যে না লই দোষ আম! সবাকার ॥ 
মূলে যে বাথান তুমি জ্ঞাতব্য দেই সে। 
তাহাতে না লর চিত্ত নিজ কর্ম দোঁষে॥ 
পড়,য়ার বাক্যে তুষ্ট হইলা ঠাকুর। 
কছিতে লাগিলা কৃপা করিয়। প্রচুর ॥ 
প্রভু বলে ভাই সব কহিল স্ুনত্য। 
আমার এ সব কথ। অন্যত্র অকথ্য ॥ 
কৃষ্ণ-বর্ণ এক শিশু মুরলী বাঞ্রার। 

সবে দেখ ভাঁই সেই বলে সর্ধথায় ॥ 

বত শুন শ্রবণে সকল কৃষ্ণ নাম। 

সকল ভূবন দেখ গোবিনের ধাম॥ 
তোমা সব শ্থানে মোর এই পরিহার । 
আবি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার ॥ 
তোমা সবাকার যার গানে চিত্ত লয়। 
তার স্বানে পড় আমি দিলাম নির্ভয় ॥ 


মধ্যথও্ড। ৩৯ 


ক বিনে আর বাক্য না স্কুরে আমার। 
সভ্য আমি কহিলাম চিত্ত আপনার ॥ 

এই বোল মহাগ্রভু সবারে কহিয়]। 
দিলেন পুস্তকে ডোর অগ্র-দৃক্ত হৈয়] ॥ 
(শধ্যগণ বলেন করিরা নমস্কার । 

মামরাও করিলাশ সংকল্প তোমার ॥ 
তোমার স্থানেতে যে পাঁড়লাম আমি স্ব। 
আন স্থানে করিব কি গ্রন্থ অনুভব ॥ 
গুরুর বিচ্ছেদে ছুথে সব শিষ্যগণ। 
কহিতে লাগিল! সবে করিরা ক্রন্দন ॥ 
তোমা মুখেতে যত শুনিল ব্যাখ্যান। 
জন্মে জন্মে হপনে রুহক সেই ধ্যান ॥ 
কার স্থানে গিয়। আর কিবা পড়িবাও। 
মেই ভাল তোমা হেতে বত জানিলাম ॥ 
এত বলি প্রভূরে করিয়া হাত বোড়। 
পুস্তকে দিলেন সব শিষ্যগণ ডোর ॥ 

হরি বলি শিব্গণ করিলেন ধ্বনি। 

সবা কোলে করিরা কান্দেন দ্বিজমণি?" 
শিষ্যগণ ক্রন্দন করেন অধোমুখে। 
ডুবিলেন শিষ্যগণ পরানন্দ সে ॥ 
রুদ্ধ-কথ হইলেন সর্ব শির্যগণ। 
আশীব্ব্দ করে প্রভু শ্রীশচী নন্দন ॥ 
দিবসেক আমি যদি হই কৃক্দাস্‌। 

তবে সিদ্ধ হবে তে! সবার অভিলাষ ॥ 


৩১০ আশীচৈতম্য ভাগবত । 


তোমরা সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ। 
কষ্চ নামে পুর্ণ হউক সবার বদন ॥ 
নিরবধি শ্রবণে শুনহ কষ নাম। 

কৃষ্ণ হউ তোম! সবাকার ধন প্রাণ ॥ 
যে পড়িলে সেই ভাল আর কাধ্য নাই । 
সবে মোঁল কৃষ্ণ বণিবাঙ এক ঠাঞ্ছি | 
কৃষ্ণের কৃপায় শা স্বরুক স্বার। 
তুমি সব জন্ম ছন্ম বান্ধব আমার ॥ 
প্রভুর অমৃত বাক্য শুন শিষ্যগণ। 
পরমানন্দমময় হইল ততক্ষণ ॥ 

মে সব শিষ্যের পায় মোব নমস্কার । 
টচৈতন্যের শিষ্যত্বে হইল ভাগ্য যার॥ 
সে সব কৃষ্ণের দাস জানিহ নিশ্য়। 
কৃষ্ণ যাকে পড়ায়েন সেকি জন্য হয়। 
দে বিদ্য। বিলাস দেখিলেন যে যে জন। 
তারেও দেখিলে হর বন্ধ বিমোচন ॥ 
হইল পাপীষ্ঠ জন্ম না হুইল তখনে। 
হইলাম বঞ্চিত সে সুখ দরশনে ॥ 
তথাপিও এই কুপাঁ কর মহাশয় । 

নে বিদ্যা বিলাস মোর রহুক হৃদ ॥ 
পড়াইল1 নবদ্বীপে বৈক্রুণের রায়। 
অদ্যাপিও চিহ্ন আছে সর্ব নদীয়ায় ॥ 
চৈতন্য লীলার আদি অবধি নাঁ প্র 
আবির্ভাব তিরোভাব এই বেদে কর 


মধ্যখণ্ড। ৩৯১ 


এই মতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস। 
নংকীর্ভন আরম্ভ মে করিল! প্রকাশ ॥ 
চতুর্দিকে অশ্র-কণ্ডে কান্দে শৈষ্যগণ। 
সদর হইয়! প্রভু বেন বচন ॥ 
পড়িলাম শুনিলাম যত দিন ধরি। 
রুষ্েের কীত্তন কর পরিপূর্ণ করি ॥ 
শিক্যগণ বলেন কেমন সংকীপ্তন। 
আপনে শিখার প্রত শ্রুশচা নন্দন ॥ 
কেদার ব্রাগঃ। হুবরে নম র!ম যাদবায় বম। 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্ীমধুহপন ॥ 
[দশা দেখাইয়। প্রভু হাত ভালি দিয়! । 
আপনে খীর্তন করে শিষাগণ লৈরা॥ 
আপন কীত্তন নাথ করেন কীন্তন॥ 
চিনে বেড়ি পাদ সব িশধ্যগদ | 
আব্ হইল! প্রভু নিব নাম-রসে। 
গড়াগড়ি বায় প্রভু ধুলার আবেশে ॥ 
বোল বোন বলি প্রভূ চতুদ্দিজ্ষ পড়ে। 
পাথবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে আছাড়ে | 
গগুগোল শুনি সব নদীনা নগর । 
ধাইঘা আইলা সব ঠাকুরেব ঘর ॥ 
[নকটে বসরে যত বৈষ্বের থর। 
কীর্তন শুানর। সবে আইল সত্বর ॥ 
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব ভক্তগণ। 
পরম অপূর্ব দবে ভাবে মনে নন॥ 


৩১২ শ্রীচৈতন্যভাগবত। 


পরম সন্বোষ সবে হইলা অস্তরে। 
এবে সংকীর্তন হৈল নদীর! নগরে ॥ 
এমন ছুল্লভি ভক্তি আছয়ে জগতে । 
নরন সফল হয় এ ভক্তি দেখিতে ॥ 
যত আন্গত্যের সীযা এই বিশ্বস্তর | 
প্রেম দ্রেখিলাম নারদাদ্ির ছরস্কর ॥ 
ভেন উদ্ধতের যদি হেন ভক্তি 
না বুঝি কৃঞ্জের ইচ্ছা এ বা কিবা লঘ়্। 
শদণেছক হুইলা বাহ বিশ্বন্তর রার। 


য। 


৬] 


সবে প্রভূ কষ কৃঞ্চ বলয়ে দদার ॥ 
বাহ্য হুইশে ও বাহ্য কথা নাহি কঘ। 
সব্ব বৈধ্বের গলা ধরিনা বান্দর । 
গীবে নেলি ঠাকুরে"ণ স্থির করাইরা । 
চাললা তৈঞ্চব সন মহানন্দ হোয়া! 
কোন কোন পড়া সকল গ্রত সঙ্গে। 
উদাসীন পথ লইলেন প্রেম রঙ্গে ॥ 
আরস্তিলা*মহ1 গ্রভু আপন গ্রকাখ। 
নকল ভক্তের ছুঃণ হইল বিনাশ । 
শ্রীকৃষ্ণ চৈভন্য নিন্যানন্দ চান্দ শান । 
বৃশ্দাবন দাস তছু পদ-্যগে গান ॥ 

ইত্তি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যথণ্ডে বংকঁনারন্র 

প্রথম ই্ধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥ 


মখাথও। ৩১৩ 
অধূল্য ধন্ঠানি দিনাস্তরাণি হরেত্বদালোক মনস্তরেণ ! 
অনাথবন্ধে। করুণৈকসিন্ধো হ1 হস্ত হা হস্ত কথং নমামি। 

জয় জয় জগত মঙ্গল গৌরচন্ত্র । 
দান দেহ হদয়ে তোমার পদ-দবন্দ ॥ 
ভক্ত গোঠি সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। 
শুনিলে চৈতন্য কথ। ভক্তি লভ্য হয় ॥ 
ঠাকুরের প্রেম দেখি সর্ব ভজ্জ গণ। 
পরম বিস্মিত হইল সবাকার মন॥ 
পরম সন্তোষে সবে অদ্বৈতের স্থানে । 
সবে কহিলেন বত হেল দরশনে ॥& 
ভক্তি-যোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহাঁবল। 
অবতারিয়াছে প্রভু জানেন সকল ॥ 
তথাপি অদ্বৈত তত্ব বুঝনে না যায়। 
সেই ক্ষণে গ্রকাশ্যি! তখনি লুকাত ॥ 
শুনিয়। অদ্বৈত বড় হরিষ হুইল!। 
পরম আবিষ্ট হই কহিতে লাগিল] ॥ 
মোর আজিকাঁর কথা শুন ভাই সব। 
নিশিতে দেখিল আমি কিছু অনুভব 1 
ণীতার পাঠের অর্থ তাল না বুঝিয়। 
থাকিলাম ছুঃখ ভাব উপাদ করিয়া 
কতক রাত্রেতে মোরে বলে এক জ্রন। 
ভঠহ অণচাধ্য ঝাট করহ ভোজন ॥ 
এই পাঠ এই অর্থ কহিল তোমারে। 
উঠিস্বা ভোঁক্ন কর পুজহ আমারে ॥ 

২৭ 


১ শ্রীচৈতনা ভাগবত । 


আর কেন ছুঃখ ভাব পাইব! সকল। 

যে লাগি সংকল্প কৈল। মে হৈল সফল ॥ 
যত উপবাস কৈলে যত আরাধন। 
বতেক করিল কৃষ্ণ বলিয়৷ ক্রন্দন ॥ 

যা আনিতে তু তুলি প্রতিজ্ঞা কবিল1। 
সে গ্রভু তোমার এবে বিদ্িত হইল। ॥ 
সর্ব দেশে হইবেক কৃষে'র কীর্তন। 

ঘরে ঘরে নগরে নগবে অনুক্ষণ ॥ 


ব্রহ্মার ছুল্লভি ভাক্ত যতেক ষতেক। 
তোমার গ্রনাদে এবে সন্বে দেখিবেক ॥ 


এই শ্রীবাসের ঘরে যতেক টবষ্চব। 
ব্রশ্মাদি তুল্ভ দেখিবেক অনুভব ॥* 


ভোজন করহ তুমি আমার বিদায়। 

আর বার আমিবাডঙ ভোজন বেলায় ॥ 
চক্ষু মোলি চাহি দেখি এই বিশ্বপুর। 
দেখতে দেখতে মাত্র হইল] অন্তর ॥ 
কুষ্জের চরিত্র কিছু লা পারি বুঝিতে । 


কোন রূপে প্রকাশ বা করেন কাহাতে ॥ 
ইহার অগ্রঞ্জ পৃর্ধে বিশ্বরূপ নাম। 


আমার সঙ্গে গীত আমি করিত ব্যাধ্যান ॥ 
এই শিশু পরম মধুর দ্ধপবান। 
ভাইকে ডাকিতে আইন মোর স্থান ॥ 


চিত্ত বিত্ব হরে শিশু স্থন্দর দেখিয়া। 
আশীব্বাদ কর ভক্তি হউক বলিয়। ॥ 


28880808988 
*বৃত্য গীত সংকীত্তনে মজিবেক নব। মুদ্রিত পুত্তকের পাঠ। 


বধাখত্ড। ৩১৫" 


আভিজাত্য আছে বড় মানুষের সুন্র। 
নীলাম্বর টক্রবত্তী তাহার দৌহিত্র ॥ 
আপনিও সর্বগুণে পরম প্ঙিত। 
উহার কষ্জেতে তক্তি হইতে উচিত ॥ 
বড় সুখী হইলাম এ কথা শুনিয়। 
আশীর্বাদ কর মবে তথাস্্ বলিয়। ॥ 
কৃষ্ণের অন্থগ্রহ হউক সবারে। 

রূুষ, নাঁমে পূর্ণ হউ সকল সংসারে ॥ 
যদি সত্য বস্তু হয় তবে এই থানে। 
সবে আদিবেন এই ব্রাঙ্গণের স্থানে ॥ 
আনন্দে অদ্বৈত করে পরম হুস্কার। 
সকল বেষঞ্চব করে জয় জয় কার॥ 
হবি হরি বলি ডাকে বদন সবার। 
উঠিল কীর্তনরূপ কৃষ্ণ অবতার ॥ 

কেহ বলে নিমাঞ্চি পণ্ডিত ভাল হেলে। 
তঘে সংকীর্তন করি মহা কুভূহলে ॥ 
আচার্যেরে প্রণত্তি করিয়া ভক্তগণ। 
আনন্দে চলিলা করি হরি সংকীর্তথন॥ 
প্রভু সঙ্গে যাহার যাহার দেখা হয়। 
পরম আদর করি সবে সম্ভাঘয় ॥ 
প্রাতঃকালে চগ়ে প্রভু যবে গঙ্গা! নানে। 
বৈষ্ঘ সবার সঙ্গে হয় দূরশনে | 
শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমঙ্করে। 
প্রীত হঞ্। ভক্ত গণ আশীর্বাদ করে॥ 


৩১৬ শ্রীচেতন্য ভাগবত । 


তোমার হউক ভক্তি ক্ৃষের চরণে। 
মুখে কৃষ্ণ বল রুষ্ণ শুনহ শ্রবণে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ ভঞ্িলে বাপ সব সত্য হয়। 
কৃষ্ণ না ভজিলে রূপ বিদ্যা কিছু নয় ॥ 
কৃষ্ণ সে জগত পিতা কৃষ্ণ সে জীবন। 
ঘড় করি ভজ বাঁপ কৃষ্ণের চরণ ॥ 
আশীর্বাদ শুনিয়! প্রভুর বড় সুখ । 
সবারে চাহেন প্রতু তুলিয়া! শ্রীমুখ ॥ 
তোমরা দে কহ সত্য করি আশীর্বাদ । 
তোমরা বা কেন অন্য করিবে প্রনাদ ॥ 
তোমরা সে পার কষ ভজন দিবাবে। 
দাঁসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে ॥ 
তোমরা যে আমারে শিখাও বিষু-ধর্মু। 
তেঞ্জি বুঝি আমার উত্তম আছে কশ্ম॥ 
€তোম! সব1 সেবিলে সে কৃঙ্ণ ভক্তি গাই। 
এত বলি কার পানে ধরে সেই ঠাঞ্ডি॥ 
নিঙাড়য়ে বন্ত্র কারু কবিয়া যতনে। 
ধুতি বস্ত্র তুলি কারু দেনত আপনে ॥ 
কুশ গঙ্গা-মৃত্তিক। কাহার দেন করে। 
ঝারি বহি কোন দিন চলে কার ঘরে॥ 
সকল বৈষ্ণব্গণ হাক হায় কৰে। 
কিকরকি কর তবু করে বিশ্বস্তবে॥ 
এই মত প্রতি-দিন গ্রভূ বিশ্বস্তর। 
আপন দাসের হয় আপনে কিন্কর! 


মধ্যথও্ড । ৩১৭ 


কোন ধর্শ দেবকের প্রভু নাহি করে। 
পেবকের লাগি নিজ ধর্ম পরিহুরে ॥ 
সকল ্ুহদ্‌ কৃষ্ণ সর্ব শাস্ত্রে কহে। 
এতেকে কষ্ের কেহ ্বেষ্য যোগ্য নহে ॥ 
তাহ। পরিহরে কৃষ্ণ ভক্তের কারণে। 
তার সাক্ষী ছুর্যোধন কংসের মরণে ॥ 
কৃষ্ণের করয়ে সেবা ভক্তের স্বভাঁব। 
ভক্ত লাগি কষ্ছচের নকল অন্ুভাব ॥ 
কঞ্েরে বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তি-রসে। 
তাঁর সাক্ষী দত্যভাম৷ দ্বারক নিবাসে ॥ 
তেই গ্রভৃ গৌরাঙ্গ সুন্দর বিশ্বপ্তর | 

গৃড রূপে আছে নবদ্বীপের ভিতর ॥ 
চিনিতে না পারে কেহ প্রভু আপনার । 
বা সবার লাগিয়া হইল অবতার ॥ 

ক্ষ ভন্গিবারে যার আছে অভিলাষ । 
সে ভজুক ক্ষ্ধের মঙ্গল প্রিয়দাস ॥ 
সবারে শিথান্ব গৌরচন্দ্র ভগবানে। 
বৈষ্ণবের সেব। প্রভু করিয়া আপনে ॥ 
সাজি বহে ধুতি বহে লজ্জা নাহি করে। 
সন্ত্রমে বৈষ্বগণ হাতে আমি ধনে ও 
দেখি বিশ্বন্তরের ৰিনয় ভক্তগণ। 
অকৈতবে আশীর্বাদ করে সর্ব ক্ষণ ॥ 
তজ কষ স্মর কষ শুন কৃষ্খ নাম। 
কৃষ্* হউ সবার জীবন ধন প্রাণ॥ 


৩১৮ শ্রীচৈঙন্য ভাগবত । 


বলহ বলহ কৃষক হও কৃষ্দাস। 

তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ হউন প্রকাশ? 

কৃষ্ণ বহি আর নাহি ম্ষকক তোমর। 
তোমা হৈতে দ্রঃখ যাউ আম! সবাকাব ॥ 
যে অধম লোক সব কীর্তনেরে হাসে। 
তোমা হতে তাহার] ডুবুক কৃষ্চ-রসে ॥ 
যেন তুমি শাস্ত্রে নব জিনিলে স্ংসাষ। 
তেন কৃষ্ণ ভজ কর পাধষণ্ী সংহার ॥ 
তোমার প্রনসার্দে যেন আমরা সকল। 
স্গথে কৃষ্জ গাই নাচি হইয়া বিহ্বল ॥ 
হস্ত দিয়া প্রভৃব অঙ্ষেতে ভক্তগণ। 
আশীব্বাদ করে ছুঃখ করি নিবেদন ॥ 
এই নবদ্ধীপে বাপ যত অধ্যাপক। 
কৃষ্ণ-ভক্তি বাখানিতে সবে হয় বক॥ 

কি সন্যাপী কি তপস্বী কিবা! জ্ঞানী যত। 
বড় বড় এই নবদ্বীপে আছে কত॥ 
ফেহ ন! বাখানে বাপ কৃষ্ণের কীর্তন । 
ন করুক ব্যাখ্যা আর নিন্দে সর্ব ক্ষণ॥ 
বতেক পাপীষ্ঠ শ্রোত! সেই বাক্য ধরে। 
তণ জ্ঞান কেহ আমা বারে ন। করে ॥ 
সন্তাপে পোড়য়ে বাপ দেহ সবাকার। 
কোথাও না শুনি কৃষ্ণ কীর্ভন সঞ্চার ॥ 
এখন প্রসন্ন কৃষ্ণ হইল সবারে। 

এ পথে প্রবিষ্ট করি দিলেন তোমারে ॥ 


মধাথও। ৩১$ 


তোমা ছৈতে হইবেক পাঁষতীর ক্ষয়। 
মনেতে আমরা ইহ! বুঝিস্থ নিশ্চয় | 


চিরজীবী হও তুমি লহ কৃষ্ণ নাম। 
তোমা হৈতে ব্যক্ত হউ কৃষ্ণ গুণ-গ্রাম॥ 


তক্ত আশীর্বাদ প্রভু শিরে করি লয়। 
ভক্ত আশীর্বাদে সে কৃষ্ণেতে তক্তি হয়॥ 
শুনিয়। ভক্তের ছুঃখ প্রভু বিশ্বস্তর। 
প্রকাশ হইতে চিত্ত হইল সত্বর ॥ 


প্রভূ কহে তুমি সব কৃষ্ণের দরিত। 
তোমর! যে বল সেই হঙই্ইব নিশ্চিত ॥ 


ধন্ত মোর জীবন তোমরা বল ভাল। 
তোমর। বাখানিলে আসতে নারে কাল ।॥* 


কোন ছার হয় পাপ পাৰণ্ীর-গণ ৷ 
স্থথে গিয়া কর কৃঞ্চন্দ্রের কীর্তন ॥ 
তক্ত-ছুঃখ প্রভু কু সাহতে না পারে। 
তত্ত লাগি সর্ধত্রে কৃষ্ণের অবতভারে ॥ 
খত বুঝি তোমরা আনহ কৃষ্ণচন্ত্র | 
নবদ্বীপে করাইব। বৈকু আনন্দ ॥ 
তোমা সবা হৈতে হইব জগত উদ্ধার। 


করাইব। তোমর। কৃষ্ণের অবতার ॥ 
সেবক করিয়া মোরে সবাই জানব।। 


এই বর মোরে কভু ন। পরিহরিবা ॥ 
সবার চবণ ধুলি লয় বিশ্বত্তর | 
আশীর্বাদ সবেই করেন বহুতর ॥ 
'তোমর। রাখিলে গরাদিতে নারে কাল। ছাপ পুস্তকের পাঠ। 


৩২০ শ্রীচৈতন্যভাঁগবত। 


গঙ্গ। সান করিয়। চলিল! সবে ঘর । 
প্রভু চলিলেন তবে হাপিয়! অন্তর ॥ 
আপন ভক্তের ছুঃখ শুনির়! ঠাকুন। 
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাড়িন এ্রচুর ॥ 
'হারিমু বলি পব করয়ে হঙ্কার। 

ঘুঝ্চি সেই মুখ সেই বলে বার বার॥ 
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে ক্ষণে মুচ্ছ? পায়। 
লক্ষ্মীরে দেখিয়। ক্ষণে মারিবাঁরে যায় ॥ 
এই মত হৈল প্রভু বৈষ্ণব আবেশ । 
শচী না বুঝয়ে কোন ব্যাধি বা বিশেষ ॥ 
্নেহ বিনে শচী কিছু নাহি জানে আর। 
সবারে কহেন বিশ্বস্তরের বাভার ॥ 
বিধাত! যে স্বামী নিল নিল পুক্রগণ। 
অবশিষ্ট সকলে আছর়ে এক জন ॥ 
তাহার কিরূপ মতি বুঝনে না বায়। 
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মুচ্ছ1 পায় ॥ 
আপনা আপনি কহে মনে মনে কথা । 
ক্ষণে বলে ছিও ছিও পাঁষও্ীর মাথ!। ॥ 
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ডালে চড়ে । 
নাঁমিলে লোচন ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে ॥ 
দত্ত কড়মড়ি করে মালসাট মারে। 
গড়াগড়ি যাঁয় কিছু বচন ন। স্ফুরে॥ 
নাহি দেখে গুনে লোক কৃষ্ণের বিকার । 
বা ভান কার লোক বলে বাদ্ধিবার॥ 


মধাখও ! ৩২৯ 


খচী মুখে শুনি যে যে দেখিবারে যায়। 
বায়ু জ্ঞান করি লোক হাসিয়৷ পলায়॥ 
পাষণ্তী দেখিয়া প্রভূ থেদাড়িয়। যার। 
বাষু জ্ঞান করি লোক হাশয়৷ পলায় ॥ 
আব্তে ব্যন্তে মায়ে গিয়া আনক্ষে ধরিয়া। 
লোকে বলে পুর্ব বায়ু জন্মিল আসিয়া ॥ 
কেহ বলে তুমিত অবোধ ঠাকুরাণী। 
আর ব! ইহার বার্তা জিজ্ঞাসহ কেনি॥ 
পুর্বকার বাষু আনি জন্মিল অস্তরে। 
ছুই পায়ে বন্ধন করিয়। রাখ ঘরে ॥ 
থাইবারে দেহ ভাব নারিকেল জল। 
যাবং উন্মাদ বাখু নাহি করবে বল? 
কেহ বলে ইথে অন্ন ওষধে কি করে। 
শিবা-্ত প্রয়োগে সে এ বায়ু নিস্তার ॥ 
পাক তৈল শিরে দিয়া করাইবা শ্নান। 
যাবৎ প্রবল নাহি হইয়াছে জ্ঞান ॥ 
পরম উদার শচী জগতের মাত।। 

বার মুখে যেই শুনে কহে সেই কথা । 
চিন্তার ব্যাকুল আয়ী কিছুই না জানে । 
গোবিন্দ শরণে গেল। কার থাক্য মনে ॥ 
শ্রীবানাদি ১ফ্ণবের সবাঁকার স্থান । 
লোক দ্বারা শচী করিলেন নিবেদন ॥ 
এক দিন' গেলা তথ। শ্বাস পণ্ডিত। 
উঠি নমক্কার প্রভু কর সাবহিত ॥ 


ইহ শ্রীচতম্য ভাগবত । 


ভদ্ত দেখি প্রতৃর বাড়িল ভর্তি ভাঁব। 
লোম-হর্ষ অশ্রপাত কম্প অনুরাগ ॥ 
ভুলসীয়ে আছিলা! কল্পিতে প্রদক্ষিণে। 
ভক্ত দেখি প্রভূ মুচ্ছ1 পাইল তথনে " 
বাহা পাই কতঙক্ষণে লাগিল! কান্দিতে। 
মহা কম্প গত স্থির না পারে হইতে 
অদ্ভুত দেখিয়। শ্রানিবান শতন গণে। 
মায়া ভক্তিষোগ বাঁঘু বলে কোন জনে ॥ 
বাহ্য পাই প্রভু বলে পণ্ডিতের স্থানে। 
কি বুঝ পণ্ডিত তুমি মোহার বিধানে ॥ 
কেহ বলে মহা বায়ু বান্ধিবার তরে। 
পণ্ডিত তোমার চিত্তে কি লয় আমারে । 
হাসি বলে শ্রীবান পণ্ডিত ভাল বাই। 
ভোমার ঘেমত বাঁই তাহা? আমি চাই ॥ 
মহা ভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে । 
শ্ররুষ্ণের অন্থুগ্রহ হইল তোমারে ॥ 
এতেক শুনিল যদি শ্রীবাঁসের মুখে। 
শ্রীবাসেৰে আলিঙ্গন টৈলা বড় স্থথে॥ 
সকলে বলয়ে বায়ু আসংশিলে তুমি । 
আজি বড় কৃতকৃত্য হইলাম আমি ॥ 
যদি তুমি বাষু হেন ব'লতা আমারে । 
প্রবেশিতাম আঙ্গি মুগ্জি গঙ্গার তিতরে ॥ 
শ্রীবান বলেন যে তোমার ভক্তিযোগ । 
ব্রহ্মা শিব সনকাদি বাঞগুয়ে এ ভোগ॥ 


মধাযখ। ৩২৩ 


লবে মেলি এক ঠাই করিব কীর্তম। 
যেতে কেনে না বলে পাষণী পাপ গখ॥ 
শচী প্রতি শ্রীনিবাস বলিলা বচন। 
চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন ॥ 

বাধু নহে কৃত ভক্তি বলিল তোমারে। 
ইহ! বুঝিবারে নাকি অন্ত জন পারে ॥ 
ভিন্ন জন স্থানে কিছু কথ। ন! কহিবা। 
অনেক ক্কঞ্চের যদি রহস্ত দেখিবা ॥ 
এতেক কহিয়। আ্নিবাস গেল৷ ঘর। 
বাধু জ্ঞান দূর হৈল শচীর অন্তর ॥ 
তথাপিও অন্তর ছুঃখিতা শচী হয়। 
বাহিরায় পুত্র পাছে এই মনে ভয়॥ 
এই মতে আছে প্রভু বিশ্বস্তর রাষ। 
কে তানে জানিতে পারে বদি না জানায়॥ 
এক দিন প্রতু গদাধর করি সঙ্গে। 
অদ্বৈতে দেখিতে প্রন চলিলেন রঙ্গে ॥ 
অবদৈত দেখিল পিয়। প্রভু দুই জজন। 
বসিয়! করেন জল তুলনী সেবন ॥ 

ছুই ভুঙ্ম আশ্ফালিয়া বলে হরি হরি। 
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে আপনা পাসত্ি॥ 
মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুষ্কার। 

ক্রোধ দেখি যেন মহাকুদ্র অবতার ॥ 
অদ্বৈত দেখিব মাত্র প্রভু বিশ্বস্ত 
পড়িল যুচ্ছিত হই পৃথিবী উপর 


৩২৪ শ্রীচেতনা ভাগবত । 


ভক্তিধোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল | 

এই মোর প্রাগনাথ জানিল সকল ॥ 

কতি যাবে চোর আজি বঙ্গে মনে মনে। 
এত দিন চুরি করি বুল এই খানে ॥ 

অদ্ৈতের ঠাঞ্চি তোর না লাগে চোরাই । 

চোরের উপরে চুরি করিৰ এথাই ॥ 

চুরির সময় এবে বুঝিয়া আপনে। 

সর্ব পুজার সঙ্জ লহ নামিলা তখনে ॥ 

পাদ্য অর্থ্য আচমনি লই সেই ঠাঞ্জি। 

চেতগ্ত চরণ পুজে আচার্য্য গোনা ঞ | 

গন্ধ পুষ্প ধৃপ দীপ চরণ উপরি । 

পুনঃ পুনঃ এই শোক পড়ি নমস্করর ॥ 

তথাছি। নমো ব্হ্ধণা দেবায় গো ত্রাঙ্মণ হিতায়চ। 

জগাদ্ধতায় কষ্ধায় গোবন্দায় নমে! নমো ॥ 
পুনঃ পুনঃ শোক পড়ি গড়য়ে চরণে। 

চিলিয়া আপন প্রভু করযে ক্রননে ॥ 

পাখালিল দ্রই পদ নয়নের জলে। 

যোড়হস্ত করি দাগ্াঁইল পদতলে । 

হামি বলে গদাধর জিহ্বা কাঁমড়ায়। 

বালকেরে গোসাঞ্জি এমত না জুয়ায় 

হান্য়ে অদ্বৈত গদাধরের ব্চনে। 

গদাধর বালক জানিব কত দিনে॥ 

চিত্তে বড় বিস্ময় হইল! গদাধর। 

হেন বুঝি অবতীর্ণ হইল ঈশ্বর ॥ 


মধ্যথও ৩২৫ 


কতক্ষণে বিশ্বস্তার প্রকাশিক্ব। বাহ্য। 
দেখেন আবেশময় অদ্বৈত আচাধ্য ॥ 
আপনারে লুকায়েন গ্রাভূ বিশ্বন্তর। 
অট্দ্বতেরে স্তাত করে যুড়ি ছুই কর॥ 
ননস্কার করি তার পদ-ধুলি লয়। 
আপনার দেহ প্রভূ তারে নিব্দের ॥ 
নুহ তুমি মোরে কর মহাশর। 
তোমার মে আমি হেন জানিহ নিশ্য়॥ 
ধন্য হইলাম আমি দেখিল তোমায়। 
তুমি রূপা করিলে সে কৃষ্ণ নাম স্বরয়।॥ 
তুমি সে করিতে পার ভব বন্ধ নাশ। 
তোমার হদয়ে কৃষ্ণ সর্বথা প্রকাশ ॥ 
ভক্তে বাড়াইতে নিক ঠাকুর সে জানে। 
ঘেন করে ভক্ত তেন করেন আপনে ॥ 
মনে বলে অদ্বৈত কি কর ভারি তূরি। 
চোরের ভপরে আগে করিয়াছ চুরি ॥ 
হাসির অদ্বৈত কিছু রিল উত্তর। 
সব! হৈতে তুমি মোর বড় বিশ্বস্তর ॥ 
কৃষ্ণ কথ| কৌতুকে থাকিব এই ঠাঞ্চে। 
নিরন্তর যেন তোম! দেখিবারে পাই ॥ 
নর্ব বৈষ্ণবের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে ॥ 
তোমার সহিত কৃষ্ণ কীর্তন করিতে ॥ 
অট্ৰতের ৰাক্য শ্কনি পরম হরিষে। 
স্বীকার করিয়া চলিলেন নিজ বাসে। 


৩২৬ আশীচৈতন্ত ভাগবত । 


জনিল! অট্ছৈত হৈল প্রভুর একাশ। 
পরীক্ষিত চলিলেন শাস্তিপুর বাস ॥ 
সত্য বদি গুঁভু হয় মুই হও দাস। 
তবে মোরে বান্ধিরা আনবে নিজ পাশ 
অদ্বৈতেৰ চিত্ত বুঝিবার শক্তি বার। 
বার শক্তি কারণে চৈতন্য অবতার ॥ 

এ সব কথায় যার নাহিক প্রতীত। 
নদ্য অধঃপাঁত তাব জানিহ নিশ্চিত ॥ 
মহাপ্রক বিশ্বস্তন প্রতি দিনে দিনে। 
সংকীর্তন কবে অর্ক বৈষবের পনে ॥ 
সবে বড় আনন্দিত দেখ বিশ্বম্তর। 
লখিতে না! পাপে কেহ আপন ঈশ্বর । 
সর্ধ বিলক্ষণ তার পরম আবেশ। 
০দেখিয়। সবার চিত্তে সান্দহ বিশেষ ॥ 
বখন প্রভূৰব হয় আনন্দ আবেশ। 

ক কহিব তাহ সবে পারে গ্রভূু শ্ষে। 
শতেক জনেও কম্প ধররবারে নাবে। 
নয়নে বহয়ে শত শত নদী ধারে॥ 
কনক পনন যেন পুলাকত অঙ্র। 

থল খন অদ্ট অদ্ট হাসে বহু রঙ্গ ॥ 
ক্ষণে হয় আনন্দে মুচ্ছিত প্রহরেক। 
বাহ হৈলে না বলেন কৃষ্ণ ব্যতিরেক ॥ 
হুঙ্কদর শুনিতে ছুই শ্রবণ [বিদরে। 
তার অনুগ্রহে তান তক্তগণ তরে॥ 


মধ্যথও্ড। ৩২৭ 


সব্ব অঙ্গ ত্তস্তাকৃতি ক্ষণে ক্ষণে হয়। 
ক্ষণে হয় সেই জু নবলীভ-ময় | 

অপুর্ব দেখিয়া! সব ভাগবতগণে | 

নর জ্ঞান আর কেহ লা করয়ে মনে ॥ 
কেহ বলে এ পুরুষ অংশ অবতার। 
কেহ বলে এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার ॥ 
কেহ বলে শুক বা গ্রহলাদ বা নারদ। 
কেহ বলে হেন বুঝি থগ্ডিল আপদ ॥ 
যত সব ভাগবতবর্গের গৃহিণী । 

ভার! বলে কৃষ্ণ আসি জন্মিলা আপনি ॥ 
কেহ বলে এই বুঝি প্রভূ অবতার । 
এই মত মনে স্ব করেন বিচার ॥ 

বাহ হইলেও গুতু সবা গলা ধরি। 

যে ত্রন্দন করে তাহা কহিতে না পারি ॥ 
কোথা! গেলে পাইমু সে মুরলী-বদন। 
বলিতে ছাড়য়ে শ্বাস করয়ে ক্রন্দন ॥ 
স্থির হই প্রভূ স্ব আগ্তগণ স্থানে । 
প্রভু বলে মোর ছুখ করো নিবেদনে। 
প্রভূ বলে মোহাঁর হঃখের অস্ত নাই। 
পাইয়াও ভারাইনু আীবন কানাই ॥ 
সধার সন্তোষ হেল ব্রহস্তা শুনিতে । 

শ্রদ্ধা করি সব বদিলেন চারি ভিতে। 
কানঞ্চির নাট্য শাল: নামে এক গ্রাম। 
গল] হৈতে আদিতে দেখিহ্থ পেই স্থান ॥ 


৩২৮ জ্ীচৈতন্য ভাঙ্গবত। 


তমাল শ্যামল এক বালক সুন্দর । 
নবগুত্তা। সহিত কুন্তল মন্মেহর ॥ 

বিচিত্র নযুর পুচ্ছ শোভে তদুপরি । 
ঝলমল মণি গণ লখিতে না! পাবি । 
হাঁতেতে মোহন বাশী পরম সুদর। 
চরণে ছুপুর শোভে অতি মনোহর ॥ 
নীলত্তন্ত জিনি ভুজ বত্ব অলঙ্কার) 
্রীবংস কৌস্তভ বক্ষে শোভে মণি-হার ॥ 
কি কহিব সে গীত ধটার পরিধান। 
মকর কুণ্ল শোভে কমল ন্যান ॥ 
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে | 
আম! জালিঙ্গিয়া পলাইল1 কোন ভিতে। 
কি রূপে রুহেন কথ! আ্ীগৌর জুন্দরে । 
তার কৃপা বিন। কেহ বুঝিতে না পারে ॥ 
কহিতে কহিতে যুচ্ছ7? গেল বিশ্বন্তর । 
পড়িল। হ]1 কৃষ্ণ বলি পৃথিবী উপর ॥ 
আঘথে ব্যথে ধরে সবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি। 
স্থির করি ঝাড়িজেন শ্রামঙ্গের ধুলি ॥ 
স্থির হইলেও গ্রভু স্থির নাহি হর! 
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃ বলিয়। কান্দর ! 
ক্গণেকে হইলা স্থির গোর সুন্দর। 
স্বতাবে হইল! অতি নত কলেবর॥ 

পরম সন্তোষ চিন্ত হইল সবার। 

গুনিয়] গ্রভূর ভক্তি কথার প্রচার ॥ 


মধাথত । ৩২৯ 


সবে বলে আমরা সবার বড় পুথ্য। 
তুমি হেন সঙ্গে সবে হইলাম ধন্ত ॥ 
তুমি যার সঙ্গ তার ট্বকুষ্ঠে কি করে। 
(লেকে তোমার সঙ্গে ভর্ত ফল ধরে॥ 
অন্গপাল্য তোমার আমরা সব জন। 
সবার নায়ক হই করহ কীর্তন॥ 
পাষণ্ীর বাক্যে দদ্ধ শরীর সকল। 

এ তোমার প্রেম জলে করহ শীতল ॥ 
দন্তোষে সবার প্রতি করিয়া আশ্বাস। 
চলিলেন মন্ত সিংহ প্রায় নিজ বাস॥ 
গৃহে আইলেও নাহি ব্যভার প্রস্তাব। 
নিরন্তর আনন্দ আবেশ আবিভাব ॥ 

কত বা আনন ধার] বহে শ্রীনয়নে। 
চরণের গঙ্গা কিবা আইল! বদনে ॥ 
কোথা কষ্চ কোথ। ক্ঞ্চ মাত্র প্রভূ বলে। 
আর কোন কথ! নাহি পায় লিজ্ঞাসিলে ॥ 
যে ঠবষ্বে ঠাকুর দেখেন বিদ্যমানে। 
তাহারেই জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণ কোন স্থানে ॥ 
বলিয়া ক্রন্দন প্রভু করে অতিশয় । 

থে জানে যে মত নেই মত প্রবাধয় ॥ 
এক দিন তাুল লইয়। গদ'ধর। 

হবরিবৰে আইলা তিহো প্রভুর গোঁচর ॥ 
গদাধরে দেখি প্রভু করেন জিজ্ঞাসা । 
কোথ। ক্ৃষ্* আছেন শ্যামল পীত-বাস1 ॥ 


৩৩৪ শ্রীচেতন্য ভাগবত। 


সে আ্তি দেখিতে সব্ব হৃদয় বিছবে। 
কি বলিব গঞ্ধাধর বচন না স্ফরে॥ 
সম্মে বলেন গদাধর মহাশর। 

নিরবধি থাকে কুষ্ণ তোমার জর্দয়। 
হৃদয়ে আছেন কৃষ্ণ বচন শুণিয়]। 
আপন হৃদয় প্রভূ চিরে নথ দিয়া | 
আঘথে ব্যথে গদাধর ধরি ছুই হাতে। 
স্থির করি প্রবোধি রাঁখিল। নান! মভে। 
এই আধমিবেন কৰক স্থির হও খানি। 
গদাধর বলে আই দেখেন আপনি ॥ 
বড় তুষ্ট হৈলা আই গদাধর প্রতি । 
এমত সুস্থির বুদ্ধি নাহি দেখি কতি॥ 
যুঞ্জি ভয়ে নাহি পার সম্মুখ হইস্বে। 
শিশু হই কেন প্রবোধিল তাল মতে ॥ 
আই বলে বাপ তুমি সর্ধদা থাকিব: 
ছাড়িয়া উহার সঙ্গ কোথা না যাইবা 
অদ্ভূত প্রভুর প্রেম যোগ দেখি আই। 
পুত্র হেন জ্ঞান আর কিছু মনে নাই ॥ 
মনে ভাবে আই এ পুক্ুষ নর নহে। 
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে॥ 
নাহি জানি আসিগাছে কোন মহাশর। 
ভয়ে আই প্রভুর সন্ুখ নাহি হয়॥ 
সর্ব তক্তগণ সন্ধ্যা সময় হইলে। 
আদিয়। প্রভুর গৃহে অন্গে অল্পে মিলে ॥ 


মধ্যথও্ড। ৩৩১ 


ভক্তি-যৌগ দহিত যে সব শোক হয়। 
পড়িতে লাগিল! আ্মুকুন্দ মহাশয় ॥ 
পুণযবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্য ধ্বনি। 
শুনিলেই আবি হয়েন হিজমণি ॥ 

হরি বেল বলি প্রভূ লাগিল। ঞ্র্জিতে। 
চতুর্দিকে পড়ে কেহ না পারে ধন্ধিতে। 
শ্বাস হান কম্প স্বেদ পুলক গঙ্জন। 
এক বারে সব্ধ ভাব দিল! দবরশন ॥ 
অপূর্ব দ্রেখিপা স্থথে গার ভক্তগণ। 
ঈশ্বরের প্রেমাবেশ নহে সম্বরণ ॥ 

সব্ধ নিশ1 যার যেন মুহর্ডেক প্রায়। 
প্রভাতে বা কথপ্চিৎ প্রভূ বাহ্য পায় ॥ 
এই মত নিজ গৃহে শ্রীশচী নন্দন। 
নিরবধি নিশি দিশি করেন কীর্তন ॥ 
আরম্িল। মহা-প্রভু বার্তন প্রকাশ। 
সকল ভক্তের ভুঃখ হয় দেখি নাশ ॥ 
হরি বোল বলি ডাকে শ্রীশচী নন্দন। 
ঘন ঘন পাষণ্ডীর হয় জাগরণ ॥ 

নিদ্রা সুখ ভঙ্গে বহিন্ধ্্থ ক্রুদ্ধ হয়। 
যার যেন মত ইচ্ছা বলিয়া ময় ॥ 
কেছু বলে এ গুলার হইল কি বাই। 
কেহ বলে রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই ॥ 
কেহ বলে গোনাঞ্ঞি ক্ষিব বড় ডাঁকে। 
এ গুলার দর্ধনাশ. হেব এই পাকে ॥ 


৩৩২ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


কেহ বলে জ্ঞান-যোগ এড়ির়া [বিচার। 
পরম উদ্ধত হেন সবার ব্যভার। 

কেহ বলে কিসের কীর্তন কেব| জানে । 
এত পাক করে এই শ্ীবাস। বামুনে ॥ 
মাগিয়া খাইঞ্রজ্জ লাগি মিলি চারি ভাই। 
কষ বলি ডাক ছাড়ে যেন মহা-বাই ॥ 
মনে মনে বলিলে কি পুথ্য নাহি হয়। 
বড় করি ডাকিলে কি পুণা উপজয় ॥ 
কেহ বলে আরে ভাই পড়িণ প্রযাদ। 
শ্রীবাসের লাগি হৈল দেশের উচ্ছাদ ॥ 
আজি মুঞ্ দেয়ানে শুশিল সব কথা। 
রাজার আজ্ঞায় ছুই নৌ আইসে এথ| ॥ 
শুনিলেন নদীরায় কীর্তন বিশেষ । 

ধর্র আনিবারে হৈল রানার আদেশ ॥ 
ঘষে ০ দিকে পলাইবে শ্রীবাস পওত। 
আমা সব লৈয়! সব্ধনাশ উপস্থিত | 
তথনি বলিম্ মুগ হইয়া মুখর | 
এবাদের ঘর ফেলি গঙ্গার ভিতর ॥ 
তখন না কৈলে ইহা পরিহান জ্ঞানে | 
সব্ধনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে ॥ 
কেহ বলে আমরা সবার কোন দায়। 
আীবাসে বান্ধিয়। দিব যে আনিকা চায় ॥ 
এই মত কথা হৈল নগরে নগরে । 
রাজ-নৌক1 আসিব বৈষ্ব ধরিবারে ॥ 


মধ্যথণ্ড । বি 


বৈষ্ণব সমালে সব এ কথ। শুনিল1। 
গোবিন্দ স্মন্িয়া সন্ধে ভয় নিবারিল] | 
যে করিব কৃষ্ণচন্দ্র, সেই সত্য হয়। 
সে প্রত থাকিতে কোন্‌ অধম্েরে ভয় 
শ্রীবাস পাণ্তত বড় পরম উদার। 
যেই কথ! শুনে সেই প্রত্যর তাহার ॥ 
ষবনের রাজ্য দেখি মনে হৈল ভন্ব। 
জ্ানিলেন গৌরচন্ত্র ভক্তের হৃদয় 
প্রভূ অবতীর্ণ নাহি জানে ভক্তগণ। 
জানাইতে আরম্তিল শ্রীশচী নন্দন ॥ 
নির্ভয়ে বেড়ায় মহা-গ্রভু বিশ্বস্বর। 
ত্রিতুবনে জদ্বিতীয় মদন সুন্দর 
সন্বাঙ্ষে লেপিয়াছেন সুগন্ধি চন্দন । 
অরুণ অধরে শোতে কমল নয়ন ॥ 
চাচর চিকুর শোভে পূর্ণচন্ত্র মুখ। 
স্কন্ধে উপবীত শোভে মনোহর রূপ ॥ 
দিব্য বস্ত্র পরিধান অধরে তামুল। 
কৌতুকে গেলেন প্রভু ভাগিরথী কূল॥ 
স্থকৃতি যতেক তারা দেখিতে ভরিষ। 
বতেক পাষও সব তারা বিমরিষ ॥& 
এত ভয় শুানয়াও ভয় নাহি পায়। 
রাঁজার কুমার ছেন নগরে বেড়ার ॥ 
আর জন বলে ভাই বুঝিলাষ থাক । 
যতেক দেখাক সব পলাবার পাক ॥ 


৩৩৪ শ্রীচৈতনন/ ভাঁগবত 
নির্ভয়ে চাহেন চারি দিকে বিশ্বস্তর। 
গঙ্গার সুন্দর শআোত পুলিন সুন্দর ॥ 
গাভী এক যুথ দেখে পুলিনেতে চবে। 
হম্বা রব করি আইসে জল খাইবারে ॥ 
উদ্ধ পুচ্ছ করি কেহ চতুর্দিকে ধাঁর। 
কেহ যুঝে কেহ শুয়ে কেহ জল থায়॥ 
দেখিয়া গর্জয়ে প্রভু করি হুভসঙ্কার। 
মুখ্রি। সেই মুঞ্ি সেই বোলে বারে বার 7 
এই মতে ধাই গেল! আীবাসের ঘরে। 
কি কৰিপ শ্রীবাসিয়া বলে অহঙ্কারে ॥ 
বৃসিংহ পুজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে। 
পুনঃ পুনঃ লাথি মারে তাহার ছুয়ারে ॥ 
কাহারে, পূজিস, ক্রিস, কার, ধ্যান. 
যাহারে পূজহ তারে দেখ বিদ্যমান ॥ 
অলস্ত অনল যেন আ্রীবাস পণ্ডিত। 
হইল সমাধি ভঙ্গ চাহে চারি ভিত॥ 
দেখে বীরাঁসনে বসিয়াছে বিশ্বস্তর। 
চতুরূ্জি শঙ্খ চক্র গদ। পদ্ম-ধর ॥ 
গর্তে আছষে যেন মত্ত মিংহ সার। 
বাম কক্ষে তালি দিয়া করয়ে ভঙ্কার ॥ 
দেখিয়া হইল কম্প শ্রীবান শরীরে । 
স্তব্ধ ছৈল শ্রী/নবাস কিছুই ন। স্করে। 
ডাকিয়! বলয়ে গ্রভৃু আবে শনিবাস। 
এত দিন ন1 জানিস 'আমার প্রকাশ ॥ 


মখাথও্ড। ৩৩ 
তোর উচ্চ সংকীর্তনে নাঁড়াঁর হঙ্কারে। 
ছাড়িয়া! বৈকুগ্ঠ আইনু সর্ব পরিবারে ॥ 
নিশ্চিন্তে আছহ তুমি আমারে আনিয়1। 
শাস্তিপুর গেল নাড়া! নোহারে জানিয়। ॥ 
সাধু উদ্ধাবিমু ছু্ট বিনাশিমু সব। 

[তার কিছু চিন্তা নাই পড় মোর স্তব॥ 
গভুরে দেখিয়। প্রেমে কাদে শ্রনিবাস। 
ঘুচিল অন্তর ভয় পাইয়া আশ্বাস ॥ 
হরিষে পুর্ণিত হৈল নর্ধ কলেবর। 
দাগাইয়। স্তুতি করে যুড়ি ছুই কর॥ 
সহজে পাগুত বড় মহা-ভাগবত। 
আজ্ঞ। পাঞা। স্বতি করে যেন অভিমত ॥ 
ভাগবতে আছে ব্রহ্মমোহ পদ্যগণ। 
গেই শোক পড় স্তাত করেন প্রথম ॥ 
তথাহি শ্রীভাগবতে দশমন্তন্ধে। 
নোৌমিভ্যতেভূবপুবেতভিদন্ব রায় 
গুঞ্জাবতংশ পরিপিচ্ছন সন্বুথায়। 
বন্তঅজেকবলবেত্র বিষাণ বেণু 
লক্ষ শ্রিয়ে মুছুপদে পশুপস্কজার ॥ 
বিশ্বস্তর চরণে আমার নমস্কার । 
শব ঘন পীতাম্বর বদন বাহার ॥ 
»টীর নন্দন পায়ে মোর নমস্কার । 
ব-গুগ্তা শিথিপুচ্ছ ভূষণ যাহার ॥ 
'গাদাস শিষ্য পদে মোর নমস্কার। 
কাটি ব্রহ্ম [ননি রূপ বদন যাহার।॥ 


৩৩৬ শ্রীচৈতন্য ভাগবত। 


বন মাল! করে দধি ওদন যাহরু। 
জগনাথ পুত্র পায়ে মোর নমস্কার ॥ 

শৃর্গ বেত্র বেণু চিহ্ন ভূষণ যাহার । 

সেই তুণি তোমার চরণে নমস্কার ॥ 
শ্র্গা স্তবে স্ততি করে প্রভূ চরণে । 
স্বচ্ছন্দে বলয়ে যত জ্স(ইসে বদনে ॥ 
চার বেদে যারে ঘোষে নন্দের কুমার । 
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার ॥ 
তুমি (বধু তুমি রুষ্ণ তুমি যজ্ঞেশ্বর। 
তোমার চরণোদকে গঙ্গা তীর্থবর ॥ 
লানকী জীবন তুমি তুমি নরসিংহ। 
আঅন্দ ভব আদ তব চরণের তৃঙ্গ॥ 

তুমি ৫ বেদীত্ত বদ, ভূমি নারায়ণ! 
তুমি সে ছলিল। বাল হহ্‌রা বামন ॥ 
তুম হ্যশ্রীব তুমি জগত জীবন। 

তুমি নীলাচল-চন্দ্র সবার কারণ! 
তোমার মারায় কার নাহি ভর তঙঈঈ। 
কমলা ন! জানে যার সনে এক রঙ্গ £ 
সঙ্গী সখা .ভাই সব সব্ধ মতে সেবে। 
হেন প্রভু মোহ মানে অন্ত জন কে॥ 
1মথ্যা গৃহবাসে মোরে পাড়িজাছ ভোলে । 
তোমা না জানিয়ে মোর জন্ম গেল হেলে ॥ 
নানা মাক! করি তুমি আমারে ৰঞ্চিলা। 
সারি ধুতি আদি করি সকলি রহিল! । 


মধ্যখণ্ড । ৩৩৭ 


ভাতে মোর ভয় নাহি শুন প্রাণনাথ। 
তুম হেন প্রভু মোরে হইল! সাক্ষাৎ ॥ 
আজি মোর সকল হঃখের হৈল নাশ। 
আজি মোর দিবস হইল পরকাশ ॥ 
আঙ্ি মোর জন্ম কর্ম সকল সফল। 
আমি মোর উদয় সকল স্ুমঙ্গল 1 
আনছি মোর গৃহ কুল হইল উদ্ধার । 
আঞ্জি €ম বসতি ধন্য হৈল আমার ॥ 
আজি মোর নমুন ভাগ্যের নাহি সীমা । 
তাহ] দেখি যাহার চরণ সেবে রমা ॥ 
বলিতে আবিষ্ট হৈল পণ্ডিত শ্রীবাস। 
উদ্ধ বাহ করি কানে ছাড়ি ঘন শ্বাম।॥ 
গড়াগড়ি যায় ভাগ্যবস্ত শ্রীনিবাস । 
দেখিয়া! অপূর্ব গৌরচন্ত্র পরকাশ ॥ 

কি অদ্ভুত সুখ হৈল শ্বাস শরীরে । 
ডুবিলেন বিপ্রবর আনন্দ সাগরে ॥ 
হাসিয়। শুনেন প্রভু শ্রীবাদের স্ততি। 
সদয় হইয়। বলে শ্রীবাসের প্রতি ॥ 
স্ত্রী পুক্র আদ যত তোমার বাড়ির। 
দেখুক আমার রূপ করহ বাহির ॥ 
সস্ত্রীক হইঙ্স) পু চরণ আমার । 

বর মাগ তেন ইচ্ছা মনেতে তোমার ॥ 
গ্রভূর পাইঘ। আজ্ঞা শ্রীবাস পণ্ডিত । 
সর্ব পরিবার সঙ্গে আহইল। ত্বরিত ॥ 


৩৩৮ শ্রীচৈতন্য ভাগবত 


বিষণ পুজা নিমিত্ত যতেক পুষ্প ছিল। 
সকল প্রভুর পায়ে সাক্ষাতেই দিল ॥ 
গন্ধ পুশ্পে ধূপ দীপে পুজি শ্রীচরণ। 
সস্ত্রীক হইয়া! বিপ্র করেন ক্রদন॥ 
ভাই পত্বী দাস দ্রাসপী সকল লইন্না। 
শ্রীবাস করেন কাকু চরণে পড়িরা ॥ 


শ্রীনিবাদ প্রিক্নকারী প্রভু বিশ্বস্তর | 
চরণ দিলেন সর্ধ (শরের উপর ॥ 


অলক্ষিতে বুলে গরভূ সবার মাথায়। 
হাসি বলে মোহে চিত্ত হউক সবায়॥ 


হিঙ্কার গজ্জন করে প্রভূ বিশ্বস্তর । 
শ্রীনিবাস সন্বরিয়া বলেন উত্তর ॥ 


'অহে শ্রীনিবাস কিছু মনে ভয় পাও। 
শুনি তোমা ধরিতে আইসে রাজ নাও! 


অনন্ত ত্রদ্ধাণ মাঝে যত জীব টৈসে। 
সবার গ্রেরক আমি আপনার বশে ॥ 


মুগ যদি বোলঙ সেই রাজার শরীরে। 
তবে সে বলিব সেহু ধরিবার তবে ॥ 
যদি বা এমত নহে স্বতন্ত্র হই] । 
ধরিবারে বলে তবে মুঞ্জি চা ইহা ॥ 
মুখ্রির আগে গিয়া সর্থ নৌকায় চড়িমু। 


এই মৃত গিয়া রাজা গোচর হইমু॥ 
মোরে দেখি রাজ! কি বদিব বীরাসনে। 


বিহ্বল করিয়া না পাড়িমু সেই খানে॥ 
*.মারে দেখি রাজ কি রহিব নৃপাপনে। ছাপা পুস্তকের পাঠ 





সধাখও। ৬৩৯ 


খদিবা এমত নহে শ্বতগ্্ হইয়]। 
জিজ্ঞাসিব মোরে তবে মুগ্রি চাহে ইহা ॥ 
নতুবা এমত নহে জিজ্ঞাসিব মোরে। 
সেহ মোর আবিষ্ ফাহঙ শুন তোরে ॥ 
শুন শুন অহে রাজা সতা মিথ্যা! জান । 
যতেক বলন। কাজি সব তোর আন॥ 
তস্তী ঘোঁড়। পণ্ড পক্ষী যত তোর আছে। 
পকল আন্হ রাজ। আপনার কাছে ॥ 
এবে হেন আজা কর সকল কারজিরে। 
আপনার শান্ত কহি কান্দাও সবারে 

না পারিল তারা যর্দি এতেক করিতে । 
তবে সে আপন! ব্যক্ত করিমু রাঁজাডতে ॥ 
সংকীর্তন সানা কর এ গুলার বোলে । 
ধত তার শক্তি এই দেখিল সকলে? 
মোত্র শক্তি দেখ এবে নয়ন ভবিয়!। 
এত বলি মত্ত হক্তী আনিমু ধরিয়া ॥ 
হস্তী ঘোঁড়। মুগ পক্ষী একত্র করিয়া । 
সেই খানে কান্নাইমু শ্রী্কষ। বলিয়। ॥ 
রাজার যতেক গণ রাজার সহিতে। 

সধা কান্দাইমু কৃষ্ণ বলি জাল যতে॥ 
ইহাতে বা অপ্রত্যয় বাস তুমি মনে । 
সাক্ষাতেই করে এই দেখ বিদ্যমানে ॥ 
সন্থুখে দেখয়ে এক বালিক। আপনি । 
শ্বাসের ভ্রাতৃ-স্থতা নাম নারারনী ॥ 


৩৪৯ শ্রী চৈতন্যত্তগবত | 


অধ্যাপিহ বৈষ্ব অগুলে যাঁর ধ্বনি। 
টচৈতন্তের অবশেষ পাত্র নারায়ণী ॥ 
সর্ব-ভূত অন্তর্ধামী শ্রীগৌরাঙ্গ চান্দ। 
আজ্ঞা কৈল নাঁবাঁয়ণী কৃষ্ণ বলি কাদ॥ 
চারি বতসরের সেই উন্নত চরিত। 

হা কৃষ্ণ বলিয়া মাত পড়ি ভূমিত ॥ 
অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে। 
পবিপুর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে ॥ 
হাসিয়। হাসিয়। বলে প্রভূ বিশ্বস্তব । 
এখন তোমার কি ঘুচিল সব ডর ॥ 
মহা বক্তা শ্রীনিবাস সর্ধ তত্ব জানে। 
আস্ষালিয়! ছুই ভুজ বলে প্রভু স্থানে ॥ 
কালরূপী তোমার বিগ্রহ ভগবানে। 
যখন সকল স্থষ্টি সংহারিয়া আনে ॥ 
তখন না করেশ ভয় তোর নাম বলে। 
এখন কিসের ভয় তুমি মোর ঘরে ॥ 
বলিয়া আবি হৈলা পণ্ডিত শ্রীবাস! 
গোষঠির সহিত দেখে প্রভুর প্রকাশ ॥ 
চারি বেদে যারে দেখিবাঁরে অভিলাষ । 
তাঁহ দেখে শ্রীবাসের যত দাসী দাস॥ 
কি বলিব আ্রীবাদেব উদার চরিত্র। 
যাহার চরণ ধুলি সংসার পবিত্র ॥ 

কৃষ্ণ অবতার যেন বন্থদেব ঘরে। 
যতেক বিহার সব নন্দের মন্দিরে ॥ 


মধ্যখও্ড। 


রি 
৭৬ 
4 টি 


জগপ্নাথ ঘরে হৈল এই অবতার । 
শ্রীবাস পণ্ডিত গৃহে যতেক বিহার ॥ 
সর্ব বৈষ্থবের প্রির পণ্ডিত আবাস। 
তার বাড়ি গেলে মাত্র দবার উল্লান ॥ 
অনুভাবে বরে স্ততি করে বেদ মুখে। 
শুব:সের দাস দাসী তারে দেখে স্থথে॥ 
এতেকে বৈষ্ব সেবা পরম উপাস। 
অবশ্য মিলয়ে কৃঞ্জ বৈষ্ণব কপা ॥ 
শ্রীবাসেরে আজ্ঞা! কৈল। প্রত বিশ্বস্তর। 
না কহ এ সব কথা কাহার গোচর॥ 
বাহ্য পাই বিশ্বন্তর লজ্জিত অন্তর। 
আশ্বাসিয়! শ্রীবাসেরে গেল। নিজ ঘর 1 
স্থথময় হৈলা! তবে শ্রীবাস পণ্ডিত ॥ 
পত্তী বধূ ভাই দাদ দাসীর সহিত ॥ 
শ্রীবান করিল! স্ততি দেখিয়। প্রকাশ । 
ইহা যেই শুনে সেই হয় রুষ্দাস॥ 
অন্তর্বামী রূপ বলরাম ভগবান। 

আজ্তা কৈল চৈতন্যের গাইতে আখ্যান ॥ 
বৈষ্বের পায় মোর এই নমস্কার । 
অন্ম জন্ম প্রভূ মোর হউ হলধর॥ 
নরনিংহ যছুসিংহ যেন নাম ভেদ । 
এই মত জানি ন্ত্যানন্দ বলদেব॥ 
চৈতন্য চন্দ্রের প্রিন্ন বিগ্রহ বলাই। 
এবে অবধুত চজ্জ করি যারে গাই॥ 


৩৪২ শীচৈতন্যভাগবত । 


মধ্যথও কথা ভাই শুন এক চিকে। 

বৎসরেক কীর্তন করিল ষেন মতে ॥ 
শ্রীকষ্কচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান। 

বৃন্দাবন দাগ তছু পদযুগে গান ॥ 

শ্্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যথণ্ডে দ্বিতীয়োইপ্যায়ঃ॥ ২। 


ঞ) 





অবতীর্দোৌ সকারুণ্োৌ পরিচ্ছন্নৌ সদীশ্বরো । 
শ্রীকুষ্ং চৈতন্য নিত্যানন্দৌ দো ভ্রাতরৌ ভজ্ে ॥ 
জয় জয় সর্ধ প্রাণনাথ বিশ্বস্তর । 
জয় নিত্যানন্দ গদাধরের ঈশ্বর ॥ 
অয় জয় অদ্বৈতাদি ভক্তের অধীন । 
ভক্তি-দাঁন দিয় প্রভু উদ্ধারহ দীন ॥ 
এই মত নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ সুন্দর । 
ভক্তি সুখে ভাসে শুই নর্ধ পরিকর ॥ 
প্রাণ হেন দকল সেবক আপনার । 
ক্ুষ্ণ বলি কান্দে গল। ধরিয়া! সবার ॥ 
দেবিয়! প্রভুর প্রেম সর্ব দাস গণ । 
চতুর্দিকে প্রভু বেড়ি করয়ে ক্রন্দন ॥ 
চুক দাসের কাঁধ্য পে প্রেম দেখিতে। 
শুক কাষ্ঠ পাষাণ ঘামিলা" থে ভূমিতে ॥ 
ছাড়ি ধন পুত্র গৃহ সর্ধ ভক্ঞগণ। 
অহনিশ প্রভু সঙ্গে করেন কীর্ডন॥ 


মধ্যথও | ৩৪ 


হইলেন গৌরচন্ত্র কৃষ্ণ ভক্তিময়। 

যখন যে রূপ শুনে সেই মত হয়। 
দাম্ত ভাবে প্রভূ যবে করেন রোদন। 
হইল প্রহর ছুই গঙ্গা আগমন ॥ 

যবে হাপে তবে প্রভূ প্রহরেক হাঁসে। 
মুচ্ছিত হইলে প্রহরেক নাহি শ্বাসে। 
গুণে হয় স্বানুভাব দন্ত করি বৈসে। 
মুঞ্ি সেই মুগ্রি সেই বলি বলি হাসে। 
কোথা গেল নাড়। বুড়। যে আনিল মোরে । 
বিলাইমু ভক্তি-রস প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 
সেই ক্ষণে কৃষ্ণরে বাপরে বলি কান্দে। 
আপনার কেশ আপণাঞ্জ পায়ে বান্ধে। 
অক্রুর ভাবের শোক পড়ি পড়ি] । 
ক্ষণে গড়ে পৃথিবীতে দ্ণ্ডবৎ্ হৈয়।॥ 
হইলেন মহা-প্রভু যে হেন অক্র.র। 
সেই মত কথা কহে বাহ্য গেল দূর ॥ 
মথুরায় চল নন্দ রামকষ্ণ লইয়।। 
ধনুম্ময় রাজ মহোত্সব দেখি গিয়। | 
এই মত নান! ভাবে নান কথ! কয় । 
দেখিয়া বৈষ্ণব সৰ আনন্দে তাপ ॥ 
এক দিন বরংহ ভাবের শোক শুনি 
গর্জিয়। সুরারি ঘরে চলিল। আপনি ॥ 
অন্তরে মুরারি গুপ্ত প্রতি বড় প্রেম । 
হনুমান প্রতি প্রভু রামচন্দ্র যেন ॥ 


৩৪৪ ঝীচৈতন্য ভাগবত । 


মুরারির ঘরে গেল! শ্রীশচী নন্দন । 
সম্ত্রমে কসিলা গুপ্ত চরণ বন্দন ॥ 

শৃকর শূকর বলি গভু ঘরে যায়। 
স্তত্তিত মুবারি গুপ্ত চঙ্প্দিকে চায় ॥ 
বিঞু-গৃহে প্রনিষ্ট হইল বিশ্বস্তর। 

সম্মুখে দেখেন জম ভান সুন্দর ॥ 

বরাহ আকার প্রভু হৈল। দেই ক্ষণে। 
ন্বানুভাবে গাড় গুভু তু'ণনা দশনে॥ 
গঞ্জে যজ্ঞ বরাহ প্রকাশে খুব চান্রি। 
প্রভূ বলে মোর স্তি করহ মুরারি॥ 
সুন্ধ হৈলা মুবারি অপুর্ব দরশনে । 

কি বলিব মুরাণি না আইসে বদনে॥ 
প্রভূ বলে বোল বোল কিছু ভয় নাঞ্চি। 
এত দিন ন। জানিস ুগ্রি এই ঠাঞ্ি ॥ 
কম্পিত মুবান্ধি কহে করিয়া মিনতি । 
ভুমি সে জানহ প্রভু তোমার বে স্ততি॥ 
অনন্ত ব্রহ্মা বার এক ফণে ধরে। 
সহ বদন হই যারে স্ততি করে॥ 

তবু নাহি পায় অন্ত সেই প্রভু কয়। 
তে।মার স্তবেতে আর কে সনর্থ হয়॥ 
ঘে বেদের মভ করে সকল সংসার 
সেই বেদে সর্ধ তত্ব না জানে তোমার ॥ 
যত দেখি শুনি প্রভূ অনস্ত ভুবনে। 
তোমার জোম-কুপে গা মিলা যখনে ॥ 


মধাথণ্ড। ৩৪ 


হেন সদানন্দ তুমি যে কর যখনে। 
বল দেখি বেদে তাঁঠা জানিবে কেমনে ॥ 
অতএব তুমি সে তোমারে জান মাত্র । 
তুমি জানাইলে জানে তোর কৃপা-পাত্র | 
তোমার স্ত্তি যে মোর কোন আঁধকার। 
এত বলি কানে গুপ্ত করে নমস্কার | 
গুপ্ত বাক্যে তুষ্ট হৈলা! বরাঁহ ঈশ্বর । 
বেদ প্রতি ক্রোপ করি বলয়ে উত্তর 
হন্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন। 
এই মত বেদে করে মোরে বিড়স্বন ॥ 
কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ আনন্দ । 
সেই বেটা করে মোর অর্গ খণ্ড খণ্ড ॥ 
বাথানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ ন! মানে। 
সর্ধ অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে ॥ 
সর যজ্ঞময় মোর যে অর্গ পবিঞ। 
অন্ন ভর আদি গায় যাহার চরিত্র ॥ 
পুণ্য পবিত্র পায় যে অঙ্গ পরশে । 
তাহা মিথ্যা বলে বেট] কেমন সাহসে ॥ 
শুনহ মুরারি গুপ্ত কহি রে শুকর। 
বেদ-গুহ্য কহি এই তোমার গোচর ॥ 
আমি যজ্ঞ বরাহ সকল বেদ সার। 
আমি সে করিন্ু পুর্বে পৃথিবী উদ্ধার ॥ 
কীর্তন আরম্তে আমার অবতার । 
ভক্ত জন রাখি দুষ্ট করিমু সংহার ॥ 


৩৪৬ শ্রীতচতন্য তাগবর্ত। 


সেবকের দ্রোহ সুঞ্ি সহিতে লা পারে 
পুভ্র ষদি হয় মোর তথাপি সংহারেশ ॥ 
পুশ্র কাঁটা আপনার সেবক লাগিয়!। 
মিথা। নাহি কহি গুপ্ত শুন মন দিয়া॥ 
যে কালে করিনু মুগ্চি পৃথিবী উদ্ধার । 
হইল ক্ষিতির গর পরশে আমার ॥ 
হইল নরক নামে পুল্র মহাবল। 
আপনে পুভ্রের ধন্দ করিল সকল ॥ 
মহারাজ। হইলেন আমার নন্দন। 

দেব দ্বিম্ব গুরুভক্তি করেন পালন ॥ 
দৈব দোষে তাহার হইল ছুষ্ট সঙ্গ । 
বাণের সংসর্গে হৈল ভক্ত দ্রোহী সঙ্গ ॥ 
দেবকের হিংসা মুই ন। পারে সহিতে | 
কাটিন্ধু আপন পুত্র সেবক রাখিতে ॥ . 
জনমে জনমে তুমি সেবিয়াছ মোরে। 
এতেকে সকল তত্ব কহিল তোমারে ॥ 
শুনিয়। মুরারি গুপ্ত প্রভূর বচন । 
বিহ্বল হইর। গুপ্ত করেন ক্রন্দন ॥ 
মুরারি সহিত গৌরচন্দ্র জয় জদ্ব। 

জয় যজ্ঞ বরাহ সেবক রক্ষাষয় | 

এই মত সর্ব সেবকের ঘরে ঘরে। 
কপায় ঠাকুর জানায়েন আপনারে ॥ 
চিনিয়া সকল ভূত্য প্রভু আপনার । 
পরানন্দমমগ়্ চিত্ত হইল সবার ॥ 


মধ্যথগড। হু 


পাষস্তীপে আর কেহ ভয় নাহি করে। 
হাটে ঘাটে সবে কৃষ্ণ গায় উচ্ছ শ্বরে॥ 
প্রতু সঙ্গে মিলিয় সকল ভক্তগ্ণ ॥ 
মহানন্দে অহনিশ করয়ে কীর্তন ॥ 
মিলিল সকল তক্ত বহি নিত্যানন্দ। 
ভাই না দেখিয়। বড় ছুঃখি গৌরচন্দ্র ॥ 
নিরন্তর নিত্যানন্দ ম্মরে বিশ্বপ্তর। 
জানিলেন নিত্যানন্দ অনন্ত ঈশ্বর ॥ 
প্রসঙ্গে শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান। 
শৃত্র্রপে জন্ম কর্ম কিছু কহি তান॥ 
রাট দেশে একচাক! নামে আছে গ্রাম! 
যহি জন্গিলেন নিত্যানন্দ ভগবান ॥ 
গৌড়েশ্বর নামে দেব আছে কত দূরে। 
যারে পুজিম্াছে নিত্যানন্দ হলধরে ॥ 
সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র হাড়াই পণ্ডিত! 
মহ! বিরক্তের প্রায় দয়ালু চরিত ॥ 
তার পত্বী পদ্মাবতী নাম পতিত্রতা। 
পরম বৈষ্বী শক্তি সেই জগন্মাতা ॥ 
পরম উদার ছুই ব্রাহ্মণ ব্রাঙ্মণী। 

তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি ॥ 
সকল পুজ্েব জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ রায়। 
সর্ব স্ুলক্ষণ দেখি নয়ন জুড়াঁয়॥ 

তান বাল্য লীলা আদিখণ্ডেতে বিস্তর । 
এথায় কহিলে হয় গ্রশ্থ বহুতৃর 


৩৪৮ শ্রীচৈতন্যভাঁগবত। 


এই মৃত কত দিন নিত্যানন্দ রাগ্ন। 
হাঁড়াই পণ্ডিতের ঘরে আছেন লীপায় ॥ 
গৃহ ছাড়িবারে প্রভু করিলেন মন। 

না ছাঁড়ে জননী তাত ছুঃখের কারণ ॥ 
তিল মাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা। 
যুগ প্রার হেন বাসে তভোধিক পিতা ॥ 
তিলমাত্র নিত্যানন্দ পুরে ছাড়িয়া 
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায় চালরা ॥ 
কিবা কৃষি কর্মে কিবা যজমান ঘরে। 
কিবা ঘাটে বিখা খাটে যত কন্ম করে॥ 
পাছে যদি নিতানন্দচন্ত্র চলি যাঁয়। 
তিলার্ধে শতেকবার উলটিয়! চায় ॥ 
ধরিয়া ধরিয়। পুনঃ আলিঙ্গন করে। 
ননীর পুতলি যেন মিলায় শরীরে ॥ 
এই মত পুভ্র সঙ্গে বুলে সর্ব ঠাঞ্রি। 
প্রাণ হৈলা নিত্যানন্দ শরীর হাড়াই ॥ 
অন্তর্ধামি নিত্যানন্দ ইহা সব জানে। 
পিতৃস্ুখ ধর্ম পালিরাছে পিতা সনে ॥ 
দৈবে এক দিন এক সন্যানী সুন্দর । 
আইলেন নিত্যানন্দ জনকের ঘর ॥ 
নিত্যানন্দ পিতা! তানে ভিক্ষা করাইয়া । 
রাখিলেন পরম আনন্দযুক্ত হুঞ ॥ 

সব্ধ রাত্রি নিত্যানন্দ পিতা তার, সঙ্গে । 
আছিলেন কৃষ্ণ কথ কথন প্রসঙ্গে ॥ 


শধ্যথণ । ৩৪৯ 


গন্তকাঁম সন্ন্যাসী হইলা উষ! কালে। 
নিভানন্দ পিত। প্রতি ন্যাপীবর বলে। 
ন্যানী বলে এক ভিক্ষা আছয়ে আমার । 
নিত্যাননদ পিত! বলে যে ইচ্ছা! তোমার ॥ 
নাসী বলে করিবাঁও তীর্থ পর্যাটন। 
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাঙ্গণ ॥ 
এই যে সকল জ্যেত নন্দন তোমার । 
কত দিন লাগি দেহ সংহতি আমার ॥ 
প্রাণ অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে। 
সর্ঘ তীর্থ দেখিবেন বিবিধ বিধানে ॥ 
শুনির। ন্যাসীর বাক্য শুদ্ধ বিপ্রবর। 
মনে মনে চিত্তে বড় হইয়া কাতর ॥ 
প্রাণ ভিক্ষা করিলেন আমার সন্গযাসী। 
না দিলেও সর্বনাশ হয় হেন বাসী ॥ 
ভিক্ষুকেরে পুর্বে মহ পুরুষ সকল। 

প্রাণ দান দিয়াছেন করিয়া! মঙ্গল ॥ 
রামচন্দ্র পুভ্র দশরথের জীবন। 

পূর্বেবে বিশ্বামিত্র তানে করিল যাচন ॥ 
যদাপিও রাম বিনে রাজা নাহি জীয়ে। 
তথ!পি দিলেন এই পুরাণেতে কহে ॥ 
দেই ত বুভীস্ত আঙ্গি হইল আমারে । 
এ ধন্ম সঙ্কটে কৃষ্ণ রক্ষা কর মোরে ॥ 
দৈবে সেই' বস্ত কেনে নহিব সে মতি। 
অন্যথা লক্ষণ যার গৃহেতে উৎপত্তি ॥ 


৩৩ 


৩৫৪ শ্রীচেতন্য ভাগবত । 


ভাবিয়া চলিল। বিপ্র ব্রাঙ্গণীর স্থানে । 
অনুপুর্ব কহিলেন সব বিবরণে॥ 
শুনিয়া বলিল। পতিব্রত। জগন্মীতা । 
বে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই মোর কথা ॥ 
আইল! স্ন্যাসী স্থানে নিত্যানন্দ পিত1। 
ন্যাসিরে দ্রিলেন পুব্র নোঙাইরা মাথ! ॥ 
নিত্যানন্দ সঙ্গে চলিলেন ন্যাসিবর । 
হেন মতে নিত্যানন ছাঁড়িলেন ঘর ॥ 
নিত্যানন্দ গেলে মাত্র হাড়াই পণ্ডিত । 
ভূমিতে গড়িল। বিপ্র হইরা মুচ্ছিত ॥ 
সে বিলাপ ক্রনন কহিব কোন জনে। 
বিদরে পাবাণ কান্ঠ তাহার শ্রবণে ॥ 
ভক্তি রসে জড় প্রায় হইল বিহ্বল । 
লোঁকে বলে হাঁড়ো ওঝা হইল পাগল ॥ 
তিন মাস না করিল অন্নের গ্রহণ। 
চৈতন্য প্রভাবে সবে রহিল জীবন ॥ 
প্রতৃকে ন! ছাড়ে যার হেন অনুরাগ । 
বিষণ বৈষবের এই অচিন্ত্য প্রভা ॥ 
স্বামী হীন। দেবহুতি জননী ছাড়িয়া । 
চলিলা কপিল প্রভু নিরপেক্ষ হইয়। ॥ 
ব্যান হেন বৈষ্ঘব জনক ছাড়ি শুক। 
চলিলা উলটি নাহি চাহিলেন মুখ ॥ 
শচী হেন জননী ছাড়িয়া! একাকিনী। 
চলিলেন নিরক্ষেপ হই ন্যাীমণি ॥ 


মধ্যঘও । ৩৫১ 


পরমার্থে এই ত্যাগে ত্যাগ কভু নহে। 
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশর়ে ॥ 
এ সকল লীল। জীব উদ্ধার কারণে । 
মহাকারষ্ঠ দ্রবে যেন ইহার শ্রবণে ॥) 
বেন সীতা হারাইয়! শ্রুপঘুনন্দনে | 
নির্ভওরে গুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে ॥ 
হেন মতে গৃহ ছাড়ি নিত্যানন্দ রাঁয়। 
সান্ুভাবানন্দে তীর্থ করিরা বেড়ায় ॥ 
গল্প! কাশী প্রয়াগ মথুরা দ্বারাব্তী। 
নর নারায়ণাশ্রম গেলা মহামতি ॥ 
বৌদ্ধালয় গিয়া গেলা ব্যাসের আল । 
রঙ্নাথ সেতুবন্ধ গেলেন মলয় ॥ 

তরত্ষে অনস্তের পুর গেল! মহাশয় । 
ভ্রমেণ নিজ্জন বনে পরম নিভয় ॥ 
গোমতী গগও্ডকী গেন। সরঘূ কাবেরী। 
অবোধ্য। দণডকারণ্যে বুলেম খিহরি ॥ 
ভ্রিমল্প বেস্কটনাথ সম্তড গোদাবরী | 
মহেশের স্থান গেলা কন্যক নগরী ॥ 
রেম! মাহেস্বতী মল্প তীর্থ হরিছ্বার | 
যহি পুর্ষে অবতার হইল গঙ্গার ॥ 
এই মত বত তীর্থ নিত্যানন্দ রায়। 
সকল দেখিরা পুনঃ আইল মথুরায় ॥ 
চিনিতে না পাঁরে কেহ অনন্তের ধাম। 
হুঙ্কার করয়ে দেখি পুর্ব জন্ম স্থান ॥ 


৩৫২ শীচৈতন্য ভাগবত । 


নিব্লধধি বাঁলা ভাব আন নাহি স্কুরে। 
ধুলা খেল থেলে বৃন্দাবনের ভিতরে ॥ 
আহারের চেষ্টা নাহি করেন কোথায় । 
বালা ভাবে বুন্দধাবনে গড়াগড়ি যাষ £ 
কেহ নাহি বুঝে তান চরিত্র উদ্ার। 
কষ রস [বনে আর না করে আহার ॥ 
কদাচিত কোন দিন করে হুগ্ধ পান। 
সেহ যাঁদ অধাচিত কেহ করে দান ॥ 
এই মতে বুন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ। 
নবদ্বীপে প্রকাশ হইল গৌরচন্দ্র ॥ 
নিরন্তর সংকীর্তন পরম আনন । 

ছুঃখ পার প্রভূ না দেখিয়। নিত্যানন্দ | 
নিত্যানন্দ জানলেন প্রভুর প্রকাঁশ। 
ঘে অবধি লাগি করে বুন্দাবনে বাস ॥ 
জানিরা আইল। ঝাঁট নবদ্বীপ পুরে ॥ 
আনিয়া! রহিল নন্দন আচাধ্যের ঘরে ॥ 
নন্দন আচাঁধ্য মহাঁভীগবতোন্ভুদ 1 

দেখি মহা-তেজরাশি যেন ুর্ধ্য সম ॥ 
মহ! অবধূত বেশ প্রকাণ্ড শরীর। 
নিরবধি গভীরতা দেখি মহ] ধীর ॥ 
অহনিশ বদনে বলয়ে কৃষ্ণ নাম। 
গ্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম॥ 
নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হস্কার। 
মহা মনত যেন বলরাম অবতার ॥ 


মধাখণ্ড। ৩৫৩, 


কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন মনোহর । 
জগত জীবন হাস্য সুন্দর অধর ॥ 
মুকুতা জিনিয়া শ্রীদশনের জ্যোতি । 
আরত অরুণ ছুই লোচন স্থভাতি ॥ 
আজান্ু-লম্বিত ভূজ স্ুপীবর বক্ষ । 
চলিতে কোমল বড় পদবুগ দক্ষ ॥ 
পরম কৃপায় করে শবারে সম্তাষ। 
শুনিলে শ্রীমুখ বাকা কম্ম-বন্ধ নাশ। 
আইলা নদীয়াপুরে নিত্যানন্দ রার। 
সকল তুবনে জয় জয় ধ্বনি গায় ॥ 
সে মহিমা বণে হেশ কে আছে প্রচণ্ড । 
যে প্রভূ ভাঙ্গিল গৌরসুন্দরের দণ্ড ॥ 
বণিক অধম মুর্খ যে করিল পার। 
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় নাম &ললে ঘার॥ 
পাইয়। নন্দনাচাধ্য হরবিত হঞা1। 
বাখিলেন নিজ গৃহে ভিক্ষ। করাইর। ॥ 
নবদ্বীপে ণিত্যানন্দ চন্দ্র আগমন। 
ইহা বেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন ॥ 
নিত্যানন্দ আগমন জানি বিশ্বশ্ত । 
অনস্ত হরিষ প্রত হইল। অন্তর ॥ 

পূর্ব্ব ব্যাপদেশে সর্ব টৈষ্বের স্থানে। 
ব্যপ্রিয়া! আছেন কেহ দর্ম নাহি জানে 
আরে ভাই দিন ছই তিনের ভিতরে। 
কোন মহাপুরুষ এক আসিব এথাত্ে॥ 


৩৫৪ শ্রচৈতন্য ভাগবত। 


দৈবে সেই দিন বিষ পুজি গৌরচন্ত্র। 
সত্বরে মিলিল! যখ! বেষ্বের বৃন্দ ॥ 
সবাকার স্কানে প্রভূ কহেন আপনে। 
আদি আমি অপরুপ দেখিল স্বপনে ॥ 
তাল ধ্ৰবজ এক রথ সংসারের সার। 
আসিয়া রহিল রথ আমার দুয়ার ॥ 
তার মাঝে দেখি এক গপ্রকাঁও শরীর । 
মহা এক স্তস্ত স্কন্ধে গতি নহে স্থির ॥ 
বেত বান্ধা এক কমণ্লু বান হাতে। 
নীলবন্ত্র পরিধান নীলবন্্র মযাথে॥ 

বাম শ্রতিমূনে এক কুগুল বিচিত্র । 
হলধর ভাব হেন বুঝি যে চরিত্র॥ 
এই বাড়ি নিমাগঞ্রে। পঙ্ডিতের হনব হয়। 
দশ বার বিশ বার এই কথা কর ॥ 
মহা! অবধৃত বেশ পরম প্রচণ্ড । 

আর কভু নাহি দেখি এমন উদ্দণ্ড | 
দেখিয়া সন্ত্রম বড় পাইলাম আমি। 
নিজ্ঞাসল আমি কোন মহাজন তুমি ॥ 
হাসিন অ।মারে বলে এই ভাই হর! 
তোমার আমার কালি হৈব পরিচয় ॥ 
হরিষ বাঁড়িল শুনি তাহার বচন। 
আপনারে বাসে মুগ্ি যেন দেই সম॥ 
কহিতে প্রভুর বাহ সব গেল দূর। 
হুল্ধর ভাবে প্রভু গজ্জয়ে প্রচুর ॥ 


মধ্যথণ্ড। ৩৫৬ 


মদ আন মদ আন বণি প্রভূ ডাকে। 
হুঙ্কার শুনিতে যেন ছুই কর্ণ ফাটে ॥ 
শ্রবাস পণ্ডিত বলে শুনহ গোসাঞ্রি। 
যে মদিরা চাহ তুমি সে তোমার ঠাঞ্জি ॥ 
তুমি যারে বিলাও দেই সে তাহ! পায়। 
কম্পিত সকলগণ দূরে রহি চায়॥ 

মনে মনে চিন্তে সব বেঞ্বের গণ। 
অবশ্য ইহার (কিছু আছরে কারণ ॥ 
আত্জা তজ্ঞ পড়ে প্রভু অরুণ নয়ন। 
হাসির দোলায় অঙ্গ বেন সন্কর্ষণ। 
ক্ষণেকে হইল! প্রভূ স্বভাব চরিত্র । 

স্বপ্ন অর্থ স্বভাবে বাখানে বাম মাত্র ॥ 
হেন বুঝ মোর চিত্তে লয় এক কথা। 
কোন মহাপুকষেক আল দয়াছে এথা ॥ 
পুর্বে আমি বালরাছে। তোম। সবার স্থানে 
কোন মহাজন সঙ্গে হৈব দরশনে॥ 

চল হরিদাস চল শ্মবাদ পওত। 

চাহ গিয়া দেখে কে আইসে কোন ভীত ॥ 
দুই মহ! ভাগবত শ্রভূর আদেশে । 

সর্ধ নবদ্বীপে চাহি বুলয়ে হরিশে ॥ 
চাহিতে চাহতে কথা কহে ছুই জনে। 
যে বুঝি আইল। কিবা প্রভু সন্কর্ষণে ॥ 
আননে বিহ্বল ছুই চাহিয়া বেড়ার । 
তিলাঞ্ধেক উদ্দেশ কোথাও নাহি পান ॥ 


৬৫৬ শ্রীচৈতন্য ভাঁগবত। 


সকল নদীয়! তিন প্রহর চাহিয়া । 
আইল! প্রভূর স্থানে কাহো! না দেখিয়া ॥ 
নিবেদিল আমি দৌহে প্রভূর চর্ণে। 
উপাধিক কোথাও নছিল দরশনে ॥ 

কি বৈষ্ব কি সন্াপী কি গৃহস্থ স্থল। 
পাষণ্ডীর ঘর আদি দেখিল সকল ॥ 
চাহিলাম সর্ধ নবদ্বীপ যার নাম। 

গবে না চাঁহিল প্রভু গিয়া অন্য গ্রাম ॥ 
দৌহার বচন শুনি হাসে গৌরচন্দ্র। 
ছলে বুঝাইল বড় গৃঢ নিত্যানন্দ ॥ 

ই অবতাঁরে কেহ গৌরচন্দ্র গাঁর়। 
নিত্যানন্দ নান ৬ুনি উঠিয়। পলা ॥ 
পুজয়ে গোবিন্দ যেন না মানে শঙ্কর । 
এই পাপে অনেক যাইব যম ঘর। 

খড় গুঢ় নিত্যানন্দ এই অবতাঁরে। 
চৈতন্য দেখায় যাঁরে সে দেখিতে পারে। 
না! বুঝিয়। নিন্দে তান চরিজ অগাধ। 
পাইয়াও বিষ্ণু ভক্তি হয় তার বাদ ॥ 
পর্বথ! শ্রীবাদ আদি তার তত্ব জানে। 
না হইল দেখা কোন কৌতুক কারণে ॥ 
ক্ষণেকে ঠাকুর বলে ঈষৎ হাসিয়া । 
আইস আমার সঙ্গে সবে দেখি গ্রিয় ॥ 
উল্লাসৈ প্রভুর সঙ্গে সর্ধ ভক্তগণ। 

জয় কৃষ্ং বলি বে করিল গমন ॥ 


মধ্যখণ্ড। ৩৫৭ 


সবা লঞ্| প্রভূ নন্দন আচাধ্যের ঘর। 

জানিয়া উঠিল গিয়া প্ীগৌর সুন্দর ॥ 

বনিয়াছে এক মহাপুরুষ রতন। 

সবে দোখলেন যেন কোটি হর্ধ্য সম 

অলক্ষিতে আবেশ বুঝন নাহি যায়। 

ধ্যান সুখে পরিপৃথ হাসয়ে সদায় ॥ 

মহা ভাক্তযোগ প্রভু বুঝিনা তাহার । 

গণ সহ বিশ্বপ্তর তৈল! নমস্কার ॥ 

সন্্রমে রহিল] সব্ধগণ দাগ্ডাইয়1। 

কেহ কিছু না বলেন রহিল চাহির।॥ 

সম্মুখে রহিল মহা প্রভূ বিশ্বস্তর। 

চিনিলেন নিত্যাবন্দ প্রাণের ঈশ্বর ॥ 

কেদার রাগঃ। বিশ্বন্তর মৃত্তি যেন মদন সমান ॥ 

দিব্য গন্ধমাশ্য দিব্য বাদ পরিধান ॥ 

কি হয় কনক ছাতি সে দেহের আগে। 

সে বদন দোখতে চান্দের সাধ লাগে॥ 
মনোহর শ্রীঃগৌরাঙ্থ রায়। 

ভকৃত জন পর্গে নগরে বেড়ায় ॥ 

দে দন্ত দেখতে কোথা মুকুতার দাম। 

সে কেশ বন্ধন দেখি না বহে গেয়ান॥ 

দেখিতে আক্রত ছুই অরুণ নয়ন। 

আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান॥ 

নে আজান ছুই ভুজ হৃদয় সুপীন। 

তাছে শোভে হুক যদ্রহ্ত্র অতি ক্ষীণ॥ 


৬৫৮ শ্রীচৈতন্য ভাগবত। 


ললাঁটে বিচিত্র উদ্ধ তিলক গ্ুনর। 

আভরণ বিনা পর্ধ অঙ্গ মনোহর ॥ 

কিবা হয় কোটি মণি সে নখে চাহিতে। 

সে হাদ্য দেখিতে কিবা কারব অন্নতে ॥ 
শ্রাকষ্চচৈতন্য নিত্যানন্দ চাদ জান । 

বৃন্ধাবন দাম তছু পদযুগে গান ॥ 

ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্্ মহাপ্রন 
মিলনে! নাম তৃহীয়োহ্ধ্যার়ঃ ॥ ৩॥ 


নিত্যানন্দ সম্মুখে রহিল] বিশ্বস্তর । 
চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন ঈশ্বর ॥ 
হরিষে শ্তস্তিত হৈল! নিত্যানন্দ রায়। 
এক দৃষ্টি হই বিশ্বস্তর রূপ চায় ॥ 
ব্ূননায় লিহে যেন দরশন পান। 
তুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকারে আণ ॥ 
এই মত নিত্যানন্দ হইল স্তর্তিত। 
পা বলে না করে কিছু সবেই বিদ্যিত ॥ 
বুঝিলেন সর্ধ প্রাণনাথ গৌররায়। 
নিত্যানন্দ জানাইতে হ্যজিল উপায় ॥ 
ইন্জিতে গ্রীবাস প্রতি বাঁললেন ঠারে। 
ভাগৰতের এক শোক পাঠ করিবারে ॥ 
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি শ্রীবাস পণ্ডিত । 
দ্ষ্জ ধ্যান এক শোক পড়িল| ত্বরিত ॥ 


মধ্যথও | ৩৫৯ 

তথাহি শ্রীভাগবতে। বর্াপীড়ং নটবর বপুঃ কর্ণয়োং 

কর্ণিকারং বিভ্রদ্ধাসঃ কনক কপিসং টবন্যন্তীঞ্- 

মালাং। রন্ধ'ন্বেণোরধর জুধয়া পুরয়ন গোপ- 
বুন্দৈ বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদগীত কীর্তি ॥ 


শুনি মাত্র নিত্যানন্দ শোক উচ্চারণ। 
পড়িল মুচ্ছিত হঞা নাহিক চেতন ॥ 
আননে মুচ্ছিত হৈল! শত্যানন্দ রাম্ব। 
পড় পড় শবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায় ॥ 
শোক শুনি কঙক্ষণে হইল। চেতন । 
৩বে প্রভু লাগিলেন কবিতে ক্রন্দন ॥ 
পুনঃ পুনঃ শোক শুনি বাড়য়ে উন্মাদ। 
ত্রহ্মাণ্ড ভেদষে হেন শুনি সিংহনাদ ॥ 
অলক্ষিতে অন্তরীক্ষে পাড়য়ে আছাড়! 
সবে মনে ভাবে কিক চূর্ণ হৈল হাড়] 
অন্যের কি দায় বৈষ্বের লাগে তয়। 
রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ সবে সঙউরয় ॥ 
গড়াগড়ি যাঁয় প্রভূ পৃথিবীর তলে। 
কলেবর পুর্ণ হৈল নয়নের জলে ॥ 
বশ্বস্তর মুখ চাহি ছাড়ে ঘনশ্বাস। 
অন্তর আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে সঙাহাস॥ 
ক্ষণে নৃত) ক্ষণে নত ক্ষণে বাহু তাল। 
ক্ষণে জোড় জোড় লক্ষ দেই দেখি ভাল॥ 
দেখিয়া! অদ্ভূত কৃষ্ণ উন্মাদ আনন্ব। 
গকল বৈষ্ণব সঙ্গে কান্দে গৌরচন্ত্র ॥ 


৩৬০ শ্রীচেতন্য ভাঁগবত। 

পুনঃ পুনঃ বাড়ে সুখ অতি আঁনবাঁর। 
ধরেন সবাই কেহ নারে ধরিবার ॥ 
ধরিতে নারিল। ঘদি বেষ্চব সকলে। 
বিশ্বন্তর লইলেন আপনার কোলে ॥ 
বিশ্বস্তর কোঁলে মাত্র গেলা নিত্যানন'। 
সমপিয়। প্রাণ তানে ভইলা নিষ্পন্দ | 
যার প্রাণ তানে নিতানন্দ সমপিয়া। 
আছেন গ্রভূর কোলে অচেষ্ট হইয়া ॥ 
ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেম জলে। 
শক্তিহত লক্ষণ ৰে হেন রাম কোলে ॥ 
প্রেম-ভক্তি-নাঁণে যুচ্ছ1 গেল নিতাননদ 
নিত্যানন্দ কৌলে করি কাদে গৌরচন্দর ॥ 
কি আনন্দ বিরহ হইল দুই জনে। 
পূর্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম লক্ষণে । 
গৌরচন্দ্রে নিত্যানন্দে স্নেহের যে সীমা! 
স্রীরাঁম লক্ষ্মণ বহি নাহিক উপমা ॥ 
বাহ্য পাইলেন নিত্যানন্দ কতক্ষণে। 
হরি ধ্বনি জয় ধ্বনি করে সর্ব গণে ॥ 
নিত্যানন্দ কোলে করি আছে 'ব্শ্স্তর। 
বিপরীত দেখি মনে হাসে গদাধর ॥ 
(ঘ অনন্ত নিরবাধ খরে বিহস্তর। 
আজি তার গর্ব চূর্ন কোলের ভিতর ॥ 
নিত্যানন্দ প্রভাবের জ্ঞাতা গদাধর। 
নিত্যানন্দ জ্ঞাত গদাধরের অন্তর ॥ 


মধ্যথগ্ড। ৬৬১ 


নিত্যানন্দ দেখিয়া সকল ভক্তগণ। 
নিত্যানন্দময় হৈল সবাকার মন ॥ 
নিত্যানন্ন গৌরচন্ত্র দৌহে দৌহ1! দেখি। 
কেহ কিছু ন! বোলয়ে ঝপে মাত্র আখি ॥ 
পৌহে দোহা দেখি বড় হরিষ হইল! 
দৌহার নয়ন জলে পৃথিবী ভাসিল৷ ॥ 
বিশ্বস্তর বলে শুভ দিবদ আমার। 
দেখিলাউ ভক্তিযোগ চারি বেদ সার ॥ 

এ কম্প এ অশ্রু '? গর্জন হুহঙ্কার। 
এহ কি ঈশ্বর শক্তি বহি হয় আর॥ 
সকৃত এ ভক্তিযোগ নরনে দেখিলে । 
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়েন কোন কালে ॥ 
বুঝলাম ঈশ্বরের তুমি পুর্ণ শক্তি। 

তোম। ভজিলে দে জীব পায় কৃষ্ণ-ভক্তি ॥ 
তুমি কর চতুর্দশ ভূবন পবিত্র। 

অচিন্ত্য অগম্য গুঢ় তোমার চরিত্র ॥ 
তোমা দেখিবেক হেন আছে কোন জন। 
মুণ্ভিমস্ত তুমি কৃষ্ণ প্রেমভক্তি ধন ॥ 
তিলাদ্ধ তোমার সঙ্গ যে জনার হয়। 
কোটি পাপ থাকিলেও তার মন্দ নয়॥ 
বুঝিলাম কৃষ্ণ মোর করিব উদ্ধার। 
তোমা হেন সঙ্গ আনি দিলেন আমার ॥ 
মহা! ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ । 
তোম। ভন্িলে সে পাই কৃষ্ণ প্রেম ধন॥ 


খ্তই শ্রীচৈতন্য ভাগরত্ত। 


আবিষ্ট হুইয়! প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর । 
নিত্যানন্দে স্ততি করে নাহি অবসর ॥ 
নিত্যানন্দ চৈতন্যের অনেক আলাপ। 
সব কথা ঠারে ঠোরে নাহিক প্রকাশ ॥ 
প্রভূ বলে জিজ্ঞাসা করিতে করি ভয়। 
কোন দিক হইতে শুভ করিলে বিজর॥ 
শিশুমতি নিত্যানন্দ পরম বিহ্বল। 
বালকের প্রা যেন বচন চঞ্চল । 

এই প্র অবতীর্ণ জানিলেন মর্মম। 
করযোড় করি বলে হই বড় নত্র॥ 
প্রভু করে স্ততি শুনি লজ্জিত হইস্ঘা। 
ব্যপদেশে সব্ধ কথা কহেন ভাঙ্গিয়া ॥ 
নিত্যানন্দ বলে তীর্থ করিল অনেক। 
দেখিল কুষ্ণের স্থান যভেক যতেক ॥ 
স্থান মাত্র দেখি কৃষ্ণ দেখিতে না পাই। 
জিজ্ঞাসা করিল তবে ভাল লোক ঠাঞ্চে॥ 
(নিংহাসন সব কেনে দেখি আচ্ছাদিত। 
কহ তাইসব কৃষ্ণ গেলা কোন ভিত॥ 
তার! বলে কৃষ্ণ গিরাছেন গৌভদেশে। 
গয়া করি গিয়াছেন কতেক দিবসে ॥ 
নদীয়ায় শুনি বড় হরি সংকীর্তন। 

কেহ বলে এথায় জন্মিল! নারায়ণ ॥ 
পতিতের ত্রাথ বড় শুনি নদীয়ায়। 
নিয়া আইল মুগ পাতকি এথায় ॥ 


মধাখত্তী। 
প্রভু বলে আমর! সকল ভাগ্যবান । 
ভূমি হেন ভক্তের হুইল উপস্থান ॥ 
আজি কৃতরুতা হেন মানিল আমরা । 
দেখিল যে তোমার আনন্দ-বারি ধার ॥ 
হাসিয়া মুরারি বলে তোমরা তোমরা । 
উহ্হাত ন! বুঝি কিছু আমর] সবারা ॥ 
শ্বাস বলেন উহা! আমরা কি বুঝি । 
সাধব শঙ্কর বেন দৌহে দৌহা পুলি ॥ 
গদাধর বলে ভাল বিল! পণ্ডিত । 
সেহ বুঝি যেন রাম লক্ষ্মণ চরিত ॥ 
কেহ বলে ছুই জন বেন ছুই কাম। 
কেহ ৰলে দুই জন্‌ যেন কৃথ্ রাম 
«কহ বলে আমি কিছু বিশেষ না জানি। 
কৃষ্ণ কোলে যেন শেষ আইলা আপনি ॥ 
কেহ বলে ছুই সথা বেন কৃষ্কার্জ,ন। 
দেই মত দেখিলাম স্নেহ পরিপূর্ণ ॥ 
কেহ বলে দুই জন বড় পরিচয়। 
কিছুই না বুঝি সব ঠারে ঠোরে কয়॥ 
এই মত হরিষে সকল ভক্তগণ। 
নিত্যানন্দ দরশনে করেন কথন ॥ 
লিত্যানন্দ গৌরচন্্র দৌহে দরশন । 
ইহার শ্রবণে হয় বন্ধ বিমোচন ॥ 
সঙ্গী সখ! ভাই ছত্র শয়ন বাহন। 
নিত্যানন্দ বহি অন্য নহে কোন জন॥ 


৩৬৪ শ্রীচৈতন্যভাগবত। 


নানা রূপে দেবে প্রভু আপন ইচ্ছায় । 
বারে দেন অধিকার সেই জন পায়॥ 
আদি দেব মৃহা-যোগী ঈশ্বর বেষ্ব। 
মভ্মার অস্ত ইহ1 ন! জানয়ে সব ॥ 
না জানির! নিন্দে তার চব্রিত্র অগাধ। 
পাইয়াও বিঝু। ভগ হয় তার বাদ॥ 
চৈতন্যের প্রিয় দেহ নিত্যানন্দ রাম । 
হউ মোর প্রাণনাথ এই মনস্কাম ॥ 
তাহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে মতি ॥ 
তাহার আজ্ঞা লাখ চৈতন্যের স্ততি ॥ 
রখুনাথ বছনাথ যেন নাম ভেদ। 

এই মত ভেদ নিত্যানন্দ বলদেব॥ 
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে। 
যে ভুবিবে সে ভদ্ভুক নিতাইটাদেরে প্র 
যে বা গায় এই কথা হইয়া তৎপর । 
সগোষ্ঠিরে তারে বর দাত! বিশ্বস্তর ॥ 
জগতে হুল্লভি বড় বিশ্বন্তর নাম । 

সেই প্রভু চৈতন্য সবার ধনপ্রাণ ॥ 
শ্রকষ্চ চৈতন্য নিত্যানন্দ ঠাদ জান। 
বৃন্দাবন দাস তছু পদবুগে গান 


ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যথণ্ডে নিত্যানন্দ 
মিলন নাম চতুর্থেহধ্যায়ঃ ॥ ৪ 


মধাথণ্ড। ৩৬৫ 


পঠমগ্ররী রাঁগ। হরিবোল হরিবোলে গৌরাঙ্গ হন্দর। 
বাহু তুলি বুলে যেন মত্ত করীবর ॥ 
জয় নবদ্বীপ নবপ্রদীপ প্রভাব পাষগুগজৈক সিংহঃ। 
স্বনাম সংখ্যাজপ সুত্রধারী চৈতশ্ঠচন্ত্র ভগবন্ম,বারি ॥ 
হেন মতে নিত্যানন্দ সঙ্গে কুতুহলে । 
কৃষ্ণ কথা-রসে সবে হইল! বিহ্বলে ॥ 
সবে মহা-ভাগবত পরম উদার । 
কষ্চ-রসে মস্ত সবে করেন হুঙ্কার ॥ 
হাসে প্রভূ নিত্যানন্দ চার দিকে দেখি। 
বহয়ে আনন্দ ধারা সবাকার অশখি॥ 
দেখিষ! আনন্দ মহাপ্রভু বিশ্বস্তর | 
নিত্যাণন্দ প্রতি কিছু করিলা উত্তর ॥ 
শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রাপাদ গোসাঞ্জি। 
ব্যান পুজা তোঁমার হইব কোন ঠাঞ্জি ॥ 
কালি হৈৰ পৌর্নযাসী ব্যাসের পূজন । 
আপনে বুঝিয়া বল বারে লয় মন॥ 
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুব্র ইঙ্গিত। 
হাতে ধরি আনিলেন আবাস পণ্ডিত ॥ 
হাসি বলে নিত্যানন্দ শুন বিশ্বস্তর। 
ব্যাস পুজা এই মোর বামনার ঘগ ॥ 
শ্রীবাসের প্রতি বলে প্রভু বিশ্বস্তর । 
বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর ॥ 
পণ্ডিত বলেন প্রভূ কিছু নহে ভার। 
তোমার প্রসারে সর্ব ঘরেই আমার ॥ 


৩৬৬ শ্রীচৈতন্য ভাগবত। 


বস্ত্র মুদগ যজ্ঞস্ত্র ঘুত গুয়া পান। 
বিধি যোগ্য যত সঙ্জ সব বিদ্যমান ॥ 
পদ্ধতি পুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব। 
কালি মহাভাগ্য বান পুজন দেখিব ॥ 
প্রীত হৈলা মহ! প্রভ শ্রীবাসের বোলে। 
হবি হরি ধ্বনি করে বৈষ্ণব সকলে ॥ 
বিশ্বস্তর বলে শুন শ্রীপাদ গোসাঞ। 
শুভ কর সবে পণ্ডিতের ঘর যাই॥ 
আনন্দিত নিত্যানন্দ প্রভুর বচনে। 
সেই ক্ষণে আজ্ঞা লই করিলা গমনে ॥ 
সর্ধ গণে চলিলা ঠাকুর বিশ্বস্তর। 
রাম কৃষ্ণ বেড়ি যেন গোকুল কিস্কর ॥ 
প্রবিষ্ট হইল! মাত্র শ্রীবাস ম্টিরে। 
বড় কষ্ণানন্দ হৈল সবার শরীরে ॥ 
কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়। 
'আগ্তগণ বিনা আর যাইতে না পায় ॥ 
কীর্তন করিতে আজ্ঞা করিলা ঠাকুর। 
উঠিল কীর্তন ধ্বনি বাহ্য গেল দুর & 
ব্যান পুজা অধিবাস উল্লাস কীর্তন । 
হই প্রভু নাচে বেড়ি গায় ভক্তগণ ॥ 
চির দিবসের প্রেমে চৈতন্য নিতাই। 
দেহে ফ্োহা ধ্যান করি নাচে এক ঠাঞ্রি॥ 
হুঙ্কার করয়ে কেহ কেহ বা গর্জন। 
কেহ মুচ্ছ? যায় কেহ ক্রয়ে ক্রন্দন ॥ 


মধ্যথও । ৩৬৭ 


কম্প শ্বেদ পুলক আনন্দ যুচ্ছ্ যত। 
ঈশ্বরের বিকার কহিতে জানি কত! 
শ্বান্ুভাবাননে নাচে প্রভু ছুই জন। 
ক্ষণে কোলাকোলি করি করয়ে ক্রনদন॥ 
দোহার চরণ দেৌহে ধররবারে চায়। 
পরম চতুর দোঁহে কেহ নাহি পাত ॥ 
পরম আনন্দে দোহে গড়াগড়ি যায়। 
আপনা ন। জানে দৌহে আপন লীলায় ॥ 
বাহ্য দূর হইল বসন নাহি রয়। 

ধরয়ে বৈঝুবগণ ধরণ না যায় ॥ 

যে ধর্য় ত্রিভুবন কে ধরিব তারে। 
মহামত্ত ছুই প্রভূ কীর্তনে বিহরে ॥ 
বোল বোল বলি ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর 
সাঞ্চত আনন্দ জলে সর্ব কলেবর ॥ 
চির দিনে নিত্যানন্দ পাই অভিলাঁষে। 
বাহ্য নাহি আনন্দ সাগর মাঝে ভাসে । 
বিশ্বস্তর নৃত্য করে অতি মনোহর । 
নিজ শির লাগে গিয়া চরণ উপর ॥ 
টলমল ভূমি নিত্যানন্দ পদ্দতালে। 
ভূমিকম্প হেন মানে বৈষ্ণব সকলে 

এই মত আনন্দে নাচেন ছুই নাথ। 

সে উল্লাম কছবারে শক্তি আছে কাত॥ 
নিত্যানন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বস্তর( 
ঘলরাম ভাবে উঠে খৰ্রার উপর ॥ 


৩৬৮ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


মহামত্ত হৈল| প্রভূ বলরাম ভাবে । 

মদ আন মদ আন বলি ঘন ডাকে ॥ 
নিত্যানন্দ প্রতি বলে শ্রগৌরসুনদর । 
বাট নেহ মোরে হল মুষল সত্বর ॥ 
পাইয়া প্রভুর আজ। গ্রভ নিত্যানন্দ। 
করে দিলা কর পাতি নিল। গৌরচন্দ্র ॥ 
কর দেখে কেহ পার কিছুই না দেখে। 
কেহ বা দেখিল হল মুঘল প্রত্যক্ষে ॥ 
খারে কৃপা করে সেই ঠাকুরে সে জানে। 
দেখিলেও শক্তি নাহি কহিতে কথনে ॥ 
এ বড় নিগুঢ় কথা কেহ মাত্র জানে । 
নিত্যানন্দ ব্যক্ত নেই সর্ধ জন স্থানে ॥ 
নিত্যানন্দ স্ানে হল মুঘল লইর!1। 
বারুণী বারুণী গ্র্থ ঙাকে মত্ত হঞ্া॥ 
কারে! বুদ্ধি নাহি স্কুরে না বুঝি উপার। 
অন্যান্যে সবার বদন সবে চার ॥ 
যুক্তি করয়ে সবে মনেতে তাবিয়!। 

ঘট ভরি গন্গ! জল সবে দিল নিয় ॥ 
সর্ঘ গণে দেই জল প্রভু করে পান। 
মত্য যেন কাদম্বরী পীয়ে হেন জ্ঞান ॥ 
চতুদ্দিকে রাঁমস্ততি পড়ে ভক্তগণ। 

নাড়া নাড়া নাড়া প্রভূ বলে অন্ুক্ষণ ॥ 
সঘনে ঢুলায় শির নাড়া নাড়া বোলে । 
নাড়ার মন্দর্ড কেহ না বুঝে সফলে॥ 


যধাথণ্ড। ত৬নী 


সবে বলিলেন প্রভূ নাড়া বল কারে। 
প্রভূ বলে আইলু মুঞ্িঃ যাহার হুঙ্কারে ॥ 
অদ্বৈত আচার্য্য বলি কথা কহ যার। 
দেই নাড়া লাগি মোর এই অন্তার॥ 
মোহারে আনিলা নাড়া বৈকু থাকিয়!। 
নিশ্চিন্তে থাকিল গিয়া হরিদাস লঞ। ॥ 
স"কীর্তন আরম্তে মোহাঁর অবতার । 
ঘরে ঘরে করিমু কীর্তন পরচার ॥ 

বিদ্যা ধন কুল জ্ঞান তপস্যার মরে । 
মোর ভক্ত গ্বানে যার আছে অপরাধে ॥ 
মে অধম সবারে না দিব প্রেমযোগ। 
নাগরিক প্রতি দিমু ব্রন্ধাদির ভোগ॥ 
শুনিয়া আনন্দে ভাসে সর্ব ভক্ত'গণ। 
ক্ষণেকে সুস্থির হৈলা আশচী নন্দন ॥ 
কি*চাঞঝ্চন্য করিলাঁড প্রভূ জিজ্ঞাদয়। 
ভক্ত সব বলে কিছু উপাধিক নয়॥ 
সবারে করেন প্রভু প্রেম আলিঙ্গন। 
অপরাধ মোর না লইবা সর্ধ ক্ষণ॥ 
হাসে সব ভক্তগণ প্রভুর কথায়। 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গড়াগড়ি বায় £ 
সম্বরণ নহে নিত্যাননের আবেশ। 
প্রেম রমে বিহ্বল হুইল প্রতু শেষ ॥ 
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে দিগম্বর। 
বাল্য ভাবে পুর্ণ হৈল সর্ক কলেবর ॥ 


৬৭৬ শ্রীচৈতন্য ভাঁগর্ত। 


কোথা থাকিল দণ্ড কোথা! কষণগুলু। 
কোথা বা বসন গেল নাহি আদি মূ ॥ 
চঞ্চল হইল নিত্যানন্দ মহা ধীর। 
আপনে ধরিয়া প্রভূ করিলেন স্থির ॥ 
চৈতন্যের বচন অন্কুশ সবে মানে । 
নিত্যানন্দ মত্ত সিংহ আর নাহ জানে। 
স্থির হও কালি পুজবারে চাহ ব্যাস। 
স্থির করাইয়৷ প্রভূ গেল! নিজবান ॥ 
ভক্তগণ চলিলেন আপনার ঘরে। 
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাস মন্দিরে | 
কত রাত্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া। 
নিজ দণ্ড কমগণ্ডলু ফেলিলা ভাঙ্গিয়া & 
ফে বুঝয়ে ঈশ্বরের চরিত্র অখণ্ড। 
কেনে ভাঙ্গিলেন নিজ কমগণ্ডলু দণ্ড ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই পর্ডিত। 
ভাঙ্গা দণ্ড কমণ্ডলু দেখিয়া বিস্মিত ॥ 
পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন ততক্ষণে । 
শ্রীবাদ বলেন বাও ঠাকুরের স্থানে ॥ 
রামাইর মুখে শুনি আইলা ঠাকুর। 
ধাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর ॥ 
দণ্ড লইলেন প্রভূ শ্রীহস্তে তুলিয়া । 
ফরিলেন গঙ্গ। স্নান নিত্যানন্দ লৈয়। ॥ 
শ্রীবাসাদি সবাই চলিলা গঙ্গা স্নানে। 
দণ থুইলেন প্রভু গঙ্গায় আপনে ॥ 


মধ্যথ্ ৩৭) 


চঞ্চল শ্রীনিত্যানন্দ না মানে বচন | 
তবে এক বার প্রতু ক্রয়ে তর্জন! 
কুর্তীর দেখিয়া! তারে ধরিবারে যায় | 
গদাধর শ্রীনিবাস করে হায় হাঁ ॥ 
সাঁতারে গঙ্গার মাঝে নির্ভ্ শরীর । 
চৈতন্যের বাক্যে মাত্র কিছু হয় স্থির | 
নিত্যানন্দ প্রতি ডাকি বলে বিস্তম্তর। 
ব্যান পুজা আজি তুমি করহ সত্বর ॥ 
শুনির। প্রতুর বাক্য উঠিলা তখনে। 
নান করি গৃহে আইলেন প্রভূ সনে॥ 
আমিয়! মিলিল। সব ভাগবতগণ। 
নিরবধি কৃষ্ণ কৃ করিছে কীর্তন ॥ 
শ্বাস পণ্ডিত ব্যাদ পুজার আচার্য্য । 
চৈভ্তন্যের আজ্ঞার করেন সর্ব কার্য ॥ 
মধুর মধুর সবে করেন কী্ভন। 
শ্রীবাস মন্দির হৈল বৈকুধ ভুবণ ॥ 
সব্ধ শান্ত জ্ঞাত সেই ঠাকুর পর্ডিত। 
কব্িলা সকল কাধ্য (বধি ও বোনিত॥ 
দিব্য গন্ধ সহিত সুন্দর বনমাল! 
নিত্যানন্দ হাতে দিয়া ফহিতে লাগিল! 
শুন শুন নিতাাঁননদ এই মালা ধপ। 
বচন পড়িয়া ব্যাস দেবে নমস্কর ॥ 
শাস্ত্র বিধি আছে মালা আপনে সে দিবা। 
ব্যাস তুষ্ট হেলে সব্ফ অভীষ্ট পাইব! ॥ 


গ্রীর আচে ছার । 
যত জনে নিত্যানন্দ করে হয়' হয়। 
(কের বচন পাঠ প্রবোধ না লয় 
কিবা] বলে ধীরে ধীরে বুঝন না যায়। 
মাল! হাতে করি পুনঃ চারি দিকে চায়॥& 
গ্রভূরে ডাকিষা বলে শ্রীবাস উদার । 
না পুজেন ব্যাস এই শ্ীপাদদ তোমার ॥ 
শ্রীবাসের ৰাক্য শুনি শ্রীগৌবসুন্দর। 
ধাইয়। সন্মুথে প্রভু আইল! সত্ব ॥ 
প্রভু বলে নিতভ্যানন্দ শুনহ ব্চন। 
মালা দিয় রুর ঝাট ব্যাসের পুজন॥ 
দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রত বিশ্বস্তর। 
মাল! তুলি দিল তাঁর মন্তক উপর॥ 
টাচর চিকুরে মাল] শোভে অতি ভাল। 
ছয় ভুজ বিশ্বস্তর হুইল ততৎকাল? 
শঙ্খ চক্র গদ। পদ্ম শ্রীহল মৃষল। 
দেখিয়া মুচ্ছিত হইলা নিতাই খিহ্বল ॥ 
ষড়ভুঙ্দ দেখি মৃচ্ছ1 পাইল (নতাই। 
পড়িল! পৃথিবী তলে ধাতু মাত্র নাই ॥ 
ভন্ব পাইলেন সব বৈষ্বের গণ। 
রক্ষ কৃষ রক্ষ কৃষ্ণ করেন ম্মর্ণ ॥ 
হুঙ্কার করেন গ্গন্গাথের লন্দন। 
কক্ষে তালি দিন? ঘন বিশাল গর্জন ॥ 
মৃদ্ছ? গেল নিত্যানন্দ বড়ভুজ দেখিয়।। 
আপনে চৈতন্য তোবে গায় হাত দিয়া॥ 


মধ্যখন্ড | নও 


উঠ উঠ নিত্যানন্দ স্থির কর চিত।. 
লংকীণ্তন শুনহ তোমার সমীহিত ॥ 

যে কীর্তন নিমিত তোমার অবতার । 

সে সোমার দিদ্ধ হৈণ কিবা চাহ আন] 
তোমার নে প্রেম ভক্তি তুমি ভক্তিনন্ন। 
বিনা তুমি দিলে কার ভক্তি নাহ হন্গ॥ 
আপন! সন্ধরি উঠ নিদ্গ জন চাহ। 
বাহার তোযার ইচ্ছ। তাহারে বিলাহ॥ 
তিলান্দেক তোমারে যাহার দ্বেষ বহে । 
ভরজজিলেও দে আমার প্রিয় কতু নহে 


প্সা্‌ এ 


পাইসা চৈতন্য প্রভু প্রভুর বচনে। 
হইলা আনন্দময় যড়কুজ্জ দর্শনে ॥ 

যে অনস্ত হৃদয়ে বৈমেন গৌরচন্ত্র 
সে গ্রভু অবিস্ম্স জান নিত্যানন্দ ॥ 
ছদ ভুজ দৃষ্টি তানে কোন অদ্ৃত। 
অবতার অনুদ্ধপ এ সব কৌতুক ॥ 
বপুনাথ প্রস্থ ধেন পি দান €কল্‌ 
প্রতাক্ষ হইস্বা তাহা দশরথ লইল ॥ 
পে যাদ অডুভ তবে এ হর অছুত। 
শিশ্চন ষে এ সকল কৃষ্ণের কৌতুক ॥ 
শিত্যানন্দ স্ব্ূপের স্বভাব নর্থ! 
ভিলাপ্বেক দাপ্য ভাব নাহিক অন্যণা। 
"ক্ষণের শ্বভাবৰ যে হেন অন্ুক্ষণ। 
মীতার বল্পভ পানা মন প্রাণ ধন। 


৬৭৪ আটচতব্যভাগরত | 


এই মৃত গ্রিত্যানন্দ স্বরূপেম্ন মল। 
চৈতন্য চন্দ্রের দাস্যে প্রীত অন্ুক্ষণ॥ 
বদ্যপিও 'অনস্ত ঈশ্বর নিরাশ্রম্ব। 

কষ্ঠি স্কিতি গ্রলখেব হেতু জগন্ময় ॥ 
দব্ব কৃষি তিরোভাব যে সমরে হয়। 
খন অনন্ত রূপ সত্য বেদে কর।॥ 
তথাপিও শ্রাঅনন্ত দেবের স্বভাঁব। 
(নরবধ প্রেম দান্ত ভাবে অনুরাগ ॥ 
বুগে যুগে প্রতি অবতারে অবতারে ; 
হ্বভাব তাহার দাস্য বুঝহ [বিচারে ॥ 
শ্বলম্মণ অবতাঁরে অনুজ হুহয়া। 
নিরবধি দেবেন অনন্ত দাস্য পাইরা ॥ 
অন্ন পাণি নিদ্রা ছাড়ি শ্রীরাম চবণ। 
সেবিযাও আকাজ্ছা না পুরে অনুক্গণ। 
জোন্ভ হইয়াও বলরাম অবতারে। 
দাস্য যোগ কর না ছাড়িলেন অন্তরে ॥ 
স্বামী করি শর্ষে সে বলেন কৃষ্ণ গ্রতি। 
ভক্তি বিন কথন না! হয় অন্য মতি ॥ 
সেই গ্রহ আগনে অনস্ত মহাশয় । 
নিত্যানন্দ নহাপ্রভু জানহ নিশ্চয় ॥ 
হুহাতে যে নিত)ানন্দ বলরাম প্রতি । 
ভেদ দৃষ্টি হেন করে সেই মৃঢ়মতি | 
স্ব! বিগ্রছের প্রতি অনাদৃব বার। 
বিষ্কু স্থানে অপরাধ সর্বথ! তাহার 
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তথাহি শ্রীরামচন্দ্র বাঁকাং। অজপ্তা লক্ষ্মণং মন্ত্র রামচন্ত 
জপেন্তম |. তগ্য কার্ধ্যং নসিদ্ধেত কল্নকোটি শনৈরপি ॥ 

ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দ্য যদ্যপি কমলা । 

তবু তার স্বভাব চরণ ৫স্বা গেল। ॥ 

সর্ব-শক্তি সমন্বিত শেৰ ভগবান । 

তথাপি ম্থৃতাব ধন্ম সেবা নে তাহান। 

অতএব তাহার যে স্বভাব কাহভে। 

সন্তোষ পায়েন প্রভু সকল হইতে ॥ 

ঈশ্বরের স্বভাব কেবল ভক্ত বশ। 

বিশেষে গরুর বুখে শুনিতে এ বশ? 

স্বভাব কহিতে বিঞু বৈঝ্বের শ্রীত ॥ 

অতএব বেধে কহে শ্তাব চরিত ॥ 

বিষ) বৈষণবের তত্ব যে কহে পুরাণে । 

নেই নত লিখি আমি পুরাণ প্রদাণে। 

নিতানন' স্বর্পের এই বাকা মন। 

চৈতন্য ঈশ্বর মু তার এক ন্দন। 

অহনিশ শ্রীমুখে নাঠিক অন্য কথ! । 

যুগ্ি তার মোর তেহ ঈশ্বর সন্বথা ॥ 

চৈতন্যের সঙ্গে যে মোহারে স্বত্তি করে। 

সেই শে মোহার ভূভ্য পাইবেক মোরে ॥ 

আপনে করিয়াছেন ষড়ভুঙ্ দর্শন। 

তান প্রীতে কহি তান এ সব কথন ॥ 

পরমার্থে নিত্যানন্দ তাহান হদরে। 

দৌহে ঃদৌছা দেখিতে আছেন সুনিশ্চরে ॥ 


৩৭৬ শ্ীচৈতন্য ভাগবত । 


তথাপিহ অবতার অনুরূপ খেল" । 
করেন ঈশ্বর সেবা কে বুঝিবে লীলা ॥ 
দেহ যে স্বীকার প্রহ্নব করবে আপনে । 
ভাহা গার বর্ণে বেদে ভাবত প্রাণে 
যে কন্ করয়ে প্রভু সেই হয় বেদ, 
তাই গাই সর্ব বেদে ছাড়ি সর্ধ ভেদ" 
ভক্তিযোগ বিন ইহা বুঝন না মাছ। 
ভানে জন কত গৌবচন্দ্রের কৃপায় ॥ 
নিত্য শুদ্ভ জ্ঞানবস্ত বেঞ্চব সকল। 
তবে যে কলহ দেখ সব কুতৃহল ॥ 
ইহা না বুঝিয়। কোন কোন বুদ্ধি নাশ। 
ক বন্দে আন নিন্দে যাইবেক নাশ ॥ 
৬থাতি নারদীরে। অভ্যর্চ্বিত্ব। প্রতিনাঁসুবিকু" 
(নপান্জনে সর্ধগতং তমেব। 


অত্যর্চপাদোহি দ্বিজস্য দুদ্ধিপ্রহৃতবাজ্ঞে। নবকং 
প্রযাতি ॥ 


বেষব হিংসার কথ] সে থাকুক দৃনে। 
সহজে জীবের যে অধমে পীড়া কবে 
বিষণ পুজিয়াও বে পুজাব পীড়। করে) 
পৃজাও নিক্ষলে বান্ধ আর ছুঃখে মরে | 
সর্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণ শা জানিরা। 
বিষণ পুজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া ॥ 
এক হস্তে যেন বিপ্র চরণ পাখালে। 
আর হস্তে ঢেল। মারে মাথার কপালে ॥ 
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এ সব লোকের কি কুশল কোন ক্ষণে । 
হইয়াছে হইবেক বুঝ ভাবি মনে। 
যত পাপ হয় প্রজা জনেরে হিংগিলে। 
তার শত গুণ হয় €বঞ্চব নিন্দিলে ॥ 
শ্রদ্ধা! করি মুদ্তি পুলে ভক্ত না আদরে । 
মুর্খ নীচ পতিতেরে দসা নাহি করে॥ 
এক অবতার ভজে না ভজয়ে আর। 
কুষ্ণ রখুনাথে করে ভেদ ব্যবহার ॥ 
বলরাম শিব প্রতি প্রীতি নাহি করে। 
ভক্তাধম শাস্ত্রে কহে এ সব জনেরে॥ 
তথাহি। অষ্ঠরামেব হরয়ে পৃজাং যঃ শ্রন্ধয়েহতে । 
ন্ততন্তক্তেযু চান্তেযু সভক্তঃ প্রাকৃত স্থৃতঃ ॥ 
প্রসঙ্গে কহি বে ভক্তাধমের লক্ষণ। 
পুর্ণ পা নিত্যানন্দ ষড়ভুজ দর্শন ॥ 
এই নিত্যানন্দের ষড়ভূর্জ দরশন। 
ইহ! যে শুনরে তার বন্ধ বিমোচন ॥ 
বাহা পাই নিত্যানন্দ করেন ক্রনন। 
মহ নদী বহে ছুই কমল নয়ন ॥ 
সব। প্রতি মহ] প্রভু বলিলা বচন। 
পুর্ণ হৈল ব্যান পুজা করহ কীর্ডণ ॥ 
পাইয়। প্রভুর আজ্ঞা! সবে আনন্দিত। 
চৌদিকে উঠিল কৃষ্ণ ধ্বনি আচম্বিত ॥ 
নিত্যানদ্দ গৌরচন্ত্র নাচে এক ঠাঞ্ডজে। 


মহামত্ত ছুই ভাই কার বাহ নাই॥ 


৩৭৮ জ্ীচেতন্যভাগবত। 


সকল বৈষ্ব হৈল। আনন্দে বিহ্বল । 
ব্যাস পুজা মহোত্সব মহা! কুতৃহল ॥ 
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ গড়ি যায়। 
সবাই চরণ ধরে যে যাহার পায়॥ 
চৈতন্য প্রভুর মাতা জগতের আই। 
নিভৃতে বসিয়। বুদ দেখেন তথাই ॥ 
বিশ্বস্তর নিত্যানন্দ দেখেন যখনে । 
হুই জন মোর পুত্র হেন বাসে মলে॥ 
ব্যাস পূজা মহোৎসব পরম উদার। 
অনন্ত প্রভু সে পারে ইহা বর্ণিবার ॥ 
ুত্র করি কহি কিছু চৈতন্য চবিত। 
যে তে মতে কৃষ্ণ গাইলেই হয় হিত॥ 
দিন অবশেষ হৈল বাস পুজ। রঙ্গে। 
নাচেন বৈষ্ণবগণ বিশ্বস্তর সঙ্গে ॥ 
পরম আনশো মত্ত ভাগবতগণ। 

হা কৃষ্ণ বলিয়! মবে করেন ক্রন্দন ॥ 
এই মতে নিত ভক্তিফোগ প্রকাশিয়!। 
স্থির হৈল! বিশ্বস্তর সব্বগণ ল.ঞ ॥ 
ঠাকুর পণ্ডিত প্রতি বলে বিশ্বস্তর | 
ব্যামের নৈবেদ্য মব আনহ সত্ব ॥ 
ভতক্ষণে আনিলেন সর্ব উপহার । 
আপনেই প্রভ্‌ হস্তে দিলেন সরার ॥ 
প্রভুর হস্তের দ্রব্য পাই ততক্ষপ। 
ক্সানন্দে ভোদ্ন করে ভাগ্ঝতগণ ॥ 


মধ্যথগ্ড । ৩৭৪ 


যতেক আছিল সেই বাড়ির ভিতরে 
সবারে ভাকিক়। প্রভু দিল নিল করে।॥ 
ব্রঙ্গাদি পাইয় ষাহ1 ভাগ্য হেন মানে । 
তাহা পায় বৈষ্বের দাপ দাসীগণে ॥ 
এ সব কৌতুক যত শ্রীবাসের ঘরে। 
এতেক শ্রীবাস তাগ্য কে বলিতে পাবে॥ 
এই মত নান দিনে নানা সে কৌতুকে। 
নবদ্বীপে হয় নাহি জানে সর্ধ লোকে ॥ 
কৃষ্ণ চৈতন্ত নিত্যানন্দ চন্দ্র জান। 
বৃন্বাবন দাস তছু পদ-যুগে গান॥ 
ইতি শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে মধ্যথণ্ডে ব্যাসপুজা 
নাম পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥ 


চা 


জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণ চৈতন্ত চন্দ্রো! 
জয়তি জয়তি কীর্তিস্তস্য নিত্য পবিত্রা | 
জয়তি জয়তি ভূত্যস্তপ্য বিশ্বেশমূর্তে 
জর্মতি জয়তি ভূত্যন্তস্য সর্ব প্রিক়্াণাং। 
জয় জয় জগত জীবন গৌরচন্জ। 

দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদঘ্ন্দ £ 

জয় জয় জগৎ মঙ্গল বিশ্বস্তর । 

জয় জয় জয় গৌরচন্দ্রের কিন্কর॥ 

জয় আীপরমানন্দম পুরীর বীবন। 

জয় দামোদর স্বরধপের প্রাণ ধন॥ 


৩৮৬ শ্রীচৈতন্য তাঁগবত 1 


জয় রূপ সনাতন শ্রির মহাশয় । 
জয় জগদীশ গোপীনাথের হৃদয় ॥ 
জয় জয় দ্বারপাল গোবিন্দের নাথ। 
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥ 
হেন মতে নিত্যানন্দ সঙ্গে গৌরচন্ত্র। 
ভক্তগণ লৈয়। করে সংকীর্তন রঙ্গ ॥ 
এখন শুনহ অদ্বৈতের আগমন । 
মধ্য থণ্ডে ষে মতে হইল দরশন ॥ 
এক দিন মহাপ্রভু ঈশ্বর আবেশে । 
রামাইরে আজ্ঞা করিলেন পূর্ণ রসে॥ 
চলহ রামাই তুমি অদ্বৈতের বাস। 
তার স্থানে কহ গিরা আমার প্রকাশ ॥ 
যার লাগি করিল! বিস্তর আরাধন । 

' যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন ॥ 
যার লাগি করিল! বিস্তর উপবাস। 
সে প্রভু তোমাত্র আসি হইল! প্রকাশ ॥ 
ভক্তি যোগ বিলাইতে তার আগমন। 
আপনে আসিয়া ঝাট কর বিবর্তন ॥ 
নির্জনে কহিও নিত্যানন্দ আগমন। 
যে কিছু দেখিল তারে কৃহিও কথন ॥ 
আমার পুজার সর্ব উপহার লঞ্া। 
ঝাট আসিবারে বল সস্ত্রীক হইয়া ॥ 
শ্রীবাদ অন রাম আজ্ঞা শিরে ধরি। 
সেই ক্ষণে চলিল! সঙরি হরি হরি॥ 


মধ্যথণ্ড। ৩৯৮১ 


মানন্দে বিহ্বল পথ না জানে রামাউ। 
শ্রীচৈতন্য আজ্ঞা লই গেল! সেই ঠাই 1 
আচার্োরে 'নমস্করি রামাই পণ্ডিত? 
কহিতে না পারে কথা আঁনান্দ পৃথিত ॥ 
সর্ধজ্ঞ অদ্বৈত ভক্তিযোগের গ্রভাবে। 
আহল প্রহর আজ্ঞা জানিকাছে আগে? 
পামাই দেখিয়। হানি বলেন বচন। 

বুঝি আজ্ঞা হেল আম। নিবার কারণ 
করযোড় করি বলে বাঁমাই পঙ্ডিত। 

সকল জানিয়া আছ চলহ ত্বরিত ॥ 

আনমনে বিহ্বল ভঞ1 আচার্য গোসাঞ্ি। 
হেন নাহ জানে আছে দেহ কোন ঠাঞ্জি॥ 
কে বুঝতে অতদ্বতের চরিত্র গহন । 
জানিযঘাও নানা মত করে কথন ॥ 
কোথা, বা গোপাঞ্ি। আইল মানুষ ভিতরে । 
কোন শাস্তে বলে নদীয়ার অবতরে॥ 
গোর ভক্তি অধ্যাত্ম বৈরাগ্য জ্ঞান মোর ॥ 
নকল জানয়ে শ্রীনিবাম ভাই তোর ॥ 
অন্ধৈতের চরিত রানাই তাল লানে। 

উত্তর না করে কিছু হাসে মনে মনে॥ 
এই বত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ । 

সুকৃততির ভাল হুক্কৃতির কাধ্য বাদ ।॥ 

পুনঃ বলে' কহ কহ রামাই পঞ্ডিত। 

কি কারণে তোমার গমন আচম্বিত ॥ 


৩৮ .. আটচতন্যভাগবত। 


বুঝিলেন আচার্য হইল] শাস্তচিভ। 

তথন কান্দিয়া কহে বামাই প(গুত ॥ 
বার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন 

ঘার লাগি করিল বিস্তর আরাধন ॥ 
যাঁর লাগি করিল! বিস্তব উপবাস। 

সে প্রন তোমার আমি হইল! প্রকাশ । 
ভক্তিবোগ বিলাইত্ে তার আগমন। 
তোমারে সে আজ্ঞ। করিবারে বিবর্তন ॥ 
ধড়ক্ষ পুজার বিধি যোগ্য সর্জ লঞ্া। 
প্রভুর আজ্ঞা চল্‌ সন্ত্রীক হইয়।॥ 
নিত্যানন্ব স্বরপের হৈল আগমন । 
প্রভুর দ্বিতীয় দেহ ভোঁমাক্র জীবন | 
তুমি সে জানহ তারে মুঞ্ি কি কহিমু। 
ভাগা থাকে মোর তবে একত্র দেখিস ॥ 
বামাইর মুখে যবে এতেক শুনিলা।, 
তথনে তুলিরা বাছ কান্দিতে লাশিনা॥ 
কান্দয়া হইলা মুচ্ছণ আনন্দ সহিত । 
দেখিয়া সকল গণ হইল! বিস্মিত | 
্ষণেকে পাইয়া বাহা করয়ে হৃষ্কার | 
আনিলৌোখ বলি প্রভূ আপনার ॥ 

মোর লাগি প্রভু আইলা বৈকুঞ্ ছাড়িয়া । 
এত বলি কান্দে পুনঃ ভূমেতে পড়িয়া ॥ 
অদ্বৈত গৃহিনী পতিত্রত্বা জগন্মাভ1। 
প্রভুর প্রকাশ শুনি কান্দে আনন্দিত ॥ 


মধ্াযবণড। ৩৮৩ 
অদ্ৈতের তনয় অচ্যুতানন্দ নাঁম। 
গরম বালক দেহ কান্দে অবিরাম 
কান্দেন অদ্বৈত পত্ী পুভের সহিভ। 
অন্রচর ঘব €রড়ি কাদে চার ভিত॥ 
কেবা কোন দিগে কাদে নারী পরাপর। 
কুষ্ গ্রেম-দন্ হৈন অদ্বৈতেন্ ঘর ॥ 
স্থির হন অদ্বেত হইতে নারে স্থির । 
ভাবাবেশে নিরবধি দোলার শরীর ॥ 
রামাইরে বলে প্রহু কি বলিলা মোরে। 
পামাই বলেন ঝাট চলিবার তরে॥ 
অ?্দ্বত বলমষে শুন রামাই পণ্ডিত। 
মোর প্রভু হয় তবে মোহার প্রভীত॥ 
আপন এশ্বম্য বদি মোহারে €দখান। 
শীর্ণ তুলি দেই যোহার মাথাস্ব ॥ 
তৰে মে জানদু মোর হয় প্রাণনায। 
সত্য সত্য এই মুঞ্ি কহিল তোমাত ॥ 
রামাই বলেন প্রভু মুঞ্চি কি কহিনু। 
বদি মোর ভাগ্য থাকে নয়নে দেখিমু | 
বে তোমার ইচ্ছ! প্রভূ সেই সে তাহান। 
তোমার নিমিত্ত প্রভু এই অবকারু॥ 
হুইলা অধদ্বত তুষ্ট রংমের বচনে। 
শুভ যাত্রা উদ্যোগ করিলা ততক্ষণে ॥ 
পীরে বলিল। ঝাঁট হও সাবধান। 
লাইয় পুজার নঞ্জ চল্‌ আওয়ান ॥ 


৩৮৪ শ্রীচৈতন্য ভাগবত 


পতিব্রতা সেই চৈতন্যের তত্ব জানে। 
গন্থ মাল্য ধৃপ বস্ত্র অশেষ বিধানে ॥ 
ক্ষীর দধি সর ননী কর্পুর তাখ্খুল। 
৪ইয়া চলিলা যত সব অনুকূল ॥ 
স্পত্বীকে চলিলা অদ্বৈত মহাপ্রভু । 
রামেরে নিষেধে ইহা" না কহিবা কু! 
ন! আহলা আচাধ্য তুমি বলিব! বচন। 
দেখ মোরে প্রত তবে কি বগে তখন ॥ 
গুপ্তে থাকো মুঝ্জি নন্দন আ'চার্যোর ঘরে । 
না আইল বলি ভুমি করিবা গোচরে ! 
সবাব হৃদরে বৈসে প্রভূ বিশ্বন্তর। 
অদ্বেত সঙ্ক্ন চিত্তে হইল গোঁচর ॥ 
আচার্ষে।র আগঘন জানিয়া আপনে | 
ঠাকুর পণ্ডিত গৃহে চলিলা তখনে॥ 
প্রপ্প ঘন চৈতন্তের নিজ্জ ভক্তগণ । 
প্রভুর ইচ্ছায় সব মিলিলা তখন । 
'আবেশিত চিন প্রভুর সবাই বুঝিন্ব। 
নশঙ্কে আছেন সবে নীরব হই! 

তস্কার করুরে প্রভু ত্রিদশের রাদ্ধ। 

উঠ্ভিয়া বসিল। প্রভু বিদ্ুর খরায় ॥ 

নাড়া আইদে লাড়। আহনে বলে বার বার। 
নাড়া চাহে মোর ঠাকুপালি দেখিবার 
নিত্যানন্দ দানে নব প্রতুর ইঞ্জিত। 
বুবস্কা নম্তকে ছত্র ধরিলা তরিত ॥ 


নধ্যখও । চু 


সদাধর বুঝি দেই কপূর্র তাঁঘুল। 

সর্ঘ জনে করে দেবা যেন অনুকূল ॥ 
কেহ পড়ে স্তি কেহ কোন সেবা করে। 
হেনই সময়ে আসি রামাই গোচরে ॥ 
নাহি কহিতেই প্রতু বলে রামাইরে। 
মোরে পরীক্ষিতে নাড়া পাঠাইল তোরে ॥ 
নাড়। আইসে বলি প্রভু মস্তক ঢুলায়। 
জাঁনিয়াও মোরে নাড়া চালয়ে সদায় ॥ 
এথাই রহিল! নন্নাচার্য্যের ঘরে | 

মোরে পরীক্ষিতে নাঁড়া পাঠাই তোরে ॥ 
আন গিয়া শীন্ব তুমি হেখাই তাহানে। 
প্রসন্ন শ্াীযুখে আমি বলিল আপনে ॥ 
আনন্দে চলিল৷ পুনঃ রামাই পণ্ডিত। 
সকল অদ্বৈত স্থানে করিল! বিদিত ॥ 
শুনিয়া আনন্দে ভাসে অদ্বৈত আচার্য 
আইলা প্রভুর স্থানে সিদ্ধ হৈল কাধ্য ॥ 
দূরে থাকি দণ্ডবৎ করিতে করিতে । 
স্ত্রীকে আইসে জ্বব পড়িতে পড়িতে! 
পাইয়া নির্ভয় পদ আইল সম্মুখে ॥ 
নিখিল ব্রহ্গাণ্ডে অপরূপ বেশ ধেখে। 
শ্রীরাগঃ ।--জিনিক। কন্দপ্প কোটি লাবণা সুন্দর | 
জ্যোতির্ময় কনক সুন্দর কলেবর ॥ 

প্রসন্ন বদন কোটি চক্রের ঠাকুর। 
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর! 


৩৮৬ শ্রীচৈতনায ভাগবত । 


ছুই বাহু কোটি কনকের স্তস্ত বিবি) 
তহি দিবা আভরপ রত্বের খিচনি ॥ 
শ্বীবংদ কৌস্তভ মহামণি শোভে বক্ষে । 
মকর কুগুল বৈঙয়স্তী মালা দেখে ॥ 
কোটি মৃহ। কুর্ধ্য যিনি তেজে নাহি অন্ত। 
পাদপল্পে হেমছত্র ধরয়ে অনস্ত ॥ 

কিবা! নথ কিবা মণি না পাৰি চিনিতে। 
ত্িভঙ্ষে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে ॥ 
কিব। প্রভু কিব| গণ কিবা অলঙ্কার। 
জ্যোতির্ময় বহি কিছু নাহি দেখে আর॥ 
দেখ পড়িয়াছে চারি পঞ্চ ছয় মুখ । 
মহ ভয়ে স্ততি করে নারদাদি শুক ॥ 
নকর বাহন বুথ এক বরাজনা। 

দও পরণাষে আছে হেন গঙ্গ। সমা ॥ 
তবে দেখে স্ততি করে সহআ বদন। 
চার দিগে দেখে জ্যোতির্দ্য় দেবগণ॥ 
উলটিয়। চাহে নিজ চরণের ওলে। 
সহশ্র সহশ্র দেব পড়ি ক্ষ্চ বলে? 

যে পুজার সময়ে যে দেব ধ্যান করে। 
তাই দেখ চারিদিগে চরণের তলে ॥ 
দেখিয। সম্ভমে দও গরণাম ছাড়ি । 
উঠিল! অন্বৈত অদ্ভুত দেখি বড়ি॥ 

দেখে সহজ্র ফণাধর মহ নাগগণ। 
উদ্ধবাহ ত্বতি করে তুলি সব ফুখ॥ 


মধাধ্ 


স্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্যক়থ। 
গজ হংস অশ্থে নিরোধিল বাযুপথ॥ 
কোটি কোটি নাগ বধু সজল নয়নে। 
কৃষ্ণ বলি ম্বতি করে দেথে বিদ্যমানে ॥ 
ক্ষিতি অন্তরীক্ষ স্থান নাছি অবকাশে। 
দেখে পড়িয়াছে মহ! ধবিগণ পাশে ॥ 
গহ। ঠাকুরাল দেখি পাইল সংভ্রম। 
পতি পত্বী কিছু বলিবারে নাহি ক্ষম॥ 
পরম সদয় মতি প্রভূ বিশ্বস্তর । 
চাহিয়! অদ্বৈত প্রতি করিল উত্তর ॥ 
(তামার সংকল্প লাগি অবতীর্ণ আমি। 
বিস্তর আমার আরাধন| কৈলে তুমি ॥ 
শুইরা আছিনু ক্ষীর সাগর ভিতরে। 
নিদ্রা তঙ্গ হইল মোর তোমার হস্কারে ॥ 
দেখিয়া জীবের ছুঃখ না পারি সহিতে । 
আমারে আনিলে সব জীব উদ্ধারিতে ॥ 
যতেক দেখিলে চতুদ্দিগে মোর গণ। 
সবার হইল জন্ম তোমার কারণ॥ 
যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে। 
তোম। হতে তাহ! দেখিবেক সব জনে ॥ 
রামকিরি রাগঃ ॥ 
এতেক প্রশ্রয় ৰাক্য প্রতৃর শুনিয়া । 
উর্ধবাহু করি কান্দে নন্ত্রীক হইয়া॥ 


৮৮ শ্রীচৈতন্য ভাগবত | 


আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ। 
আদি সে সফল কৈল যত অভিলাম। 
আলি মোর জন্ম কর্ম সকণ সফল। 
সাক্ষাতে দেখি তোর চরণ যুগল॥ 
ঘোষে মাত্র চারি বেদে যারে নাহি দেখে 
হেন তুমি মোর লাগি হৈল! পরতেকে ॥ 
মোর কিছু শক্তি নাহ তোমার করুণ। । 
তোম। বহি জীব উন্ধারিবে কোন অন।॥ 
বলিতে ঝলিতে প্রেমে ভাসেন আচার্য । 
প্রভু বলে তোমার পুজার কর কার্য ॥ 
পাইয়! প্রভুর আজ্ঞা পরম হরিষে। 
চৈতন্য চরণ পুজে অশেষ বিশেষে ॥ 
প্রথমে চরণ ধুই স্থ্বাসিত জলে। 

শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্ধে ঢালে ॥ 
চন্মনে ডুবাই দিব্য তুননী মুগ্জরী। 
অর্থের সহিত দিল চরণ উপরি ॥ 

গন্ধ পুষ্প ধুপ দীপ পঞ্চ উপচার। 

পুজা করে প্রেম জলে বহে মহা ধার ! 
পঞ্চশিখা জলি পুনঃ করে বদ্ধাপন]। 
শেষে জয় জয় ধ্বনি করয়ে ঘোষণা ॥ 
করিয়] চরণ পুজা যোড়শোপচারে | 
আর বার বস্ত্র দিল মাল্য অলঙ্কারে॥ 
শাস্ত্র দৃষ্টে পুর্জা; করি পটল বিধানে । 
এই শোক পড়ি করে ঘ্ড পরগাষে॥ 


রধাধও। খন 


তথাহি। নমে। ব্রহ্ষণ্য দেবার গোত্রাঙ্গণ হিতাস্ 5। 
জগদ্িতাঁর় ক্ষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ 
এই শোক পড়ি আগে নমস্কার করি। 
শেষে স্তি করে নানা শান্ত অন্ুসারি ॥ 
জয় জয় সর্ব প্রাণনাথ বিশ্বস্তর। 
জয় জয় গৌরচন্ত্র করুণা সাগর ॥ 
জয় জয় ভকত বচন সত্য কারী। 
জয় জয় মহাপ্রভু মহা অবতারি ॥ 
জয় জয় পিন্ধু সুতা রূপ মনোরম। 
জয় জয় শ্রীবত্স কৌস্তভ বিভূবণ ॥ 
জর জয় হরে কৃষ্জ মন্ত্রের প্রকাশ । 
জয় জয় নিল ভক্তি গ্রহণ বিলাস ॥ 
জয় জয় মহাপ্রভু অনস্ত শয়ন। 
জয় জয় জয় সর্ধ জীবের শরণ ॥ 
তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি নারারণ। 
তুমি মৎস্য তুমি কুন্ম তুমি সনাতন ॥ 
তুমি সে বরাহ গ্রভু তুমি সে বামন। 
তুমি কর যুগেযুগে দেবের পালন॥ 
তুমি রক্ষ কুল হস্তা জানকী জীবন। 
তুমি প্রভু বরদাতা অহল্যা যোচন ॥ 
তুমি সে প্রন্থাদ লাগি কৈলে অবতার। 
হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ নাম যার ॥ 
সর্ধবদেব চুড়ামিণি তুমি দ্বিদা। 
তুমি সে ভোজন কর নীলাচল মাঝ ॥ 


৬)% শ্রচৈতন্য ভাগবত । 


তোমারে সে" চারি বেদে বুলে অস্বেষিয। ॥ 
তুমি এথা৷ আদি রহিয়াছ লুকাইস্!॥ 
লুকাইতে বড় প্রভু তুমি মহাবীর। 
ভক্ত জনে তোমা! ধরি করয়ে বা'হর ॥ 
সংকীর্তন আরস্তে তোমার অবতারু। 
অনস্ত ব্রন্মাণ্ডে তোমা বই নাহি আর॥ 
এই তোর ছুই খান চরণ কমল। 
ইহার সে রসে গৌরী শঙ্কর বিহ্বল॥ 
এই নে চরণ রমা সেবে এক মনে । 
ইহার সে যশ গায় সহত্র বদনে॥ 

এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে স্দায়। 
শ্রুতি স্থৃতি পুরাণে ইহার যশ গায়॥ 
সত্য লোক আক্রামল এই সে চরণে। 
বলি-শির ধন্য হেল ইহার অর্পণে ॥ 
এই লে চরণ হৈতে গঙ্গা অবতার । 
শঙ্কর ধরিল শিরে ম্হাবেগ যার ॥ 
কোটি বৃহস্পতি ছিনি অন্বেতের বুদ্ধি। 
ভাল মতে জানে দেই চৈতনে)র শুদ্ধি॥ 
বর্ণিতে চরণ ভাসে নয়নের জলে। 
পড়িল। দীর্ঘপ হই চরণের তলে । 
সর্বভূত অন্তর্যামী শ্রুগৌরাগ্গ রায় | 
চরণ তুলিয়। দিল অদ্বৈত মাথান্ব॥ 
চরণ অপূর্ণ শিরে করিল যখন। 

স্‌ অয় মহাধ্ব হইল তখন॥ 


যধ্যখন্ঠ ওই 


অপূর্ব দেখিয্ব। সবে হুইল] বিহ্বল 
হরি হরি বলি সবে করে কোলাহল ॥ 
গড়া গড়ি যায় কেহ মাল সাট মারে। 
কার গল! ধরি কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ 
সন্ত্রীকে অদ্বৈত ৈল। পুর্ণ মনোরথ । 
পাইয়। চরণ শিরে পুর্ব অভিমত ॥ 
অদ্বৈতেরে আজ্ঞা কৈল! প্রভূ বিশ্বর্তর | 
আবে নাড়া আমার কীর্তনে নৃতা কর॥ 
পাইয়! গ্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত গোমাঞ্চি। 
নানা ভক্তিযোগে নৃত) করে সেই ঠাঞ্ি॥ 
উঠিল কীর্তন ধ্বনি অতি মনোহর। 
নাচেন অদ্বৈত গৌরচন্দ্রের গোচর ॥ 
ক্ষণে বা বিশাল নাচে ক্ষণে বা মধুর । 
ক্ষণে ব1 দশনে তৃণ করয়ে প্রচুর ॥ 

ক্ষণে ঘুরে উঠে ক্ষণে পড়ি গড়ি বান । 
ক্ষণে ঘনশ্বাস ছাড়ি ক্ষণে মুচ্ছ? পায় ॥ 
যে কীর্তন যখন শুনয়ে সেই হয়। 

এক ভাবে স্থির নহে আনন্দে নাচয় ॥ 
অবশেষে আমন সবে রহে দান)ভাবে। 
বুঝন না যায় সেই আঁচিন্ত্য প্রভাবে॥ 
যাইয়। ধাইয়া। যার ঠাকুরের পাশে। 
নিত্যানন দেখিয়! ভ্রকুট করি হাসে॥ 
হাসি বলে ভাল হেল 'মাইল1 নিতাই। 
এভদ্িন তোমার লাগাপি নাছি পাই ॥ 


৬৯ই ভ্ীচৈতন্য তাগবত। 


যাইবে কোথায় আজি রাখিমু বান্ধিয়1। 
ক্ষণে বলে প্রভু ক্ষণে বলে মাতালিয়। ॥ 
অদ্বৈত চরিত্রে হাসে নিত্যানন্দ রায় | 
এক মূর্তি ছুই .ভাগ কৃষ্ণের লীলায় ॥ 
পুর্বে বলিয়াছি নিত্যানন্দ নানারপে ॥ 
চৈতন্যের দেবা করে অশেষ কৌতুকে ॥ 
কোন রূপে কহে কোন রূপে করে ধ্যান। 
কোন রূপে ছত্র শব্যা কোন রূপে গান ॥ 
নিত্যানন্দ অদ্বৈত অভেদ করি জান। 
এই অবতাঁরে জানে যত ভাগ্যবান ॥ 
যে কিছু কলহ লীলা দেখহ দোহার । 
সে সব অচিস্ত্য রঙ্গ ঈশ্বর ব্যভার ॥ 
মে না বুঝে বেদের কলহ পক্ষ ধরে। 
এক বন্দে আর নিন্দে তেই গুন মরে ॥ 
অছেতের নৃত্য দেখি বৈষ্বব সকল। 
আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল1 বিহ্বল ॥ 
হইল প্রভুর আজ্ঞা রহিবার তরে । 
ততক্ষণে রহিলেন আজ্ঞা করি শিরে॥ 
আপন গলার মালা অদ্বেতেরে দিয়া। 
ৰর মাগ বর মাগ বলেন হাসিয়া। 
শুঁনয়া অদ্বৈত কিছু মা করে উত্তর । 
মাগ মাগ পুনঃ পুনঃ বলে বিশ্বস্তর ॥ 
অদ্বৈত বলয়ে আর কি মাগিমু 'বর। 
যে বর চাহি তাহ পাইন নকল॥ 


মধ্যঘস্ড। তাত 


তোমারে সাক্ষাৎ করি আপনে নাচিলৌ। 
চিত্তের অভীষ্ট যত সকল পাইলে! ॥ 

কি চাহিমু প্রভু কিবা শেষ আছে আর। 
সাক্ষাতে দেখিনু প্রভূ তোর অবতার ॥ 
কি চাহিমু কিব! নাহি জানহ আপনে । 
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য দরশনে ॥ 
মাথা টুলাইয়া প্রভু বলে বিশ্বস্ত | 
তোমার নিমিত্তে এই হইল গোচর ॥ 
ঘরে ঘরে করিমু কীর্তন পরচার । 

মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার ॥ 
ত্রঙ্গা শিব নারদাদি যারে তপ করে । 
হেন ভক্ত খিলাইযু বলিন্থু তোমারে ॥ 
অদ্বৈত বলদ্দে যদি ভক্তি বিলাইব|1। 
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্ধেরে দে দিবা॥ 
বিদ্যা ধন কুল আদি তপস্যার মদে। 
তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জন বাধে॥ 
সে পাপিঠ সব দেখি যরুক পুড়িয়া। 
আচগাল নাঢচুক তোর নাম গুণ লৈয়া॥ 
অদ্বৈতের বাক্য শুনি করিল! হুঙ্কার | 
প্রভু বলে সত্য যে তোমার অঙ্গীকার ॥ 
এই সব বাক্যে সাক্ষী সকল সংসার । 
মূর্খ নীচ প্রতি পা হইল তাহার ॥ 
চত্ালাদি 'নাচয়ে প্রত গুণ গানে ॥ 

ভই নিশ্র চক্রবর্তী সবে নিন্ম! জানে ॥ 


৬১৪ প্রীটচতনা তাগবত | 


প্রস্থ পড়ি মুখ মুড়ি কার বুদ্ধি নাশ। 
নিত্যাননদ নিন্দা করে যাইবেক নাশ ॥ 
অই্বৈতের বলে প্রেম পাইল জগতে । 
এ সকল কথ! কহি মধ্যখণ্ড হৈতে॥ 
চৈতন্যে অদ্বৈতে ধত হৈল প্রেম কথ! 
সকল জানেন সরম্বতী অগন্মাতা ॥ 

সেই ভগবতী সর্ব জনের জিহ্বায়। 
অনস্ত হইয়া চৈতন্যের যশ গায়॥ 

সর্ধ বৈষ্বের পায়ে মোর নমস্কার। 
ইথে অপরাধ কিছু নক আমার ॥ 
সন্ত্রীকে আনন্দ হৈলা আচার্য্য গোসাঞ্ি। 
অভিমত পাই রহিলেন সেই ঠাঞ্জি ॥ 
আকষ্চচৈতন্ত নিত্যানন্দ টাদ জান। 
বৃন্দাবন দাস তছ়ু পদযুগে গান॥ 
ইতি শ্রীচেতন্য ভাগবতে মধ্যথণ্ডে শ্রীনদ্বেত 

মিলনং যষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬| 

মাঁচেরে চৈতন্য শুণনিধি। 

অসাধনে চিস্তামণি হাতে দিল বিধি॥ ফ॥ 
অয় জয় ভ্রীগৌরসুন্দর সর্ব প্রাণ । 

জয় মিত্যানন্দ অদ্বৈতের প্রেম্ধাম ॥ 
জয় প্রীজগদানন্ন শ্রীগর্ভ জীবন। 

জয় পুশগুরীক বিদ্যানিধি প্রাণধন ॥ 

অয় জগদীশ গোপীনাথের ইশ্বর । 

জয় হউক যত গৌরচন্ত্র অনুচর ॥ 


মধাথঞ । ১৯৫ 


ছেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ রায় । 
নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গ করনে সদান্ব। 
অদ্বৈত লইয়া! সব বৈষ্ব মণ্ডল । 

মহা নৃত্য গীত করে কৃষ্ণ কোলাহল ॥ 
নিত্যানন্দ রছিলেন বাসের ঘবে। 
নিরস্তর রাল্যভাব আর নাহি স্করে।॥ 
আপনি তুলিয়া হাতে ভাত, নাহি থায়। 
পুর প্রায় করি অগ্র মালিনী যোগায় ॥ 
এবে শুনহ বিদ্যানিধির আগমন। 
পুগরীক নাম শ্রীরুঞ্চের প্রিয়তম ॥ 
প্রাচ্য ভূমি চাটিগ্রাম ধন্ত করিবারে । 
তথা তানে অবতীর্ণ করিল ঈশ্বরে ॥ 
নবদ্বীপে করিলেন ঈশ্বর প্রকাশ। 
বিদ্যালিধি না দেখিয়। ছাড়ে প্রভু শ্বান॥ 
নৃত্য করি উঠিয়। বসিল। গৌর রায়। 
পুগুরীক বাপ বলি কান্দে ভদ্ধরায় ॥ 
পুগুরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে । 
কবে তোম! দেখিব আরে রে বাপরে ॥ 
হেন চৈতন্যের প্রিয়পান্র বিদ্যানিধি | 
হেন সব ভক্ত প্রকাশ্লিল গৌর নিধি ॥ 
প্রভূ যে ক্রশশন করে তান নাম লইয়।। 
ভক্ত সর কেহ কিছু ন! বুঝেন ইছা'॥ 
সবে বলে পুগুবীক বলেন রুষ্ণেনে। 
বিধ্যানিধি নাম গুনি সবেই বিচারে । 


৩৯৬ শ্রীচেতন্য ভাগবত ।. 


কোন শ্রিয় ভক্ত ইহা? সবে বুঝিলেন। 
বাহ্য ছৈলে প্রভূ হ্থানে সবে বলিলেন ॥ 
কোন তক্ত লাগি প্রত করহ ক্রন্দন ॥ 
সত্য আম! সব! প্রতি করহ কথন । 
আম! সবার ভাগ্য হউক তানে জানি। 
তাঁর জন্ম কর্ম কোথা কহ প্রভু শুনি ॥ 
গ্রভৃূ বলে তোমর। সকলে ভাগ্যৰান। 
শুনিতে হইল ইচ্ছা তাহার আখ্যান ॥ 
পরম অদ্ভুত তার সকল চরিত্র। 

তার নাম শ্রবণেও সংসার পবিত্র ॥ 
বিষয়ীর প্রায় তার পরিচ্ছদ সৰ। 
চিনিতে না! পারে কেহ তিহো যে বৈষ্ণৰ ॥ 
চটগ্রামে জন্ম বিপ্র পরম পঙ্িত॥ 
পরম হ্বধন্ম সর্ব লোক অপেক্ষিত। 
কৃষ্চতক্তি সিন্ধু মাঝে ভাসে নিরন্তর । 
অশ্রু কম্প পুলক বেষ্টিত কলেবর ॥ 
গঙ্গান্গান না! করেন পাদম্পর্শ [ভয়ে । 
গঙ্গ। দরশল করে নিশার সময়ে ॥ 
গঙ্গাতে ষে সব লোক করে অনাচার। 
কলোল দত্তধাবন কেশ সংস্কার ॥ 

এ সকল দেখিয়। পায়েন মনে ব্যথা । 
এতেকে দেখেন গঙ্গা নিশায় সর্ব ॥ 
বিচিত্র বিশ্বাস আর এক গুন তান। 
দ্বেবাঁচ্চন পুর্বে করে গঙ্গাজল পান॥ 


মধ্যথণ্ড। 23৭ 


তবে মনে করেন পূজা! আদি নিত্য কর্মু। 
ইহা! সর্ব পণ্ডিতেরে বুঝায়েন বর্ধন ॥ 
চাটিগ্রামে আছেন এথায়ও বাড়ি আছে। 
আমিবেন সংপ্রতি দেখিৰা কিছু পাছে॥ 
তারে শীত্র কেহই চিনিতে না পারিবা । 
দেখিলে বিষষ়ী জ্ঞান যাত্র সে করিবা॥ 
তারে ন। দেখিয়া আমি স্বাস্তি নাহি পাই। 
সবে তারে আকর্ষিয়। আনহ এখাই ॥ 
কহি তার কথা প্রভু আবিষ্ট হইল! । 
পুগডরীক বাপ বলি কান্দিতে লাগিল] ॥ 
মহ! উচ্চৈঃস্বরে প্রভু রোদন করেন। 
তাহার ভক্তির তত্ব তিনি সে জানেন ॥ 
ভক্ততত্ব চৈতন্ত গোসাঞ্জে মাত্র জানে। 
সেই ভক্ত জানে যারে কহেন আপনে ॥ 
ঈশ্বরের আকর্ষণ হৈল তার প্রতি । 
নবদ্বীপে আসিতে তাহার হৈল মতি? 
অনেক সেবক সঙ্গে অনেক সম্ভার॥ 
অনেক ব্রাঙ্গপণ সঙ্গে শিষ্য ভক্ত তার 
আসিয়া! রহিল নবদ্বীপে গুড় রূপে ॥ 
পরম ভোরীর প্রায় সর্বলোকে দেখে ॥ 
বৈষ্ৰ সমাজে ইহা কেহ নাহি জানে! 
সবে যাত্র মুকুন্দ জানিল৷ সেইক্ষণে॥ 
শ্রীমুকুন্দ বেজ ওঝা তার তত্ব আনে। 
এক সঙ্গে মুকুলের জন্স চাটিগ্রামে॥ 


৩৪ 


৩৯৮ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ! 


বিদ্যানিধি আগমছ ভানিয়। গোবাঞ্চি। 
যে আনন্দ হইল তাহার অস্ত নাই। 
কোনে বৈষ্বেরে প্রভু না কহে ভাক্ষিয়া 
পুণ্ডবীক আছেন বিষষী প্রায় হৈন1॥ 
যত কিছু তার প্রেম ভক্তির মহত্ব। 
মুকুন্দ জানেন আর বাসুদেব দত্ত ॥ 
।মুকুন্দের বড় প্রিক শ্রীগদাধর । 

একাস্ত মুকুন্দ তীর সঙ্গে অন্ুচর ॥ 
যথাকার যে বাত্ধী কহেন আসি সব। 
আজি এ! আইলা এক অদ্ভুত টব্ব ॥ 
গরাধর পশ্তিত গুনহ সাবধানে | 

বৈষ্ণব দেখিতে যে বাঞ্চহ তুমি মনে।॥ 
অর্ভু্ত বৈষ্ণব আজি দ্বেখাব তোমারে । 
সেবক করিয়া যেন ন্মরহ আমারে ॥ 
শুনি গদাধর বড় ভরিষ হইল|। 

সেই ক্ষণে কৃষ্চ বলি দেখিতে চলিলা ॥ 
বসিয়া আছেন বিদ্যানিধি মহাশয় । 
সমুখে হইল গদাধরের বিজয় ॥ 

গদাধর পণ্ডত করিলা নমস্কার । 
বসাইলা আসনে রুরিয়! পুরস্কার ॥ 
জিজ্ঞাসিল] বিদ্যানিধি মুকুন্দের স্থানে । 
কিবা নাম ইহশার থাকেন কোন স্থানে ॥ 
বিষ্চুত্ক্তি তেক্সময় দেখে কলেবর । 
আকৃতি গ্রক্কৃতি ছুই পরম সুন্দর ॥ 


মধাখও। ১৯ 


যুকুনদ বলেন ্রীগদাঁথর নাঁম। 

শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ক ভাগ্যবান ॥ 
মাধব মিশরের পুভ্র কহি ব্যবহারে । 
সকল বৈষ্ণব প্রীতি বাসেন ইহারে ॥ 
ভক্তি পথে রত সঙ্গ ভক্তের সহিতে। 
শুনিয়া তোষার নাম আইলা দেখিতে ॥ 
শুনি বিদ্যানিধি বড় ষস্তোষিত হৈলা। 
পরম গৌববে মস্তাষিবারে লাগিল! ॥ 
বসিয়া! আছেল পুগুরীক মহাশয় । 
রাজপুত্র যেন কাঁরয়াছেন বিজয় ॥ 

দিব্য খট্রা হিঙ্গলে পিতলে শোভা করে। 
দিব্য চক্্রাভপ তিন তাহার উপরে ॥ 
তহি দিব্য শয্যা শোভে অতি বুমষ্মা বাসে। 
প্ট নেত বাঁলিস শোভয়ে চারি পাশে ॥ 
বড় ঝারি ছোট বারি গুটি পাচ সাত। 
দিব্য পিতলের বাট! পাক পান তাত ॥ 
দিব্য আলবাটা ছুই শোভে ছুই পাঁশে। 
পান খায় গগ্রাধর দেখি দেখি হাসে। 
দিব্য ময়রের পাখা লই ছুই জনে। 
বাতাস করিতে আছে দেহে সর্বক্ষণে ॥ 
চন্দনের উদ্ধ পৃ তিলক কপালে। 
গন্ধের সহিত তথি ফাগু.বিন্দু মিলে ॥ 
কি কছিৰ সে বা কেশ ভাবের সংস্কার । 
দিব্য গন্ধ আমলকি ৰছি নাহি আর 


৪০ শ্রীচৈতন্য ভাগবত। 


ভক্তির প্রভাবে দেহ মদন সমান । 
যেন! চিনে তার হয় রাঁজপুভ্র জ্ঞান ॥ 
সমুখে বিচিত্র এক দোলা সায়বান। 
বিষয়ীর প্রাক যেন ব্যভার সংস্থান ॥ 
দেখিয়। বিষয়ী রূপ দেব গদাধর ! 
সন্দেহ বিশেষ কিছু জন্মিল অন্তর | 
আজন্ম বিরক্ত গদাধর মহাশয় । 
বিদ্যানিধি প্রতি কিছু জন্মিল সংশয ॥ 
ভালত বৈষ্ৰ সব বিষরীর বেশ। 
দিব্য ভোগ দিব্য বান দিব্য গন্ধ কেশ॥ 
শুনিয়া ত তান ভক্তি আছিল ইহানে। 
আছিল যে ভক্তি সেহ গেল দরশনে॥ 
বুঝি গদাঁধর চিত্ত শ্রামুকুন্দানন্দ । 
বিদ্যানিধি প্রকাশিতে করিলা আরম্ত ॥ 
কৃষ্ণের গ্রসাদে গদাধর অগোচর। 
কিছু নাহি অবেদ্য কৃষ্ণের মায়াধর ॥ 
সুকুন্দ সুস্বর বড় কৃষ্ণের গায়ন। 
পড়িলেন শোক ভক্তি মহিম! বর্ণন ॥ 
রাক্ষী পৃতনা শিশু খাইতে নি্দয়া। 
ঈশ্বয়ে বধিতে গেল! কালকুট লইয়! ॥ 
তাহারেও মাতৃ পদ দিলেন ঈশ্বরে । 
ন! ভঙ্জে অবোধ জীবে হেন দয়ালেরে ॥ 
তথাহি শ্রীমন্বাগবতে 
অহোৌবকীক্বং স্তনকালকুটং জিঘাংশকাপায়ঘদূপ্যসাধী । 


মধ্যথণ্ড ॥ ৩১ 
লেভেগতিৎধাঁত্রোচিতাংততো ন্যংকংবাদয়ালুংশরণংবলেষঃ। 


পুতনা লোকয়ালঘীং রাক্ষসীরুধিরাঁশন। | 
জিঘাংসঘাপি হরয়েক্তনংদত্ব'পি সদগতিং । 


শুনিলেন মাত্র তক্তি যোগের বর্ণন। 
বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ 
নয়নে অপুর্ব্ব বহে শ্রীমানন্দ ধার । 

যেন গঞ্গা-দেবীর হইল অবতার ॥ 

অশ্রু কম্প স্বেদ মৃচ্ছ1 পুলক হৃষ্কার | 
এক কাঁলে হইল সবার অবতার ॥ 

বোল বোল বলি মহা লাগিল গর্জিতে। 
স্থির হৈতে ন। পারিল পড়িল ভূমিতে ॥ 
লাথি আছাড়ের ঘায়ে যতেক সম্ভার। 
ভাঙ্গল সকল রক্ষা! নাহি কার আর॥ 
কোথা গেল দিব্য বাট! দিবা ওয়া পান। 
কোথা গেল ঝারি যাতে করে জল পান॥ 
কোথায় পড়িল গিক্পা শয্যা পদাঘাতে। 
প্রেমাবেশে দিব্যবস্ত্র চিরে ছুই হাতে ॥ 
কোথা গেল বা রে দিব্য কেশের সংস্কার। 
ধুলায় লোটায় করে ক্রন্দন অপার! 
শ্রীকষ ঠাকুর ফোর কৃষ্ণ মোর প্রাণ । 
মোরে সে করিলে কাঠ পাষাণ সমান ॥ 
অনুতাপ করিয়া কান্দেন উচৈঃস্বরে | 

মুই নে বঞ্চিত হৈম্থ হেন অবতারে ॥ 


শা শ্রীচৈতন্যভাগবত | 


মহা! গড়াগড়ি দিয় যে পাড়ে আছাড়। 
সবে মনে জানে বেন চূর্ণ হইল হাঁড়॥ 
হেন সে হইল কম্প ভাবের বিকারে। 
দশ জনে ধরিলেও ধরিতে না পাবে ॥ 
বস্ত্র শধ্যা ঝারি বাটি সকল সম্ভার। 
পদাঘাতে সব গেল কিছু নাহি আর 
সেবক সকল ম্বে করিল সম্বরণ। 
সকল রহিল সেই ব্যবহার ধন॥ 

এই মত কতক্ষণ প্রেম গ্রকাশিয়! । 
আনন্দে মুচ্ছিত হই থাকিল! পড়িয়।॥ 
তিল মাত্র ধাতুনাহি সকল শরীরে। 
ডুবিলেন বিদ্যানিধি আনন সাগরে। 
দেখি গদাধর মহা হইল! বিন্সিত। 
তখন সে মনে বড় হইল চিন্তিত॥ 
হেন মহাশয়ে আমি অবজ্ঞা করিনু। 
কোন ব। অশুভক্ষণে দেখিতে আইনু ॥ 
মুকুন্দেরে পরম সন্তোষে করি কোলে । 
(সিঞ্চিলেন অঙ্গ তার গ্রেমানন্দ জলে ৭ 
যু্ুন্দ আমার তুমি কৈলে বন্ধু কার্য্য। 
দেখাইলে ভক্তি বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য ॥ 
এমত টবঞ্চক কি আছেন ত্রিতুবনে। 
ভ্রলোক পবিত্র হয় ভক্তি দরশনে ॥ 
আজি আমি এড়াইনু পরম সম্কট | 
সেছে। যে কারণ ভুমি আছিল! নিকট ॥ 


অধাথিতী। ৩ 


বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়। উহান। 
বিষয়ী বৈষ্ণব মোর চিত্তে হৈল জ্ঞান ॥ 
বুঝি! আমার চিত্ত তুমি মহাশয়। 
শ্রকাশিল! পুগুরীক তক্তির উদয়, ॥ 
যত থানি আমি করিয়াছি অপরাধ । 
তত খানি করাইবে চিত্রের প্রসাদ ॥ 
এ পথে প্রবিষ্ট যত সব ভক্তগণে। 
উপদেষ্টা অবশ্য করেন এক জনে ॥ 

এ পথেতে আমি উপদেষ্টা নাহি করি । 
ইহাঁনেই স্থানে মন্ত্র উপদেশ ধরি ॥ 
ইহানে অবজ্ঞা যত করিয়াছি মনে । 
শিষ্য হৈলে সব দৌঁষ ক্ষমিবে আপনে ॥ 
এই ভাবি গদাধর মুকুন্দের স্থানে । 
দীক্ষা করিবার কথা কহিলেন তানে ॥ 
শুনিয়া! মুকুন্দ বড় সন্তোষ হুইল! । 
ভাল তাল বলি বড় শাঘিতে লাগিল! ॥ 
প্রহর ছুইতে বিদ্যানিধি মহাধীর | 
বাহ্য পাই বদিলেন হইয়া স্থাস্থির ॥ 
গদাধর পণ্ডিতের নরনের জল । 

অন্ত নাহি ধার অঙ্গ তিতিল সকল ॥ 
দেখিয়! সস্তোষ বিদ্যানিধি মহাশয় । 
কোলে করি থুইলেন আপন হৃদয় ॥ 
পরম সংভ্রমে রছহিলেন গদাধর। 

মুকুন্দ কৃহেন তার মনের উত্তর ॥ 


৪৪৪ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ॥ 


ব্যবহারে ঠাকুরাল দেখিয্ন। তোমার | 
পূর্ব্বে কিছু চিত্ত দোষ জন্মিল উহার ॥ 
এবে তার প্রায়শ্চিত চিত্তিল আপনে । 
মন্ত্র দীক্ষা করিবেন তোমারই স্কানে ॥ 
বিষণ ভক্ষে বিরক্ত শৈশবে বুদ্ধিবিত । 
মাধব মিশ্রের কুল নন্দন উচিত ॥ 
শিশু হৈতে ঈশ্বকধের সর্গে অনুচর ॥ 
গুরু শিষ্য যোগ্য পুগুরীক গদাধর ॥ 
আপনে বুঝিয়া চিত্তে এক শুভ দিনে । 
নিজ্জ ই মন্ত্র দীক্ষা করাহ ইহানে ॥ 
শুনিয়। হাসেন পুওুরীক বিদ্যানিধি | 
আমারেত মহারত্ব মিলাইল বিধি ॥ 
করাইমু ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই | 
বহু জন্ম ভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই ॥ 
এই যে আইসে শুক্র পক্ষের দ্বাদশী | 
সর্ব শুভ লগ্ম ইথি মিলিবেক আমি ॥ 
ইহাতে সঙ্কল্প সিদ্ধি হইবে তোমার | 
শুনি গদাধর হর্ষে হৈল1 নমস্কার ॥ 

সে দিন মুকুন্দ সঙ্গে হইয়া বিদায় । 
আইলেন গদাধর যথা গৌররায় ॥ 
বিদ্যানিধি আগমন শুনি বিশ্বস্তর 1 
অনন্ত হরিষ প্রভু হইল অন্তর ॥ 
বিদ্যানিধি মহাশয় অলক্ষিতরূপে । 
রাত্রি কর্ধি আইলেন প্রভুর লমীপে॥ 


মন্থন 844 


সর্ধ সঙ্গ ছাড়ি একেশ্বর ছাত্র হৈয়া | 
প্রভূ দেখিমাত্র পড়িলেন মুচ্ছণ হৈয়া | 
দওবৎ প্রভুরে না পারিল! করিতে । 
আনন্দে স্কচ্ছতা হঞ। পাড়ল। ভূমিতে ॥ 
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই করিল! হুষ্কার | 
কান্দে পুনঃ আপনাকে করিয়। ধিকার ॥ 
কষ্ণরে পরাণ মোর কৃষ্ণ মোর বাপ । 
মুঝ্চি অপরাধিপে কতেক দেহ তাপ ॥ 
সর্ধ জগতেরে বাপ উদ্ধাব্র করিলে। 

সবে মাত্র মোরে তুমি একেল। বঞ্চিলে ॥ 
বিদ্যানিধি হেন কোন বৈষ্ণব না চিনে ॥ 
সবেই কান্দেন মাত্র তাহার ক্রন্দনে ॥ 
নিজ প্রিয়তম জানি শ্রীভক্তবংসল । 
ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈলা বিশ্বস্তর | 
পুগরীক বাপ বলি কান্দেন ঈশ্বর । 
বাপ দেখিলাম আর নয়ন গোচর'॥ 
তথনে সে জানিলেন সর্ধভক্তগণ । 
বিদ্যানিধি গোসাঞ্ির হেল আগমন ॥ 
তখন সে হৈল সব বৈষ্ন রোদন। 
পরম অভ্ভত তাহা না যায় বর্ণ ॥ 
বিদ্যানিধি বক্ষে করি শ্রীগৌরসুন্দর | 
প্রেমজজলে সিঞ্চিলেন তার কলেবর ॥ 
প্রিক্তম প্রতুর ছ্বানিয়! ভক্তগণে ॥ 

প্রীত ভয় আগ্ততা সবার হইল তানে ॥ 


৪৯৬ শ্রীঠৈতন্য ভাগবত। 


বক্ষে হৈতে বিদ্যানিধি না! ছাড়ে ঈশ্বরে। 
লীন হৈল। প্রভূ ধেন তাহার শরীরে ॥ 
প্রহরেক গৌরচন্ত্র আছেন নিশ্লে | 
তবে প্রভু বাহা পাই ভঁকি হঞ্জি বোলে ॥ 
আনি কৃষ্ণ বাঞ্চাসিন্ধি করিল আমার । 
আজি পাইলাঙ সর্ধ মনোরথ পার ॥ 
সকল বৈষ্ব সঙ্গে করিল! মিলন । 
পুগুরীক লইয়া! সবে করেন কীর্তন ॥ 
ইহার পদবী পুণুরিক বিদ্যানিধি | 
প্রেম ভক্তি বিলাইতে গড়িলেন বিধি ॥ 
এই মত তার গুণ বর্ণিয়৷ বর্ণিয় । 
উচ্চংন্বরে হরি বলে শ্রীতুজ তুলিয়। ॥ 
প্রভু বলে আবি শুভ প্রভাত আমার। 
আদি মহামঙ্গল সে বাসি আপনার ॥ 
মিদ্র! হৈতে আজি উঠিলাম শুভক্ষপে। 
দেখিলাম প্রমনিধ সাক্ষাৎ নয়নে ॥ 
শ্রীপ্রেমনিপির আসি হৈল বাহ্যজ্ঞান। 
তখন সে প্রভূ চিনি করিল| প্রণাম ॥ 
অদ্বৈত দেবেরে আগে করি নমস্কারে। 
যথা যোগ্য প্রেম ভক্তি করিলা সবারে॥ 
পরম সন্তোষ হৈল সর্ব ভক্তগণে । 

হেন প্রমনিধি পুগুনীক দরশনে ॥ 
ক্ষণেকে যে হইল প্রেম ভক্তি আবির্ভাব। 
তাহা বর্ণিবার পাত্র ব্যান মহাতাগ ॥ 


অনার! 8৭৭ 
গদাধর আজ্ঞা মার্সিলেন পাত স্থানে। 
পুণডরীক মুখে মন্ত্র গ্রহণ কারণে ॥ 

ন। .জানিয়। উহ্ান অগম্য ব্যবহার। 
চিত্তে অবজ্ঞা হইয়াছিল আমার ॥ 
এতেকে উহ্হান আমি হইলাম শিব্য। 
শিষ্য অপরাধ গুরু ক্ষমিব অবশ্য ॥ 
গদাধর বাক্যে প্রভূ সম্তোষ হইল।। 
শীঘ্র কর শীন্র কর বলিতে লাগিলা ॥ 
তবে গদাধর দেব প্রেমনিধি স্থানে। 
মন্ত্র দীক্ষা করিলেন সন্তোষে আপনে ॥ 
কি কহিব আর পুগুরীকের মহিমা! ।' 
গদাধর শিষ্য যার ভক্তির এহ সীম10 
কহিলাম কিছু বিদ্যানিধির আখ্যান । 
এই মোর কাম্য যেন দেখ! পাউ তান ॥ 
যোগ্য গুরু শিষা পুওরীক গদাধর। 
ছুই কৃষ্ণ চৈতন্যের প্রিয় কলেবর ॥ 
পুগ্ডরীক গদাধর ছুই মিলন। 
যে পড়ে যে শুনে তারে মিলে প্রেনধন॥ 
শ্রীকষ্* চৈতন্য নিত্যানন্্ চাদ জান। 
বুন্বাবন দাস তু পদযুগে গান ॥ 

ইতি শ্ীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যথণ্ডে 

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥ 





6০৮ শ্রীচৈতন্য ভগব্ত। 


জয় জয় জ্ীগৌরনুন্দর সর্বপ্রাণ। 

জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈতের প্রেম ধাম ॥ 
জয় আজগদানন্দ প্রীগর্ভ জীবন। 

জয় পুগুরীক বিদ্যানিধি প্রাণধন ॥ 

জয় জগদীশ গোপীনাথের ঈশ্বর । 

জয় হউ যত গৌরচন্ত্র অনুচর ॥ 

হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্ষ রায়। 
নিত্যানন্দ সঙ্গে রক্ক করষে সদায় | 
অদ্বৈত লইয়া! সর্ধ বৈষ্ণব মণ্ডল। 

মহা ন্ৃতা গীত করে কৃষ্ণ কোলাহল ॥ 
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্বাসের ঘরে । 
নিরন্তর বাল্যভাব আর নাহি স্কুরে | 
আপনে তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খার। 
পুত্র প্রার করি অন্ন মালিনী যোগায় ॥ 
নিত্যানন্দ অন্থভব জানে পতিত্রতা। 
নিত্যানন্দ সেবা করে বেন পুল্র মাতা ॥ 
এক দিন গ্রভু শ্রীনিবাদেব সহিত। 
বসিয়া কহেন কথা কৃষ্ণের চরিত ৪ 
পণ্ডিতেরে পরীক্ষয়ে প্রভু বিশ্বস্তর। 
এই অবধুত কেন রাখ নিরন্তর ॥ 
কোন জাতি কোন কুল কিছুই না জানি। 
পরম উদার তুমি বলিলাম আমি ॥ 
আপনার জাতিকুল যদি রক্ষা চাও। 
তবে ঝাট এই অবধুতেরে ঘুচাও ॥ 


মধাধত ও তত 
ঈষং হাসিয়া! বলে শ্রীবাস পণ্ডিত । 
আমারে পরীক্ষ প্রভু এ নহে উচিত॥ 
দিনেক যে তোমা ভজে সে আমার প্রাণ । 
নিত্যানন্দ ভোর দেহ মে। হতে প্রমাণ । 
মপির1 ববনী যদি নিত্যানন্দ ধরে। 
জাতি প্রাণ ধন যদি মোর নাশ করে। 
তথাপি মোহর চিত্তে নহিৰ অন্যথা । 
সত্য সত্য তোমারে কহিল এই কথা ॥ 
এতেক শুনিল যদি শ্রীনাসের মুখে । 
হস্ক'র করিয়া প্রভু উঠে তার বুকে ॥ 
প্রভৃী বলে কি বলিল! পণ্ডিত শ্রীবাস। 
নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতই বিশ্বাস ॥ 
মোর গোপ্য নিত্যানন্দ জানিল সে তুমি। 
তোমারে সন্তূষ্ট হঞ্চা বর দিব আমি ॥ 
ঘদি লক্ষ্মী ভিক্ষ। করে নগরে নগবে। 
তথাপি দারিদ্র তোর নাঁহবেক ঘরে॥ 
বিড়াল কুকুর আদি তোমার বাড়ির। 
সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির ॥ 
নিত্যানন্দ সমর্পিন আমি তোমার স্থানে। 
সর্ধঝমতে সংবরণ কৰিব! আপনে ॥ 
শ্রীবাসেরে বর দির! প্রভু গেলা ঘর। 
নিত্যানন্দ ভ্রমে সব নদীয়া নগর ॥ 
ক্ষণেকে গঙ্কার মাঝে এড়েন জাতার। 
মহ। আোতে লই যায় সন্তোষ অপার। 


৪১৩ শ্রীচেতন্যগাগধত। 


বালক সবার সঙ্গে ক্ষণে ভ্রীড়া করে। 
্ষণে যায় গঙ্গাদাস মুরারিয় ঘরে ॥ 
প্রভুর বাড়িতে ক্ষণে ধায়েন ধাইয়া। 
বড় স্নেহ করে আই তাছানে দেখিয়।॥ 
বাল্য ভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ। 
ধরিঘারে যাঁর আই করে পলায়ন ॥ 
একদিন আই কিছু দেখিল স্বপনে । 
নিভৃতে কহিল পুজ বিশ্বস্তর স্থানে ॥ 
নিশি অবশেষে মুঞ্ি দেখিন্ু স্বপন। 
তুমি আর নিত্যানন্দ এই ছুই জন॥ 
রত্পর পশাচের ছুই ছাওয়াল হইয়া। 
মারামারি করি দৌহে বেড়াও ধাইয়! ॥ 
সুই জনে সান্তাইলা গোনাঞ্জির ঘরে । 
রাম কৃষ্চ লই দৌহে হইল। বাহিরে ॥ 
তার হাতে কৃষ্ণ তুমি লই বলরাম | 
চার জনে মারামারি মোর বিদ্যমান ॥ 
রাম কৃ ঠাকুর বলয়ে ক্রুদ্ধ টহয়!। 
কে তোর! ঢাঙ্গাতি ছুই বাহিরাও গিয়! ॥ 
এ বাড়ী এ ঘর সব আম! ফদৌহাকার। 
এ সন্দেশ দধি হুপ্ধ যত উপহার ॥ 
নিত্যানন্দ বলয়ে সে কাল গেল বয়ে। 
যে কালে খাইলে দ্রধি নবনী, লুটিয়ে ॥ 
ঘুচিল গোয়াঞ্জা হৈল বিপ্র অধিকার । 
আপন! চিনিয়া মূব ছাড় উপহার ॥ 


ময়াখ।। ৪১৯ 


প্রীতে বদি ন! ছাড়িব| থাইবে মারণ। 
লুটিয়া থাইলে বা রাখিবে কোন জন॥ 
রাম কৃষ্ণ বলে আজি মোর দোষ নাই। 
বান্ধিয়! এড়িমু ছুই ঢঙ্গ এই ঠাঞ্ি॥ 
দোহাই ক্ুষ্ণের যদি আর্মি কর আন। 
নিত্যানন্দ প্রতি তর্জ গর্জ করে রাম॥ 
নিতান্ন্দ বলে তেরে ক্ষষ্খেরে কি ডর । 
গৌরচন্ত্র বিশ্বস্তর আমার ঈশ্বর ॥ 

এই মতে কলহ করহু চারি জন। 
কাড়াকাড়ি করি সব করয়ে ভোজন। 
কাহার হাতের কেহ কাড়ি লই বান । 
কাহার গুখের কেহ যুখ দিয়। খার | 
জননী বাঁলয়ী নিত্যানন্দ ডীকে মোরে। 
অন্ন দেহ মাতা মোরে ক্ষুধা বড় করে॥ 
এৃতক বলিতে মুঞ্জি চেতন পাইন্ু। 
[কিছু না বুঝিনু মুঞ্রিি তোমারে কহিনু॥ 
হাসে প্রভূ বিশ্বস্তর শুনিয়। স্বপন। 
জননীর প্রতি বলে মধুর বচন ।॥ 

বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাত1। 

আর কার ঠাঞ্জি পাছে কহ এই কথা ॥ 
আমার ঘরের মূর্তি পরতেক বড়। 

মোর চিত্তে তোমার স্বপ্রেতে টৈল দড় ॥ 
সুঞ্ি দেখেশ বারে বারে লৈবেদ্যের সার্জে। 
আধ আধি না থাকে না কহে কারে লা 


৪১২ শ্রীচেতন্য ভাগবত । 


তোমার বধুরে মোর সন্দেহ আছিল । 
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল। 
হাসে লক্ষ্মী জগন্সাত। স্বামির বচনে। 
অন্তরে থাকিয়। সব স্বপন কথ। শুনে ॥ 
বিশ্বস্তর বলে মাতা শুনহ বচন। 
নিত্যানন্দ আনি শীঘ্র করাহ ভোজন ॥ 
পুজের বচনে শচী হরিষ হইল1। 
ভিক্ষার সামগ্রী বত করিতে লাগিল। ॥ 
নিত্যানন্দ স্থানে গেল প্রভু বিশ্বস্তর। 
নিমন্ত্রণ গিয়। তানে করিল! সত্বর | 
আমার বাড়িতে আজি গোপাঞ্জির ভিক্ষা | 
চঞ্চলত! না করিবা করাইল শিক্ষা ॥ 
কর্ণ ধরি নিত্যানন্দ বিঝু। বিষুণ বলে। 
চঞ্চলতা করে যত পাগল সকলে ॥ 

যে বুঝিয়ে মোরে তুমি বাসহ চঞ্চল। 
আপনার মত তুমি দেখহ সকল।॥ 
এত বলি ছুই জন হাসিতে হাসিতে । 
কৃষ্ণ কথ। কহি কহি আইল! বাড়িতে ॥ 
হাসিয়া বনসিলা একঠাই ছুই জন। 
গদাধর আদি আর পরমাপ্তড গণ ॥ 
ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ । 
নিত্যানন্দ সঙ্গে গেল। করিতে ভোজন ॥ 
বসিলেন ছুই প্রভু করিতে ভোজন। 
কৌশল্যার ঘরে যেন শ্ররাম লক্ষণ॥ 


মধ্যথত ৯১৩ 


এইমত ছুই প্রভু করয়ে ভোজন । 
সেই ভাব সেই প্রেম সেই ছুই জন॥ 
পরিবেশন করে আই মনের সম্তোষে। 
জ্রিভাগ হইল ভিক্ষা ছুই জন হাসে॥ 
আবার আসিয়া আই ছুইজনে দেখে | 
বংনর পাচের শিশু দেখে পরতেকে ॥ 
শ্রীবাগঃ।- কৃষ্ণ শুক বর্ণ দেখে ছুই মনোহর । 
ছুইজন চতুতুর্জ ছুই দিগম্বর। 
শঙ্গ চক্র গদা পদ্ম গ্রীহল মুষল। 
শ্রীবংদ কৌস্বভ দেখে মকর কুগল ॥ 
আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে। 
সককৃত দেখিয়। আর দেখিতে না পায়ে ॥ 
পড়িল! মুচ্ছিত হঞ পৃথিবীর তলে। 
তিতিল বসন সব নয়নের জলে ॥ 
অন্নমর সর্ব ঘর হইল তখনে। 
অপূর্ব দেখির1 শচী বাহ্য নাহি জানে ॥ 
আথে ব্যথে মহা প্রভূ আচমন করি। 
গায়ে হাত দিয়! জননীরে তোলে ধরি ॥ 
উঠ উঠ মাতা তুমি স্থির কর চিত। 
কেন বা পড়িল! পৃথিবীতে আচাহত ॥ 
বাহ্য পাই আই আথে ব্থে কেশ বান্ধে। 
না বলয়ে কিছু আই গৃহ মধ্যে কান্দে॥ 
মহ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কম্প সর্ধগায়। 
প্রেমে পনিপুর্ণ। হৈল1 কিছু নাহি ভায়॥ 


৪১$ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


ঈশান করিল! সব গৃহ উপস্কার। 

যত ছিল অবশেষ সকল তাহার ॥ 
সেবিলেন সর্ধকাল আইরে ঈশান । 
চতুর্দশ লোক মধ্যে মহ! ভাগ্যবান ॥ 
এই মত অনেক কৌতুক প্রতিদিনে । 
মন্ন ভৃত্য বহি ইহ) কেহ নাহি জানে ॥ 
মধ্যথণ্ড কণা বড় অমৃতের খণ্ড । 

যে কথা শুনিলে খণ্ডে অন্তর পাঁৰণ্ড ॥ 
এইমত গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ মাঝে। 
কীর্তন করেন সব ভকত সমাজে ॥ 
ষত যত স্থানে সব পার্ষদ জন্মিলা | 
অল্নে অল্পে সবে নবদ্বীপেরে আইল! ॥ 
সবে জানিলেন ঈশ্বরের অবতার। 
আনন্দ স্বরূপ চিত্ত হইল সবার ॥ 
প্রতুর প্রকাশ দেখি বৈষ্ণৰ সকল। 
অভয় পরমানন্দে হইল বিহ্বল ॥ 
প্রভৃও সবারে দেখে প্রাণের সমান । 
সবাই প্রভুর পারিষদের প্রধান ॥ 
বেদে বারে নিরবধি করে অন্বেষণ । 
সে প্রভু সবারে করে প্রেম আলিঙ্গন ॥ 
নিরন্তর সবার মন্দিরে প্রতু বায়। 
চতুভূ্জ ষড়ভুঞ্জাদি বিগ্রহ দেখায় ॥ 
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস মুরারির ঘরে। 
আচার্য্য রত্বের ক্ষণে চলেন মন্দিরে ॥ 


মধাখও্ড। ৪১৫ 


নিরবধি নিত্যানন্দ থাকেন সংহতি! 
প্রত নিত্যাননের বিচ্ছেদ নাহি কতি॥ 
নিত্যানন্দ স্বরূপের বাল্য নিরন্তর | 
সর্ধভাবে আবেশিত প্রভু বিশ্বস্তব ॥ 
মৎস্য কুর্ম বরাহ বামন নরপিংহ। 
ভাগ্য অনুরূপ দেখে চরণের ভূঙ্গ ॥ 
কোন দিন গোপী ভাবে করেন রোদন। 
কারে বলি রাত্র দিন নাহিক ম্মরণ।॥ 
কোনদিন উদ্ধব অক্রন্ধ ভাব হয়! 
কোন দিন রাম ভাবে মদ্দিরা যাচয়॥ 
কোন দিন চতুমুখ ভাবে বিশ্বস্তর। 
বক্ষ স্তব পড়ি পড়ে পৃথিবী উপব ॥ 
কোন দিন প্রহলাদ ভাবেতে স্ততি কবে। 
এই মত প্রভূ ভক্তি-সাগরে বিহরে ॥ 
দৌঁখয়া আনন্দে ভাসে শচী জগন্মাত1। 
বাহিরায় পুভ্র পাছে এই মনঃ কথা ॥ 
আই বলে বাপ গিয়! কর গঙ্গাঙ্সান | 
গ্রভু বলে বল মাতা জয় কৃষ্ণ রাম 
বত কিছু করে শচী পুত্রের উত্তর। 
কৃষ্ণ বহি কিছু নাহি বলে বিশ্বস্তবন ॥ 
অচিন্ত্য আবেশ সেই বুঝন না যাক । 
যথন যে হয় সেই অপুব্ব দেখায় ॥ 
এক দিন আসি এক শিবের গায়ন । 


ডন্বর বাপার গার শিবের কথন ॥ 


৪১৬  শ্রীচৈতন্য ভাঁগবত। 
আইল করিতে তিক্ষা! প্রভুর মন্দিরে । 
গাইয়ে শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে॥ 
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভূ বিশ্বস্তর | 
হইল। শঙ্কর মৃত্তি দিব্য জটাধর | 
এক লম্ফে উঠি তার স্কন্ধের উপর। 
হুঙ্কার করিয়া বলে মু সে শঙ্কর ॥ 
কেহ দেখে জটা শিক্ষা ডযরু বাজায়। 
বোল বোল মহাপ্রভু বলয়ে সদায়॥ 
সে মহাপুরুষে যত শিব গীত গাইল । 
গরিপুর্ণ ফল তার একত্র পাইল ॥ 
সেই সে গাইল শিব নিরপরাধে। 
গৌরচন্দ্র আরোহণ কৈল তার কান্ধে॥ 
বাহ্য পাই নান্বিলেন প্রভু বিশ্বস্তব। 
আপনে দিলেন ভিক্ষা কুলির ভিতর ॥ 
কৃতার্থ হুইয়! সেই পুরুষ চলিল। 
হরিধ্বনি সর্ধগণে মঙ্গল উঠিল ॥ 
জয় পাই উঠে কৃষ্ণ ভক্তির প্রকাশ । 
ঈশ্বর সহিত সর্ধ দাসের বিলান৷ 
প্রভু বলে ভাই সব শুন যন্ত্র সার। 
রাত্রি কেনে মিথ্যা যায় আম! সবাকার॥ 
আজি হৈতে নিবন্ধিত করহু সকল। 
নিশায় করিব সবে কীর্তন মঙ্গল ॥ 


মু 


ভাক্ত ম্বববাপনী গঙ্গ! করিব মর্জনে ॥ 


অধাখস্ ৪২৭ 
জগত উদ্ধার হউ শুনি কৃষ্ণ নাম। 
পরমার্থে সোমর! সবার ধন প্রাণ। 
সর্ধ বৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাস । 
আরস্তিল! মহাপ্রভু কীর্তন বিলাস ॥ 
শ্রীবাস মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্তন । 
কোন দিন হয় চক্রুশেখর ভবন ॥ 
নিত্যানন্দ গদাধর অদ্বৈত শ্রীবাস। 
বিদ্যানিধি মুরারি হিরণা হরিদাস ॥ 
গঙ্গাদা বনমানি বিজয় নন্দন। 
জগদানন বুদ্িমন্ত খান নারায়ণ ॥ 
কাশীশখ্বর বাস্থদেব রান গরুড়াই । 
গোবিন্দ গোধিন্দানন্দ সকল তথাই॥ 
গোপীনাথ জগদীশ আমান শ্রীধর। 
সদাশিব বক্রেশ্বর শ্রীগর্ভ শুক্লাস্বর ॥ 
ব্রহ্মানন্দ পুকষোত্তম সঞ্জয়াি যত। 
অনন্ত চৈতন্য ভূত্য নাম জান কত॥ 
সবাই প্রভুব নৃত্যে থাকেন সংহতি । 
পারিষদ বহি আর কেহ নাহি তথি॥ 
প্রভূব হুঙ্কার আর নিশ! হরি ধ্বনি। 
ত্রদ্মাণ্ড তেদয়ে যেন হেনমত শুনি ॥ 
শুনিয়1 পাষপ্তী সব মরয়ে বল.গিয় । 
নিশায্ এ গুলা খায় মদ্রিরা আনিয়া ॥ 
এ গুলা সকলে মধুমতী সিদ্ধি জানে। 
রাত্রি করি মন্ত্র জপি পঞ্চ কন্যা আনে ॥ 


৪১৮ শ্রীচৈতন্য ভাগখধর্ত। 


চারি প্রহর নিশ! নির্ভা যাইতে না পাই । 
বোল বোল হহুষ্কার গুনিয়া সদাই ॥ 
বলগিয়া মরযে যত পাষস্ভীর গণ । 
আনন্দে কীর্তন করে আ্রীশচীনন্দন ॥ 
গুনিলে কির্তন মাত্র প্রভুর শরীরে। 

ধাহা নাহি থাকে পড়ে পৃথিবী উপরে ॥ $ 
হেন সে আছাড় প্রভু পড়েন নির্ভর । 
পৃথী হয় থণ্ড খণ্ড সবে পায় ডর॥ 

সে কমল শরীরে আছাড় বড় দেখি । 
গোবিন্দ ক্মরয়ে আই ঝুরে ছুই অশথি॥ 
গ্রভৃূ সে আছাড় খায় টবষ্কব আবেশে । 
তথাপিহ আই ভুঃখ পায় স্নেহ বশে॥ 
আছাড়ের আই না! জানেন প্রতিকার । 
এই বোল বলে কাকু করিয়া অপার ॥ 
রূপা করি কৃ মোরে দেহ এই বর। 
যে সময় আছাড় খায়েন বিশ্বস্তর ॥ 

মুঞ্জি যেন তাহা নাহি জানো সে সময়। 
হেন কৃপা কর মোরে কৃষ্খ মৃহাঁশয় ॥ 
ষদ্যপি পরমানন্দে তার নাহি ছুঃখ । 
তথাপিহ না জানিল মোর বড় ছুঃখ ॥ 


১ পাঠান্তর-_-গুনিলে কীর্তন মাত্র সেই ক্ষণে পড়ে। 
বাহ্য নাহি তবে থাকে গ্রতুর শরীরে ॥ 








, ২ পাঠীস্তরে আছে « মুদি ছুই অশাখে ”। 


পাখা । 8১ 


আাইর চিত্তের ইচ্ছা ভ্রানি গৌরচন্জর। 
সেই মত তীহারে দিলেন পরানন্দ ॥ 
যতক্ষণ প্রভু করে হরি সংক্কীর্তন। 
আহইর ন! থাকে কিছু রাহ্য ততক্ষণ॥ 
প্রভুর আনন্দে হতো নাহি অবসর। 
বাতি গিনে বেড়ি গায় সর অনুচর॥ 
কোন দিন প্রভুর মন্দিরে ভক্তগণ । 
সবেই গায়েন নাচে শ্রীশচীনন্দন ॥ 
কখন ঈশ্বর ভাবে প্রভুর প্রকাশ। 
কখন রোদন করে বলে মুখ্ি দাস ॥ 
চিন্ত দির। শুন ভাই গ্রভুৰব বিকার। 
অনন্ত বন্ধাণ্ডে সম নাহিক যাহার ॥ 
যেমতে কবেন নৃত্য প্রভু গৌরচন্ত্র। 
তেমতে মহানন্দে গার ভক্তবৃন্দ ॥ 
শ্রীহরি বাসরে হরি কীর্তন বিধান । 
নৃত্য আরমভ্িল! প্রভু জগতের প্রাণ ॥ 
পুখ্যবন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারম্ত। 
উঠিল কীর্তন ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ ॥ 
উধাকাল হইতে নৃত্য করে বিশ্বস্তব। 
বুথে ঘুথে হৈল যত গারন জুন্বর " 
শ্রীবাস পণ্ডিত লঞ্ডা এক সংপ্রদায়। 
মুকুন্দ লই! অ।র জন কত গায়॥ 
লইয়ু! গোবিন্দ দৃত্ত আর কত জন। 
গৌরচক্র নৃত্যে সবে করেন কীর্তন ॥ 


৪২৯ শ্রীচৈতনা ভাগবত । 


ধরিয়া বুলেন গ্লিত্যানন্দ মহ্ছাবলী। 
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধুলি 
গদাধর আদি যত সজল নয়নে । 
আনন্দে বিহ্বল ঠৈল প্রভুর কীর্তনে ॥ 
শুনহ চল্লিশ পদ প্রভূর কীর্তন। 

যে বিকারে নাচে প্রভূ জগত জীরন ॥ 


তাটিয়ারি রাগঃ ॥ 


চৌদিকে গোবিন্দ ধ্বনি শচীর নন্দন নাচে রঙ্গে 
বিহ্বল হইলা সর পারিষদ সঙ্গে ॥হরিও রাম।ঞ্র 
যখন কান্দয়ে প্রভূ প্রহরেক কান্দে 
লোটায় ভূমিতে কেশ তাহা নাহি বান্ধে॥ 
সে ক্রন্দন দেখি হেন কোন কাষ্ট আছে। 
না পড়ে বিহ্বল হয়ে ষে প্রভুর পাছে ॥ 
যখন হানয়ে প্রভূ মহা অট্রহাস। 
সেই হয় প্রহরেক আনন্দ বিলাল ॥ 
দাসাভাবে প্রভূ নিজ মহিমা না জানে। 
জিনিল জিনিল বলি উঠে ঘনে ঘশে ॥ 
তথাহি ॥ জিতং জিতমিতি অতিভর্ষেণ কদাচিতধৃক্তো 1 
বদতিতদন্ধ করণং করোতিজিতাংজিতমিতি ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে আপনে মে গায় উচ্চরধ্বনি। 
ব্রন্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে হয় অঙ্গ ব্রহ্গাণ্ডের 'ভর। 
ধরিতে সমর্থ কেহ নহে অন্চর ॥ 


ক্ষণে হয় তুলা হট অত্যন্ত পাঁভল। 
হবিষ করিয়া কান্ষে খুলয়ে সকল॥ 
প্রভুরে করিয়! কান্ধে ভাগবতগণ। 
পুর্ণানন্দ হই করে অঙ্গণে ভ্রমণ ॥ 
যখনই হয় প্রভু আনন্দে মুচ্ছিতি। 
কর্ণধূলে সবে হব্রি বলে অতি ভীত। 
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব অঙ্গে হয় মহাকম্প। 
মহা শীতে বাজে যেন বালকের দস্ত॥ 
ক্ষণে ক্ষণে মানের হয় কলেবরে। 
মুর্তিতী গঙ্গা! যেন আইল! শরীরে | 
কথন বৰ! দোখ অর্গ জলস্ত অনল। 
দিতে মাত্র মলয়জ শ্রকার সকল॥ 
ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত বহয়ে মহাশ্বাস। 
সন্দুধ ছাড়িঘ্[ পবে হয় এক পাশ 
ক্ষণে বাসস সবার চরণ ধনিবারে। 
পলাস্থ বৈষ্ণবগণ চারিদিগে ভরে] 
ক্ষণে নিত্যানন্দ অঙ্গে পৃষ্ঠ দির] বসে। 
চরণ তুলিয়! সবাকারে চাহ হাসে॥ 
বুঝি ইঙ্গিত সব তাগবতগণ। 

লুটরে চরণ ধুলি অপুর্ব রতন ॥ 
আচার্য গোনাঞ্জে বলে আরে আবে চো ) 
ভাঙ্জগিল সকল ভোর ভারি ভুরি মোরা ॥ 
মহথাননো বিশ্বস্তর গড়াগড়ি যার়। 

চাব্তি দিকে তক্তগণ কষ গণ গার়॥ 


৮০৯ 


৪২২, অীচৈতন্থয ভ্ঞাগবন্ধ। 


ঘখন উদ্দগ প্রভূ নাচে রিশ্বস্তর ৷ 
পৃথিবী কম্পিত হয় গবে পায় ডর॥ 
কখনে! বা মধুর নাচয়ে বিশ্বস্তর | 

যেন দেখি নন্দের নন্দন নটবর 

কথনে! ৰা করে কোটা দিংহের হুঙ্কার। 
কর্ণ রক্ষা হেতু সবে অনুগ্রহ তার ॥ 
পৃথিবীর আলগ হইয়া ক্ষণে যায়। 
কেহ বা দেখয়ে কেহ দেখিতে না পায়ু |, 
ভাবাবেশে পাকল লোচনে যারে চায়। 
মহাত্রান পায় সেই হাসয়া পলায় ॥ 
কৃষণাবেশে চঞ্চল হইয়। বিশ্বস্তর। 
নাচেন বিহ্বল হঞ নাহি পরাপর ॥ 
ভাবাবেশে একবার ধরে যাঁর পায়। 
আরবার পুনঃ তার উঠয়ে মাথায় ॥ 
ক্ষণে বার গল! ধরি কুরয়ে ভ্রন্দন। 
ক্ষণেকে তাহার কান্ধে করে আরোহণ । 
ক্ষণে হয় বাল্যভাবে পরম চঞ্চল। 

মুখ বাদ্য বায় ষেন ছাওয়াল সকল ॥ 
চরণ নাচায় ক্ষণে খল খল হানে। 
জান্ুগতি চলে ক্ষণে বালক আবেশে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে হয় ভাব ত্রিভঙ্গ সুন্দর । 
প্রহরেক গেই মতে আছে বিশ্বস্তর ॥ 
ক্ষণে ধ্যান করে ক্ষণে মুরলীর ছন্দ । 
সাক্ষাৎ দেখিয়ে যেন বৃন্দাবন চন্দ্র। 


মধ্যথণ্ড। ও 


খাহ্য পাই দাস্যভাবে করযে ক্রন্দন । 
দস্তে তৃণ করি চাহে চরণ সেবন ॥ ৯ 
চক্রাকৃতি হই ক্ষণে প্রহরেক ফিরে। 
আপন চরণ গিয়া লাগে নিজ শিরে ॥ 
যখন যে ভাব হয় সেই অদ্ভুত ॥ 

নিজ নামানন্দে নাচে জগন্নাথ সুত॥ 
ঘন ঘন হিক। হয় সর্ব অর্গ নড়ে। 
না পারে হইতে স্থির পৃথিবীতে পড়ে ॥ 
গৌরবর্ণ দেহ ক্ষণে নাঁনা বর্ণ দেখি। 
ক্ষণে ক্ষণে ছুই গুণ হয় ছুই আখি॥ 
অলৌকিক হঞ প্রভু বৈষ্ণব আবেশে । 
যে বলিতে যোগ্য নহে তাও প্রভূ ভাষে ॥ 
পুর্বে যে টৈৈষ্ণব দেখি প্রভূ করি বলে। 
এ বেট। আমার দাস ধরে তার চুলে॥ 
পুর্ব যে বৈষ্ণব দেখি ধরয়ে চরণ। 
তার বক্ষে উঠি করে চরণ অর্পণ ॥ 
প্রভুর আনন্দ দেখি ভাগবতগণ। 
অন্যান্ত গলা ধার করয়ে ক্রন্দন ॥ 
সবার অঙ্গেতে শোভে আ্রীচন্দন মালা । 
আনন্দে গাষেন কৃষ্ণ সবে হই ভোলা ॥ 
মুদঙ্গ মন্দিরা বায় শঙ্খ করতাঁল। 
সংকীর্তন সঙ্গে সব হইল মিশাল | 
্রহ্মা্ড ভেদিল ধ্বনি পুরিয়। আকাশ । 
চৌদিগের অমঙ্গল যাঁয় সব নাশ ॥ 


১ পাঠাস্তর--চাহে চরণে শরণ। 


৪২৪ শ্রীচৈতনা ভাগবত। 


এ কোন অদ্তত যার সেবকের নূতাঁ। 
সর্ধ বিদ্ব নাশ হয় জগত পবির॥ 

সে প্রভু আপনে নাচে আপনার নামে। 
ইহার কি ফল কিবা বলিব পুরাণে ॥ 
চতুর্দিকে শ্রাহরি মঙ্গল সংকীর্ভন | 
মাঝে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন )) 
যার নামানন্দে শিব বপন লা জানে! 
যার যশে নাচে শিব মে নাচে আপনে 
যার নামে বালিিকী হইল তপোধন। 
যার নামে অজ্রামিল পাইল মোচন ॥ 
যার নাম শ্রবণে সংসার বন্ধ ঘুচে । 
হেন প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে ॥ 
যার নাম লই শুক নারদ বেড়ায়। 
গহত্র-বদন প্রতু যার গুণ গায়॥ 

সর্ব মহা প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম। 
সে প্র নাচয়ে দেখে হত ভাগ্যবান ॥ 
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম তখন না হইল। 
হেন মহা মহোৎসব দেখিতে না পাইল ॥ 
কণিযুপ প্রশংসিল শ্রীভাগবতে। 

এই ব্নাভপ্রা় তার জানি ব্যান স্ুতে ॥ 
নিনানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বস্তর। 
চরণের তাল শুনি অতি মনোহর ॥ 
ভাব ভরে মাল। নাহি বুহধ়ে গলায়। 
ছিিয়! পড়য়ে গিয়। ভকতের পায় ॥১ 





১ গাঠাত্তর ।--ছিঙিয়। পড়ে গিয়া বৈষবৰ গলার । 


নহ€৫ 





মাধ 
কতি গেল! গরুড়ের আছরোপ সুখ! 
কতি গেল! শঙ্খ চক্র গদাপদ্ব রূপ॥ 
কোথায় রহিল স্ুথ অনন্ত শয়ন। 
দাঁপ্য ভাবে ধুলি লুট করবে রোদন ॥ 
কোথায় রহিল বৈকুষ্ঠের স্থভাঁর ! 
দানা হুথে নব জুধ গানরিল তা ॥ 
কৃতি গেল রমার বদন দৃষ্টি সুখ। 
বিরহী হইয়া! কান্দে তুনি বাহু দুখ ॥ 
শঙ্কর নারদ আদি বার দাস্য পাঞা। 
সর্বেশ্বর্য ভিরঙ্করি ভ্রমে দাস হঞা ॥ 
মেই প্রভূ আপনার দন্তে তৃণ করি। 
দাস্য যোগ মাগে সব স্থ পরিহৰি ॥ 
হেন দাঁস্য বেগ ছাড় আর হেবা চাঁযু। 
অমুত ছাঁড়না যেন বধ লাগি' ধায় ॥ 
পে বা কেন ভাগবত গড়ে বা পড়ায়। 
ভক্তির প্রভাব নাহি বাহার জিহ্বার ॥ 
শাস্ত্রের না জানি মন্ু অধ্যাপন! করে। 
গর্দভের প্রায় বেন শাস্ত্র বহি নরে॥ 
এইমত শাস্ত্র বহে অর্থ নাহি জানে । 
অধম সভায় অর্থ অধন বাখানে ॥ 
বেদে ভাগবতে কহে দাস্য বড় ধন। 
দাস্য লাগি রমা অজ ভবের বঘতন॥ 


৪২৬, শ্রীচৈতন্যন্তাগবত। 


দাস্য ভাবে নাচে প্রতু শ্রীগোর স্ুন্দর। 
চৌদিকে কীর্তন ধ্বনি অতি মনোহর ॥ 
শুনিতে শুনিতে ক্ষণে হয় মুরছিত। 
তণ করে তখনে অদ্বৈত উপনীত ॥ 
আপাদ মস্তক তৃণে নিছিয়া লইয়]। 
নিজ শিরে থুই নাচে ক্রকুটি করিয়! ॥ 
অদ্বেতের ভক্তি দোখ দ্বার তরাস। 
নিত্যানন্দ গদাধরে দুইজনে হাস ॥ 
নাচে প্রভু গৌরচন্ত্র জগত জীবন। 
আবেশের অন্ত নাহি হয় ঘনেধন । 
যাহ! নাহি দেখি শুনি শ্ভাগবতে | 
হেন সব বিকার প্রকাশে শচী-স্থতে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব অঙ্গ হয় স্তস্তাকৃতি। 
তিলাদ্ধেক নোঁডাইতে নাহিক শক্তি ॥ 
সেই অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে হেন মত হ্য়। 
'অস্থিমীত্র নাহি যেন নবনীত ময় ॥ 
কখন দেখি যে অঙ্গ গুণ ছুই তিন। 
কখন স্বভাব হৈতে অতিশর ক্ষীণ ॥ 
কখন ব1 মন্ত যেন ঢুলি টুলি যায়। 
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ আনন্দ সদায়॥ 
সকল বৈষ্ণবে প্রভু দেখি একে একে । 
ভাবাবেশে পুর্ব নাম ধরি ধরি ডাকে ॥ 
হলধর শিব শুক নারদ প্রহ্লাদ। 

মা অজ উদ্ধব বলিয়া করে লাদ॥ 
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এই মত সব) দেখি মান। যত বলে। 
যেবা যেই বস্ত তাহ! প্রকাশন্সে ছলে 8 
অপরূপ কৃষ্ণাবেশ অপরূপ নৃত্য । 
আনন্দে নয়ন ভরি দেখে সব ভৃত্য ॥ 
পুর্বে যেই সাস্তাইল বাড়ির ভিতরে | 
সেই মাত্র দেখে অন্যে প্রবেশিতে নারে ॥ 
প্রতুর আজ্জায় দৃঢ় লাগিব়াছে ছার । 
প্রবেশিতে নারে অন্য লোক নদীয়ার ॥ 
ধাইয়া আইদে লোক কীর্তন শুনিয়]। 
প্রবেশিতে নারে কহে দ্বারেতে রহিয়। ॥ 
সহম্র সহম্র লোক কলরব করে। 
কীঞ্ডন দেখব ঝাট ঘুচাহ ছুপ্নারে ॥ 
বতেক টবঞ্জব সব কর্তনের রসে। 

ন। জানে আপন দেহ অন্য জন কিসে ॥ 
হতেক পাষণ্তী সব না পাইয়। দ্বার। 
বাহিরে থাকিয়া মন্দ বলয়ে অপার॥ 
কেহ বলে এ গুলা সকল নাগি খায়। ১ 
চিনিলে পাইবে লাজ দ্বার না ঘুচায় ॥ 
€কহ বলে সত্য সত্য এই সে উত্তব। 
নহিলে কেমনে ডাকে এ অষ্ট শ্রন্কর ॥ 
কেহ বলে আরে ভাই মদ্িরা আনিয়া । 
সবে রাত্রি কার খায় লোক লুকাইর1॥ 
কেহ বলে ভাল ছিল নিমাই প্ডিত। 
তার কেন নারায়ণ ফেল হেন চিত ॥ 


৯ মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ।-”« মাগি খায় ৮1 


৪২৮ শ্রীচেতন্য তাগবত | 


কেহ বলে হেন বুবি পূর্ব অনংস্বার | 
কেহ বলে সঙ্গদোষ হইল তাহার ॥ 
নিয়ামক বাপ নাহি তাতে আছে বাই । 
এত দিলে সঙ্গদোষে ঠেকিল নিনাঞ ॥ 
কেহ বলে পাসগ্িদ্নী সব অধ্যয়ন । 

মামেক না চাহিলে হয অবৈরাকরণ | 
কেহ বলে আরে ভাই গব হেতু পাইল। 
দ্বার দির কীর্ভনের সন্দর্ভ জানিল॥ 

বাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে । 
নান বিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে ॥ 
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ মাল্য বিবিধ বসন। 
খাইয়া তা সবাঁ সঙ্গে বিবিধ রম্ণ ॥ 

ভন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ। 
এতেকে ছুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ ॥ 
কেহ বলে কালি হউক যাইব দেরাঁনে। 
কাকালে বান্ধিয়া সব নিব জনে জনে ॥ 
যে না ছিল রাজ্য দেশে আনিয়া! কীর্তন । 
ছুর্ভিক্ষ হইল সব গেল চিরন্তন ॥ 

দেবে হরিলেক বৃষ্টি জানিহ নিশ্চক। 

ধান্য মরি গেল কড়ি উৎপন্ন না হয়॥ 
থানি থাক শ্রীবাসের কালি করে কার্ধ্য। 
কালি বা কি করে দেখো অদ্বৈত্য আচার্য্য ॥ 
কোথা হৈতে আসি নিত্যানন্দ অবধুত। 
শ্ীৰাসের ঘরে থাকি করে এত রূপ 
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এই মতে লালা ক্ধপে দেখায়েন ভয়। 
আনন্দে বৈষ্কব সব কিছু ন! গুনয়॥ 
কেহ বলে ব্রাহ্মণের নহে নৃত্য ধর । 
পড়িয়াও এ গুলা করয়ে হেন কর্শ॥ 
কেহ বলে এ গুল। দেখিতে ন। জুয়ায়। 
এ গুলার সম্ভাষে সকল কীর্তি যায় ॥ 

ও নৃত্য কীর্তন যদি ভাল লোক দেখে। 
সেহ এই মত হয় দেখ পরতেকে ॥ 
পরম সুবুদ্ধি ছিল নিমাই পণ্ডিত। 

এ গুলার সঙ্গে তার হেন হৈল চিত ॥£ 
কেহ বলে আত্ম বিন! সাক্ষাৎ করিয়1। 
ডাকিলে কি কার্ধয হয় না জানিল ইহ1॥ 
আপন শরীর মাঝে আছে নিরগ্রন। 
ঘরে হারাইয়া ধন চাহে গিয়া বন ॥ 
কেহ বলে কোন কাধ্য পরেরে চচ্চির1। 
চল সবে ঘর যাই কি কাধ্য দেখিয়1॥ 
কেহ বলে না দেখিল নিন্গ কর্দদ দোষে। 
সে স্ব স্ুকৃতি ত মবারে বলি কিসে॥ 
সকল পাধণ্ডী তারা এক চাপ হঞা। 
এহে। সেই গণ হেন বুঝি যাম্ ধাঞ।) 
ও কীর্তন না দেখিলে কি হইবে মন্দ । 
শত শত বেড়ি যেন করে মহাঘ্বন্দ ॥ 
কোন জপ কোন তপ কোন তত্ব জ্ঞান। 
তাহ! না দেখিয়ে কত্রি নি বন্দ ধ্যান ॥ 


৪৩৬ প্রীচৈভন্য তাগবত্ত। 
চাল কলা ছুপ্ধ দধি একত্র করিয়া । 
ভাতি নাশ করি খায় একত্র হইয়|॥ 
পরিহাসে আমি সবে দেখিবার তরে। 
দেখি ও পাগল গুলা কোন কর্ম করে॥ 
এতেক বলিয়া সবে চলিলেন খরে। 
এক যায় আর আনি বাঁজায় ছত়্ারে ॥ 
পাষ্ভী পাষগ্ বেই ছুই দেখ! হয়। 
গলাঁগলি করি সব হাঁনিক্ন। পড়য় 
পুনঃ ধরি পরই যাঁয় যেবা নাহি দেখে। 
কেহ বা নিবৃত্ত হয় কার অন্থরোঁধে ॥ 
কেহ বলে ভাই এই দেখিল শুনিল। 
নিমাঞ্জি লইয়া সব পাগল হইল ॥ 
ছর্দরি উঠিগাছে আীবাপের বাড়ি। 
ছুর্শোৌৎসবে যেন সাড়ি দেই হুড়াহুড়ী ॥ 
হই হই হায় হায় এই মাত্র শুনি। 
ইহ1 সব! তৈতে হৈল অযশ কাহিনী ॥ 
মহ! মহা ভট্টাচার্য সহ হেথায়। 
হেন টার্গাইত গুলা বসে নদীয়ায় ॥ 
শ্ীবাস বাম নারে এই নদীয়! হইতে । 
ঘর ভার্গি কালি নিরা ফেলাইমু আোতে ॥ 
ও ত্রাঙ্গণ ঘুচাইলে গ্রামের কুশল । 
অন্যথা ষবনে গ্রামে করিবেক বল॥ 
এই মত পাষত্তী করয়ে কে 
তথা(িহু মহ তাগ্যবস্ত লে সকল॥ 
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প্রভু সঙ্গে একত্র জন্মিল৷ এক গ্রান্নে। 
দেখিলেক শুনিলেক সেসব রিধানে॥ 
চৈতন্যের গণ সব মত্ত কৃঝ রনে। 
বহিশ্মথখ বাক্য কিছু কর্ণে ন! প্রবেশে ॥ 
জয় কৃষ্ণ মুবারি মুকুন্দ বনমালী। 
অহর্নিশ গার সবে হুহ কুতুহলী॥ 
অহার্নশ তক্ত সঙ্গে নাচে বিশ্বস্ত । 
আন্তি নাহি কারো সব সত্য কলেবর॥ 
বত্সবেক নাম মাত্র কত যুগ গেল। 
চৈতন্য আনন্দে কেহ কিছু না জানিল॥ 
যেন মহা-রাস-ক্রীড়া কত বুগ গেল। 
তিলাদ্ধেক হেন খব খোপিক। মাশিল ॥ 
এহ মৃত আচন্ত্য কৃষ্ণের পরকাশ। 

ই1 জানে ভাগ্যবস্ত চৈতন্যের দাস ॥ 
এহ মতে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বস্তর | 
[নশি অবশেষ মাত্র এ এক প্রহর ॥ 
সালগ্রাম শীল! সব নিজ কোলে করি। 
উঠিল চৈতন্যচন্ত্র ষ্টার উপরি ॥ 

মড় মড় করে থষ্রা বিশ্বস্তর ভরে। 
আথে ব্যথে নিত্যানন্দ খষ্টা স্পর্ণ করে॥ 
অনন্তের অধিষ্ঠান হইল খণ্টায়। 

না৷ ভাঙ্গিল খট্টা দোলে শ্টগোরাঙ্গ রায়॥ 
চৈতন্য আজ্ঞাক় স্থির হইল কীও্তন। 
কহে আপনার তত্ব করিয়া গর্জন ॥ 


৪৩২ শচৈতর্না জগ । 


কলিযুগে মুখর কষ মুঞ্চি নারারণ | 
মুখরিত সেই ভগবান দৈবকী নন্দন 
অনস্ত ব্রঙ্গাণ্ড কোটি মাঝে মুই নাথ। 
যত গাও সেই মুখে তোরা মোন দাল ॥ 
তো! সবার লাগিয়া খামার অবতার। 
তোর! যেই দেহ নেই আমার আহার ॥ 
স্ঞানারে সে দিগ্াহ সব উপহার? 
শ্রাবাদ বলেন প্রন্ব সকল তোমাত্র । 
প্রভু বলে মুখ হহা খাইমু সকল। 
ঘদ্ধেত বলয়ে গ্রভু বড়ই মঙ্গন ॥ 

কত্সে করে প্রভুরে যোগার সব দাসে। 
সানন্দে ভোজন করে গ্রভু নিজাবেশে ॥ 
দর্ধি খায় দুগ্ধ থায় নবনীত থাম্ন। 

আরু 1ক আছযে আন বলরে সার ॥ 
বিবিধ সন্দেশ খায় শর্করা অঙক্ষিতভ। 

গুদ্ধ নারিকেল জল শদ্যের সহিত ॥ 
কদলক চিপি১উক ভঙ্ঞিত ত৩,ল | 

আন্ত আন পুনঃ বলে খাইয়া বহুল ॥ 
ব্যবহারে ছুই শত জনের আহার। 
নিমিষে খাইয়া বলে কি আছষে আর 
প্রড় বলে আন বান এথা কিছু নাঞি। 
তক্ত সব ত্রাপ পাই সঙুনরে গোসাঞ্ি ॥ 
কত্ুযোড় করি সব কর ভয় 'বাণী। 
তোমার মহিন প্রভু আমরা কি লান। 
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অনন্ত ব্রক্মাও আছে ষাহার উদরে। 
তারে কি করিব এই ক্ষুত্র উপহারে ॥ 
প্রভু বলে ক্ষুত্র নহে ভক্ত উপহার। 
ঝাট আন ঝাট আন.কি আছয়ে আর ॥ 
কর্পুর তাম্বল আছে শুনহ গোসাঞ্ি 
প্রভূ বলে তাই দেহ কিছু চিন্তা না্ি।॥ 
আনন্দ হইল ভনত্ব গেল সবাকার। 
যোগার তাশ্ুল সবে যার অধিকার ॥ 
হরিষে তাম্বল নোগায়েন সর্ব দাসে। 
হন্ত পাতি লয় প্রভু সবা চাহি হাসে॥ 
ই চক্ষু পাক দিয় করয়ে হস্কার। 

নাড়। নাড়। নাড়! প্রত বলে বারবার ॥ 
অহাঁশান্সি কত্তী হেন ভক্ত সব দেখে। 
হেন শক্তি নাহি কার হইব সম্মুখে ॥ 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শিরে ধরে ছাতি। 
যোড় করে অন্বৈত সঙ্গখে করে স্ততি 7 
মহ] ভয়ে যোড় হাতে সব ভক্তগণ। 
হেট মাথ! করি চিন্তে - চৈতন্য চরণ ॥ 

এ প্র্বর্ষ্য শুনিতে যাহার হয় আুখ। 

সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য শীমুখ ॥ 
যেখানে যে জা সে আছর়ে সেই খাননে। 
তদদ্ধ হইতে কেহ নারে আজ্ঞা বিনে ॥ 
বন্ধ মাগ বলে অহ্বৈতের সুখ চাহি। 
তোর লাগি অবতার মোর এই ঠাঞ্জি॥ 


৪৩৪ জীইচতন্ ভাগারত। 


এই মত সর ভক্ত দেখিয়া দেখিয়]। 
মাগ মাগ বলে প্রভু হাসিয়া হানিয়।॥ 
এই মত প্রভু নিজ পরশ্বর্ধ্য প্রকাশে। 
দেখি ভক্তগণ জুথ-নিন্থ, মাঝে ভাদে॥ 
অচিন্ত্য চৈতন্য রঙ্গ বুঝনে না যায়। 
ক্ষণেকে খশ্বধ্য করি পুনঃ মূচ্ছণ পায়।। 
বাহ্য প্রকাশিষ্বা পুনঃ করয়ে ক্রনন। 
দাস্য ভাব প্রকাশ করয়ে অনুক্ষণ ॥ 
গলা ধরি কান্দে সব বৈষ্ণব দেখিয়া । 
সবারে সম্ভাষে ভাই বান্ধব বলিয়া ॥ 
লখিতে না পারে কেহ হেন মার! করে। 
ভৃত্য বিনা তার তত্ব কে বুঝিতে পারে ॥ 
প্রভৃর চরিত্র দেখি হাসে ভক্তগণ। 
সবাই বলেন অবতীর্ণ নারায়ণ ॥ 
কতক্ষণ থাকি প্রভু থষ্টার উপর। 
আনন্দে হুচ্ছিত হৈল। শ্রীগৌরস্ুন্নর ॥ 
ধাতু মাত্র নাহি পড়িলেন পৃথিবীতে । 
দেখি মব পারিষদ লাগিল কান্দিতে ॥ 
সর্ব ভক্তগণে যুক্তি করিতে লাগিল । 
আম] সব ছাড়িক্! বা ঠাকুর চলিল। ॥ 
যদি প্রভু এমত নিই, ভাব করে) 
আমরাও এই ক্ষণে ছাড়িব শরীরে ॥ 
এতেক চিস্তিতে সব্বজ্ঞের চূড়ামণি। 
বাহ্য প্রকাশিক়। করে মহা হরি ধ্বনি॥ 


খধধাখস্ড 1 5৩৭ 
ঈর্ষগণে উঠিল আনন্দ কোলাহল । 
দা জানি কে কোন দিগে হৈল বিহ্বল॥ 
এই মণ আনন্দ হয় নবদ্বীপ পুরে । 
প্রেমরসে বৈকুণ্ঠের.নায়ক বিহরে ॥ 
এ সকল পুণ্য কথা যে করে শ্রবণ। 
ভক্ত সঙ্গে গৌরচন্দ্রে রহে তার মন॥ 
শ্রীরুষ্ণজ চৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র জান। 
বৃন্দাবন দাস ছু পদধূগে গান ॥ 
ইতি শ্রচৈতন্তভাঁগবতে মধ্যখণ্ডে অই্টমোহ্ধ্যাঁরত 1৮ | 





গৌরনিধি সন্তাঁসী বেশ ধাঁরী। 
অখিল ভূবন অধিকারী ॥ পূ। 
জয় জগন্নাথ শচীনন্দন চৈতন্য । 
জয় গৌর স্নরের সংকীর্তন ধন্য ॥ 
জয় নিত্যানন্দ গদাধরের জীনন। 
জয় জয় অদ্বৈত ভ্রীবাস প্রাণধন। 
জয় গ্রীগদানন্দ হরিদাস প্রাণ । 
জয় বক্রেশ্বর পুগুরীক প্রেমধাম ॥ 
জর বাসুদেব শ্রগর্ভের প্রাণনাথ। 
জীব প্রতি কর প্রত শুভ দৃদছিপাত ॥ 
ভক্ত গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় । 
শুনিলে চৈতন্য কথ! ভক্তি লভ্য হয় ॥ 
মধাখণ্ড কথ! ভাই শুন এক চিন্তে। 
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র বিহরে যেমতে & 


৩ শ্রীচৈতনা ভাগবত । 


বে শুন চৈতন্যের মহ! পরকাশ। 
সহি সর্ব টৈষ্বের সিদ্ধি অভিলাষ ॥ 
নাত প্রহরিয়। ভাব লোকে খ্যাতি যার। 
যহি প্রভু হইলেন সর্ব অবতার ! 
অদ্ভুত ভোজন যহি অদ্ভুত প্রকাশ। 
জনে জনে বিষণ ভক্তি দানের বিলান ॥ 
রাজ রাজেশ্বর অণ্তষ্বেক সেই দ্রিলে। 
করিলেন প্রভুরে সকল তক্তগণে ॥ 
একদিন মহাপ্রভু শ্রীগৌরজুন্দর। 
আইলেন শ্রীনিবাম পণ্ডিতের ঘর 
সঙ্গে নিত্যানন্দচন্ত্র পরম বিহ্বণ। 
অল্পে অল্পে ভক্তগণ মিলিল। সকল ॥ 
আবেশিত চিত্ত মহাপ্রভু গৌররার। 
পরম পশ্বর্য কৰি চতুর্দিগে চায় ॥ 
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ। 
উচ্চ স্বরে চতুর্দিগে করেন কীর্তন ॥ 
অন্য অন্য দিন গ্রাভৃ নাচে দাস ভাবে। 
ক্ষণেকে অশ্বর্ধয প্রকাশিয়। পুনং ভাঙে ॥ 
সকল ভক্কের ভাগ্যে এ দিন নাচিতে । 
উঠিয়া বিল! প্রভূ বিষ্ণুর খষ্টাতে ॥ 
আর সব দিনে প্রভূ ভাব প্রকাশিয়]। 
বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন ন। জানিয়া ॥ 
সাত প্রহরিয়া! ভাবে ছাড়ি সর্ব মায়!। 
বলিল। প্রহর সাত প্রভূ ব্যক্ত হইস্ব! ॥ 


মধ্যথও | ৪৩৭ 


যোড়হ্স্তে নমুখে মকল ভক্তগণ। 
রহিলেন পরম আনন্দ যুক্ত মন॥ 
কি অদ্ভুত সস্তোষের হইল প্রকাশ। 
সবাই বামেন যেন ই৫কৃ্ঠ বিলাস ॥ 


প্রভৃুও বসিল যেন বৈকুষ্ঠের নাথ। 
তিলাপ্ধেক মায়! মাত্র নাহিক কোথাত॥ 
'আভজ্ঞা হৈল বল মোর অভিষেক গীত। 
শুনি গায় ভক্ত গণ হই হরষিত ॥ 
অভিষেক শুন প্রভু মন্তক চুলায়। 
সবারে করেন কৃপা দৃষ্টি অনারায় ॥ 


প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ। 
অভিষেক করিতে সবার হৈল মন॥ 


সব্ধ ভক্তগণে বহি আনে গঙ্গাজল। 
আগে ছাকিলেন দিব্য বসনে সকল ॥ 
শেষে একপুরি চতুঃসম আদি দিয়! । 
সজ্জ করিলেন সবে গ্রেমযুক্ত হৈয়। ॥ 


মহ! জয় জরধ্বনি শুনি চারিভিতে। 
অভিবেক মন্ত্র সবে লাখিল! পড়িতে ॥ 


সর্ধারাধ্য নিত্যানন্দ জর জয় বলি। 
প্রভুর শ্রীশিরে জল দিয়া কুতুহলী ॥ 
অদ্বৈত শ্রীবাস আদি যতেক প্রধান। 
পড়িয়া পৃৰেোক্ত মন্ত্র করায়েন স্নান ॥ ১ 


গৌরাঙ্গের ভক্ত সব মহ1 মন্ত্রবীত। 
মন্্ব পড়ি জল ঢালে হই হরধষিত ॥ 


ডি 


১পাঠাস্তর পড় পুরুষোক্ত বে করায়েন লান। 


১৩৮ শ্রীচেতন্যভাগধত। 


মুকুন্দাদি গায় অভিষেক সুম্ল। 

কেহ কান্দে কেহ নাচে আনন্দে বিহ্বল ॥ 
পতিব্রতাগণ করে জয় জয় কার। 
আনন্দ স্বরূপ বেহ হইল সবার॥ 
বসিয়া আছেন বৈকুণের অধীশ্বর। 
ভূত্যগণ জল ঢালে শিরের উপর ॥ 
নাম মান্তর অগ্রোত্তর শত ঘট জল। 
সহন্স ঘটেও অন্ত না পাই সকল॥ 
দেবত! সকলে ধরি নরের আকুতি । 
গুপ্তে অভিষেক করে হইয়ে স্কৃতি ॥ 
যার পাদপঘ্মে জল বিন্দু দিলে মাত্র। 
সেই ধ্যানে সাঞ্ধাতে কে দিতে আছে পাত্র ॥ 
তথাপিহ তারে নাহি হমদণ্ড হয়। 
হেন প্রভূ সাক্ষাতে সবার জল লয় ॥ 
শ্রীবাসের দাস দাসীগণে আনে জল। 
প্রভু ম্নান করে ভক্ত সেবার এই ফল॥ 
জল আনে এক ভাগ্যবগী ছুঃখী নাম। 
আপনে ঠাকুর দোঁখ বলে আন আন॥ 
আপনে ঠাকুর তার ভক্তিযোগ দোখ। 
হুঃখী নাম ঘুচাইয়। থুইলেন সুখী॥ 
নানা বেদ মন্ত্র পাড় সধ্ব ভক্তগণ। 
সান করাইয়। অঙ্গ করল মার্জন ॥ 
পরিধান করাইয়! নুতন বসন। 

শীতঙ্গে লেপিয়! দিব্য হুগন্ধি চন্দন ॥ 


মধাধথ্া ৪১৯ 


বিষ খষ্ট। পাঁতিলেন উপস্কার করি। 
বসিলেন প্রভু নিক্ধ ষ্টার উপরি ॥ 
ছত্র ধরলেন শিরে নিত্যানন্দ রায়। 
কোন ভাগ্যবস্ত রহি,চাঁমর ঢ,লায় ॥ 
পুজার সামগ্রী লই সর্ব ভক্তগণ। 
পুজিতে লাগিল! নিজ প্রভুর চরণ ॥ 
পাদ্য অর্ধ্য আচমনী গন্ধ পুষ্প ধৃপ। 
গ্রদীপ নৈবেদ্য বন্ধ যথা অনুরূপ ॥ 
বজ্ঞ-স্ত্র বথাশুক্কি বস্স অলঙ্কারে। 
পুজিলেন করিয়া যোড়শ উপচারে ॥ 
চন্দনে করিয়া লিপ্ত তুলসী মুঞ্জরী। 
পুনঃ পুনঃ দ্রেন সবে চরণ উপরি ॥ 
দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রের বিধিষতে । 
পুজা করি সবে স্তব লাগিল। পাড়তে ॥ 
অদ্বেতাদদি আমি যত পার্ধদ প্রধান। 
পড়িল! চরণে করি দও পরণাম ॥ 
প্রেমনদী বহে সর্গণ্র নয়নে । 

স্বতি করে পবে প্রভু অনারায় শুনে ॥ 
জর জয় জয় সর্ধ জগতের নাথ। 
তপ্ত জগতেরে কর শুভ দৃষ্টিপাত ॥ 
জর আদিহেত জয় জনক সবার। 
জয় জয় সংকীর্তনারস্ত অবতার ॥ 
জয় জম্ম বেদ বর্ম সাধু জন ত্রাণ । 
জন জয় আব্র্দ ভক্তের মুশ 'প্রাণ॥ 


89৫ শ্বীচৈত্তনা ভাগবত! 


জয় ভয় পতিত পাবন গুণসিন্কু | 

জয় জয় পরম শরণ দীনবন্ধু ॥ 

জয় জয় ক্ষীরসিন্ধু মধ্যে গোপবাসী। 
ভয় জয় ভক্ত হেতু প্রকট বিলাসী ॥ 
জয় জঘ অচিন্ত্য অগম্য আদ তন্ব। 
অম় জয় পরম কোমল শুদ্ধ সত্ব ॥ 

জয় জর বিগ্রকুল পাবন ভূষণ। 

জয় বেদ ধন্ম আর্দ সবার জীবন ॥ 
জয় জয় অজামিল পতিত পাবঝন। 

জয় জর পুতনা দ্ক্গতি বিমোচন ॥ 

জয় জয় অদোব-দরশী রমাকান্ত। 

এই মত স্ত্রতি করে সকল মহান্ত ॥ 
পরম প্রকট রূপ প্রভুর প্রকাশ। 
দেখি পরানন্দে ডুবিলেন সব্ধ দাস ॥ 
পব্ব মায় ঘুচাইর] প্রভু গৌরচন্দ। 
শ্রীচরণ দিলেন পুজয়ে ভক্তবৃন্দ ॥ 

দিব্য গন্ধ আনি কেহ চেপে আীচরণে। 
তুলদী কমলে মেলি পুজে কোন অনে॥ 
কেহ বত্ব স্বর্ণ রুজত অলঙ্কার । 
পাদপদ্মে দিয়! দ্বিরা করে নমস্কার ॥ 
পট নেত শুরু নীল স্থপীত বসন। 
পাদপদ্ে দিয়া নমস্করে সর্বজন ॥ 
নানাবিধ ধাতু পাত্র দেই সর্ধজনে। 
ন। জান কতেক আমি পড়ে শ্রীচরণে 
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যে চরণ পূজিবারে সবার ভাবন!। 

অন রমা শিবে করে যে লাগি কামনা ॥ 
বৈষ্ণবের দাস দাপীগণে তাহা পুজে । 
এই মত ফল হয় 'বৈষ্ৰ যেভজে॥ 
ছুর্বা! ধান্য তুলসী লইয়া সর্ধ জনে। 
পাইয়! অভম্ব সবে দেন আচরণে ॥ 
নানাবিধ ফল আনি দেন শ্রীচরণে। 

গন্ধ পুষ্প চন্দন কেহ ঢালে শ্রীচরণে ॥ 
কেহ পৃজে করিয়া ষোড়শ উপচারে। 
কেহ বা ষড়ঙ্গ মতে বেন স্কুরে যারে] 
কস্তরি কুস্কম শ্রীকপূর্র কাগুধুলী। 

সবে আচরণে দেই হই কুতুহুলী ॥ 
চম্পক মলিক কুন্দ কদন্ব মালতী । 

নানা পুষ্পে শোভে শ্রাচরণ নথ পাতি ॥ 
পরম প্রকাশ বৈকুণ্ঠের চুড়ামণি। 

কিছু দেহ খাই প্রভু চাহেন আপনি ॥ 
হন পাতে প্রত দেখে সব্ধ ভক্তগ্রণ । 

যে ধে মতে দেয় সব করেন ভোজন ॥ 
কেহ দেই করলক ক্কেহ দিব্য মুদগ। 
কেহ দধি ক্ষীর বা নবনী তেহ ছুগ্ধ॥ 
প্রভুর আ্রীহমত দেই সব ভক্তগণ ॥ 
অমায়াক্স মহাপ্রভু করেন ভোজন ॥ 
ধইল সকল গণ নগরে নগরে। 

কিনিক়1 উত্তম দ্রব্য আলেন পত্রে ॥ 


৪৯৪২ শ্রীচতম্য ভাগষত। 


কেহ দিব্য নারিকেল উপস্কার করি। 
শর্কর! সহিত দেই শ্রীহস্ত উপরি | 
মানাবিধ প্রকার সন্দেশ দেই আনি। 
প্রহস্তে লইয়] গ্রহ খাঁরেন আপনি । 
কেহ দেয় জম্ব, বা কর্কটিকা ফল। 
কেহ দেয় ইক্ষু কেহ দেয় গঙ্গাজল ॥ 
দেখিয়া! প্রভূর অতি আনন প্রকাশ। 
দশ বার পাচ বাধ দের এক দাস ॥ 
শত শত জনে বা! কতেক দেয় জল। 
মহ যোগেশ্বর পান করেন সকল ॥ 
পহজ সহত্ব ভাঙে দধি ক্ষীর ছুগ্ধ। 
সহজ সহঅ কান্দি কলা কত মুদ্গা॥ 
কতেক বা সন্দেশ কতেক ফল মূল। 
কতেক সহস্র বাটা কর্পুুর তাশ্ব,ল ॥ 
কি অপুর্ধ শক্তি প্রকাশিলা গৌরচন্দ। 
কেমতে খায়েন নাহি জানে ভক্তবুন্দ ॥ 
ডক্তের পদার্থ প্রভূ খায়েন সস্তোষে । 
থাইয়1 সবার জন্ম কর্ম কহে শেবে॥ 
তত ক্ষণে সে ভক্তের হয় যেস্মরণ। 
সস্ভোষে আছাড় খায় করিয়া ক্রনদন ॥ 
শ্রীবাসেরে বলে আরে পড়ে তোর মনে। 
ভাগবত শুনিলা যে দেবানন্দ স্থানে ॥ 
পদ্দে পদে ভাগবত প্রেম বুসহধ় ॥ 
শুনিয়। দ্রবিল অতি তোমার হদয়॥ 
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উচ্চ স্বর হরি তুষি লাগিলা কান্দিভে। 
বিহ্বল হইয়া তুমি পড়িল! ভূমিতে ॥ 
অবোধ পড়,য়া ভক্তিষোগ ন1 বুবিয়]। 
রলগয়ে কান্দয়ে কেল ন। বুঝিল ইহ]1॥ 
বাহ্য নাঁহ জান তুনি প্রেমের বিকারে। 
পড়,য়া তোমারে নিল বাহির ছুয়ারে | 
দেবানন্দ ইথে না করিল নিবারণ । 
গুরু যথা অজ্ঞ সেই মত শিষ্যগণ ॥ 
বাহির ছুয়ারে তোমা এড়িল টানিয়া। 
তবে তুনি আইল! পরম ছুঃখ পাঞা | 
ছুঃখ পাই মনে তুমি বিরলে বসিল1। 
আর বার ভাগবত চাঠিতে লাগিল! ॥ 
দেখিরা ভাঘাল ছুঃখ আ্রীবৈকু্ঠ হইতে। 
আবিভাৰ হইলাহ ভে'মার দেহেতে ॥ 
তবে আন এই তোর হৃদয়ে বসিয়।। 
কাদাহনু সে আমার প্রেম যোগ দিয়] ॥ 
আনন্দ হইল দেহ শুনি ভাগবত। 

মব তিটঠি স্থান হৈল বরিবার মত ॥ 
অনুভব পাইয়। বিহ্বল শ্রানিবাদ। 
গড়াগড়ি বাগ কান্দে বহে ঘণশ্ান॥ 
এই মত অর্ৰভাদ্দি যতেক বৈষ্ণব । 
সবারে দেখিয়া করায়েন অনুভব ॥ 
আনন্দ সাগরে মগ্র মব তক্তগণ। 
রমিরা করেন প্রন্থ তাল তোব্রন | 
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কোঁন ভক্ত নাচে কেহ করে সংকীর্তন। 
কেহ বলে জয় জয় শ্ীশচীননন ॥ 
কদাচিত যে ভক্ত ন! থাকে সেই স্থানে । 
আজ্ঞা করি প্রভু তারে *আনায় আপনে ॥ 
কিছু দেহ খাই বলি পাতেন আ্রীহস্ত। 
যেই যাহা দেন তাহা খান সমস্ত ॥ 
থাইয়। বলেন প্রভু তোর মনে আছে 
অমুক নিশায় আমি বসি তোর কাছে॥ 
বৈদ্যক্ূপে তোবর জর করিলাম নাশ। 
শুনিয়া বিহ্বল হঞ। পড়ে সেই দাস॥ 
গঙাদাসে দেখি বলে তোর মনে জাগে। 
রাজ ভয়ে পলাইস যবে নিশাভাগে! 
সর্ধ পরিবাঁধ সনে আমন খেয়াঘাটে । 
কোথাও নাহিক নৌক। পড়িল। শঙ্কতে ! 
রাঁত্র শেষ হৈল তুমি নৌকা ন। পাইয়া 
কান্দিতে লাগিল। অতি ছুঃখিত হইয়া ॥ 
মোর আগে যবনে স্পশিবে পরিবার । 
গঙ্গা প্রবেশিতে মন হইল তোমাৰ ॥ 
তবে আমি নৌক! নিয়া থেঘাপির বপে 
গঙ্গায় বাহিয়। যাই তোমার সমীপে ॥ 
তবে তুমি নৌকা দেখি সস্তোষ হইল1। 
অতিশর প্রীত করি কহিতে লাগিল! ॥ 
জারে ভাই আমারে রাখহ এই বার। 
জাতি প্রাণ ধন দেই সকল তোমার ॥ 
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রক্ষা কর- পরিকয় সঙ্গে কর পার। 

এক তঙ্কা এক জোড় বক্সিম তোমার ॥ 
তবে তোমা সঙ্গে পরিকর করি পার। 
তবে নিঙ্গ বৈকুঠে ,গেলাম আরবার ॥ 
শুনি ভাসে গঙ্গাদামে আনন সাগরে। 
হেন লীলা করে প্রভূ গৌবাঙ্গ সুন্দরে ॥ 
গঙ্গায় হইতে পার চিন্তলে আমারে । 
মনে পড়ে পাৰ আমি কলিল তোমাবে। 
শুনিয়া বুচ্ছিত দাস গডাগড়ি যাষ। 
এই মত কহে প্রভু অতি অমায়ায়॥ 


বদিয়। আছেন বৈকুণ্ঠেন অধীশ্বব। 
চন্দন মানায় পরিপুর্ণ কলেবর ॥ 


কোন প্রিয়তম করে অঙ্গে বগ্রগ্ত | 
শীকেশ সংস্কার কবে অতি প্রিয়তম ॥ 
তান্বল যোখায় কোন অতি প্রিম্ ভূত্য। 
কেহ বামে কেহ বৰা নষুখে করে নৃত্য (১ 
এই মত সকল দিবণ পুর্ণ হৈল। 

সন্ধ্যা আমি পরম কো ?কে প্রবেশিল॥ 
ধুপ দীপ লইয়া নণ্চা ভক্তগণ। 


অচ্চনা করিতে লাটিতন আীরচণ ॥ 
শঙ্খ ঘণ্টা করতাণ অন্দর মুরঙ্গ। 


বাজায়েন বহুবিধ টি আনন্দ ॥ 
অনাফ়ার বলির আহেন শৌরচল্ত্। 


কিছু নাহি বলে যত কবে ভক্তবৃন্দ ॥ 


১ পাঠান্তর-কেহ গা কেহ বার কেহ করে নৃত্য 


৪৪৬ শ্রীচৈতক্যনচাগরত। 


নানাবিধ পুষ্প নবে লাদপত্ে ছিয়। 
ত্রাহি প্রভূ বলি পড়ে দণ্ডবৎ হঞ্জ17 
কেহ কান্কধু করে কেহ করে জয়ধ্বনি । 
চতুর্দিগে আনন্দ ক্রন্দন মাত্র গনি ॥ 

কি অদ্ভুত সুখ ট্ছল নিশার প্রবেশে: 
যে আইসে দেই যেন বৈকুষ্ঠে প্রবেশে ॥ 
প্রভূর হইল নহ] খ্রশ্বর্ধা প্রকাশ। 

যোঁড় হস্তে সমুখে রভিল অর্ধ দাস ॥ 
ভক্ত অঙ্গে অঙ্গ দিয় পাদপদ্দ মেলি। 
লীলার আছেন গৌর পিংহ কুত্হলী ॥ 
বড় স্থখী হইলেন শ্রীগৌরস্ুন্দর । 

যোড় হস্তে রহিলেন লব অনুচর ॥ 

সাত ৮০ ভাবে সর্ধ জনে জনে। 
অমায়ায় শুভ কপা করেন আপনে ॥ 
আজ্ঞ! হৈল শ্রীধরেরে ঝাট গিয়া আন । 
আসিয়া দেখুক মোর প্রকাশ বিধান ॥ 
নিরবধি ভাবে মোরে বড় ছুঃখ পাঞ্জা । 
আসিয়। দেখুক ঘোরে ঝাট আন গিয়া ॥ 
নগরের অন্তে গিরা থাকহ বলিয়]। 

ঘে মোরে ডাকয়ে 'ত্বারে আনহ ধরিয়া ॥ 
ধাইল্‌ টবষ্থব্গ্থু প্রভুর রচনে। 

আজ্ঞা লই গেলা নেই শ্রীধর ভবনে ॥ 
সেই শ্রীধরের কিছু শুনহ আখ্যান | 
€খালার পসরা করি রাখে নন্ব প্রাণ। 
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একবার খোল? গাছি কিনিয়া! আঁময়”। 
ঘানি খানি করি ভাহ। কাটিয! বেচয়॥ 
তাহাতে থে কিছু হয় দিবষে উপাগ়্। 
তার অর্ধ গঙ্গার নৈবেদ্য লাগি বায়॥ 
অদ্ধেক সওদায় হয় নিজ প্রাখ বক্ষা।। 
এই মত হয় বিষু্ভক্তির পরীক্ষা ॥ 
মহা সত্যবাদী তিহে। যেন যুধিতির। 
বাব যেই মুলা বলে ন। হয় বাহির ॥ 
মধ্যে মধ্যে যেব! জন তার তত্ব জানে। 
তাহার বচনে মাত্র দ্রব্য থানি কিনে॥ 
এই মত নবদ্বীপে আছে মহাশয়। 
থোল! বেচা জ্ঞান করি কেহ না চিনয় ॥ 
চারি প্রহর রাত্রি নাহি নিদ্রা কষ্ঞ্নামে । 
সর্ধ রাত্রি হরি বলে দীর্ঘল আহ্বানে ॥ 
যতেক পাষতী বলে শ্রাধরের ডাকে । 
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই ছুই কর্ণ ফাটে॥ 
মহ! চান! বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে। 
ক্ষুধায় ব্যাকুল হঞ্1 রাত্রি জাগি মরে॥ 
এই মত পাষণ্ীী মরয়ে মন্দ বলি। 
নিক্ষ কার্য করয়ে শ্রীধর কুতৃহলী॥ 
হরি বলি ডাঁকিতে যে আছয়ে এধরে। 
নিশাভাগে প্রেমষোগে ডাকে উচ্চন্বরে ॥ 
অন্ধ পথ ভক্তগণ গেল মাত্র ধাঞ্া। 
শধরের ডাক গুনে তখাই থাকিয়া ॥ 


৮১ প্ীচৈতনা ভাগবত ! 
ডাক অনসায়ে শ্বেগা ভাখবতগণ। 
শ্রীধরেরে ধরিয়া লইল। ততক্ষণ । 
চল চল মহাশর গ্রভু দেখ গিয়া? 
আমরা কতার্থ হই তোঁম। পরশিয়! ॥ 
শুনিয। প্রতুর নাম শ্রীধর সুচ্ছিত। 
আনন্দে বিহ্বল হই পড়িল! ভূমিত | 
আগে ব্যে ভক্তগণ লইল তুলিয়!। 
বিশ্বস্তর আগে নিল আলগ করিয় ॥ 
শ্রীধপ্প দেখিয়! প্রতু প্রসন্ন হুইল । 
আর আয় শ্রীধর বেইলে ডাকিতে লাগিল] 
বিস্তর করিয়া আছ মোর আরাধন। 
বছ জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিল! জীবন ] 
এহ জন্মে সোর সেব। করিল বিস্তর । 
তোমার খোলায় অন্ন থাই নিরত্তর ॥ 
তোমার হস্তের দ্রবা খাই নিরস্তর। 
পাসরিল। আম! সঙ্গে যে কৈলা উত্তর ॥ 
যখন করিল। গ্রস্ভু বিদ্যার বিলান। 
পরম উদ্ধত হেন ধথন প্রকাশ ॥ 
সেই কালে গুঢ় রূপে শ্রীধরের সঙ্গে । 
খোলা কেন! বেচা ছলে কৈল বহু বঙ্গে॥ 
প্রতি দিন ভ্ীধবের পসরাতে গিয়া । 
থোড় কলা মূল থোল] আনেন কিনিয়। ॥ 
প্রতি দিন চারি দণ্ড কলহ করিয়া। 
তবে সে কিনয়ে দ্রব্য অদ্ধ মূল্য দিয়া ॥ 


সভ্যবানী শ্রী্র যথার্থ মূগ্য খলে.| 


৬০০০ 


অন্ধ মুল্য দিয়! প্রভু নিজ হস্তে ভোলে ॥, 


উঠিয়| শ্রীধর দান করে কাড়াকাড়ি। 
এই মত শ্রীধৰ ঠাকুর হুড়াছড়ি ॥ 

প্রভু বলে কেন ভাই শ্রীধর তপন্বী। 
মনেক তোমার অর্থ আছে হেন বাসী॥ 
আমাব হাতেব দ্রব্য লহ যে কাড়িঘা। 
এত দিন কে আমি না জানিন ইহা ॥ 
পরম ত্রহ্মণ্য যে শ্রীধর ক্রুন্ধ নঘ। 

বদন দেখিবা সব্ধ দ্রব্য কাড়ি লয় 
মদন-মোহন রূপ গৌরাঙ্গ সুন্দর | 

ললাটে ভিণক শোছে উদ্ধ মনোহর ॥ 
ত্রিকচ্ছ বদন শৌভে কুটিল কুম্তল । 
প্রকৃতি নয়ন ছুই পব্ম চঞ্চল ॥ 

শুরু বজ্ঞ-স্থত্র শোভে বেড়িবা শবীরে। 
হুক্ষাকপে অনন্ত বে হেন কলেববে ॥ 
অধরে তাম্বল হাসে শ্রীধরে চাহিয়!। 
আরবার থেোলা লর আপনে তুলিরা॥ 
শ্রাধর বলেন শুন ত্রান্ষণ ঠাকুর । 

ক্ষমা কর মোরে মুঞ্রি তোমার কুন্ধুর॥ 
গ্রভু বলে জানি তুমি পরম চহুর। 
খোলা বেচা! অর্থ তোমার আহঙ্কে প্রচুব। 
আর কি পদর! নাহি শ্রীধর যে বলে। 
অল্প (কৃতি দিনা তথা কিন পাত খোলে.॥ 


৯৫৮ চেতনা আগবত। 
প্রভু বলে হোগানিয়া আমি ' নাহি ছাড়ি। 
থোড় কল! দিয়া মোৰে তুমি লছ কড়ি ॥ 
রূপ দেখি মুগ্ধ হই শ্রীধর যে ছাসে। 
গালি পাড়ে বিশ্বস্তর পরম সস্তোষে ॥ 
প্রত্যহ গঙ্গারে দ্রব্য দেহত কিনির। 
আমারে বা কিছু দিলে মূল্যেতে ছাড়িরা॥ 
যে পঙ্গ। পুজহ তুমি আমি তার পিতা। 
সত্য সত্য ভোনারে কাঁহল এই কথা ॥ 
কর্ণে হস্ত দেই শুধর প্রনবিষ্কু বিষণ বলে। 
উদ্ধত দেখির| তারে দেই পাত খোলে ॥ 
এই মৃত প্রতি দিনে করেন কন্দল। 
শ্রীধরের জ্ঞানে বিপ্র পরম চঞ্চল॥ 
শ্রধর বলেন মুঞ্চি হারিল্গ তোমারে ॥ 
কড়ি বিন কিছু 1দমু ক্ষমা কর মোবে॥ 
একথও খোল দিমু একখণ্ড থোঁড়। 
একথও্ কলা মূল আর পোষ মোর।॥ 
প্রভু বলে ভাল তাল আর নাহি দায়। 
শ্রীধরের খোলে গ্রতু প্রত্যহ অন্ন খায় ॥ 
ভক্তের পদার্থ প্রভূ হেন মতে খায়॥ 
কোটি হেলে অভক্তের উলটি ন! চায়। 
এই লীল। করিব চৈতন্য প্রভু পাছে। 
ইহার কারণে সে শ্রীধরে খোলা তেচে ॥ 
এই লীল। লাগিয়! আ্ীধরে বেচে . থোল।। 
কে বুঝিতে পারে, বিষুঃ বেষবের লীলা ॥ 


খারা, গ্ধীঃ 
বিল প্রভু জানাইলে ফেহ নাহি জানে। 
সেই কথা প্রভু করাইল সঙরণে ॥ 
প্রভু বলে আ্ীধর দেখহ রূপ মোর। 
অষ্টসিদ্ধি দাস আজি করি দেঙ তোর ॥ 
মাথা তুলি চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর। 
তমাল শ্যামল দেখে দেই বিশ্বপ্তর ॥ 
হাতেতে মোহন বংশী দক্ষিণে বলরাম। 
মহ। জ্যোভিন্ময় স্ব দেখে বিদ্যমান ॥ 
কমলা তাল দেই হাতের উপরে। 
পঞ্চমুখ চতুম্মখ আগে স্তুতি করে॥ 
মহা ফণী ছত্র ধরে শিরের উপরে। 
সনক নারদ ,গুক দেখে স্ততি করে। 
প্রকৃতি স্বরূপ সব যোড় হস্ত কার। 
স্তি করে চতুর্দিকে পরম স্মন্দরী ॥ 
দেখি মাত্র শ্রধর হুইল স্ুুবিস্মত | 
সেই মত ঢুলিয়া পড়িল পৃথিবীত ॥ 
উঠ উঠ শ্রীধর প্রভুর আজ্ঞা হৈল। 
গ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীধর চৈতন্য পাইল ॥ 
গুভু বলে শীধর আমারে কর স্তাত। 
শধর বলয়ে প্রভু মুগ্রি মুড়ি ॥ 
কোন স্ততি জানে সুঞ্ি কিমোর শকতি। 
প্রভু বলে তোর ৰাক, মাত্র মোর স্ততি॥ 
প্রভুর আজ্ঞা জগন্মাতা সরম্বতী। 
প্রবেশিল। জিহ্বান্ন শ্রীধর করে তি 


$৫২ শচৈতগ্যাজাখবত | 


অঙ্গ জয় মহাপ্রভু আয় নিশ্বস্তর: | 

জয় জর অয় নবন্বীপ পুরন্দর ॥ 

জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাও চোটি নাথ । 
'জয় জয় শটী পুণ্যবতী গর্ভজাত ॥ 

জয় জয় বেদ গোপ্য লয় দ্বিজরাজ। 
যুগে যুগে ধন্ম পাল করি নানা নাজ ॥ 
গুঢ়রূপে সাস্তাইলা নগরে ন্গরে। 

বিনা তুমি জানাইলে কে জানিতে পারে॥ 
ভুমি ধন্ম তুমি কন্ম তুমি তক্তি ড্ঞান। 
তুমি শান্ত্ব তুমি বেদ তুমি সব্বধ্যান ॥ 
তুমি িদ্ধি তুমি বুদ্ধি তুমি €ঙাগ বোগ। 
তুমি শ্রদ্ধা তু'ম দর! তুমি মোহ লোভ! 
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি অগ্নি জল। 
তুমি হুধ্য তুমি বায়ু তুমি ধন বল।॥ 
ভুমি ভক্তি তুমি মুক্তি তুমি অঙ্গ তব। 
তুমি ব। হইবে কেন তোমারই ঘে সব॥ 
পূর্বে মোর স্থানে তুমি আপনে বলিল]। 
তোর গঙ্গা দেখ মোর চরণ সলিল ॥ 
তবু মোর পাপ চিত্তে নহিঙগ স্মরণ। 

লা! জীনিল মুই তোমার অমূল্য চরণ॥ 
যে তুমি করিল ধন্য গোকুল নগর। 
এখন হুইল! নবদ্বীপ পুরন্দর ॥ 

রাখিয়া! বেড়াও ভক্তি শরীর ভিতরে। 
হেন ভক্তি লবন্বীপে 'হইল বাহিরে 


ধরা? 8৫৩ 
তক্কিযোগে তীম্ব তোমা জিনিল 'জমরে । 
ভক্তিযোগে যশোদাক় বান্ধিল তোষারে ॥ 
ভক্তিযোগে ভোমারে বেচিল সত্যতাম]। 
ভাঁক্ত বশে তুমি কান্ধে কৈলে গোপরামা ॥ 
অনন্ত ব্রহ্গাণ্ড কোটি বছে যারে মনে। 
সে তুমি ছিদ্দাম গোপ বহিলা আপনে ॥ 
যাহ] হতে আপনার পরাভব হয়। 
সেই বড গোপ্য লোকে কাহারে না কয় ॥ 
ভক্তি লাগ সর্ধ স্থানে পরাতব পাঞ্জ1। 
জিনিয়া বেড়াও তুমি ভক্ষি লুকাইয়া ॥ 
সে মায় হুইল চূর্ণ আর নাহি লাগে! 
হের দেখ সকল ভুবনে ভক্তি মাগে ॥ 
নে কালে হারিল! জন ছুই তিন স্থানে। 
একালে বার্ষিক তোম। সর্ধ জনে জনে॥ 
মহ] শুদ্ধ! সবন্বতী শ্রীধরের শুনি। 
বিস্ময় পাইল সর্ব বৈষ্ণবাগ্র গণি॥ 
প্রভু বলে শ্রী বাছিয়া মাগ বরণ 
অষ্ট সিদ্ধি দিমু আজি তোমার গোচর ॥ 
এধর বলেন প্রভু আর ভাড়াইব1। 
থাকহ নিশ্চিন্তে ভুমি আর না পারিঝা॥ 
প্রভু বলে দরশন মোর ব্যর্থ নয়। 
অবশ্য পাইৰে বর যেই চিত্তে লয় ॥ 
মাগ মাগ গুনঃ পুনঃ বলে বিশ্বস্তর | 
শ্রীধর বলন্ধে গুতু দেছু এই বর॥ 


88৪ প্রীচেতনাভাগধত। 


বে ত্রাঙ্মথ কাড়ি নিল মোর খোল! পাত। 
দে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ॥ 
যে ব্রাঙ্মণ যোর সঙ্গে করিল কন্দল। 
মোর প্রত হউক গ্ঠার.চরণ যুগল ॥ 
বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে শীধরে। 
ছুই বাছ ভুলি কান্দে মহ! উ্টচঃ স্বরে ॥ 
শ্রীধরের ভক্তি দেখি টবঙ্ণব সকল । 
অন্তান্তে কান্দেমন সব হইয়া বিহ্বল ॥ 
হাসি ঘলে বিশ্বস্তর শুনহ আীধর। 

এক মহারাজ্যে করে] তোমারে ঈশ্বর ॥ 
শ্রীধর বলয়ে মুখিং কিছুই না চাঁড। 
হেন কর প্রভু যেন তোর নাম গা ॥ 
এতু বলে শ্রীধর আমার তুমি দাস। 
এতেকে দেখিলে তুমি আমার প্রকাশ ॥ 
এতেকে তোমার মতি ভেদ না হুইল । 
বেদগোপ্য ভক্তি-যষোগ তোরে আমি দিল॥ 
জয় জয় ধ্বনি টৈল বৈষ্ণব মণ্ডলে। 
শ্রীধর পাইল বর শুনিল সকলে ! 

ধন নাহি জন নাহি নাছিক পাণ্ডিহ্য। 
কে চিনিৰে এ সকল চৈতন্তের ভূতা॥ 
কি করিবে বিদ্যা ধন ঈপ যশ কুলে। 
অহঙ্কার বাড়ি সব পড়য়ে নির্মলে॥ 

কল। মূলা ০বচিরা শ্রীধর পাইল" যাহ।। 
কোটি ফলে কোটাখরে না দেখিবে তাহ ॥ 


ঈখ্যখ ৪ 
জহষ্কার দ্রোহ মাজে বিষঙ্গেতে পআছে। 
অধঃপাত ফল তার ন! জানয়ে পাছে॥ 
দেখি মুর্খ দরিদ্র যে সু্জনেরে হাসে | 
কুম্তিপাকে যায় সেই' নিজ কর্ম দোষে ॥ 
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি। 
আছুয়ে সকল দিদ্ধি দেখয়ে ছুর্গতি ॥ 
খোল বেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী । 
তক্তি মাত্র নিল অই পিদ্ধিকে উপেক্ষি॥ 
ঘত দেখ বৈষ্বের ব্যরহার ছুঃথ। 
নিশ্য় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ ॥ 
বিষ্ম মদান্ধ সব কিছুই না জানে । 
বিদ্যামদে ধনমদ্দে টর্কাব না চিনে ॥ 
ভাগবত পড়িয়াও কার বুদ্ধি নাশ । 
নিত্যানন্দ নিন্দাকবে যাইবেক নাশ ॥ 
শ্রীধর পাইল বর করিয়। স্ববন। 
ইহ। যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন | 
প্রেম ভক্তি হয় প্রত চরণারবিন্দে। 
সেই কষ পার যে টবঞ্ব নাহি নিন্দে॥ 
নিন্দায় নাহিক কার্য সবে পাপ লাভ। 
এতেকে না করে নিলা! মহ? মহ ভাগ ॥ 
অনিন্দুকক হই যে সক্কৃত কৃষ্ণ বলে। 
সভ্য সত্য কষ ভারে উদ্ধারের হেলে॥ 
বৈঞ্ণবের পায়ে মোর এই নমস্কার ও 
শ্রীচৈভন্ত নিতানন্দ হউক মোর পপ) 


৪৬ শ্রীচৈঠসান্ঠাগৰত। 


শ্রীকফটৈতপ্ত নিত্যানঙ্ব চান্দ জান। 
বৃন্দাবন পান তছু পদ্যুগে গান।॥ 
ইতি শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে মধ্যথণ্ডে নবমোহ্ধ্যায়ঃ ॥৯| 
বোরবধুয়]। গৌরগুণ নিধিয়া। | 
জর জয় মহাপ্রভু শ্রগৌবস্ুকন্ । 
জয় জর নি্যানন্দ মনাদি ঈশ্বব॥ 
হেন মতে এুভূ শ্রীধরেরে বর দির! 
নাড়া নাড়া নাড়া বলে মস্তক ঢুলাহয়া | 
প্রভু বলে আচাধ্য নাগহ নিন কাষ)। 
বে মাগিল ত পাইল বলরে আচান্য ॥ 
হুঙ্কার করুরে জগন্নাথের নন্দন। 
খন শক্তি নাহি কারো! বলিতে বচন 
মহা পরকাশ প্রভু বিশ্বস্তর রায। 
গদাদ্নর বোগায় তাম্বল গ্রভু খায় ॥ 
ধরণী-ধরেন্র [নত্যানন্দ ধরে ছত্র। 
সমুখে অদ্বৈত আদি সব মহাপাহ॥ 
মুরারিরে আজ্ঞ। হৈল মোর দ্ধূপ দেখ! 
সুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক 
ছুব্বাদল শ্যাম দেখে দেই ববশ্বশ্ঠর। 
বীরামনে বদিরাছে মহ! ধন্থদ্ধর | 
জানকী লক্ষন দ্রেখে বামেতে দাক্ষণে। 
চৌদগে করযে স্বত বানরেক্রগণে ॥ 
আপন, প্রকৃতি বাসে যে ছেন বানর। 
সকৃত দেখিয়া মুচ্ছ পাইল নৈদ্যবর ॥ 
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মৃচ্ছ্তি হইয়া বৈদ্য মুরারি পড়িল 
চৈতন্যের ফাদে গুপু মুৰারি বাঁধিল! ॥ 
ডাকি বলে বিশ্বশ্তর আরেরে বানরা। 
পাসরিলি তোরে পোড়াইল দীতা-চোর]1 ॥ 
তুমি তার পুরি পুড়ি কৈলে বংশ ক্ষর়। 
সেই প্রভু আম তোরে দিল পরিচয় ॥ 
উঠ উঠ মুরারি আমার তুমি শ্রাণ। 
আমি সেই রাঘবেন্ত্র তুমি হনুমান ॥ 
ন্ুমিহা-নন্দন দেখ তোমার জীবন । 
যারে জীরাইলে আনি গন্ধমাদন ॥ 
জানকীর চরণে করহ নমস্কার। 
যার ছঠখ দেখি তুমি কান্দিলা অপার ॥ 
চৈতন্যের বাক্যে গুপ্ত চৈতন্য পাইলা । 
দেখির| সকলে প্রেমে কান্দিতে লাগিল ॥ 
শুফ কাষ্ট দ্রবে শুনি গুপ্বের ক্রন্মন। 
বিশেষে দ্রবিলা সব ভাগবতগণ ॥ 
প্ুনরপি মুরারিপ্নে বলে বিশ্বম্তর। 
যে তোমার অভিমত মাগি লহ বর॥ 
মুরারি বলয়ে প্রভূ আর নাহি চাও। 
হেন কর প্রভু যেন তোর গুণ গাড। 
ঘে তে ঠাঞ্জি প্রভু কেনে জন্ম নহে মোর। 
তথাই তথাই যেন ন্মতি হয় তোর॥ 
জন্ম জন্ম. তোমার ধে পব প্রভু দাস। 
তা সবার সঙ্গে যেন হ্দ্দ মোর বাস॥ 
৩৯ 


9৫৮ শীচৈতনা ভাগবত । 


ভুমি প্রভু মুই দাস ইহা নাহি বখ|। 
হেন সত্য কর প্রভু না! ফেলিহ তথা ॥ 
সপার্ধদে তুমি যথা কর অবতার। 
তথ্াই ভথাই দাস হইব তোমার ॥ 
প্রভু বলে সত্য সত্য এই বর দ্িল। 
মহ। মহা জর ধ্বনি ততক্ষণে হইল ॥ 
মূরারির প্রত্তি সব ট্ৰঞ্বের প্রীত । 
সব্ব ভূতে কৃপালুত। স্কুরারি চরিত ॥ 
যেতে স্থান মুরারির বদি সঙ্গ হয়। 
সেই স্থান সর্ব তীর্থ শ্রীবৈকৃ্ঠমর ॥ 
মুরারির গ্রভাব বলিতে শক্তি কার। 
মুরারির বল্লভ কলস অবতার ॥ 

ঠাকুর চৈতন্য বলে শুন সর্ব জন। 
সকৃত মুরারি নিন্দা করে যেই জন ॥ 
কোটি গঙ্গাম্লানে তার লাহিক নিস্তার) 
গঙ্গা হবি নামে তারে করিবে সুংহার ॥ 
মুবাবি বসয়ে গুপ্ধে উহার হৃদযে। 
এতেকে মুরারি গুপ্ত নাম ধোগ্য হয়ে ॥ 
সুরারিরে ক্ুপা দেখি ভাগবতগণ। 
প্রেমযোগে কৃষ্ণ ৰলি করেন রোদন ॥ 
মুরাধিরে ক্লুপা তৈল আটৈতন্য রায় । 
ইহা যেই গুনে সেই প্রেম ভক্তি পায় ॥ 
সুবারি শ্রপর কান্দে সমুখে পড়ির়|। 
গ্রতৃও তাম্ল খায় গঙ্জিয়া গঙ্ভিরা॥ 


বধযখণ্ড ৮৪০ 


ছরিদাঁস প্রতি প্রভূ সদয় হইয়!। 

মোরে দেখ হরিদ্রাস বলে ডাক দিয়া ॥ 
এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়। 
তোমার যে জাতি সেই জাতে মোর দঢ় ॥ 
পাপিষ্ঠ যবনে তোমা বড় দিল ছুঃখ। 
ভাহা সঙটরিতে মোর বিদরয়ে বুক॥ 

শুন শুন হরিদাঁদ তোমারে যখনে। 

নগবে নগরে মারি বেড়ার যবনে॥ 
দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি করে। 
লামিন বৈকু্ধ হৈতে সব! কাটিবারে ॥ 
প্রাণান্ত করিয়া তোম1 মারয়ে সকলে ॥ 
তুমি মনে চিস্ত তাহে সবার কুশলে॥ 
আপনে মারণ খাও তাহা নাহি লেখ।, 
তখনও তা সবারে ভাল মনে দেখ ॥ 
তুমি ভাল চিস্তিলে না করে? মুগ্চি বল। 
মোর চক্র তোমা লাগি হইল বিফল ॥ 
কাটিতে না পারে? তোর সঙ্কল্প লাগির!। 
তোর পৃষ্ঠে পড়ে? তোর মারণ দেখিয়া! ॥ 
তোমার মারণ নিজ অঙ্গে করি লঙ। 

এই তার সাক্ষী আছে মিছা নাই কঙ॥ 
যেবা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে । 
শীপ্ব আইন্ক তোর ছুঃখ না পারে সহিতে ॥ 
তোমারে চিনিল মোর নাড়া ভালমতে। 
সর্ধ ভাবে মোরে বন্দী করিল! অদ্বৈতে ॥ 


৪৬৭ শীচৈতন্য ভাগবত! 
ভক্ত বাড়াইতে নিজ ঠাকুর পে জালে । 
কি না বলে কিনা করে ভক্তের কারণে? 
জলস্ত অনল প্রভু ভক্ত লাগি খায। 
ভক্তের কি্কর হয় আপন ইচ্ছায় ॥ 
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই ন। জানে। 
তক্তের সমান নাহি অনন্ত ভূবনে ॥ 
ভেন কৃ ভক্ত ছুঃখে না পার সন্তোষ। 
সেই স্ব পাপীরে লাগিল দেব দোষ ॥ 
ভক্তের ধহিমা ভাই দেখ চক্ষু ভরি। 
কি বলিব হরিদাস প্রীতি গৌরহরি ॥ 
প্রভূ মুখে শুনি মহা করুণ বচন। 
মুচ্ছিত পড়িলা হরিদাস ততক্ষণ ॥ 
বাহ্য দূর গেল ভূমিতলে হবিদাল | 
আনন্দে ডুবিল তিলাদ্ধেক নাহি শ্বাস ॥ 
প্রভু বলে উঠ উঠ মোর হরিদাস। 
মনোরথ ভরি দেখ আনার প্রকাশ ॥ 
বাহ্য পাই হরিদান প্রভুর বচনে । 
কোথা রূপ দরশন করয়ে ক্রন্দনে ॥ 
সকল অঙ্গনে পড়ি গড়াগড়ি বার । 
মহাশ্বাস বহে ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছ1 পায় 
মহাবেশ হৈল হরিদাসের শরীরে । 
চৈতন্য করয়ে স্থির তবু নহে স্থিরে॥ 
বাপ বিশ্বস্তর প্রভূ জগভের নাথ। 
পাতকীরে কর কৃপ। পড়িল তোমাত ॥ 
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নিগুণ অধম সব্ধ জাতি বহিষ্কত। 
মুগ কি বলিব প্রভু তোমার চরিত ॥ 
দেখিলে পাতক মোরে পরশিলে স্নান । 
মুগ কি বণিব প্রভু তোমার আখ্যান ॥ 
এক সত্য করিয়াছ আপন বদনে | 

যে জন তোমার করে চরণ ম্মবণে॥ 
কীট তুলা হয যদি তারে নাহি ছাড়। 
ইহাতে অনাথা হৈনে নরেজেরে পাড় ॥ 
এহ বল নাহি মোর শরণ বিহীন । 
স্মরণ করিলে মাত্র রাখ তুমি দীন॥ 
সভা! মধো ফ্রোপদী করিতে বিবদন । 
আনিল পাপাষ্ঠ ছুব্যোধন ছুঃশানন । 
সক্কটে পড়িয়া কৃষ্ণা তোন। সঙরিলা। 
স্মবণ প্রভাবে তুম বস্ত্রে প্রবোশলা॥ 
স্মরণ প্রভাবে বস্ত্র হহল অনন্ত। 
তথাঁপিহ না জানিল মে সব দছুবন্ত] 
কোন কালে পাব্ধতীরে ডাকনার গণে | 
বেড়িরা খাইতে কৈল তোমার স্মবণে ॥ 
স্মরণ প্রভাবে তুমি আবিভূতি হঞ্র1। 
করিল সবার শাস্তি বৈুবী তারিরা ॥ 
হেন তোম! ম্মরণ বিহীন মুঞ্ি পাপ। 
মোরে তোর চরণে ম্মরণ দেহ বাপ॥ 
বিষ সর্প অগ্নি জলে পাথরে বাদ্ধিয়।। 


ফেলিল প্রহ্বাদে ছুট হিরণ্য ধ্রঙ্কা ॥ 


৪৬২ শীচৈতন্া ভাগবত | 


প্রহ্লাদ করিল তোমার চরণ শ্মরণ। 
স্মরণ প্রভাবে সর্ব দুঃখ বিমোচন ॥ 
কার বা ভাঙ্গিল দন্ত কার তেন নাশ। 
স্মরণ প্রভাবে তুমি হইলা প্রকাশ ॥ 
পাও, পুক্র সঙরিল তর্বাসার ভয়ে ৷ 
অরণ্যে প্রত্যক্ষ হৈল। হইয়া সদযে ॥ 
চিন্তা নাহি যুধিষ্ঠির ছেত্র দেখ আমি। 
আমি দিব মুনি ভিক্ষা বসি থাক তুমি! 
অবশেষে এক শাক আছিল হাড়িতে । 
সন্তোষে খাইল নিজ সেবক রাখিতে ॥ 
স্নানে সব খধির উদর মহা ফুলে। 

সেই মতে খধি সব পলাইল ডরে ॥ 
স্মরণ প্রভাবে পাও, পুলের মোচন। 
এ সব কৌতুক ভোর স্মরণ কারণ ॥ 
অখণ্ড পরম ধর্ম এই সবাকার । 

তেঞ্ঞি চিত্র নহে ইহা সবার উদ্ধার ॥ 
অজামিল স্মরণের মহিন অপার । 

সব্ব ধর্ম হীন তাহা বহি নাহি আর ॥ 
দূত ভয়ে পুত্র ন্নেহে দেখি পুত্র মুব। 
স্মগুরিল পুভ্র নাম নারায়ণ রূপ ॥ 

দেই সঙরণে সব খগ্ডিল আপদ। 

তেঞ্ি চিত্র নহে ভক্ত শ্মরণ সম্পদ॥ 
হেন তোর চরণ স্মরণ হীন মুঞ্চি। 
তথাপিহ প্রভু মোরে ন1 ছাড়িল ভুঞ্রি। 


সধাখত। ৪ 


তোম। দেখিবারে মোর কোন অধিকার । 
এক বহি প্রভু কিছু না চাহিমু আর ॥ 
প্রভূ বলে বন বল সকল তোমার। 
তোমারে অদেক্ কিছু নাহক আমার ॥ 
কর যোড় করি বলে প্রভু হরিদান। 
মুঞ্চি অন্ন ভাগ্য প্রভু করে! বড় আশ ॥ 
তোমার চরণ ভঙজে বে সকল দাল॥ 
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস ॥ 
সেই তে ভজন মোর হউ জন্ম জন্ম। 
দেই অবশেষ মোর ক্রিয়া কুল ধরন্দু ॥ 
তোমার স্মরণ হীন পাপ জন্ম মোর। 
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর ॥ 
এই মোর অপরাধ হেন 1চত্তে লর়। 
মহা পদ চাহয়ে যে মোহার যোগ্য নয়॥ 
প্রভুরে নাথরে মোর বাপ বিশ্বস্তর। 

মৃত সুক্চি মোর অপরাধ ক্ষমা কর।॥ 
শচীর নশান বাপ কৃপা কর মোরে। 
কুকুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত ঘরে॥ 
প্রেম ভক্তিময় হৈলা গভু হরিদাস। 

£ পুলঃ করে কাকু না পুরয়ে আশ॥ 
প্রভু বলে শুন শুন মোর হরিদান। 
দিবসেক যে তোমার সঙ্গে কৈল বাস॥ 
তিলাঞ্ধেক তুমি যার দক্ধে কহ কথ! 
সে অবশ্য আম! পাবে নাহইিক অন্যথা ॥ 


/ 


8৬৪ শ্রীচেতনা ভাগবত 


তোমাকে ধে করে শ্রন্ধা আমাকে সে করে। 
নিরবধি আছি আমি তোমার শরীরে ॥ 
তুমি হেন সেবকে আমার ঠাকুরাল। 
তুমি আমা হৃদয়ে বান্ধলী সর্ব কল ॥ 
মোর স্থানে মোর সর্ধ বৈষ্বের স্থানে 
বিন! অপরাধে ভক্তি দিল তোরে দানে 
হরিদাস প্রতি বর দিলেন যথন। 

অয় জয় মহাধ্বনি উঠিল ভখন ॥ 

জাতি কুল ক্রিগা ধনে কিছু নাহি করে। 
প্রেমধন আন্তি /বনা না পায় কুঝেরে ॥ 
যেতে কুলে বেঞ্বের জন্ম কেনে শখে। 
তথাপিহ সব্বোন্তন সব্ব শাস্ে কহে॥ 
এই তার প্রমাণ যবন হারদান। 
ত্রহ্মাদির ছুল্লভি দেখল পরকাশ॥ 

যে পাপীষ্ঠ বৈঞ্বের জাতি বুদ্ধ করে। 
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে। 
হরিদাস গতি বর শুনে যেই জন। 
অবশয [মিলিব তারে কৃষ্। প্রেমধন ॥ 

এ বচন মোর নহে সব্ব শাস্ত্রে কর। 
তক্ত্যখ্যান শুনিলে কঞ্ছেতে ভক্তি হয়॥ 
মহাভক্ত হরিদাস জয় জয় জয় । 

হরিদাস পরশনে সর্ধ পাপ ক্ষয়॥ 

কেহ বলে চতুন্ম্থ যেন হরিদাস।, 

কেহ বলে যেন প্রহ্নাদের পরকাশ ॥ 


সধাখখ ৪৬৫ 


সব্ধঘ মতে মহাভাগবত হরিদাপ। 

চৈতন্য গোির সঙ্গে যাহার বিলাস | 

ব্রহ্মা শিব বাঞ্ছে হরিদাস হেন সঙ্গ 
নিববধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ ॥ 
হবিদাস স্পর্শ বাঞ্চ।! করে দেবগণ | 

গঙ্গাও বাঞ্চেন হরিদাসের মজ্জন | 

স্পর্শের কি দার দেখলেই হরিদাস | 
ছিণ্ডে সব্ব জীবের অনাদি বর্দপাশ ॥ 
প্রহণাদ যে হেন দৈত্য কপি হনুমান | 
এই মত হরিদাস নীচ জাতি নাম ॥ 
হরিদাদ কানে কানে মুবারি শ্রীধর | 
হাসিঘা তাম্বল খায় প্রভু বিশ্বস্তর ॥ 

বসি আছে মহাঁজ্যোতি খট্টার উপরে । 
মহাঙ্যোতি নিত্যানন্দ ছত্র ধরে শিরে॥ 
অদ্ধৈতের ভীতে চাহি হাসিয়া হাসিয়া 
মনের বৃত্বান্ত তার কহে প্রকাশিয়া 

শুন শুন আচাধ্য তোমারে নিশাভাগে। 
ভোজন করাইল আমি তাহা মনে জাগে ॥ 
যখন আমার নাহি হন অবতার । 

আমাবে আনিতে শ্রম করিলা অপার ॥ 
গীত শাস্ত্র পড়াও বাখান তক্তি মাত্র । 
বুঝিতে ভোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র॥ 
যে শোকের অর্থে নাহি পা ভক্তিযোগ। 
শোকেরে না দেহ দোষ ছাড় সর্ধ ভোগ॥ 


8৬৫ শ্রীচেতর্/ ৃঙ্ববত। 


ছুঃখ পাই গুতি থাক ফ্রি উপবাস। 
তবে আগি তোমা স্থানে হই পরকাশ | 
ডোমার উপার্সে হয় মোর উপবাপ। 
তুমি মোরে ষেই দেহ ,সেই মোর গ্রাস॥ 
তিলাদ্ধ তোমার ছুঃখ আমি নাহি সহি। 
্বপ্পে আমি তোমীত্র সহিত কথা কহি ॥ 
উঠ উঠ আচার্য শোকের অর্থ শুন। 
এই অর্থ এই পাঠ স্তরিঃসন্দেহ ভান ॥ 
উঠ্ভিয়া ভোজন কর না কর উপাস। 
তোমার লাগিয়া আমি করিৰ প্রকাশ ॥ 
সন্তোষে উঠিয়া তুমি করহ ভোজন । 
আমি বলি ভুমি যেন মানহ ন্বপন ॥ 
এই মত যেই বেই পাঠে দ্বিধ। হয়। 
স্বপনের কথা প্রভূ প্রতাক্ষ কহয় ॥ 

ঘত রাত্রি স্বপ্প হয় যে দিনে তে ক্ষণে। 
যত” শোক সব প্রতু কহিল] আপনে ॥ 
ধন্য ধনা অইৈতের ভক্তির মহিমা । 
ডক্তি শক্তি কি বলিব এই তার সীম! ! 
প্রভূ ঘলে সর্ধ পাঠ কহিল তোমারে । 
এক পাঠ নাহি কহি আঞ্জি কহি তোরে ॥ 
সম্প্রদায় অগ্ছরেইধে যবে মন্দ পড়ে। 
সর্বতঃ পাণি পাদাস্ত এই পাঠ নরে॥ 
আজি তোরে সত্য কহি ছাড়িয়া কপট। 
সর্ধতঃ পাণি পাদাস্ত এই নত্য পাঠ॥ 


মধ্যনখবণ্ড। ৪৬৭ 
তগাহি। দর্বত? পাণি পাদাত্তঃ সর্ধভোক্ষি শিরোমৃখং। 
সব্ধতঃ শ্রতিমালোকে সর্ধমাবৃত তিষ্ৃতি ॥ 
অতি গুগ্ পাঠ আমি কহিল তোমারে। 
তোমা বহি পাত্র কেবা। আছে কহিবারে ॥ 
চৈতন্যের গুপ্ত শিষ্য আচার্য গোসাঞ্ি। 
চৈতনোর বব্ব ব্যাখ্যা আচাঙ্যর ঠাঞ্জি ॥ 
গুনিযা আচার্য্য প্রেমে কানদিতে লাগিল] । 
গাইযা মনের কথা মহানন্দে ভোলা ॥ 
আট্বত বলবে আর কি বলিব মুগ্ি। 
এই মোর মহত্ব যে মোর নাথ তুঞ্কি॥ 
আনন্দে বিহ্বল হৈল। আচাধ্য গোসাগ্রি । 
প্রভূর প্রকাশ গেথে বাহ্া কিছু নাঞ্ি॥ 
এ সব কথায় খ্বার নাহিক প্রতীত । 
'অধঃপাত হয় তার জানিহ নিশ্ছিত ॥ 
মহা ভাঁগবতে বুঝে অদৈতেব ব্যাথা!। 
আপনে চৈতন্য বারে করাইল শিক্ষা! ॥ 
বেদে যেন নালা মত করয়ে কথন। 
এই মত আচার্ষের ছুজ্ঞেয় বচন ॥ 
অছৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার। 
জানিহ ঈশ্বর সঙ্গে ভেদ নাহ বার 
শরতের মেঘ বেন পরভাগে; বর্ষে । 
সর্ধত্র না করে বৃষ্টি নাহি তার দোষে ॥ 
তথাহি। গিবয়োসু মুচুন্তোক় ক্ষচিন্ন মুমুচু$ শিবং। 
বথা জ্ঞানামুতকালে জ্ঞানিনোচদতেনরাঃ ॥ 


৪৮ শ্ীচৈতুম্য ভাগবত । 


এট মত অদ্বৈতের কিছু দোষ .নাঞ্ি। 
ভাগ্যাাগ্য বুঝ ব্যাখ্যা করে সেই ঠাঞ্জি। 
চৈত্তন্য চরণ সেবা অদ্বৈতের কাঁষ। 
ইহাতে প্রমাণ সব বৈষ্ণব সমাস ॥ 
সর্ব ভাগবতের বচন অনাদরী। 
অদ্বৈতৈর সেরা করে নহে শ্রিরকরী॥ 
চৈতন্যেতে মহা মহেশ্বর বুদ্ধ যার। 
সেই সে অদ্বৈত ভক্ত অদ্বৈহ তাহার । 
নব্ব ভু গৌরচন্ত্র ইহারে না লয়। 
অক্ষয় অদ্বৈত সেবা বার্থ তার হয়] 
শিরচ্ছেদি ভক্তি যেন বরে দশানন। 
ন! মানরে রখঘুনাথ শিবের কারণ ॥ 
অন্তরে ছাঁড়িল শিব সে না জানে ইহা । 
সেবা ব্যর্গ হৈল মেল সবংশে পুড়িয়। 
তাল মন্দ শিবে কিছু ভাঙ্গিয়। না কয়। 
যার বুদ্ধ গাকে দেহ চিন্তে বুঝি লন্ব ॥ 
এহ মৃত অট্বতের চিত্ত না বুঝিঘ্া । 
বোলায় অদ্বৈত ভক্ত চৈতন] নিন্দির ॥ 
না বলে অদ্বৈত কিছু স্বভাব কান্ণে। 
না ধরে বৈষ্বব বাক্য মরে ভাল ননে॥ 
যাহার প্রসাদে অদেতের সর্ব সিদ্ধি। 
হেন চৈতন্যের কিছু না জানয়ে শুদ্ি। 
হহ। বলিতেই আইসে ধাঞ।, মারিবারে। 
মহা মায়! বলবতী কি বালব তারে।, 


সান দি 


প্রভুর থে অহঙ্কার ইহা নাহি জানে। 
অদ্বৈতেরে প্রভূ গৌরচজ নাহি মানে ॥ 
পুর্বে ষে আখ্যান তৈল সেই সত্য হয় 
ধাহাতে প্রতীভ যার নাহি তার ক্ষয়॥ 
যত যত শুন যার যতেক বড়াঞ্চি। 
চৈতন্যেৰ সেবা হৈতে আর কিছু নাঞ্িঃা 
নতাযানন্দ মহাপ্রভু ঘারে কৃপা করে। 
হাব যেন ভাগ্য তক্তি সেই সে আদরে॥ 
অহর্নিশ লওয়ায় ঠাকুব নিত্যানন্দ। 

বল ভাই সব মোর প্রভু গৌরচন্ত্র ॥ 
তৈতন্য ম্মরণ করি আচাধ্য গোসাঞ্ি। 
নরবধি কান্দে আর কিছু স্থৃতি নাই ॥ 
ইহ! দেখি চৈতন্যেতে যার তক্তি নয়। 
তাহার আলাপে হয় স্রূতিব ক্ষয়॥ 
বৈষ্বাশ্র গণ্য বুদ্ধে যে অন্বৈত গায় 1 
সেই সে বৈষ্ণব জন্ম জন্ম ক্চ পায়॥ 
অদ্বৈতের মেই সে একান্ত প্রিয়তর। 
এ মর্শ না জানে যত অধম কিক্কর] 
সবার ঈশ্বর প্রভু গৌরাঙ্গ এুন্দব। 

এ কথায় অদ্বৈতেরে প্রীতি বহুতর ॥ 
অদ্বৈতের শ্রযুখের এ সকল কথ! । 
ইহাতে সনেহ কিছু নহিক সর্বথ!॥ 
মধ্য খণ্ড কথ বড় অমুতেব খণ্ড! 

বে কথা শুনিলে সর্ব থণডয়ে পাহণ্ড ॥ 


৪5? শীচৈগ্রবাসাগবত । 


অৈতেরয় বহিয়া গীতার সুতা পাঠ়। 
বিশ্বস্তর লুকাইল ভক্তির ক্রপাট ॥ 
ভুজ তুলিয়া বলে প্রভু বিশ্বপ্তর। 

সবে মোরে দেখ মাগ যার ঘেই বর !॥ 
আনন্দিত হুইল! সবে প্রভুর বচনে ॥ 
যার যেই ইচ্ছা মাগে তাহার কারণে ॥ 
অছৈত বলয়ে প্রভূ মোর এই বর। 
মুর্ঘ নীচ দরিদ্রেরে অনুগ্রহ কর॥ 

কেহ বলে মোর বাপে ন। দেয় আমিবাংর। 
তার চিত্ত ভাল হউ দেহ এই বরে॥ 
কেহ বলে শিষ্য প্রতি কেহ পুক্র প্রতি । 
কেহ ভার্যযা কেহ ভৃত্য যার বথ রতি ॥ 
কেহ বলে আমার হউক গরু ভক্তি। 
এই মত বর মাগে যার যেই যুক্তি॥ 
ভক্ত বাক্য সত/কারী গুভু বিশ্বস্তর | 
হাসিয়] হাসিয়া সবাকারে দ্রেন বর ॥ 
মুকুন্দ আছেন অস্তঃপটের বাহিরে। 
সনুখ হইতে শক্তি মুকুন্দ না ধরে ॥ 
মুকুন্দ সবার প্রি পরম মহান্ত। 
তালমতে জানে সেই সবার বৃত্তান্ত ॥ 
1ন্রবধ কীর্তন করয়ে প্রতু শুনে। 

কোন 'জন না বুঝে তথাঁপ ঘগ্ড কেনে ॥ 
ঠাকুর নাহিক ডাকে আসিডে না থারে। 
দোখয়া জন্মিল ছুঃখ সবার অন্তরে 


১১১১৬ তই 
উ্রাবাস বলেন, শুন জগতের নাথি। 
খুকুন্দ কি ক্জপঞ্জাধ করিল তোষাত ॥ 
মুকুন্দ ভোমায় প্রিয় আমা পবার প্রাণ । 
কেবা নাহি প্রবে শুনি মুকুন্দের গান॥ 
ভক্তি পবায়ণ সর্বদগে দাবধান । 
অপ্রাধ না দেখিয়। কর অপমান ॥ 
যদি অপবাধ থাকে তার শান্তি কর। 
আপনাব দাসে কেনে ছুরে পবিহর ॥ 
তুমি না ডাকিলে নারে সমুখ হইতে। 
দেখুক তোমারে প্রভূ বল ভাল মতে ॥ 
প্রভূ বলে হেন বাক্য কতু না বলিৰ1। 
ও বেটার লাগি মোরে কছু না সাধিবা॥ 
খড় লঘ জাঠি লয় পূর্বে যে শুনিলা। 
এই বেটা সেই হয় কেহ না চিনিল। ॥ 
ক্ষণে দস্তে ভূণ লর ক্ষণে জাঠি মারে। 
খড় ওজাঠিয়! বেটা না দেখিবে মোহে ॥ 
মহাবক্কা শ্রীনিবাস বলে আরবার । 
বুঝিতে তোমার শক্তি কার অধিকার । 
'আমরাত মুকুন্দের দোষ নাহি দেখি। 
তোমার অভয় পাদপদ্ম তার সাক্ষ। ॥ 
প্রভু বলে ও বেট! যখন যথ। যায়। 
সেই মত কথা কহি তথাই মিশায়। 
বাশিষ্ট পড়রে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে। 
তক্তিঘোগে নাচে গাল তৃণ করি দন্তে॥ 


৪? শ্রীচৈতন্য “ভাগবত। 


অন্য সম্ত্রদায়ে গিয়া ধখন জাভা 
নাহি মানে ভক্তি জাঠি মারয়ে সদায় ॥ 
ভক্তি হতে বড় আছে যে ইহ! বাখানে 
নিরস্তর জাঠি মোরে মারে দেই জনে ॥ 
তত্তি স্থানে ইহার হইল অপরাধ। 
এতেকে উহার হৈল দরশন বাদ ॥ 
মুকুন্দ শুনর়ে সব বাহিরে থাকিয়।। 

ন| পাইব দরশন শুনিলেন ইহা ॥ 

গুক উপরোধে পুর্বে ন! মানিনু ভক্তি । 
সব জানে মহাপ্রভু চৈতন্তের শক্তি ॥ 
মনে চিত্তে মুকুন্দ পরম ভাগবত । 

এ দেহ রাখিতে মোর না হয় যুকত॥ 
অপরাধী শরীর ছাড়ব আনি আমি। 
দেখিব কতেক কালে ইহা নাহি জানি ॥ 
মুকুন্দ বলেন শুন ঠাকুর শ্রীবাস । 
কৃতৃনি দেখিমু মুঞ্িধ বলে প্রভু পাশ ॥ 
কান্দয়ে মুকুন্দ ছুই অঝর নয়নে। 
মুকুন্দের ছুঃথে কান্দে ভাগবত গণে॥» 
প্রভু বলে আর যদি কোটি জন্ম হয়। 
তবে মোর দরশন পাইবে নিশ্চয় ॥ 
শুনিল নিশ্চয় প্রাপ্ডি প্রতুর শ্রুমুথে । 
সুকুন্দ সিঞ্চিত হৈল। পরানন্দ সুখে ॥ 
পাইব পাইব বলি করে মহা 'নৃত্য। 
গ্রেমেতে বিহ্বল হুইগ1 চেহন্বের তৃত্য ॥ 


গধাখও। ধণকধ 


মহাননে মুকুন্দ নাচয়ে সেই খানে। 
দেখিবেন হেন বাক্য শুনিয়া! অবণে। 
মুকুন্দ দেখিয়। প্রভু হাসে বিশ্বস্তর। 
আজ্ঞ। টৈল মুকুন্দেরে আনহ সত্বর ॥ 
সকল বৈষ্ণব ডাকে আইপহ মুকুন্দ। 

না জানে মুকুন্দ কিছু পাইয়া! আনন্দ ॥ 
প্রভু বলে মুকুন্দ ঘুচিল অপরাধ। 
আইন আনাবে দেখ ধরহ প্রসাদ ॥ 
প্রভুর আজ্ঞাতে সবে আনিল ধারব1| 
পড়িল মুকুন্দ মহাপুকষ দেখির1 | 

প্রভু বলে উঠ উঠ মুকুন্দ আমার। 
তিলাদ্ধেক অপরাধ নাহিক তোমার ॥ 
সঙ্গ দোষ তোমার সকল হৈল ক্ষয়। 
তোর স্থানে আমার হইল পরাজয় ॥ 
কোটি জন্মে পাবে হেন বলিলাম আমি। 
তিলাদ্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি ॥ 
অব্যর্থ আমার বাক্য তুমি সে জানিলা। 
তুমি আম! সর্বকাল হৃদয়ে বাদ্ধিনা॥ 
আমার গায়ন তুমি থাক আমা সঙ্গে । 
পরিহাস পাত্র সঙ্গে আমি কল রঙ্গে ॥ 
সত্য যদ্দি তুমি কোটি অপরাধ কর। 
সে সকল মিথা! তুমি মোর প্রিয় দঢ় & 
ভক্তিময় তোমার শরীর নোর দাস। 
তোমার জিহ্বাক্স মোর নিরস্তর বান & 


৪৭. শ্রীদ্ৈতক্য ভাগবত। 


প্রভৃর আশ্বাস শুনি কালায়ে মুকুন্দ।- 
ধিক্কার করিয়! আপনারে বলে মন ॥ 
ভক্তি না মানিস্থ মুখ এই ছার মুখে । 
দেখিলেই: ভক্তিশূনা কি'পাইব সুখে ॥ 
বিশ্বন্ূপ তোমার দোখল তুর্ষ্যোধন। 
যাহ! দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ ॥ 
দেখিয়াও সবংশে মরিল ছুর্্োপন। 

না পাইল সুখ ভক্তি শুন্যের কারণ ॥ 
হেন ভক্তি ন।'মানিল আরম ছার মুখে । 
দেখিলে কি হৈব আর মোর প্রেম সুখে ॥ 
যখনে চলিল! তুমি ক্ুবক্সিণী হরণে। 
দেখিল নরেন্দ্র তোম।1 গরুড় বাহনে ॥ 
মহ] অভিষেক রাজ ব্াজেশ্বর নাম। 
দেখিল নরেন্দ্র সব জ্যোতিন্য় ধাম॥ 
ব্রহ্মাদি দেখিতে যাহা করে অভিলাৰ। 
বিদর্ত নগরে তাহা করল প্রকাশ ॥ 
তাহ! দেখি মরে সব নরেন্রের গণ। 

না পাইল সুখ ভক্তি শুন্যের কারণ ॥ 
সর্ব যজ্ঞ ময় ব্ূপ কারুণ্য শুকর। 
আবিত্বাব হৈল1 তুমি দলের ভিতর ॥ 
অনস্ত পৃথিবী লাগি আছয়ে দশনে। 

যে প্রকাশ দেখিতে বেদের অন্বেষণে ॥ 
দেখিলেক হিরণ্য অপূর্ব দরশন ।' 

ম) পাইন সুখ ভক্তি শুন্যের কারণ ॥ 


মধ্য শু? 


আর মহা প্রকাশ দেখিল তাঁর তাই। 
মহ। গোপ্য হৃদয্জে শ্রীকমলার ঠাঞ্জি। 
অপূর্ব নৃমিংহ রূপ কহে নিতুবনে | 
তাহ দেখি মরে তক্তি শূন্যের কারণে । 
হেন ভক্তি মোর ছারমুখে ন! ষযানিল । 
এ বড় অদ্ভুত মুখ খনি না! পড়িল॥ 
কু! বজ্ঞপত্বী পুবনারী মালাকার | 
কোথায় দেখিল তারা প্রকাশ তোষার ॥ 
তক্তিযোগে তোমারে পাইল তার সব। 
সেই থানে মরে কংস দেখি জ্লন্ুভব॥ 
হেন ভক্তি মোর ছার মুখে না মানিল। 
এই বড় কূপ তোর তথাপি রহিল ॥ 
ষে ভক্তি প্রভাবে শ্রীঅনন্ত মহাবলি। 
অনন্ত ব্রঙ্মা্ড ধরে হই কুতুছলী ॥ 

স্হত্র ফণার এক ফণে বিন্দু যেন। 

যশে মন্ত প্রভু নাহি জানে আছে হেন॥ 
নিরাশ্রয়ে পালন করেন সবাকার। 
ভক্তিযোগ প্রভাবে এ সব অধিকার ॥ 
হেন ভক্তি না! মানিনু সুগ্চি পাপ মতি। 
অশেষ জন্মেও মোর নাহি ভাল গাতি॥ 
তক্তিযোগে গৌরীপতি হুইল শঙ্কর । 
ভক্তিযোগে নারদ হইল নুনিবর ! 

বেদ ধর্ম যোগে নানা শান্তর করি ব্যাস। 


ভিনার্ধেক চিত্তে নাহি বামে প্রকাশ ॥. 


৪৫ 


৪৭৬ শ্রীচেতন্য ভাগবত। 


ঘহা গোপ্য ভক্তিযোগ বলিলা সংক্ষেপে । 
সবে এই অপরাধ চিত্তের বিক্ষেপে ॥ 
নারদের বাক্যে তত্তি করিল বিস্তারে । 
তবে মনোছঃথখ গেল তারিল সংপারে ॥ 
কীট হয়ে না মানিনু মুঞ্রি। হেন ভক্তি। 
আর তোম। দোথবাৰে আছে মোর শক্তি ॥ 
বাহু তুল কান্দয়ে মুকুন্দ মহাদাস। 

শরীর চলয়ে হেন বহে মহা শ্বাস ॥ 

সহজ একান্ত ভক্তি কি কহিব সীমা । 
চৈতন্য প্রিয়েরে মাঝে যাহার গণনা ॥ 
মুকুন্দের খেদ দেখ প্রভূ [বশ্বন্তর | 
লজ্জিত হইয়। কিছু করেন উত্তর ॥ 
মুকুন্দের ভক্তি মোর ঝড় প্রিরকরী। 

ষথ। যথা গায় তথা! আরম অবতরী॥ 

তম ষত কাঁহলে সকল সতা হয়। 

ভক্তি বিনা আমারে দেখিলে কিছু নয় ॥ 
এই তোরে সত্য কহে। বড় প্রিয় তুমি। 
বেদ মুখে বলিয়াছি যেই কিছু আমি 

যে ষে কর্ম কৈলে হয় যে যে দিব্যগত। 
ভাহ। ঘুচাইতে পারে কাহার শকতি ॥ 
মুঞ্চি পারে? সকল 'অন্যথ1 করিবারে। 
সর্ব বিধি উপরে মোহার অধিকারে ॥ 
মুঞঝ্চি সত্য করিরাছে। আপনার মুখে। 
মোর ভক্তি বিনা কাধে কর্দ নহে ুথে॥ 


হযাগন্ী! ১৪] 


ভক্তি না খানিলে হয় যোর মর্ম ছুখ। 
মোর ছুঃখে ঘুচে তার দরশন সুখ ॥ 
রজকেও দেখিল মাগিল তাক ঠাঞ্জি | 
তথাপি বঞ্চিত হৈল. যাতে প্র নাঞ্ি॥ 
আম! দেখিবারে দেই কত তপ কৈল। 
কত কোটি দেহ সেই রজক ছাড়িল॥ 
পাইলেক মহ! ভাগ্যে মোর দরশন। 

ন। পাইল সুখ ভক্তি শুনে)র কারণ | 
ভক্তি শৃন্ত জনে মু'ঞ না করি প্রসাদ | 
মোর দ্ররশন সুখ তার হয় বাদ ॥ 
তক্রি স্থানে অপরাধ কৈলে ঘুচে ভক্তি! 
ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন শক্তি ॥ 
যতেক কহিল। তুমি সব মোর কথা । 
তোমার মুখেতে কেনে আমিব অন্যথা] ॥ 
ভক্তি বিলাইমু মুই বলিল তোমারে । 
আগে প্রেম ভক্ত দিল তোর ক স্বরে ॥ 
যত দেখ আছে মোর €বষ্ব মওল। 
শুনিলে তোনার গান দ্রবয়ে সকল। 
আমার যেমন তুমি বল্ল একাস্ত। 

এই মত হুউ তোরে সকল মহাস্ত ॥ 
যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার । 
তথার গায়েন তুমি হইও আমার ॥ 
মুকুন্দেরে .এত যদি বন দান কৈল। 
মহ জয় জন্ম ধ্বনি তথনি হইল ॥ 


৪৬ ভঁটৈতদঃজাবত | 


হরি যোগ হরি যোশ জয় গ্ষগল্মাথ | 
হরি বলি নিদের যুড়ি ছুই হাঁভ॥ 
সুকুদোর স্ত্বতি ধর শুনে যেই জন। 
সেহ মুকুন্দের সনে হইব গায়ন ॥ 

এ সব চৈতন্য কথা বেদের শিগুঢ় | 
বুদ্ধি মানয়ে ইহ] না মানয়ে মুঢ় ॥ 
শুনিলে এ সব কথ। যাঁর হয় সুথ। 
অধশ্য দেখিব সেই চৈতন্যের মুখ ॥ 
এই মত যত যত ভক্তির মণ্ডল। 
যেই টকল স্ততি বর পাইল সকল । 
শরীবাস পণ্ডিত অতি মহা মহোদার। 
অতএব তান গৃহে এ সব বিহার ॥ 
যার যেন মত হষ্ট প্রভু আপনার । 
যেই দেখে বিশ্বন্তর সেই অবতার ॥ 
মহা! মহা পরকাশ ইহারে সে বলি। 
এই মত করে গৌরচন্ত্র কুতৃহলী ॥ 

এই মত দিলে দিমে প্রভূর শ্রকাশ | 
'সপত্বীফ্চে দেখে সব টৈতন্যের দাস ॥ 
দেহ জমে নির্বিশেষে যে হরেন দাঁপ। 
সেই প্লে দেখিতে পায় এ সব বিলান॥ 
সেই মধন্বীপে আরু করত কত আছে। 
তপন্থী সক্মাসী জ্ঞানি যোগী মাঝে মাঝে ॥ 
যাবৎ কাল গীত ভাগবত সবে 'পড়ে। 
কেছ ব। পড়ায় কারো ধর্খ নাছ লড়ে॥ 


সাহা গঞ্জ; 
কেছ কেহ ধস কিছুই লাহি মনা 
বুথ! আকুষাঁর ধর্মে শরীর শোয় |. 
সেই খানে হেন বৈকুঠের সুখ ট্হল। 
বৃথা অভিমানী এক .জন ন! দেখিল॥ 
শ্রীবাের দাস দাসী বাহারে দেখিল। 
শাস্ব পড়িয়াও কেহ তাহা না জানিল। 
মুবারি গুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল। 
কেহ মাথা মুড়াইয়া তাহা না দেখিল॥ 
ধনে কুলে পাগ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই । 
কেবল ভক্তির বশ চৈতনা গোসাঞ্জি ॥ 
সেই নবদ্বীপে হেন প্রকাশ হইল। 
ঘত ভট্রাচাধা এক জনে না জানিল ॥ 
দুঙ্কতির সরোবরে কভু জল নহে। 
এমন প্রকাশে কি বঞ্চিত জীব হয়ে॥ 
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ । 
আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ॥ 
অব্যাপিহ চৈতন্য এ স্ব লীল। করে। 
খনে যাহারে করে দৃষ্টি অধিকারে ॥ 
সেই দেখে আর দেখিবারে শক্তি নাই। 
নিরন্তর ক্রীড়া করে চৈতনা গোসাঞ্ি ॥ 
«ে মন্ত্রেতে যে বৈষ্ণব ইষ্ট ধ্যান কন্ে। 
সেই মত,দেখয়ে ঠাকুর বিশ্বস্তরে। 
দেখাইয়া আপনে শিখায় সবাকারে। 
এ সকল -কখ। ভাই শুনে পাছে আরে। 


৪ প্ীচেচ রাঃকাগবত। 
জন্ম জয় তোমন! পাইলে যোগ সঙ্গঃ 
তোম। সবার ভৃত্যে ফেখিব মোর রজ ॥ 
আপন গলার মালা দিলা! সবাকারে! 
চর্ষিত তাম্বল আজ্ঞা হুইপ সবারে। 
মহানন্দে খায় সবে হরধিত হৈয়!। 
কোটি চক্র শারদ মুথের দ্রব্য পাঞ্জা ॥ 
ভোকনের অবশেষ ষতেক আছিল । 
নারায়ণী পুণ্যবন্ী তাহা দে পাইল ॥ 
শ্রীবাসের ভ্রাতৃ সুতা বালিক! অজ্ঞান। 
তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান॥ 
পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ । 
সকল বৈষ্ণব তারে করে আশীর্বাদ ॥ 
ধন্য ধন্য এই সে সেবিল নারায়গ। 
বালিক। স্বভাবে ধন্য ইহার জীবন ॥ 
থাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয় নারায়ণী। 
কৃষ্ণের পরমানন্দে কানদ দেখি শুনি॥ 
হেন প্রভু চৈতন্তের আজ্ঞার প্রভাব । 
স্কৃষ্। বলি কান্দে অতি বালিকা স্বভাব ॥ 
অদ্যাপিহ ঘবঞ্চব মওলে এই ধ্বনি। 
গৌব্রাঙ্গের অবশেষ পাত্র নারায়ণী ॥ 
যারে মেন আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য । 
নে আনিয়া অবিলম্বে হয় উপসন্ন, 
এ সন্ষ বচনে যার নলাহিক প্রতীত। 
সদ্য ক্পধঃপাত তার লানিহ নিশ্চিত ॥ 


ছাদৈতের শি শুভ চেতন ঠাকুর 
ইথে অধৈতের বড় মহিম! প্রচুর | 
চৈতন্ভের প্রিয় দেহ ঠাকুর নিতাই। 
এই সে মহিঙ্গ। ভানু চার বেদে গাই ॥ 
চৈতন্যের ভক্ত বলি নাহ যার নাম। 
যদি নেব! বস্তু তবে তৃণের সমান ॥ 
নিত্যানন্দ কছে সুখি চৈতন্তের দাস 
অহন্গিশ আর প্রভু ন! করে প্রকাশ॥ 
তাহার কৃপায় ছয় চৈতন্তেতে রতি । 
নিতানন্দ ভছ্পে আপদ নাহি কতি॥ 
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ হন্দর | 
এ বড় ভরম! চিত্তে ধরিয়ে অন্তর ॥ 
ধরণী ধরেন্ত্র নিত্যানন্দের চরণ। 

দেহ শ্ীভু গৌরচন্ত্র 'জামীরে শরণ । 
বলরাম শ্রীতে গাই চৈতন্য চরিত। 
কর বলরাম প্রভূ জগতের হিত ॥ 
চৈতন্ঠের দান বই নিতাই না জানে। 
চৈতগ্কের দাস্য নিত্যানন্দ করে দানে॥ 
নিত্যানন্দ কৃপায় সে গৌরচন্ত্র চিনি। 
নিত্যানন্দ প্রসাদ সে ভক্তি-তত্ব জানি ॥ 
সর্দফ বৈষ্বের শ্রিয় নিত্যানন্দ রায়। 
সবে নিতাযানন্দ স্থানে তত্তি পদ পাঁয়। 
কোন পাকে যদি করে নিত্যানন্দে হেলা । 


আপনে চৈত্তন্য বলে দেই অন গেলা ॥ 
৪১ 


8৮২ হতনা খত | 


আদি খেব ম্হাধোগী ঈশ্বর টুহঙ্চব। 
মহিমার অস্ত ইহা ন। জানয়ে সব॥ 
বাহারে না| করে নিন্দা কুষ্ঝ কৃষ্ বলে। 
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে ॥ 
নিন্দায় নাহিক লভ্য সর্ব শান্বে কয়। 
সবার সম্মান ভাগবত ধর্ম হ্য়। 
মধ্যথণ্ড কথ। যেন অযৃত্ের থণ্ড । 
মহ] নিশ্ব হেন বামে যতৈক পাষণ্ড ॥ 
কেহ যেন শর্করার নিষ্ব শ্বাছু পায়। 
তার দৈর শর্করার স্বাছ নাহি যায ॥ 
এই মত চৈতন্যের পরানন্দ যশ। 
শুনিতে না পায় সুখ হই দৈব বশ॥ 
সন্যালীও যাঁদ নাহি মানে গৌরচন্ত্র। 
জানহ দে থল জন জন্ম জন্ম অন্ধ॥ 
পক্ষি মাত যদি বলে চৈতন্যের নাম। 
দেহ সত্য যাইবেক চৈতন্তের ধাম ॥ 
জয় গৌরচন্জ্র নিত্যানন্দের জীবন । 
ভোর নিত্যানন্দ মোর হুউ প্রাণধন ॥ 
যার ষার সঙ্গে তুমি করিল! বিহার । 
সে সব গোষ্ঠীর পায়ে মোর নমস্কার | 
জী্ষ্চৈতন্য লিত্যানন। চাদ জান । 
বুশ্াবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ 
ইতি শ্রী চৈতগ্ভভাগবতে মধ্য থণ্ডে দুশমোহধ্যায়ঃ1১০| 





৪৮ 


যাগ মঙ্লার 1 
মিধি গৌরাশ্র কোথা টহ্ভে আইলা প্রেম মিন্ধু। 
অনাথের নাথ গ্রসু পতিত জনের বিদ্ধু ॥ জা 
জয় জয় বিশ্বস্তর ছ্বিন কুল 1সংহ। 
জয হউ তোর যত চরণের ভূঙ্গ॥ 
জয় শ্রীপব্মানন্দ পুরীর জীবন। 
জয় দামোদর স্ববপেব প্রাণ ধন। 
জম রূপ সনাতন প্রিয় মহাশয় । 
জয জগদীশ গোপীনাথের হৃদয় ॥ 
হেন মতে নবদ্বীপে প্রত বিশ্বস্তর। 
ক্রীড়া করে নহে সব্ধ নরন গোচব ॥ 


মবদ্বীপে মধ্যথণ্ডে কৌতুক অনস্। 
ঘবে বসি দেখয়ে আবাদ ভাগ্যবন্ত ॥ 


নিফপটে প্রভুবে সেবিল শ্রীনিবাস। 
গোঠী সঙ্গে দেখে প্রভূব মহা পৰকশশি ॥ 
শ্রীবাসের ঘৰে নিত্যানন্দের বসতি । 
বাপ বলি শ্রীবাসেবে করয়ে পীবিতি ॥ 


অহনিশ বাল্য-ভাব বাহ্য নাহি জানে। 
নিরবধি মালিনীর কবে স্তন পানে। 


কভ্‌ নাহি ছৃপ্ধ পবশিলে মাত্র হয়। 
এ সব অচিস্তা শক্তি মালিনী দেখয় ॥ 
চৈভতন্যের নিবারণে কারে নাহি ফহে। 


নরবধি শিশু-প মালিনী দেখয়ে ॥ 
প্রভু বিশ্বস্তর বলে গুন নিত্যানন। 


কাহার সহিত পাছে কর তুমি ঘন্থ॥ 


৪৮৬ শীচৈতনা ছাঁখতত | 


চঞ্চলত1 না করিব! শ্বাসের ঘরে। 
শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ সঙরে 1 
আমার চাঞ্চল্য তুমি কতু না পাইবা। 
আপনার মত তুমি কারে না বাদিবা ॥ 
বিশ্বন্তর বলে আমি তোমা ভালে জানি। 
নিত্যানন্দ বলে দোষ কহ দেখি শুনি ॥ 
হাসি বলে গৌরচন্ত্র কি দোষ তোনার। 
সব ঘরে অন্ন বৃষ্টি কর অবতার ॥ 
নিত্যানন্দ বলে গ্রভু পাগলে সে করে। 


এ ছ্লায় ঘরে ভাঁত না দিবে আমারে ॥ 
আমারে না দিয়া ভাত সুথে তুমি থাও। 
অপকীর্তি আর কেন বলিয়া বেড়াঁও ॥ 
প্রভু বলে তোমার অপকীর্তে লাজ পাই। 
সেই সে কারণে আমি তোমারে শিখাই । 
হাসি বলে নিত্যাঁনন্দ বড় ভাল ভাল। 
চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবা সব্বকাঁল ॥ 
নিশ্চয় বুঝিলা! তুমি আমি সে চঞ্চন। 
এত বলি প্রভু চাহি হাদে খল খল ॥ 
আনন্দে না জানে বাহা কোন কর্ম করে। 
দিগন্বর হই বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে ॥ 

যোড়ে যোড়ে লন্ষ দিয়! হাপিয় হাসিয়া । 
সকল অঙ্গনে বুলে ঢুলিয়! ঢুলিয়া॥ 

গদাধর শ্রীনিবান আর হরিদাল, 

শিক্ষার প্রলাদে সবে দেখে দিগবাস॥ 


অধাখ 
ডাকি বলে বিশ্বস্তর এ কি কর কর্। 
গৃহস্থের ঘরেতে এমত নহে ধর্শ॥ 
এখনি বগিল! তুমি আমি কি পাগল। 
এই ক্ষণে নিজ বাক্য ঘুচিল দকল॥ 
যার বাহ্য নাহি তাঁর বচনে কি লাজ । 
নিত্যানন্দ ভাসরে আনন্দ সিন্ধু মাঝ ॥ 
আপনে ধরিয়। প্রভূ পরায় বসন। 
এমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের কথন ॥ 
চৈতন্যের বচন অঙ্কশ সবে মানে। 
নিত্যানন্দ মন্ত সিংহ আর নাহি জানে ॥ 
আপনি তুলিয় হাতে ভাত নাহি খান্ন। 
পুর প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায় ॥ 
নিত্যানন্দ অন্গভব জানে পতিব্রতা। 
নিত্যানন্দ সেবা করে যেন পুত্র মাতা ॥ 
এক দিন পিতলের বাটা নিল কাকে । 
উড়্ির়। চলিল কাক যে বনেতে থাকে, ॥ 
অদৃশ্য হহয়। কাক কোন রাজ্যে গেল। 
মহ1 চিন্ত। মাপিনীর চিত্তেতে জন্থিল ॥ 
বাটী ধুই সেই কাক আইল আর বার। 
মালিনী দেখয়ে শূন্য বদন তাহার ॥ 
মহ! তীর ঠাকুর পঙিত ব্যবহার। 
শরীরের ঘ্বত পাত্র হইল অপহার ॥ 
শুনিলে গ্রমাদ হবে হেন মনে গণি। 
নাহিক উপাক্স কিছু কান্দগ্বে মালিনী ॥ 


8 


ই৮৬ জীচৈতন্যচ্হাগবত | 


হেন কাঁলে দিত্যানন্দ আইলা দেই স্থানে। 
দেখয়ে মালিনী কান্দে নাহিক কারণে। 
হাসি বলে নিত্যানন্দ কান্দ কি কাঁরণ। 
কোন ছুঃখ বল সব করিব খণ্ডন ॥ 
মালিনী বলয়ে শুন আ্ীপাদ গোপাঞ্ি। 
গ্বত পাত্র কাকে লই গেল কোন ঠাঞ্জি ॥ 
নিত্যান্দ বলে মাতা চিন্তা পরিহর । 
আমি দিব বাটা তুমি ক্রন্দন সমন্বর॥ 
কাক প্রতি হাঁসি প্রভূ বলয়ে বচন। 
কাক তুমি বাটা ঝাটি আনহু এখন ॥ 
সবার হৃদয়ে নিত্যানন্দের বসতি। 

তাঁর আজ্ঞ। লজ্ঘিবেক কাহার শকতি ॥ 
শুনিয়া প্রভূর আজ্ঞা কাক উঠি যায়। 
শোঁকাকুলী মালিনী কাকের দ্বিকে চাষ ॥ 
ক্ষণেকে উঠিয়া কাঁক অদৃশ্য হইল। 

বাটা মুখে করি পুনঃ সেই খানে আইল ॥ 
আনিয়া থুইল বাটা মালিনীর স্থানে। 
নিত্যানন্দ প্রভাব মালিনী ভাল জানে। 
আনন্দে মৃচ্ছিত হইল! অপূর্ব দেখিয়]। 
নিত্যানন্দ প্রতি স্ততি করে দাগ্ডাইয়1॥ 
যে জন আনল মুত গুরুর নন্দন । 

যে জন পাপন করে সকল ভুবন ॥ 

যমের ঘর়েতে হেতে যে আনিতে পারে। 
কাক স্থানে বাটা আনে কি মহত্ব তারে॥ 


সধ্যধ ০০০ 
ধাছার মন্তকোপরি অপস্ত ভূবদ। 
লীলায় ল। জানে ভব করয়ে পাপন ॥ 
অনাদি অবিদ্যা ধ্বংস হন যার নামে। 
কি মহত্ব বাটা সেক্সানিল কাক স্থানে 
যে তুমি লক্ষণ রূপে পুর্ব বনবাসে। 
নিরন্তব রক্ষক আছিল সীত1 পাশে ॥ 
তথাপিও মাত্র তুমি সীতার চত্রণ। 
ইহ। বহি সীত। নাহি দেখিলে কেমন ॥ 
তোমাব মেবদে বাবধণের বংশ নাশ। 
গে তুমি যেবাটী আন এ কোন প্রকাশ॥ 
যাহার চবণে পুর্ষে কালিন্দী আসিয়।। 
স্তবন করিল মহা প্রভাব জাঁনিষ1॥ 
চতুর্দশ ভূবন পালন শক্তি যাঁর। 
কাক স্থানে বাটা আনি কি মহত্ব তাব॥ 
তথাপি তোমার কার্ধয অন্ন নাহ হয়। 
যেই কর সেই সত্য চারি বেদে কয়॥ 
হাসে নিত্যানন্দ তান শুনিয় স্তবন। 
বাল্য ভাবে বলে মুক্িি করিব ভোনন ॥ 
নিত্যানন্দ দেখলে তাহার স্তন ঝরে। 
বাল্য-ভাবে নিত্যাননদ স্তন পান করে। 
এই মত অটিজ্ত্য নিতানন্দের চব্পিত। 
আমি কি বলিব সব জগতে বিদিত ॥ 
করয়ে ছজ্ঞে কর্ম অলৌকিক যেন। 
যে জ্জানয়ে তত্ব সে মানয়ে সত্য হেলে! 


৪৮৮ উ্রঠৈনমাভাগখভ | 
অহনিঁশ ভাবাবেশ পরম উদ্দা। 

সর্ব নদীয়ায় বুলে জ্যোতি ধাম ॥ 
কিবা যোগী নিত্যাননদ কিব1 তব্জ্ঞানী। 
যাহার যে মত ইচ্ছা ন। বলয়ে কেনি॥ 
যে সে কেন নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে। 
তবু সে চরণ ধন রহুক হদয়ে॥ 

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা কবে। 
তবে লাথি মারে! তার শিরের উপবে ॥ 
এই মত আছে প্রভু শ্বাসের ঘবে। 
নিরবধি আপনে গৌরাঙ্গ রক্ষা কবে ॥ 
এক দিন নিন গৃঙে প্রত বিশ্বস্তব। 
বসি আছে লক্ষ্মী সঙ্গে পরম সুন্বব ॥ 
যোগায় তাশ্বুল লক্ষমী পরম হরিবে। 
প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রি দিশে 
যখন থাকে লক্ষ্মী সঙ্গে বিশ্বস্তব । 
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিশ্তর। 
মায়ের চিত্তের স্থখ ঠাকুর জানিয়া। 
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া ॥ 
হেন কালে নিত্যানন্দ আনন্দ-বিহবল । 
আইল! প্রভুর বাড়ী পরম চঞ্চল ॥ 
বাল্য-ভাবে দিগন্থর রহিল দাণ্ডাইয়া। 
কাহারে না করে লা পরানন্দ পাইর়। ॥ 
প্রভু বলে নিত্যানন্দ কেনে দিগম্বর। 
নিত্যানন্দ হয় হয় করছে উত্তর॥ 


ঈথাগ। টি 


গ্রভু বলে নিত্যানন্দ পরহ বসন। 
নিত্যানন্দ বলে আঙ্সি জামার গমন । 
গ্রতু বলে নিত্যামন্দ ইহ। কেনে করি। 
নিতাই বলেন আর .থাইতে না পারি ॥ 
প্রভু বলে এক কহি কহ কেনে আর। 
নিতাই বলেন আমি গেন্ছ দশবার ॥ 
ক্রুদ্ধ হঞা বলে প্রভু মোর দোষ নাশ্ি। 
নিত্যানন্দ বলে প্রভূ এখা নাহি আই 
গ্রভূু কহে কপা করি পরহ বসন। 
নিত্যানন্দ বলে আমি করিব ভোজন ॥ 
চৈতম্য আবেশে মন্ত নিত্যানন্দ রায় । 
এক শুনে আর বলে হাসিয়া বেড়ায় ॥ 
আপনে উঠিয় প্রভু পরায় বসন। 

বাহ্য নাহি হাসে পদ্মাবতীর ননন॥ 
নিত্যানন্দ চরিত্র দেখিয়া আই হাসে। 
বিশ্বরূপ পুণ্র হেন মনে মনে বাসে॥ 
সেই মত বচন শুনয়ে সব মুখে। 

মাঝে মাঝে সেই রূপ আই মাত্র দেখে ॥ 
কাহারে না কহে আই পুত্র সেহ করে। 
সম স্সেহ করে নিতযানন্দ বিশ্বস্তরে ॥ 
বাহা পাই নিত্যানন্দ পৰিল বসন্‌। 
সন্দেশ দিলেন আই করিতে ভোজন ॥ 
আই স্থানে পঞ্চ ক্ষীর-সন্দেশ পাইয়া। 
এক থায় আর চারি ফেলে ছড্রাইয়া। 


৩৪ ঁটৈতরচ ভাগবত। 
হায় হায় বলে আই ফেন ফেইল | 
নিত্যাঁনন বলে কের্নে এক ঠাঞ্জি দিল] | 
আই বলে আর নাহি তবে কি খাইব। 
নিত্যানন্দ বলে চাই অরশ্য পাঁইবা॥ 
ঘরের ভিতরে আই অপরপ দেখে। 
সেই চারি সন্দেশ দেখয়ে পরতেকে ॥ 
আই বলৈ সে সন্দেশ কোথায় পড়িল। 
ঘরের ভিতরে কোন প্রকারে আইল ॥ 
ধুলা ঘুচহিয়া দেই সন্দেশ লইয1 । 
হরিধে আইল! আই অপুন্ব দেখিয়।।॥ 
আপি দেখে নিভ্যানন্দ সেই লাঁড়, খাগ়্। 
আই বলৈবাপ ইহ! পাইলা কোথায় ॥ 
ভ্যানন্দ বলে যাহ! ছড়া! ফেলি নু। 
তোঁর ছুঃখ দেখি তাই চাহিয়া আনিম্ু | 
অদ্ভুত দেখিয়। আই মনে মনে গণে। 
নিত্যানন্দ মহিমা না জানে কোঁন জনে 1 
আই বলে নিত্যানন্দ কেনে মোরে ভশাড়। 
জানিন ঈশ্বর তুমি মোরে মায় ছাড় ॥ 
বাল্য তাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ । 
ধরিবারে যা আই করে পলায়ন ॥ 
এই মত নিত্যানন্দ চত্রিত্র অগাধ। 
স্ক্কৃতির ভাল ছুফ তির কার্ধ্য বাধ॥ 
নিত্যানন্দ নিন্দা? করে যে পাপীষ্ঘ জন। 
গঙ্গাও তাহারে দেখি করে পলায়ন ॥ 


(জধ্যকাণ ১৬, 
বৈষষের অথিরাজ আনহ্য ঈশ্বব। 
নিত্যনন্দ মহাপ্রভু শেষ মহীধর ॥ 
যেতে কেন নিভ্যানন্দ চৈতন্যের নঙ্থে। 
তবু সে চরণ-ধন রহুষ্ষ হৃদযে ॥ 
বৈষুণবের পাঁষে মোর এই মনগ্বাঁ 
মোর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম ॥ 
শ্বকৃষ্ণটৈতন্য নিত্যানন্দ চাদ জান। 
বুন্দাবন দাস তছু পদবুগে গান॥ 


ইতি শীচৈতন্ত ভাগবতে মধ্যখণ্ডে 
একাঘশোহ্ধ্যাযঃ ॥১১॥ 





হেন লীল। নিত্যানন্দ বিশ্বস্তর সঙ্গে । 
মবদীপে ছুই জনে করে বহু রঙ্গে ॥ 
রুষানন্দে অলৌকিক নিত্যানন্দ রায়। 
নিরবর্ধ বালকের প্রায় ব্যবসায় ॥ 
বারে দেখিযা প্রীত মধুব সম্ভাষ। 
পনা আপনি নৃত্য বাদ্য গীত হাস॥ 
শ্বানভাবানন্দে ক্ষণে করেন হঙ্কার। 
শুনিলে অপুর্ব বুদ্ধি জন্ময়ে সবার ॥ 
বর্ষান্তে গঙ্গায় ঢেউ কুস্তিরে বেষ্টিত। 
তাহাতে ভাসয়ে তিলাঞ্কেক নাহি ভীত ॥ 
মব্বলোক দেখি তবে করে হায় ছায়। 
তথাপি ভাগেন হাপি নিত্যানন্র রায়॥ 
অনস্তের ভাবে প্রভু ভাসেন গঞ্ষায় । 
ন। বুঝিনা মব্বলোক হরে হাক্স হায। 


ও%ই শ্ীচেতমা ভাবত । 


গ্লানন্দে সুচ্ছিত বা হন্গেন কোন ক্ষণ। 
তিন চারি দিবসেও না হয় চেতন & 
এই যত আর কত অচিস্ত্য কথন। 
অনন্ত মুখেতে নারি করিতে বর্ণন ॥ 
দৈবে এক দিন ষথ। প্রভু বসে আছে। 
'আইলেন নিত্যানন্দ ঈশ্বরের কাছে ॥ 
বাঁল্য-ভাবে দ্বিগন্বর হাঁস্য শ্রীবদনে | 
নর্ঘদী আনপ্দ ধার! বহে শ্রীনয়নে ॥ 
নিরবধি এই বলি করেন হুস্কার। 
মোর প্রভু নিমাই পিত নদীয়্ার | 
হাসে প্রভূ দেখি তাঁন মুর্তি দিগম্বব। 
মহা জ্যোতির্মর তনু দেখিতে আ্রন্দর ॥ 
আাথে ব্যথে প্রভু নিজ মস্তকের বাদ। 
পরাইয়। থুইলেন তথাপিও হাস ॥ 
স্সাপনে লেপিল! তান অক্ষ দিব্য গন্ধে। 
শেষে মাল্য পরিপূর্ণ দিলেন শ্রীঅঙ্গে ! 
বসিতে দিলেন নিজ দন্ম্থে আসন। 
স্ততি করে প্রভু শুনে সর্ব ভক্ত গণ ॥ 
নমে। নিত্যানন্দ ভুমি জূপ নিত্যানন্দ । 
এই তুমি নিত্যানন্্ রাম মুর্তি মন্ত ॥ 
নিত্যানন্দ পর্যঃটন ভোজন রেভার। 
নিত্যানন্দ বিন। কিছু নাহিক তোমার ॥ 
তোমারে বুঝিতে শক্তি মছষ্যের কোথা । 
পরম স্থসত্য তুমি যথ! কৃষ্চ তথা ॥ 


বাগ 


চৈতনোক রমে নিত্যানন্দ মহা-অতি | 

ঘে বলেন যে করেন সর্বত্র সম্মতি ॥ 
গুতু বলে এক থানি কৌপীন তোমার।, 
দেহ ইহ] বড় ইচ্ছা 'াছয়ে আমার & 
গত বলি প্রভু তার কৌপীন আনিয়া । 
ছোট করি চিরিলেন অনেক করিয়া & 
গকল বৈঝ্ব মণ্ডলীরে জনে জনে । 
থানি খানি করি প্রভু দিলেন আপনে ॥ 
প্রভূ বলে এবক্ত্র বান্ধহ সবে শিরে। 
অন্যের কি দার ইহা বাঞ্ছে যোগেশ্বরে ॥ 
নিতানন্দ গ্রসাদে সে হয় বিষুঃ-ভক্কি। 
্ানিহ কৃষ্ণের নিত্যামনদ পুর্ণ-শৃক্তি ॥ 
কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বাথ নাই। 
সঙ্গী সথ! শয়ন ভূঘণ বনু ভাই ॥ 
বেদের অগম্য নিতানন্দের চরিত্র। 

সর্ঘ জীৰ জনক রক্ষক সর্ব মিত্র ॥ 
ইহান ব্যভার সব কৃষ্চ বসময়। 

ইহানে সেৰিলে কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি হয় ॥ 
ভক্তি করি ইহান কৌপীন বান্ধ শিরে। 
মহ! যত্বে ইভা পুজা কর গিয়! ঘরে॥ 
পাইয়। প্রভুর আন্ত! সর্ব ভক্তগণ। 
পরম আদরে শিরে করিল। বন্ধন ॥ 
গ্রত্থু বন্ধে শুনহ সকল ভক্তগণ। 
নিতবানন্দ পাঁদোদক, করহ গ্রহণ ॥ 


৪৯৪ প্রীঠৈতম্য ভাগবত। 


করিলেই খাত্র এই পাদোদক পান 
কষে দৃঢ় ভক্তি হয় ইথে নাহি ব্ঞান॥ 
ডা পাই সৰে নিত্যানন্দের চরণ । 
পাথালিয়া পাছোদক করয়ে গ্রহণ ॥ 
পাচবার সাতবার এক জনে খায়। 
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসয়ে সদান্ন ॥ 
আপনে বসিয়া মহা প্রভু গৌবরশয়। 
নিত্যানন্দ পাদোদক কৌতুকে লোটায়॥ 
সবে নিত্যানন্দ পারদোদক কবি পান। 
মত্ত প্রায় হবি বলি কবযে আহ্বান ॥ 
কেহ বলে আজি ধন্য হইল জীবন। 
কেহ বলে আজি সব খগ্ডল বন্ধন 
কেহ বলে আজি হইলাম কৃঞ্ণ-দাস। 
কেহ বলে আজ ধন্য দিবস প্রকাশ ॥ 
কেহ বলে পাদোদক বড় স্বাহু লাগে। 
এখনও মুখের মিষ্টতা নাহি ভাঙ্গে ॥ 
কি সে নিত্যানন্দ পাদোদকের প্রভাব । 
পান মাত্রে সবে হৈল! চঞ্চল স্বভাব ॥ 
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ গড়ি যায়। 
হুস্কার গর্জন কেছ করয়ে সদায় ॥ 
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের কীর্তন 
বিহ্বল হ্ইল্প| নৃত্য করে ভক্তগণ ॥ 
ক্ষণেকে জ্ীগৌরচন্ত্র ক্ষরিয়া হক্কার। 
উঠিয়া লাগিব নৃত্য কন্ধিতে খ্মপার ॥ 


সযখওড । ৪চ$ 


দিত্যানন স্বরূপ উঠিলা তত ক্ষণে ।- 
দ্বত্য করে দুই প্রভূ বেড়ি তক্তগণে ॥ 
কার গায়ে কেব! পড়ে কেধা কারে ধরে। 
কেহ কার চরণেধ ধূ্পী লম্ন শিরে। 
কেবা কার গল ধরি করয়ে রোদন | 
কেবা কোন রূপ করে না যায় বর্ণন॥ 
প্রভু করিয়াও কারো কিছু ভয় নাঞ্জি। 
গ্রভূ ভৃত্য সকলে নাচরে এক ঠাঞ্জ ॥ 
নিত্যানন্দ চৈতন্য করিয়! কোলাকোলি। 
আনন্দ নাচেন হুই প্রতু কুতৃহলী। 
পৃথিবী কম্পিনা নিত্যানন্দ পদ-তালে। 
দেখিয়া আনন্দে সর্ধগণে হরি বলে॥ 
প্রেম-্রসে মত্ত ছুই বৈকুঠঠ ঈশ্বর । 
নাচেন লইয়। সব প্রেম অনুচর ॥ 

এ সব লীলার কতু নাহি পরিচ্ছেদ । 
আবির্ভাব তিবোভাব মাত্র কহে বেদ] 
এই মত সর্ধ-দিন প্রভু নৃত্য করি। 
ধসিলেন সর্ধগণ সঙ্গে গৌর হরি ॥ 
ছ।তে তিন তালি দিয়া শ্রীগেব-হুন্দর | 
সবারে কহেন অতি অমায়! উত্তর ॥ 
প্রভু বলে এই নিত্যানন্দ শ্বরূপেরে । 

যে করয়ে ভক্তি শরদা সে করে আমারে॥ 
ইছানল চরণ শিব ত্রন্মার বন্দিত। 
অতএব ইহানে করিহ মবে শ্রীত। 


৬ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


তিলার্দেক ইহানে যাহার দ্বেষ রহে। 
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥ 
ইহান বাতাস লাগিবেক যার গাক্। 
তাহারেও কৃষ্ণ ন। ছাড়িবে সর্বথায় ॥ 
শুনিয়া প্রভুর বাকা সর্ধ ভক্তগণ। 

মহ! জয় জয় ধ্বনি কারল তখন ! 
ভক্তি করি যে শুনরে এ সব আখ্যান । 
তার স্বামী হর গৌরচন্ত্র ভগবান ॥ 
নিত্যানন্দ স্বকপের এ সকল কথা! 

যে দেখিল সে তাহারে জানয়ে সব্বথ] ॥ 
এই মত কত নিত্যানন্দের গ্রাভাব। 
জানে যত চৈতন্যের প্রি মহা ভাগ ॥ 
শীকষ্চ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাদ জান। 
বুন্দাবন দান তছু পদধুগে গান ॥ 


ইতি আ্ীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যখণ্ডে দ্বাদশইধ্যায়ঃ ॥১২॥ 


আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাঁতৌ। 
সংকীর্তনৈক পিতব্রো কমলায়তাক্ষো ॥ 
বিশ্বস্তরৌ দ্বিজবরৌ যুগধন্ম পালো । 
বন্দে জগত প্রিয়করোৌ ককুণাবতারো ॥ 


অয় অযু যহাপ্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর | 
অন্ন নিত্যানন্দ নর্ধ সেব্য কলেৰক ॥& 


হধাধও। ৪৯৭ 


হেন মতে নবদ্ধীপে প্রভু বিশ্বভর | 
ক্রীড়া করে নহে সর্ধ নয়ন গোচর ॥ 
লোক দেখে পুর্ব যেন নিমাঞ্জি পঙ্ডিত । 
অতিরিক্ত আর কিছু ন| দেখে চিত ॥ 
যখন প্রবিষ্ট হয় সেষকের মেলে । 
তখন ভাদেন সেই মত কুতুহলে ॥ 

বার যেন ভাগ্য তেন তাহারে দেখায়। 
বাহির হইলে সব আপন] লুকায় ॥ 
এক দিন আটযিতে হেল হেন মতি। 
আজ্ঞা কেল নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি ॥ 
শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস। 
সর্ধত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥ 
গ্রতি ঘরে ঘরে 1গয়া কর এই ভিক্ষা । 
ধল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃঝ শিক্ষা ॥ 
ইহ! বহি আর না বলাবে না বলিব!। 
দিন অবসানে আমি আনারে কহিবা ॥ 
তোমরা করিলে ভিক্ষা যেই ন। বলিব । 
তবে আমি চক্র হস্তে সকল কাটিব॥ 
আজ্ঞ। শুনি হাসে সব বৈষ্ব মণ্ডল । 
অন্তথা কারতে আজ্ঞ। কান্দ আছে বল॥ 
আজ্তা শিংব করি নিত্যাননদ হারদাস. 
সেইক্ষণে চলিলেন পথে আমি হাস ॥ 
হেন আজ্ঞ। যাহ নিত্যানন্দ শেরে বছে। 
ইথে অগ্রতীত যাঁর সে সুবুদ্ধি নহে॥ 


৪৯৮ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


করয়ে অইবৈত সেবা চৈতনা ন মানে । 
দ্বৈত তাহারে সংহারিবে ভাল মনে ॥ 
আজ্ঞা! পাই ছুই জনে বুলে ঘরে ঘহ্ধে | 
বল কষ্ক গাও কুক ভদহ কেরে 
কৃষ্ণ গ্রাণ কষ্চ ধন কৃঝ দে জীবন। 
হেন ক্লষ্চ বল ভাই হই এক মন& 
এই মত নদীয়াম প্রতি ঘরে ঘরে। 
বুলিয়া বেড়ান ছুই জগত ঈশ্বরে ] 
দোহাঁন সন্তাসী বেশ যান ঘরে ঘরে। 
আথে ব্যথে আদ ভিক্ষা নিমন্তণ করে॥ 
নিত্যানন্দ হরিদাস বলে এই ভিগ্ণা! 

বল কৃষ্ ভঞ্জ কৃষ্ত কর কৃষক শিক্ষা ॥ 
এই বোল বলি ছুই জন চলি যায়। 

যে হয় সুজন সেই বড় স্থথ পায়॥ 
অপরূপ শুনি লোক ছুজনার মুখে। 
নান জনে নানা কথ কহে নানা সুখে ॥ 
করিব করব কেহ বলয়ে সন্তোষে। 
কেহ বলে ক্ষিপ্ত ছুইজন মন্ত্র দোষে! 

ষে গুলা চৈতন্ত নৃত্যে না পাইল ছ্বাব্র। 
তাক বাড়ি গেলে মাত্র বলে মার মার ॥ 
তোমর1] পাগল হৈল। ছুষ্ট সঙ্গ দোষে। 
আম! সব। পাগল করিতে আইস কিসে & 
ভব্য সভ্য লোক সব হইল পাগল। 
নিমাই পণ্ডিত নষ্ট করিল. সকল ॥ . 
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কেহ ধলে এ ছুত্ধন কিবা চোর চন। 
ছল করি চর্চিয। বুলয়ে ঘরে ঘর 
এমত প্রকট কেন করিবে সুজনে। 
আর বার আসে যদি লইব দেয়ানে॥ 
গনি শুনি নিত্যানন্দ হরিদাস হাসে। 
চৈতন্যের আজ্ঞা-বলে না পায় তরাসে ॥ 
এই মত ঘবে ঘবে বুলিয়া বুলিয়া। 
গ্রতি দিন বিশ্বন্তর স্থানে কহে গিয়া ॥ 
এক দিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল। 
মহা দঙ্থা প্রায় দুই ম্দাপ বিশাল ॥ 
মে ছুই জনার কথা কহিতে অপার। 
তার নাহি করে হেন পাপ নাহি আর॥ 
ব্রাহ্মণ হইয। মদ্য গেঃমাংন ভক্ষণ। 
ডাকা চুরি পর গৃহ দাহে সব্বক্ষণ॥ 
দিয়ানে না দেয দেখা বোলার কোটাল। 
মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল॥ 
ছুই জন পথে পাড় গড়াগড়ি যায়। 
যাহারেই পার নেই তাহারে কিলায় ॥ 
দুরে থাকি পথে লোক সব দেখে রঙ্গ। 
সেই থানে নিত্যানন্দ হরিদাস এক্স [ 
ক্ষণে ছুই জনে প্রীত ক্ষণে ধরে চুলে। 
চকার বঙ্কার শব্ধ উচ্চ করি বলে॥ 
নদীয়ার বিপ্রের করিষু জাতি নাশ। 
মধ্যের বিক্ষেপে কারে ক্ষররে আশ্বান ॥ 


৫০৪ শীচৈতনা ভাগবত । 


সর্ব পাপ সেই ছই শরীরে জন্মিল। 
বৈষ্বের নিন্দা পাপ সবে না হইল ॥ 
অহন্নিশ মদ্যপের সঙ্গে রঙ্গে থাকে। 
নহিল বৈষ্ণব নিন্দা এই সব পাকে। 
যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয়। 
মব্ব ধর্ম থাকিলেও তার হর ক্ষয় ॥ 
সন্ন্যাসী সভায় যদ হয় নিন্দা কর্ম। 
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধন্ম ॥ 
ম্দাপের নিক্কৃতি আছনরে কোন কালে। 
পর চর্চকেব গতি কভু নাঙি ভালে ॥ 
শাস্্র পড়রাও কারো কারো বুদ্ধ নাশ। 
নিত্যানন্দ নিন্দা করে হবে সব্ব নাশ॥ 
ছুই জনে কিলাকি।লি গ্রালাগা'ল করে। 
নিত্যানন্দ হরিদাস দেখে থাকি দূরে ॥ 
লোক স্থানে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে আপনে। 
কোন জাতি ছুই জন এ মত বা কেনে ॥ 
লোক বলে গোদাঞ্জে বার্ধণ ছুই জন। 
দিব্য পিত! মাতা মহা-কুলেতে উৎপন্ন ॥ 
সর্ব কাল নদীরায় পুরুষে পুরুবে। 
তিলাদ্ধেকো দোষ নাহি এ দোহার বংশে ॥ 
এই ছুই গুণবন্ত পাসরিল ধর্ম 

জন্ম হুইতে করয়ে এমত পাপ-কর্মম ॥ 
ছাড়িল গোষ্টিরা বড় ছুর্জন দেখিয়া! । 
মদ্যপের সঙ্গে বুলে ম্বতন্ত্র হইয়া ॥ 


মধ্য ৫৯১ 


এই ছুই দেখি সব নদীয়! ভরাঁয়। 
পাচ্ছে কফারে। কোন দিন বসতি পোড়ায় ॥ 
হেন পাপ নাহি যাহ! করে ছুই জন। 
সাকা চুবি মধ্য মাংস করয়ে তোক্ধন & 
শুনি নিত্যানন্দ বড় কারুণ্য হৃদয়। 
ছইয়ের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদর | 
পাতকী তারিতে প্রভূ কৈলে অবভার। 
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর। 
নুকাইয়া করে প্রভূ আপনা গ্রাকাশ 
প্রভাব না দেখে লোকে করে উপহাস ॥ 
এ ছুইয়েরে প্রভু যদি অন্থগ্রহ করে। 
তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংদারে ॥ 
তবে হঙ নিত্যানন্দ চৈতনোর দাস। 

এ ছুইয়েরে করে যদি চৈতন্য প্রকাশ ॥ 
এখন যেমন মনত আপনা না জানে। 
এই মত হয় যদি শ্রীকষ্ণের নামে | 
মোর গ্রাভু বলি যদ কান্দে ছুই জন । 
তবে সে সার্থক মোর যত পর্যটন ॥ 
যেয়ে জন এ ছুয়েব ছায়া পরশিয়।| 
বন্ত্রের সহিত গঙগা-ন্ান করে গিয়? ॥ 
দেই সব জন যদ্দি এ (ৌহারে দেখি । 
গঙ্গা-ন্নান হেন মানে তবে মোরে লিখি। 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা অপার। 
পতিতের প্রাণ লাগি যার অবতার & 


৪৬২ জরীটচষ্ভন্য ভাগবত। 


এতেক চিস্তিয়1 প্রভূ হরিদাস প্রপ্তি | 
বলে হরিদান দেখ পেৌহার হুর্গতি | 
বাঙ্গণ হইয়া! হেন হুষ্ট ব্যবহার। 

এ দোহার যম ঘরে নাহিক নিস্তার ॥ 
শ্রাণান্তে মারিল তোম(ং ঘবনের-গণে। 
তাহারও করিলে তুমি তাল মনে মনে॥ 
ঘদি তুমি শুভাঙ্গসন্ধান কর মনে! 
তবে সে উদ্ধার পায় এই ছুই জনে ॥ 
তোমার সঙ্কল্প প্রতু না করে অন্যথা! । 
আপনে কহিল প্রভু এই তত্ব কথা ॥ 
প্রভুর প্রভাব সব দেখুক সংসার। 
টচৈতন্তা করিল হেন ছুইর উদ্ধার ॥ 

যেন গায় অজামিল উদ্ধার পুরাণে। 
লাক্ষাতে দেখুক এবে এ তিন ভুবনে ॥ 
নিত্যান্দ তত্ব হরিদাস ভাল জানে। 
পাইল উদ্ধার ছুই জানিলেন মনে ॥ 
হরিদাস প্রভূ বলে শুন মহাঁশয়। 
তোমার যে ইচ্ছা! সেই প্রভুর নিশ্চগ ॥ 
আমারে ভাণ্ডাও যেন পশুরে ভাগাও | 
আম:রে সে তুমি পৃঃ পুনঃ যে শিখাও ॥ 
হাসি নিত্যানন্দ তানে করি আলিঙগন। 
অত্যন্ত কোমল হই বলেন বচন ॥ 
প্রভূ যে আভ্তা লই আমরা বেড়াই । 
তাহ! ফহি এই ছুই মধ্যপেক্জ ঠা £ 


বাধাখ ক €%৩ 
লবারে ভঞ্জিতে কৃষ্ঝ প্রভূর আদেশ! 
সভার মধ্যে অতিশয় পাপীরে বিশেষ ॥ 
রলিবার ভার মাত্র আমা দোভাকার। 
ৰলিলে না লয় যবে*সেই ভার সবার ॥ 
বলিতে প্রভুর আজ্ঞ। দে ছুয়ের স্থানে । 
নিত্যানন্দ হরিদাস করিলা গমনে ॥ 
সাঁধু লোকে মানা কবে নিকটে না যা্ঁ। 
লাগাল পাইলে পাছে পরাণ হারাও। 
আমর। অন্তরে থাক পরাণ তরাসে। 
তোমর! নিকটে বাহ কেমন পাহসে॥ 
ক্বেত্ সন্যানী জ্ঞান ও হুএর ঠাঞ্জি। 
ব্রক্ষবধ গো বধ তাহার অন্ত নাই | 
তথাপিও ছুই জন কৃষ্ণ রুষ্জ বপি। 
নিকটে চপিলা ছু মহা কুভুহনী॥ 
গুনিবারে পায় হেন শিকট থাকিরা। 
কেন প্রভুর আজ্তভা ডাকির1 ডাকিয়া ॥ 
বল রুষ্ণ ভল রুষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম। 
ক্বষ্ং মাত কৃষ্ণ পিতা কৃঞ্চ ধন প্রাপ॥ 
তোমা সবা লাগিরা কৃঞঝ্খের অবতার। 
হেন কষ্ট ভজ স্ব ছাড় অনাচাঞ | 
ভাক শুনি মাথা তুলি চাহে ছই জন॥ 
মহ! ক্রোধে হুই ত্রদ অক্ষণ লোঁচন ॥ 
সক্াাসী আকার দেখি মাথ। তুলি চায়! 
পর ধুর. গর ববি ধরিবারে যাস ॥ 


£ঞ শীচৈতনয ভাবত । 


আথে বাথে গিত্যানন্দ হরিদাস খান 
রহ রহ রলি ছুই দহ পাছে যায়॥ 
ধাইয়। আইসে পাছে তর্জ গর্জ করে। 
মছা-ভন্ন পাই ছুই প্রভূ ধায় ডরে॥ 
লোক রলে তথনই যে নিষেধ করিল। 
ছই সন্গ্যাপীর আজি সঙ্কট পড়িল ॥ 
যতেক পাধণ্ডী সব হাসে মনে মনে। 
ভগ্ডের উচিত শান্তি কৈল নারারণে ॥ 
রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কঞ্চ স্ুত্রাহ্ষণে বলে। 
সে স্থান ছাড়িয়। ভয়ে চলিণ! সকলে | 
হুই দহ্থ্য ধার ছুই ঠাকুর পলায়। 
ধরিন্থ ধরিন্থু বলি লাগালি না পায়॥ 
নিত্যানন্দ বলে ভাল হুইল বৈঝুব। 
ক্মার্জি যাদ প্রাণ বাঁচে তবে পাই মব॥ 
হরিদাস বলে ঠাকুব আর কেনে বল। 
তোমার বুদ্ধিতে অপমূত্যে প্রাণ গেল॥ 
অদ্যপেরে তৈলে যেন কৃষ্ণ উপদেশ । 
উচিত তাহান্ন শান্তি প্রাণ অবশেষ 
এন বলি ধায় প্রভু হাপিয়৷ হাসিয়া। 
হুই দল্যু পাছে ধায় গর্জিয়। গর্জিয়! ॥ 
দোহার শরীর স্থল না পারে চলিতে। 
ভথাপিহ ধায় দ্বই মদ্যপ ত্বরিতে। 

ছুই দস্যু বলে ভাই কোথারে যাইব! । 
জগ! মাধার ঠাঞ্চি আছি কেমতে- এড়াইযা,॥ 


মধাখও ৫৩৬ 


তোমরা না জান এ! অগা মাধ আছে। 
খানি রহ উলটিয়। হের দেখ পাছে। 
ত্রাসে ধায় ছুই প্রভু বচন শুনিয়!। 

রুক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ গোবিন্ব বলিব ॥ 
ছরিদান বলে আমি না পারি চলিতে । 
দানিয়াও আসি. আমি চঞ্চল সহিতে॥ 
রাখিলেন কৃষ্জ কাল যবনের ঠাঞ্জি। 
চঞ্চলের বুদ্ধে আজি পরাণ হারাই ॥ 
নিত্যানন্দ বলে আমি নহি যে চঞ্চল। 
মনে ভাবি দেখ তোমার প্রভু যে বিহ্বল ৪ 
ব্রাহ্মণ হুইয়ী যেন রাজ আজ্ঞা করে। 
তান বোলে বুলি সব প্রতি ঘরে ঘরে॥ 
কোথাও যে নাহি শুনি সেই আজ্ঞ! তান । 
চোর ঢর্গ বহি লোকে নাহি বলে আন॥ 
ন। করিলে আজ্ঞা তান সর্বনাশ করে। 
করিলেও আজ্ঞা তান এই ফল ধরে॥ 
আপন প্রভুর দোষ না জ্বানহ তুমি। 

ছুই জনে বলিলাম দোষ ভাগি আমি ॥ 
হেন মতে ছুই জনে আনন্দ কন্দল। 

হই দঙ্থ্য ধায় পাছে দেখিয়া! লিকল ॥ 
ধাইয়া আইল। নিজ ঠাকুরের বাড়ি । 
মদের বিক্ষেপে দহ্থা পড়ে রড়ারড়ি ॥ 
দেখা না গাইয়। ছুই মদ্যপ রহিল। 

শ্রেষে হুড়াছুড়ি ছুই জনেই বাজিল॥ 


৬ শীচেতনা ভাগিয়ত। 


মদোর ধিক্ষেপে ছুই কিছু না অনিল। 
আছিল বা কোন স্থানে কোথা বা রহিল ॥ 
কত ক্ষণে ছুই গুভূ উলটিয়া! চায় । 

কতি গেল ছুই দন দেখিতে না পায় ॥ 
স্থির ছুই দুই জনে কোলাকুলি করে। 
হািয়। চলিলা বা প্রতু বিশ্বন্তরে ॥ 
বসিয়াছে মহা-প্রভূ কমল-লোচন । 
সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপ মদন-ঘমোহন ॥ 
চতুর্দিকে রহিয়াছে বৈষ্ণব মণ্ডল । 
অন্যান্যে ক্ষ কথ। কহেন সকল 
কহেন আপন তত্ব সভ। মধ্যে বঙ্গে। 
শ্বেত দ্বীপ পতি ধেন সনকাদি সঙ্গে ॥ 
নিত্যাননা হরিদাস হেনই সময় । 

দিবস বৃত্তীস্ত যত সমূুখে কহর ॥ 

অপরূপ দেখিলাম আজি ছুই জন। 

পরম মদ্যপ পুনঃ বলায় ব্রাহ্মণ ॥ 

ভালরে বলিল তারে বল কৃষ্চ নাম॥ 
খেদাড়িয়া আিলেক ভাগ্যে বহে শা ॥ 
প্রভূ বলে কে নে ছুই কিবা তার নাৰ। 
ব্রাহ্মণ হইয়া কেন করে হেন কাম।॥ 
সমুখে আছিল গঙ্গাদাস শ্রীনিবাস । 
কহে যতেক তার বিকম্ম প্রকাশ।॥ 

সে ছুইর নাম প্রভু জগাই মাধাই। 
ন্ব্রাঙ্গণ পুর ছুই ধন্ম এই ঠাঞ্জে 


অধ্যখও ৮১৬ 


গঙ্গ দোষে সে দোহার হেন হুশ সতি। 
আজন্ম মিরা বহি আর নাহি গতি॥ 
সে ছইর ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে। 
হেন নাহি যাঁৰ ঘরে চুরি নাহি করে ॥ 
মে ছুইর পাতক কহিতে নাহি ঠাঞ্ি। 
আপনে সকল দেখ জানহ গোসাঞ্জে ॥ 
প্রভু বলে জানে জানে! সেই হুই বেটা। 
থও থণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা 
নিত্যানন্দ বলে খণ্ড খণ্ড কর তুমি। 
সে ছুই থাকিতে কোথ না যাইব আঁমি ॥ 
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াঞ্চি। 
আগে মেই ছুই জনে গোবিন্দ বলাই, 
স্বভাবেত ধান্মিকে বলয়ে কৃষ্ণ নাম। 

এ ছুই বিকর্্ম বহি নাহি জানে আন 
এ দুই উদ্ধারে! বদি দিয়া ভক্তি-দান। 
তবে জানি পাতকী-পাবন হেন নাম॥ 
আমারে তারিয়া ষত তোমার মহিা 1 
ততোধিক এ দুরের উদ্ধারেব সীম! & 
হাসি বলে বিশ্বন্তর হইবে উদ্ধার । 

যেই ক্ষণে দরশন পাইল তোমা ॥ 
বিশেষ চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল। 
অচিরাতে কৃ তাঁর করিব কুশল ॥ 
শ্রীমুখের বাক্য শুনি ভাগবতগণ। 

জয় জয় তব্রিধ্বলি করিল তথন ॥& 


র০৮ শীচৈতন্য-ভাখবত। 


হইল উদ্ধার সবে মালিল হাদয়। 

অদ্বৈতের গ্বানে হরিদাস কথা কয়॥ 

চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায় । 

আমি থাকি কোথা ঘেবা কোন দিকে যায় ॥ 
বর্ধাতে জাহ্নবী জলে কুস্তীর বেড়ায় । 
সীতার এড়িয়। তারে ধরিবাঁরে যায় ॥ 

কুলে থাকি ডাক পাড়ি করি হার হাম । 
সকল গঙ্গার মাঝে ভাসিয়! বেড়ায় ॥ 

যদ ব কূলেতে উঠে বালক দেখিয়। 
মারিবার তরে শিশু বায় থেদাড়িয়া॥ 

তাঁর পিতা মাতা আইসে হাতে ঠেঙ্গা লইয়1 1 
ত1 সব! পাঠাই আমি চরণে ধরিয়। & 
গোয়ালার ঘ্বত দধি লইয়! পলায়। 

আমারে ধরিয়া তারা মারিবাঁরে চায় ॥& 

সেই সে করয়ে কর্ম যেই যুক্তি নছে। 
কুমায়ী দেখিয়। বলে করিব বিবাহে ॥ 
চড়িয়া ষাঁড়ের পিঠে মছেশ বলায় । 

পরের গাভীর ছুগ্ধ গুহি ছুহি খায় 

আমি শিখাইলে গালি পাড়য়ে ভোমারে। 
কি করিতে পারে তোর অদ্বৈতৈ আমারে ॥ 
চৈতন্য বলিস বারে ঠাকুর করিয়!। 

সে বাকি করিতে পারে আমারে আদিয়। & 
কিছুই না কথি আমি ঠ1কুণের, স্থানে । 
দৈব-যোগে আদি রক্ষা পাইল পরাণে॥ 


মধ্যখত। টি 


মহা মাতোদাল ছুই পথে পড়িরাছে ॥ 
কৃষ্ণ উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে। 
মহ! ফ্রোধে ধাইয়া আইসে মারিবার । 
জীবন রক্ষার হেতু প্রসাদ তোসার | 
হাসিয়। অদ্বৈত বলে কোন চিত্র নয়। 
মদ্যপের উচিত মদ্যপ সঙ্গ হয়॥ 

তিন মাতোরাল সঙ্গ একত্র উচিত। 
নৈ্টিক হইয়া কেনে তুমি তার ভিত॥ 
নিত্যানন্দ করিবে নকলে মাতোয়াল। 
উহান চরিত্র যুগ্রি জানি ভালে ভাল ॥ 
এই দেখ তুমি দিন ছুই তিন ব্যাজে। 
দেই ছুই মদ্যপ আনিবে গোঠঠী মাঝে॥ 
বলিতে অদ্বৈত হইলেন ক্রোধাবেশ। 
দিগণ্ধর হই বলে অশেব বিশেষ ॥ 
শুনিব সকল চৈতন্যের কষ ভক্তি । 
কেমনে নাচয়ে গায় দেখে! তান শক্তি ॥ 
দেখ কালি সেই ছুই মদ্যপ আনির়]। 
নিমাই নিতাই ছুই নাঁচিবে মিলিয়॥ 
একাকার করিবেক এই ছুই জনে। 
জাতি লয়ে তুমি আমি পলাই যতমে 
অদ্বেতের ক্রোধাবেশে হাসে হরিদাস। 
মদ্যপ উদ্ধার চিত্তে হইল প্রকাশ । 
অন্বৈতেক্ধ বাক্য বুঝে কাহার শকতি। 
বুঝে হরিদখস প্রত বার যেন মতি ॥ 


3 আীচেতন্য ভাগবত । 

এবে পাপী সব অন্ৈতের পক্ষ হৈথা॥ 
গদাধর নিন্দা করে মররে পুড়িয়। | 

যে গাপিষ্ঠ এক বৈষ্বের পক্ষ হয়। 
অন্য বৈষ্বেরে নিন্দে' সেই যায় ক্ষয় ॥ 
সেই ছুই মদ্যপ বেড়ার স্থানে স্থানে ' 
আইল যে ঘাটে প্রভু করে গঞ্গা-ন্নানে & 
দৈব যোগে সেই স্থানে করিলেক থান1। 
বেড়াইয়। বুলে সর্ব ঠাঞ্ি দেই হান! 1 
সকল লোকের চিত্ত হইল সশঙ্ক। 

কিবা বড় কিবা ধনী কিব। মহারঙ্গ ॥ 
নিশা হৈলে কেহ নাহি যায় গঙ্গা-ম্বানে। 
যদি যায় তবে দশ বিশের গমনে॥ 
প্রভুর বাড়ির কাছে থাকে নিশা-ভাগে । 
সর্্ধ রাত্র প্রভুর কীর্তন শান জাগে। 
মুদঙ্গ মন্দির বাছে কীর্তনের সঙ্গে। 
মধ্যের বিক্ষেপে তান। শুনি নাচে রঙ্গে ॥ 
দুরে থাকি সব ধ্বনি শুনিবারে পায়। 
গুনিলেই নাচিয়া অধিক মদ খায় & 
যখন কীর্তন করে ছুই জন রয়। 

শুনিয়া কীর্ডন পুনঃ উঠিঘ্না নীচয় ॥ 
মদা-পানে বিহ্বল কিছুই নাহি জানে! 
আছিল বা! কোথায় আছয়ে কোন স্বানে॥ 
প্রভুরে দেখিয়া বলে নিমাই পণ্ডিত | 
করাইব। নংপুর্ণ মঙ্গল চণ্ীর গীত $ 
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গায়েন সব ভাল মুঞ্ি দেখিধারে চীও। 
সকল আনিয়া দিব যথা যেই পা ॥ 
ছুর্জন দেখিয়া প্রতু দূরে দূরে যায়। 
আর পথ দিয়া লোক সবাই পলাম ॥ 
এক দিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়]। 
নিশায় আইসে দোহে ধরিলেন গিয়। ॥ 
কেরে কেরে বলি ডাকে জগাই মাধাই। 
নিত্যানন্দ বলেন প্রভৃব বাড়ি যাই॥ 
মদ্যের বিক্ষেপে বলে কিবা নাম তোর। 
নিত্যানন্দ বলে অবধুত নাম মোর ॥ 
বালায-ভাবে মহা-মন্ত নিত্যানন্দ রাম্থ। 
মদ্যপের সঙ্গে কথ। কহেন লীলায়॥ 
উদ্ধারিব ছই জন হেন আছে মনে। 
অতএব নিশায় আইলা সেই স্থানে ॥ 
অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া। 
মারিল প্রভূর শিরে মুটকী তুলিয়া ॥ 
ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে। 
নিত্যানন্দ মহা-প্রভু গোবিনদ সওরে ॥ 
দ্রয়া ছৈল অগাইর রক্ত দেখি মাথে।? 
আর বার মারিতে ধরিল তার হাতে ॥ 
কেন হেন কৰিলে নির্দয় তুমি দড়॥ 
দেশাস্তরী মারিয়া! কি হৈলে তুমি বড়॥ 
এড় এড় অবধযৌভ না মারিহ আর। 
নন্্যানী মারিয়া কোন ভালাই 'তোমার ॥ 


ধট২, শীচৈতন্য ভাগবত। 


আখে ব্যথে লোক গিয়া প্রভূরে কাঁহিলা। 
পাকোপাক্ে তত-ক্ষপে ঠাকুর আইলা ॥ 
নিত্যানন্দের অঙ্গে সব ধক্ত পড়ে ধারে। 
হাসে নিত্যানন্দ সেই ছুয়ের ভিভরে ॥ 
ব্নক্ত দেখি ক্রোধে প্রভূ বাহ্য নাহি জানে। 
চক্র চক্র চক্র প্রভূ ডাকে ঘনে ঘনে ॥ 
আঘথে ব্যথে চক্র আমি উপসন্থ হৈল। 
প্রগাই মাঁধাই তাহা নরনে দেখিল॥ 
গ্রমাদ গণিল সব ভাগবতগণ। 

আঘথে ব্যথে নিভ্যানন্দ করে নিবেদন ॥ 
মাধাই মাবিতে প্রভু রাখিল অগাই। 
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই॥ 
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রতু এ ছুই শরীর। 
কিছু ছুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির ॥ 
ভগাই রাখিল হেন বচন শুনিয়া। 
জগায়েরে আলিঙ্গষেন প্রভু সুখি হইয়া ॥ 
অগাইরে বলে কৃষ্ণ কৃপ! করুন তোরে। 
নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলা তুমি মোরে ॥ 
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ তাহা তুমি মাগ। 
আহি হৈতে হউ তোর £প্রম তক্তি লাভ ॥ 
অগাইয়ের বর গুনি যেষ্ৰ মণ্ডল । 

জয় অয় হরি-ধ্বনি করিল। সকল॥ 
প্রেম-ভক্তি হউ বলি যখন বলিলা। 
তখন. গাই প্রেমে মুচ্ছিত হইনা ॥ 
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প্রভূ বলে জগাঁই উঠিয়া! দেখ মোরে। 
সত্য আমি প্রেম-তক্তি দান দিল তোরে । 
চতুতূর্ধ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর। 

অগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বস্তর | 
দেখিয়! মুচ্ছিত হয়ে পড়িল জগাই! 
বক্ষে শ্রীচরণ দিল গৌরাঙ্গ গোমপিও ॥ 
পাইয়। চরণ ধন লক্ষ্মীর জীবন । 

ধরিল জগাই মেই অমূল্য রতন ॥ 

চরণে ধরিয়! কাদে স্ুকৃতি জগাই ॥] 
এমন অপূর্ব করে গৌরাঙ্গ গোসাঞ্ি ॥ 
এক জীব ছুই দেহ জগাই মাধাই । 
এক পুণ্য এক পাপ বৈপে এক ঠাঞ্জি ॥ 
জগাইরে প্রভূ যবে অন্ুগ্রহ ঠৈল। 
ম!ধাইর চিত্ত তত-ক্ষণে ভাল হেল! 
আঘথে ব্যথে নিত্যানন্দ বসন এড়িয়া। | 
পড়িল চরণ ধরি দণ্ডবত হোয়া ॥ 

ছুই জনে এক ঠাঞ্জি কৈল প্রভু পাপ। 
অস্ুগ্রহ কেনে প্রভু কর ছুই ভাগ॥ 
মোরে অনুগ্রহ কর লঙ তোর নাম ॥ 
'আমারে উদ্ধার করিবারে নাহি আন 
প্রভু বলে তোর ত্রাণ নাহি দেখে এুঞ্িি। 
নিত্যানন্দ অঙ্গে রক্ত পাত কৈলি তুই ॥ 
মাধাই বলয়ে ইহা বলিতে ন| পার। 
আপনার ধর্ম নে আপনি কেন ছাড়॥ 


১ শ্রীচেতনা ভাগবত । 


বাপে বিদ্ধিলেক তোমা অসুরের গণে। 
লিজ পদ তা সবারে তবে দিলে কেনে ॥ 
প্রভূ বলে তাহ] হেতে তোর অপরাথ। 
নিভ্যানন্দ অঙ্গেতে করিলি রক্ত পাত ॥ 
আমা হৈতে এই নিত্যানন্দ দেহ বড়। 
তোর স্থার্টিন এই সত্য করিলাম দঢ়। 
সত্য যদি কহিল! ঠাকুর মোর "স্থালে। 
বলহ নিষ্কৃতি মুখ পাইৰ কেমনে ] 

সর্ধ রোগ নাশ বৈদ্য চুড়ামণি তুমি। 
তুমি রোগ চিকিৎসিলে সুস্থ হই আমি ॥ 
মা কর কপট গ্রভূ সংসারের নাথ । 
বিদিত হইল আর লুকাইবা কাত ॥ 
প্রভু বলে অপরাঁধ কলে তুমি বড়। 
নিত্যানন্দ চরণ ধরিয়া গিয়া পড় ॥ 
পাইয়া] গ্রভৃর আজ্ঞ। মাধাই তখন। 
ধরিল অমূল্য ধন নিতাই চরণ ॥ 

সে চদ্পণ ধরিলে না যাই কভু নাশ। 
রেবতী জানেন সেই চরণ প্রকাশ ॥ 
বিশ্বস্তর বলে শুন নিত্যানন্দ ঝাবু। 
পড়িল চরণে ক্পা করিতে যুয়ায় ॥ 
তোমার অঙ্গেতে যেদ কল রক্ত পাত । 
তুমি সে ক্ষমিতে পার পড়িল তোমাত ॥ 
নিত্যানন্দ বলে প্রভু কি বলিব মুঞ্ি। 
বুক্ষ দ্বারে কপ কর সেহ শক্তি তুঝ্চি ॥ 
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কোন শসন্মে থাকে যদি আমার "সুকত 
সব দিল মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত ॥ 
মোর যত অপন্বাধ কিছু দায় নাই। 
মায় ছাড় ক্ুপা কর,.তভোমার মাধ্ধাই ॥ 
বিশ্বন্তর বলে যদি ক্ষমিলা কল । 
মাধাইরে কোল দেহ হউক সফল ॥ 
প্রতুর আজ্ঞা কৈল দূঢচ আলিঙ্গন। 
মাধাইর হইল সব বন্ধন মোচন এ 
মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিল1। 
সব্ব শক্তি সমন্থিত মাঁধাই হইল! | 

হেন মতে ছু জনেতে পাইল মোচন । 
দুই জনে স্বতি করে ছুফের চরণ ॥ 

প্রতৃু বলে তোরা আর ন! করিস পাপ। 
জগাই মাধাই বলে আর নারে বাপ 
প্রভূ বলে শুন শুন তোব। ছুই জন । 
ত্য স্ত্য আমি তোরে করিল মোচন ॥ 
কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর। 
আর বদ্দি না করিন সব দায় মোরু॥ 
তে। পৌহার মুখে মুঞ্জি করিব আহার। 
তোর দেহে হইবেক মোর অবণুর ॥ 
প্রভুর শুনিয়া বাঁক্য জগাই মাধাই। 
খনন মৃুচ্ছিতি হই পড়িল তথাই ॥ 
মোহ গেল জুই বিপ্র আনন্দ সাগরে । 
বুঝি মান! করিলেন গ্রাতু বিশ্বতরে 1 


₹১৬ শ্রীচৈতন্য' ভীগবত। 


হই জনে ভুলি লহ আমার বাড়িতে । 
কীর্তন করিব ছুই জনের সহিতে | 
ব্রদ্মার দুর্লভ আজি এ দোহারে দ্রিব। 
এ দৌহারে জগতের উত্তম করিৰ | 
এ দুই পরশে যে করিল গঙ্গা-নান। 
এ দোহারে বলিবে সে গঙ্গার সমান ॥ 
নিত্যানন্দ প্রতিজ্ঞা অনাথা নাহি হয়। 
নিত্যানন্দ ইচ্চা এই জানিহ নিশ্চন্ব ॥ 
জগাই মাধাই সব বৈষ্ণব ধরিয়।। 
প্রভূর বাড়ির অভ্যন্তরে গেলা লঞা! ॥, 
আপ্তগণ সান্তাইল! প্রভুর সহিতে । 
পড়িল কপাট কারে! শক্তি নাহি যেতে & 
বসিলা আনিয়া মহাপ্রভু বিশ্বস্তর। 

ছুই পাশে শোভে নিত্যানন্দ গদাধর ॥ 
সমুথে অদ্বৈত বৈসে মহা পাত্র রাজ। 
চারি দ্িগে বৈসে সব বৈষব সমান ॥ 
পুগুরীক বিদ্যানিধি প্রভূ হরিদাস । 
গরুড় রামাই শ্রানিবাস গঙ্গাদাস ॥ 
বক্রেখ্বর পণ্ডিত চন্দ্রশেখর আচার্য । 

এ সব জানেন চৈতন্যের গব কার্য । 
অনেক মহাস্ত আর চৈতন্য বেড়িয়া। 
খআননো ভাসিল জগাই মাধাই লইয়া ॥ 
লোম হর্ষ মহা অশ্রু কম্প সর্ব গায। 
জগাই মাধাই দ্রোহে গড়াগড়ি যায় & 


যধ্যখত ৫১২ 
কার শক্ষি বুঝে চৈতন্যের অভিমত। 
ছই দঙ্গ্যে করে ছুই মহা ভাগবত ॥ 
তপন্বী সন্যাপী করে পরম পাষণ্ড | 
এই মত লাল! তান, অমৃতের খণ্ড ॥ 
ইহাতে বিখাস যার পেই কষ পায়। 
ইথে যার সন্দেহ সে অধঃপাতে যায় & 
জগাঁই মাধাই দুই জনে স্ততি করে। 
সবার সহিত শুনে গৌরাঙ্গ সুন্দরে ॥ 
শুদ্ধা শ্বরস্বতী দুই জনের লিহ্বার। 
বসিল! চৈতন্যচন্ত্র প্রভৃর আক্তাগ ॥ 
নিত্যানন্দ চেতন্যের প্রকাশ একত্র । 
দেখিলেন ছুহ গনে যার বেই তত্ব॥ 
এই মতে স্ততি করে ছুই মহাশর। 
যে স্ততি শুনিলে কর্ণ ভক্তি লত্য হর॥ 
দয় জয় মহ] গ্রভূ জয় বিশ্বস্তর । 
জয় জয় নিত্যানন্দ বিশ্বশুরা-ধর ॥ 
জয় জয় নিজ নামা বিনোদ আচার্য । 
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সব্ধ কার্য ॥ 
জনন জয় জগন্নাথ মিশরের নন্দন ।, 
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য শরণ £ 
জয় জয় শচী-পুত্র করুণার সিন্কু। 
অয় জয় নিত্যানদ চৈতনোর বন্ধ ॥ 
ছয় রাজ পণ্ডিত হুহিত। প্রাণেশ্বর । 
'জয় নিতাননন কপাময় কলেবর £ 


8১৮ শ্ীচৈত্তন্য ভাগবত। 


সেই জনক জয় তুমি কর বত কাষ। 
জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র বৈষ্বাধিরাজ ॥ 

জয় জয় শঙ্খ চক্র ঘা পদ্ম ধর। 
প্রভুর বিগ্রহ জর অবকৃত বর ॥ 

কয় জয় অদ্বৈত জীবন গৌরচন্ত্র। 

জয় জয় সহত্সর বদন নিত্যানন্দ ॥ 

জয় গদাঁধর প্রাণ মুবারি ঈশ্বর । 

জর হরিদাঁদ বাস্থদেব প্রির কর ॥ 
পাপী উদ্ধারুলে যত নানা! অব্তারে | 
প্রম অদ্ভুত তাহা ঘোবয়ে সংগাবে॥ 
আম! ছুই পাতকির দেখিয়া উদ্ধার | 
অন্নত্ব পাইল পুর্ব মৃহ্মা তোমার 
অজামিল উদ্ধাবের যতেক মহন্থ। 
মামার উদ্ধারে সেহো। পাইল অঙ্গন ॥ 
সত্য কহি আন কিছু স্ততি নাহি কবি। 
উচিতেই অজামিল মুক্তি আঁধকার ॥ 
কোটি তরঙ্গ রধি যদি তব নাম লর্র। 
সদা মোক্ষ পদ তাঁর বেদে সত্য ক্র ॥ 
হেন নাম অজামিল কৈলা উচ্চাত্রণ ! 
তেঞ্ছি চিত্র নহে অজামিলের মোচন ॥ 
বেদ সত্য স্থাপিতে কোমার অবতার । 
মিথ্যা হয় বেদ তবে না কৈলে উদ্ধার ॥ 
মোরা দ্রোহ কৈল প্রিয় শরীরে তোমার । 
তথাপিও আমা ছই করিলে উদ্ধার ॥ 


সাধ ৫১৪ 
এধে বুঝি দেখ গ্রভু আপনার মনৈ। 
কত কোট অন্তর আমরা ছুই আনে 
নারায়ণ নাম শুনি অজামিল মুখে | 
চারি মহাজন আইল, দেই জনে দেখে ॥ 
আমি দেখিলাম তোমা! রক্ত পাড়ি অঙ্গে । 
সাঙ্গোপাঙ্ক অস্ত্র পারিষদ সব সঙ্গে ॥ 
গোপ্য করি রাখি ছিলা এ সঘ মহিমা । 
এবে ব্যক্ত হইল প্রভূ মহিমার সীম! ॥ 
এবে সে হৈল বেদ মহা বলবস্ত। 
এবে সে বড়াঞ্িঃ করি গাইব অনস্ত ॥ 
এবে সে বিদ্বিত হইল গোঁপ্য গুণ গ্রাম। 
নিলক্ষ্য উদ্ধার প্রভু ইহার পে নাম॥ 
যদি বল কংস আদি যত দৈত্যগণ। 
তাহারাঁও দ্রোহ করি পাল মোচন ৪ 
কত লক্ষ আছে তথি দেখ পিক্ব মলে! 
নিরন্তর দেখিলেক সে নরেন গণে॥ 
তোঁমা সনে যুঝিলেক ক্ষত্রিয়ের ধর্মে । 
ভয়ে তোমা নিরবধি চিস্তিলেক মর্ে॥ 
তথাপি নারিল দ্রোহ পাপ এড়াইতে। 
পড়িল নরেন সব বংশের সহিতে ॥ 
তোমারে দেখিয়া নিজ জীবন ছাড়িলা। 
তধে কোন মহাঁভনে তাবে পরুশিল। ॥ 
আমারে পরশে এবে ভাগবত গণে। 
ছায়া! ছুঞ্চি যে জন কখ্রিল। গঙ্গা মানে ॥ 


৫২৩ শ্লীচেতনা ভাগবতত। 


অর্ধ মতে প্রভু তোর এ মহিমা বড়। 
কাশারে ভাঁঙিবে সবে জাঁনিলেক দঢ়] 
মহা ভক্ত গজ-রাঁজ করিল স্তবন। 
একান্ত শবণ দেখি করিল মোচন ॥ 
দৈবে সে উপগা নহে অস্ত্র পুতনা। 
অধ বক আদি যত কেহ নহে সীমা & 
ছাড়িয়া সে দেহ তাঁরা গেল দিব্য গভি। 
বেদে বিনে তাহ! দেখে কাঁহাঁর শকতি | 
যে করিল] এই ছুই পাতক শরীরে | 
সাক্ষাতে দেখিল ইহ1 সকল সংসারে ॥ 
যতেক করিল! তুমি পাতকী উদ্ধার | 
কারে! কোনো রূপ লক্ষ্য আছে সবাকার ॥ 
নিলক্ষ্যে তাঁরিল! ত্রহ্ম-দৈত্য দুই জন। 
তোমার কারুণ্য সব ইহার কারণ | 
বুঙ্গিয়। বুলিয়া কান্দে জগাই মাধাই। 
এমত অপূর্ব করে চৈতন্য গোসাঞ্ি ॥ 
যতের্ক বৈষ্বগণ অপুর্ব দেখিয়া । 
যোড় হস্তে সবে স্ততি করে দাণ্াইয়া & 
যে স্বতি করিল প্রভু এ ছুই মদ্যপে। 
তোঁর কৃপা বিনা ইহ! জানে কার বাপে ॥ 
তোমার অচিস্ত্য শক্তি কে বুঝিতে পারে। 
যখন যে রূপে কৃপা করহ যাহারে ॥ 
প্রভূ বলে এ ছুই মদ্যপ নহে 'আর। 
আজ হৈতে এই ছুই সেবক আমার ॥ 


মধ্যখণ্ড। ৪১ 


সবে মিলে অনুগ্রহ কর এ হুয়েরে। 
অন্মে জন্মে আর যেন আম] না পাপরে॥ 
যে রূপে যাহার ঠাই আছে অপরাধ । 
ক্ষমিয়া এ ছুই প্রতি করহ প্রসাদ ॥ 
শুনিয়। গ্রভুব বাক্য জগাই মাধাই। 
সবার চরণ ধরি পড়িল তথাই ॥ 

দর্ব মহ! ভাগবতে কৈল আশীর্বাদ । 
জগাই মাধাই হইল নির অপরাধ ॥ 
প্রতু বলে উঠ উঠ জগাই মাধাই। 
হইল! আমার দান আর চিন্তা নাই ॥ 
তুনি ছুই যত কিছু করিলা স্বন। 
পরম স্ুসত্য কিছু না হয় থণ্ডন॥ 

এ শরীরে কভু কারো হেন নাহি হয়। 
লিত্যানন্দ প্রসাদে সে জানিহ নিশ্চয় ॥ 
তে! সবার বত পাপ মুঞ্ি নিনু সব। 
সাক্ষাতে দেখহ ভাই এই অনুভব 

হুই জন শরীরে প্রাতক নাহি আর। 
ইহা বুঝাইতে হৈল। কালিয়া আকার ॥ 
প্রভূ বলে তোমর! আমারে দেখ কেন। 
অদ্বৈত বলরে শ্রীগোকুলচন্দ্র যেন ॥ 
অদ্বৈত প্রতিভ। শুনি হাসে বিশ্বস্তর। 
হরি বলি ধ্বনি করে সব অন্চর॥ 
প্রভু বলে কাল দেখ এ ছুইর পাপ. 
কীর্তন করহু দব যাউক নিন্দক? 


১০০ শ্রীচৈতন্া ভাগবত। 


গুনিয়! প্রতৃর বাক্য সবার উল্লাস ॥ 
মহানন্দে হইল কীর্তন পরকাশ ॥ 

নাচে প্রভূ বিশ্বস্তর নিভ্যানন্দ সঙ্গে । 
বেড়িয়া বৈষ্ণব সব যশ গায় রঙ্গে! 
নাচয়ে অদ্বৈত যার গাগি অবতার । 
বাহার কারণে হৈল জগত উদ্ধার ॥ 
কীর্তন করয়ে সবে দিয় করতালী । 
সবাই কবেন নৃত্য হয়ে কুতৃহলী ॥ 
প্রভু প্রতি মহানন্দে কারে। নাহি ভয়। 
প্রভু সঙ্গে কত লক্ষ ঠেলা ঠেলি হয় & 
বধু সঙ্গে দেখে আই ঘরের ভিতরে । 
বসিয়া ভাঁনয়ে আই আনন্দ সাগরে । 
সবেই পরমানন্দ দেখিয়! প্রকাশ । 
কাহার না ঘুচে কৃষ্াবেশের উল্লাস £ 
যার অন্ন পরূশিতে রম। ভয় পারু। 

সে প্রভুর জঙ্গ সঙ্গে মদ্যপ নাচন্ব। 
মদ্যপেরে উদ্ধারিলা৷ চৈতন্য গোসাঞ্চে। 
বৈষ্ণব নিন্দুকে কুস্তি পাঁকে দিলা ঠাওও ॥ 
নিন্দায় না বাড়ে ধন্ম সবে পাপ লাত। 
এতেকে না করে নিন সব মহা ভাগ ॥ 
ছুই দস্থ্যে দুই মহ! ভাগবত করি | 
গণের সহিত নাচে গৌরাঙ্গ শ্রুহুরি ॥ 
বৃত্যাবেশে বলিল ঠাঁকর বিশ্বস্তর। 
বসিলা চৌদিকে বেড়ি বৈষ্ণব মওল॥ 


মধ্যখন্ধ । গহব্ঠে 


সর্ব অঙ্গে ধুল! চারি অন্থুলি প্রমাণ । 
তথাপি সবার অঙ্গ নির্দল গেয়ান ॥ 
পূর্ববৎ টহল! প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্বর | 
হাসিয়া সবারে বলে প্রভূ বিশ্বস্তর £ 

এ ছুয়েরে পাপী হেন না করিহ মনে। 
এ ছুয়েব পাপ মুঞ্জি লইন্ু আপনে ॥ 
সর্ব দেহে মুঞ্িঃ করে বোল চাল খাঙ। 
তবে দেহ পাত ধবে ঘুরঞ চলি যাঁড॥ 
যে দেহেতে অন্ন ছুঃথে জীব ডাক ছাড়ে। 
মুঞ্জি বিন! সেই দেহ পুড়িলে না নড়ে ॥ 
তবে থে জীবের ছুঃখ করে অহঙ্কার। 
মুখরিত করে বলে! বলি পায় মহা মার॥& 
এতেক যতেক তৈল এই ছুই জনে। 
করিলাম আমি ঘ্ুচাইলাম আপনে ॥ 

ইহা জানি এ ছুয়েরে সকল বৈষ্ণব। 
দেখিবে অভেদ দৃষ্টে যেন তুমি সব॥ 

শুন এই আজ্ঞা মোর যে হয় আমার। 
এ ছুরেরে শ্রদ্ধা করি যে দিবে আহার ॥ 
অনন্ত ব্রহ্মা মাঝে যত মধু আছে। 
সে হয় কৃষ্চের সুখে দিলে প্রেম বসে 
এ ছরের বট মাত্র দিবে বেই জন। 
তার সে কৃষ্ণের সুখে মধু সমর্পণ ॥ 

এ ছুই জ্নেরে যে করিবে পন্রিহাস। 

এ ছুয়ের অপরাধে তার সর্বনশি & 


৫২৪ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


শুনিয়া বৈষ্বগণ কান্দে মহা! প্রেমে । 
জগাই মাধাই প্রতি করে পরণামে ॥ 
প্রভু বলে শুন সব ভাগবত গণে। 

চল সবে যাই ভাগীরথীর চরণে ॥ 
নর্ধগণ সহিত ঠাকুর বিশ্বস্তর। 

পড়িল! জাহ্ছবী অলে বন-মাল। ধর ॥ 
কীর্তন আনন্দে যত ভাগবত গণ । 

শিশু প্রায় চঞ্চল চরিত্র সর্বক্ষণ ॥ 

মহ! ভব্য বুদ্ধ সব সেহ [শশু মভি। 
এই মত হয় বিষু ভদ্তির শকাতি॥ 
গঙ্গা-্নান মহোত্সব কীর্তনের শেষে। 
প্রভু ভৃত্য বুদ্ধ গেল আনন্দ আবেশে ॥ 
জল দেয় প্রভু সব্দ বৈষ্ণবের গায়। 
কেহ নাহি পারে দবে হারিয়া পলাদ্ ॥ 
জল যুদ্ধ করে প্রভূ যার যার সঙ্গে। 
কত ক্ষণ যুদ্ধ করি সবে দেয় ভঙ্গে॥ 
ক্ষণে কেলি অদ্বৈত গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দে। 
ক্ষণে €কেলি হরিদাস শ্রুবাস মুকুন্ে ॥ 
শ্রগর্ভ সদাশিব মুরারি শ্রামান । 
পুরুযোভষ মুকুন্দ সর্রয় বুদ্ধিমস্ত খান ॥ 
বিধ্যানিধি গঙ্কাদাস জগদীশ নাম। 
গোপীনাথ হন্িপদাস গরুড় শ্রীমান ॥ 
গোবিন্‌ আ্ীধর কৃষ্ণানন্দ কাশীশ্বর। 
জগদানন্দ গোবিন্দানন্দ শ্রশুক্লাহ্বর ॥ 


মধাথও । €হ€ 


অন্ত চৈতন্য ভৃত্য কত জানি নার । 
বেদব্যাস হৈতে ব্যক্ত হইব পুরাণ ॥ 
অন্যান্যে সর্ফজন জল কেলি কৰে। 
পরানদ রসে কেহ দিনে কেহ হারে॥ 
গদাঁধর গৌরাঙ্গে মিলিয়া জল কেলি। 
নিত্যানন্দে অদ্বৈতৈ খেলে দোহে হিলি ॥. 
অট্বৈত নয়নে নিত্যানন্দ কুত.হুলী | 
নির্ধাতে মারিল জল দিল মহাবলী। 
ছুই চক্ষু অদ্দেত মিলিতে নাহি পারে । 
মহা ক্রোধাবেশে প্রভু গালাগালি পাড়ে 
নিত্যানন্দ মদ্যপ করিল চক্ষু কাণ। 
কোথা হহতে মদ্যপের হইল উপস্থান & 
জানিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই। 
কোথাকার অবধুতে আনি দিল ঠাঞ্জি। 
শচীর নন্দন চোরা এত কর্ম করে। 
নিরবধি অবধুত সংহতি বিহরে ॥ 
নিত্যানন্দ বলে মুখে নাহি বাস লাজ । 
হারিলে আপনে আর কনদলে কি কাজ 
গৌর-চন্দ্র বলে এক বারে নাহি জানি । 
তিন বার হইলে সে হার জিত মানি ॥ 
আর বার জ্ল ধুদ্ধ অবৈত নিতাই ॥ 
কৌডুক লাগি! এক দেহ ছুই ঠাঞ্জি ॥ 
ছুই জনে জল বুদ্ধ কেহ নাহি পারে। 
এক পার (জিনে কেহ আর বার হারে ॥ 


$২৬ শ্রীচভনঃ ভাবত । 


আঁর বার নিত্যানন্দ সংত্রম পাহিক়্া। 
দিলেন নর্নে জল নির্ধা্ত করিষা ॥ 
অদ্বৈত পাইয়া ছুঃখ বলে মাঁতালিয়া। 
শন্রযাসী না হয় কতৃ ব্রাহ্মণ বধিষা! | 
পশ্চিমার ঘরে ঘরে খায় বুলে ভাত। 

কুল জন্ম জাতি কেভ না জানে কোথাঁভ 
পিতা মাতা গুক নাহি জানি যে কি রূপা 
খাঁ পবে সকল বলয় অবধূত ॥ 
নিতানন্দ প্রতি স্তব করে ব্যপদেশে। 
গুনি নিভ্যানন্দ গ্রভ গণ সঙ হাঁসে॥ 
সংহারিমু সকল মোগাব দোষ নাউ । 

এত্ত বলি ক্রোধে জলে আচার্য্য গোঁসাঞ্িঃ & 
আচার্ধোর ফোধে হাসে ভাগবত গণ। 
ক্রোধে তত্ব কহে যেন শুনি কুবচন ॥ 
হেন রস কলহেব মর্ম না বুঝিয়। 

ভিন্ন জ্ঞানে নিন্দে বনে সে মবে পুড়িয়া ॥ 
নিতা'লন্দ গৌরটাদ যাবে কৃপা কৰে। 

সেই সে বৈষ্ণব বাঁকা বুঝিবাবে পারে £ 
সেই কত ক্ষণে ছুই নহা কুদুহলী। 
নিত্যানন্দ অটৈত হইল কোলাকোলী ॥ 
মহা মত্ত ছুই গুভূ ছগীবচন্্র রসে। 

সকল গঙ্গার মাঝে নিভ্যানন্দ ভাসে ॥ 

হেন মতে জল কেলী কীর্তনের শেষে। 
প্রতি রাত্রি সবা লঞ্। করে প্রভু ঘসে ॥ 


মম্যগত। 
এ লীল1 দেখিতে ্ন্থষ্যের শক্তি নাই। 
সবে দেখে দেবগণ সঙ্গোপে তথাই। 
সর্বগণে গৌরচন্ত্র গঙ্গা-স্গান করি। 
কুলে উঠি উচ্চ করি, বলে হরি হরি 
সবারে দিলেন মাল প্রসাদ চন্দন। 
[বিদার হইল সবে করিতে ভোজন ॥ 
গাই মাধাই সমপিলি সব স্থানে। 
আপন গলার মালা দিল ছুই জনে॥ 
এ সব লীলার কতু অবধি না! হয়। 
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র বেদে কয়॥ 
গৃহে আসি প্রভূ, ধুইলেন শ্রীচরণ। 
তুলপীর কাঁরনেন চবণ বন্দন | 
ভোজন করিতে বদিলেন বিশ্বস্তর । 
নৈবেদ্যান্ন আন মায়ে কবিলা গোচর ॥ 
সব্ব ভাগবতেরে করিয়া নিবেদন । 
অনন্ত ব্রহ্মা নাথ করেন ভোজন॥ 
পর্ম সন্তোষে নহা-প্রপাদ পাইয়]। 
মুখ শুদ্ধি করি দ্বারে বমিলা আপিয়া॥ 
বধূ সঙ্গে দেখে আই নরন ভরিয়া । 
মহানন্দ সাগরে শরীর ভুবাইয়। ॥ 
আইর ভাগ্যের সীমা! কে বলিতে পাবে। 
সহ্ত্র ব্দন প্রতৃ যদি শক্তি ধরে। 
প্রাকৃত শব্দেও যেই বালবেক আই। 
সাই শব্ধ প্রভাবেও ত*র ছুখ নাই ॥ 


৫২৮৮ আচৈতনা ভাগবত । 


পুভ্রের শ্রীমুখ দেখি আই জগণ্মাত1। 
নিজ দেহ আই নাহি জানে আছে কোথা ॥ 
বিশ্বস্তর চলিলেন করিতে শয়ন। 

ভখন বিদায় হয় গুপ্তে দেবগণ॥ 
চতুর্ম,থ পঞ্চমুগ্র 'আদি দেবগণ। 

নিতি আমি চৈহন্যের করয়ে সেবন! 
দেখিতে না পার ইহা কেহ আজ্ঞ। বিনে। 
সেই প্রভু অগ্্গ্রহে বলে কারো স্থানে ॥ 
কোন দিন বাপয়! থাকয়ে বিশ্বস্তর। 
সমুখে আইল। মাত্র কোন অন্চর ॥ 

ওই থানে থাক প্রত বলরে আপনে ॥ 
চারি পাঠ মুখ গুলা লোটায় অঙ্গণে ॥ 
পড়িয়া আছযে বত নাহি লেখা যোথ1। 
তোমরা কি এ গুল। সবার পাও দেখা ॥ 
কর যোড় করি বলে সব ভক্ত গণ। 
ত্রিভুবনে করে প্রভু তোমার সেবন ॥ 
আমর সবার কোন শক্তি দেখিবার। 
বিনে গুভু তুমি দিলে দৃষ্টি অধিকার & 
এ সব অদ্ভুত চৈতন্যেত্র গুপ্ত কথা। 
সর্ধ সিদ্ধি হয় ইহ! শুনিলে সর্বথা। ॥ 
ইহাতে সন্দেহ কিছু ন1 ভাবিহ মনে । 
অন্দর ভব নিতি আইসে গৌরাঙ্গের স্থানে । 
হেন মতে জগাই মাধাই পরিত্রাণ। 
করিল শ্রীগৌরচন্্র জগতের প্রাগ 


মধাথওতও। ৬ 


দ্বার করিল গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার। 
বাতিরিক্ত বব নিন্দুক ছুরাঁচার ॥ 
শূলপাণি সম যদি ভক্ত নিন করে। 
ভাগবত প্রমাণ তথাপি শীন্ব মরে॥ 


তথাহি মহদ্িমানৎ স্থকতা(ঙগ 

মাদৃকলজ্ঘ ত/ছুরাঁদপিঃ শূলপাণি__- 
হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্বজ্ঞ হুই। 
সে জনের অধঃপাত সর্ধ শাস্ত্রে কহি॥ 


নর্ব মহ প্রায়শ্চিত্ত যে কঝ্ের নাম। 
£বষ্চবাপরাঁধে সেহ না! মিলয়ে প্রাণ ॥ 
পদ্ম পুরাণের এই পরম বচন। 
“পরম ভক্তি হয় ইহা করিলে পালন ॥ 
তথাহি ৷ শতাঁং নিশ্দানামং পরমাপরাধং । 
বিতনুতে যতথ্যাতিং যাতং কথমুহতেতদ্দিগর্ঘা ॥ 


ধেই শুনে এই দুই দার উদ্ধার। 
তারে উদ্ধারিবে গৌরচন্দ অবতার ॥ 


ব্রক্ষ-দৈতা তারণ গৌরাঙ্গ জর জয় । 
কক্ষণ সাগর গ্রভৃ পরম ধদয়॥ 
সহজে করুণাঁপিন্ধু মহ1 কৃপাময়। 

পোষ নাহি দেখে প্রভু গুণ মাত্র লন়। 


হেন প্রভূ বিরহে যে পাপী প্রাণ রহে। 
সবে পরমাযু গুগ আর কিছু নহে £ 
থাপিহ এই কপ কর মহাশয়? 


শ্রবণে বদনে যেন তোব্র যশ লয়॥ 
আমার প্রতুর প্রভূ গৌরাস্ক সুন্দবর। 
যথা বৈসে তথ! যেন হুড অন্থচর ॥ 


৫৩৯ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


চৈতন্য কথার আদি অন্ত নাহি জানি। 

যে তে মত্তে চৈতন্যের যশ সে বাখানি & 

গণ সহ প্রভু পাদপদ্মে নমস্কার । 

ইথি অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ 

শ্রীকুষ্চ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাদ জান। 

বুন্ধাবন দান তছু পদ যুগে গান ॥ 

ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবছে মধাখণ্ডে জগাই মাধাই 
উদ্ধার হয়োদশোহধ্যয় ॥ ১৩ ॥ 


হম কিবণিয়।। গৌরাঙ্গ সুন্দর তনু 
(প্রুম-ভ্ববে হেল, ডগ মগিযাং। 
নাচত ভালি গৌরাঙ্গ বূঙ্গিয়া ॥ ফু ॥ 
চতুষ্মুথ পঞ্চমুখ আদি দেবগণ । 
নিতি আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন ॥ 
আজ্ঞ! বিনা কেহ ইহ! দেখিতে না পাৰে। 
তার! পুনি ঠাকুরের সবে সেবা কে ॥ 
সব্ধ দিন দেখে প্রভু যত লীলা করে। 
শয়ন করিলে প্রভু সবে চলে ঘরে ॥ 
বর্ম দৈত্য ছুয়ের সে দেখিয়া উদ্ধার! 
সানন্দে চলিলা তাই করিয়! বিচার 
এমত কারুণ্য আছে চৈতন্যের ঘরে। 
এমত জনেরে প্রভু করয়ে ডদ্ধারে ॥ 


মধাখগু। €৩৯ 


আজি বড় চিত্তে প্রভু দিলেন ভরসা। 
অবশ্য পাইব পার ধরিলাম আশা 

এই মত অন্যান্যে করি কৃষ্ধ সংকথন। 
মহানন্দে চলিলা সকল দেব গণ॥ 

প্রভূ স্থানে নিতা আইসে যম ধর্ম রাঁজ। 
আপনে দেখিল প্রভু চৈতন্যের কাজ ॥ 
চিত্রগুপ্ত স্থানে লিজ্ঞাসয়ে প্রভু ষম। 
কিবা এ দ্য়ের পাঁপ কিবা উপশম ॥ 
চিত্রগুপ্ত বলে শুন ধর্ম যমরাক্। 

এ বিফল পরিশ্রমে কিবা! আর কাঁজ॥ 
লক্ষেক কারস্থ যদি এক মাস পড়ি। 
তথাপি পাইতে অন্ত শীত হয় বড়ি॥ 
তুমি যদি শুন লক্ষ করির! শরবণ। 
তথাপি সে গুনিবারে তুমি সে ভাঁজন॥ 
এ ছুয়ের পাপ নিরন্তর দূতে কহে। 
লিখিতে কারস্থ সব উতৎপাভ গণয়ে ॥ 

এ ছুয়ের পাঁপ দূত কহে অন্থক্ষণ ॥ 

তাহ! লাগি দূত কত খাইল মারণ ॥ 

দূত বলে পাপ করে সেঈ ই জনে। 
লেখাইতে ভার মৌর মোরে মাঁব কেনে॥ 
না লিখিলে শাস্তি হন্ন হেন লাগি লিখি। 
পর্বত গমাঁণ গড়া অ'ছে তার সাক্ষী ॥ 
আমরও কানিয়াছি ও ছুই 'লাগিয়। 
কেমতে বা এ যাতনা! দহিৰ আমির ॥ 


₹৩₹ শ্রীচেতন্যভাগবত। 


তিল মাত্রে মহ! প্রভূ সব কৈল দুর। 
এবে আজ্ঞা কর গড়া ডুবাই প্রচুর 
কতু নাহি দেখে যম এমত মহিমা । 
পাতকী উদ্ধার যত এই তার লীমা ॥ 
স্বভাব বৈধুৰ ঘম মুত্তিমন্ত ধর্ম । 
ভাগবত ধর্মের জনয়ে সব মন্ধর॥ 
ব্খন শুলিল। চিত্রগুপ্তের বচন। 
কষ্খাবেশে দেহ পাররিলা তত ক্ষণ॥ 
পড়িলা মুচ্ছিতি হৈর। রথের উপরে। 
কোথাও নাহিক ধাতু সকল শরীরে ॥ 
আথে ৰাথে চিত্রগুপ্ত আদি যত গণ 
ধরির] লাগিল! সবে করিতে ক্রন্দন ॥ 
সব্ব দেব রথে যান কীর্তন করিয়]। 
রাহল যমের রথ শোকাকুল হৈয়। ॥ 
দুই ব্রহ্ম অস্থরের মোচন দেখিয়! | 
সেই গুণ কর্দদ সবে চলিল। গাই ॥ 
শহর বিরিঞি শেষ আদি দেব গণ। 
নারদাঁদি গায় দেই ছয়ের মোচন ॥ 
কেহ কেহ না জানয়ে আনন্দ কীর্তণ। 
কাকণ্য দেখিয়া কেহ করয়ে ক্রন্দন ৪ 
রহিয়াছে ঘম রথে দেখে দেবগণে॥ 
রহিল সকল রথ যম রথ স্থানে & 
শেষ অজ ভব" নারদাদি খবিগণে। 
দেখে পড়ি আছে যম-দেব অচেতনে ॥ 


মধাখণ্ড। 


বিন্মিত হইল সবে না জানি কারণ। 
চিত্রগুপ্ত কহিলেন সব বিবরণ ॥ 
কৃষ্ণাবেশ হেন জানি অজ পঞ্চানন। 
কর্ণ মূলে সবে মিলি করপে কীর্তন ॥ 
উঠিলেন বম-দেব কীর্তন শুনির।। 
চৈতন্য পাইয়া নাচে মহা মন্ত হৈয়! ॥ 
উঠিল পরমানন্দ দেব সংকীর্তন। 
কষ্ধের আবেশে নাচে হধ্যের নন্দন ॥ 
বম নৃত্য দেখি নাঁচে সব্ধ দেব গণ। 
নারদাদি সঙ্গে নাচে অজ পঞ্চানন ॥ 
দেবগণ নৃত্য শুন সাবধান হৈয়।। 
অতি গুহ্য তেদ ব্যক্ত করিবেন ইহা ॥ 


শ্রীরাগঃ ॥ 

নাচই ধর্মরাজ, ছাড়িয়া! নকল কান, 
কষ্তডাবেশে না জানে আপন! 

স্রঙরিয়! শ্রীচৈতনা, বলেন ধন্য ধন্য, 
পতিত পাবন ধন্যবানা ॥ 

হুহুস্কার গরজন, মহ পুলকিত প্রেম, 
যমের ভাবের অন্ত নাই। 

বিহ্বল হই যম, করে বহু ক্রন্দন, 
সউরিয়া গৌরাঙ্গ গোসাঞ্চি। 

বমের যতেকগণ, দোঁখয়। বমের প্রেম, 


আনন্দে পড়িয়া! গড়ি যায়। 


চিত্রগুণ্ড মহা! ভাগ, কষে বড় অনুষ্বাগ, 
মালসাট পুরি পুরি ধায়। 


৫৩৪ শ্রীচৈতন্যহাগবত। 


নাচে প্রভু শঙ্কর, হইয়| দিগম্বর, 
কষ্জাবেশে বসন না জানে। 

বৈষ্বের অগ্রগণা, জগত করয়ে ধন্য, 
কহিয়। তারক বাম নামে। 

আনন্দে মহেশ নাচে, জটাও নাহক বাঙ্ধে, 
দেখি নিজ প্রভুর মহিমা । 

কার্তিক গণেশ নাচে; মহেশের পাছে পাছে, 
সওরিয়া কারুণে;র সীম ॥ 

নাচয়ে চতুরানন, তাক্ত যার প্রাণ ধন, 
লইয়া সকল পরিবার। 

কিশ্যপ ভার্খব দক্ষঃ, মন ভৃগু মহ মুখ্য, 
পাছে নাচে সকল ব্রহ্মার ॥ 

সবে মহা ভাগবত, কষ্ধরসে মহামতঃ 
সবে করে ভক্তি অধ্যাপনা | 

বেড়িয়। ব্রহ্মার পাশে, কান্দে ছাড়ি দীঘশ্বাসে 
সঙরিয়৷ প্রভুর করুণা ॥ 

দেবর্ধ নারদ নাচে, রহিয়। ব্রহ্মার পাছে, 
নয়নে বহয়ে প্রেম জল। 

পাইয়া শের সীমা, কোথা বা রহিল বীণা, 
না জানফে আনন্দে বিহ্বল ॥ 

চৈতন্যের প্রিয় ভূত, শুকদেব করে নৃত্য, 


ভক্তির মহিমা শুক জানে। 
লৌটা ইয়া পড়ে ধুলি, জগাই মাধাই বলিঃ 
করে বছ দও পরণামে ॥ 


মধ্াখণ্ড ৫৩৫ 


নাচে ইন্দ্র মুরেশ্বর, মহাবীর বজ্রধর, 
আপনারে করে অনুতাপ । 


সহজতর নরনে ধার, অবিরত বছে যার, 
সফল হইল বঙ্গ শাপ॥ 

প্রভুর মহিমা দেখি, ইন্ত্রদেব বড় সুধী, 
গড়াগড়ি যায় পরবশ। 

কোথা গেল ব্জসার, কোথায় কিরিটী হার, 
সুখে পান করি কৃষ্ণ বস ॥ 

চন্দ্র সুর্য পবন, কৃবের বহ্কি বরুণ, 
নাচে সব যত লোক পাল। 

সবেই কৃষ্ণের ভৃত্য, কৃষ্ণ-রসে করে নৃতয। 
দেখিয়] কৃষ্ণের ঠাকুবাল ॥ 

নাচে সব দেবর্ষে, উলমিত মন হর্ষে, 
ছোট বড় না জানে হরিষে ॥ 

কত হয় ঠেলা ঠেলী, তবু সবে কুতুহলী, 
নৃত্য সুখ কৃষ্চের আবেশে ॥ 

নাচে প্রভু ভগবান, অনন্ত যাহার নাম, 
বিনতা নন্দন করি সঙ্গে | 

সকল বৈষ্ণব রাজ, পালন যাহার কাজ, 
আঘি দেব সেহ লাচে রঙ্গে ॥ 

অঙ্জ ভব নারদ, শুক আদি যত দেব, 
অনন্ত বেড়িয়া সবে নাচে। 

গৌরচন্দ্র অবতার, ব্রহ্ম দৈত্য উদ্ধার, 


সহ বদনে গায় মাঝে॥ 


৫৩৩ শ্বীচৈতন্য-ভাগবত। 


কেহ কান্দে কেহ হাসে, দেখি মহ! পরকাশে, 
কেহ মৃচ্ছ1 পার দেই ঠাঞ্চিবে। 

কেহ বলে ভাল ভাল, গৌরচন্ত্র ঠাকুরাল, 
ধন্য ধন্য জগাই মাধাইরে | 

নৃত্য গীত কোলাহলে, কষ যশ সুমঙ্ষলে, 
পুর্ণ হেল সকল আকাশরে 

মহ! জয় জয় ধ্বনি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শুনি, 
'অমঙ্গল সব গেল নাশরে।॥ 

সত্য লোক আদি জিনি, উঠিল মঙ্কপ ধ্বনি, 
দ্বর্গ সর্ত্য পুরিল পাতালরে। 

্রন্ষদৈত্য উদ্ধার, বহি নাহি শুনি আর, 
প্রকট গৌরাঙ্গ ঠাকুরালবে ॥ 

হেন মহাভাগবত, পব দেবগণ যত, 

কৃষ্ণ বেশে চলিলেন পুরেরে । 

গৌরাঙ্গ চীদের যশ, বিনে আর কোন রস, 
কাহার বদনে নাহি স্ক,রেরে ॥ 

জয় জয় জগত মঙ্গল, প্রভু শ্রীগৌর্চন্্রর 
জয় সর্ধ জীব লোক নাথরে। 

উদ্ধারিল। করুণাঁতে, ত্র্মদৈত্য বেন মতে, 
সব প্রতি কর দৃষ্টিপাতরে ॥ 

জয় দয়ার অবধি, করুণার বারি(ধ, 
পরম পুর্ণ কৈল সর্ব জনরে ॥ 

জয় জয় শ্রীচৈতন্থা, সার কর ধন্ত, 
পতিত পান ধন্যবানরে। 


মধ্যখও। €তখ 


শ্রীকষ। চৈতন্ক, নিত্যানন্দ চাঁদ প্রত 
বৃন্দাবন দাঁস রস গানরে ॥ 
ইতি শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে মধ্যথণ্ডে জগাই মাধাই 
উদ্ধার চতুর্দশোইধ্যাক়ঃ & ১৪ & 


দেখ গোরাটাদের কত ভাঁতি? 
শিব শুক নারদ, ধেয়ানে নল! পাওতঃ 
সোপহু অকিঞ্চন সঙ্গে দিন রাতি ॥ফ& 
হেন মতে নবদ্বীপে বিশ্বস্তর রায়। 
অনস্ত অচিস্ত্য লীল। করয়ে সদায় ॥ 
এত সব প্রকাশেও কেহ নাহি চিনে । 
সিচ্থু মধ্যে চন্দ্র যেন না জানিল মীনে॥ 
গাই মাধাই ছুই চৈতন্য কৃপান়্। 
পরম ধার্মিক রূপে বসে নদীয়ায় ৪ 
উষাঁকালে গঙ্গা-ন্নান করিষ। নির্জনে | 
দুই লক্ষ কৃষ্ণ নাম লয় প্রতি টিনে॥ 
'সপনারে ধিদ্ধ'র করয়ে অনুক্ষণ। 
নিরবধি কৃষ্ণ বলি করয়ে ক্রন্দন ॥ 
পাইয়া কৃষ্ণের রদ পরম উদার । 
কৃষ্ণের সহিত দেখে সকল সংসার ॥ 


৫৩৮ শ্রচৈতনা ভাগধত। 


পুর্বে ধে করিল হিংস৷ তাহা স্ঙরিয়]। 
কান্দিয়। ভূমিতে পড়ে মুচ্ছিত হইরা ॥ 
গৌরচন্ত্র আরে বাপ পতিত পাবন। 
নঙওবিয়! পুনঃ পুনঃ করয়ে ক্রন্দন ॥ 
আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে। 
সঙরি চৈতন্য ক্লপ। ছুই জন কাদে ॥ 
সর্বগণ সহিত ঠাকুর বিশ্বস্তর। 

অনুগ্রহ আশ্বাদ করয়ে নিরন্তর ॥ 
আপনে আমির! প্রভূ ভোজন করায়। 
তথাপিহ দৌহে চিওে সোয়ান্তি না পায় ॥ 
বিশেষে মাধাই নিত্যানন্দেরে লঙ্বিয়া। 
পুনঃ পুনঃ কান্দে বিপ্র তাহ1 সউরিয়া| 
নিত্যানন্দ ছাড়িল সকল অপরাধ। 
তথাপি মাধাই চিত্তে ন পার প্রসাদ ॥ 
নিত্যানন্দ অঙ্গে মুগ্জি কৈনু রক্তপাত । 
ইহ! বলি নিরন্তর করে আত্মঘাত। 

ষে অঙ্গে চৈতন্য চন্দ্র করয়ে বিহার। 
হেন অঙ্গে মুঞ্জি পাপী করিনু প্রহার ॥ 
মৃচ্ছণগত হয় ইহা সঙরি মাপাই । 
অহর্নিশ কান্দে আর কিছু চিস্তা নাই॥ 
নিত্যানন্দ মহা-পুভূু বালক আবেশে । 
অহনিশ নদীঘায় বুলে রাত্রি দিশে 
সহজে পরমানন্দ নিত্যানন্দ. রায়। 
অভিমান নাহি সর্ধ নগরে বেতার ॥ 


মধাখও্ ৫৩৭ 


এক দিন নিত্যাঁনন্দে নিভৃতে পাঁইয়া। 
পড়িল! মাঁধাই ছুই চরণে ধরিয়া ॥ 

প্রেম জলে ধোরাইল প্রভুর চরণ। 

ঘন্তে তৃণ ধরি করে প্রভুর স্তবল ॥ 
বিষুরূপে তুমি প্র করহু পালন। 

তু'ম গে কথার ধণ অনভ্ত ভুবন ॥ 
ভক্তির স্বরূপ প্রত তোর কলেবর। 
(তোমারে চিন্তন্নে মনে পার্ধতী শঙ্কর 
তোমার মে ভক্তিনোগ তুমি কর দান। 
তোদা বহি চৈভন্যের প্রির নাহি আন ॥ 
নোমার সে প্রনাদে গরুড় মহাবলী। 
লীলার বহত্ব কৃষ্ণ হই কুতুহলী॥ 

তাম মে অনন্ত মুখে কৃষ্ণ গুগ গাঁও। 
সব্ব ধন্ম শ্রেষ্ঠ ভক্তি তুম শে বুঝাও ॥ 
তোমার দে গুণ গার ঠাকুর নারদ । 
তোমার নে বত কিছু চৈতন্য সম্পদ ॥ 
তোমার গে কাঁপন্দা তেদন কারী নাম। 
তোম1 মেবি জনক পাইল ধিব্য জ্ঞান & 
সব্ধ ধন্ম ম্র তুমি পুরুব পুরাণ। 
তোমারে মে বেদে বলে আদি ক্বে নাম্‌॥ 
তুমি দে জগত পিতা মহা বোগেশ্বর | 
তুমি মে লক্ষ্মণ চন্দ্র মহা ধন্থদ্বর | 

তুমি সে পাষণ্ড ক্ষয় রদিক আচার্য । 
তুমি দে আনহ চৈতন্যের পর্ব কার্ধ্য॥ 


$9 শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 
তোমারে দে সেবি পুজা হইল মহা মায়! 
অনস্ত ব্রহ্মা চাহে তোমা পৰ ছায়া ॥ 
তুমি চৈতন্যের ভক্ত তুমি মহ! ভক্কি। 
যত কিছু চৈভন্যের তুমি সর্ব শক্তি ॥ 
তুমি [সঙ্গি তুমি সখ! তুমি সে শয়ন। 
তুমি চৈতন্যের ছাত্র তুমি প্রাণধন ॥ 
তোম1 বহি ক্কঞ্চের দ্বিতীয় নাহি আর। 
ভূমি গৌরচন্ত্রের সকল অবতার | 
তুমি নে করহ প্রভু পতিতের ভ্রাণ। 
তুমি সে সংহার সর্ধ পাঁষণ্ডের প্রাণ ॥ 
তুমি মে করহ সর্ব বৈষ্ুবের রক্ষা । 
ভুমি দে বেষ্ব ধর্ম করাহ যে শিক্ষা॥ 
তোমার ক্কপায় স্ট্টিকরে অজ দেবে। 
তোমারে সে রেবতী বারুণী সদ! দেবে £ 
তোমার সে ঞ্োধে মহা কুদ্র অবতার। 
সেই দ্বারে কর সর্ব স্যঞ্টির সংহার ॥ 
ঘ্থাহি শ্টভাগবতে সক্কর্বণআ্বকোরুত্র বিষ্কাম্যেত্তি 
রগত্রয়ং ইতি ! 

সকল করিয়। তুমি কিছু নাহি কর। 
অনন্ত ব্রন্গাণ্ড নাথ তুমি বক্ষে ধর 
পরম কোমল সখ বিগ্রহ তোমার ॥ 
ফে বিগ্রহে করে কৃষ্ণ যশের বিহার & 
সে হেন শ্রীঅঙ্গে মুখ্ডজি করিনু' প্রহার । 
মোরে ধিক দারুণ পাতকী নাহি আর॥ 


অধ্যথপ্ত ॥ ৫8৯ 


পার্বতী প্রভৃতি নবার্ধ,দ নারী লঞা। 
যে অঙ্গ পূজয়ে শিব জীবন করিয়।॥ 
যে অঙ্গ পুজনে সর্ব বন্ধ বিমোচন । 
হেন অঙ্গে রক্ত পড়ে, নামার কারণ ॥ 
চিত্রকেতু মহারাজ ে অঙ্গ সেবিয়।। 
স্থথে বিহরয়ে বৈ্বাগ্রগণা হইয়া ॥ 
হেন অঙ্গ মুঞ্ পাগী করিম লংঘন। 
অনস্ত ব্রন্মাণ্ড করে যে অঙ্গ স্মরণ ॥ 
যে অঙ্গ সোবয়। সনকাদি খবিগণ। 
পাইল নৈমিষাঁরণো বন্ধ বিমোচন ॥ 
যে অঙ্গ লংঘিয়া ইন্দ্ত্তত গেল ক্ষয়। 
যে অঙ্গ লংঘিয়া দ্বিবদের নাশ হয় ॥ 
যে অঙ্গ লংঘিয়া জরাসন্ধ নাশ গেল। 
আর মোর কুশল নাহি সে অর্গ লঙ্বিল॥ 
লংঘনের কি দাঁয় যাহার অপমানে । 
কুষ্ণের শ্যালক রুক্সি তালিল জীবনে ॥ 
দীর্ঘ আয়ু ব্রহ্মা স্ম পাইয়াও স্ৃত। 
তোম! দেখি না উঠিল হৈল ভশ্মীভূত ॥ 
যার অপমান করি রাজ! ছর্যোধন। 
সবংশেতে প্রাণ গেল নহিল রক্ষণ ॥ 
যার অপযান মাত্র জীবনের নাশ। 
মুগ দারুণের কোন লোকে হবে বাস। 
বলিতে বলিতে প্রেমে ভানয়ে মাধাই। 
বক্ষে দিয়। শ্রীচরণ পড়িন তথাই ॥ 

৪৬ 


৪৬ শ্রচৈতন্য ভাগর্ত। 


থে চরণ ধরিলে না যাই কৃভু নাঁশ। 
পতিতের ত্রাণ লাগি যাহার প্রকাশ ॥ 
শরণাগতেরে বাপ কর পরিত্রাণ । 
মাধাইর তুমি সে জীবন ধন প্রাণ ॥ 
ভগ্ন জর জয় পন্মাবতীব নন্দন । 

জয় নিত্যানন্দ সর্ধি বৈষ্বের ধন॥ 

জয় জনন অক্রোধ পবমানন্দ রার। 
শরণাগকের দোষ ক্ষমিতে জুয়ায় ॥ 

দাকণ চগাল মুগ্রি কৃতদ্ন গো খর। 

সব অপরাধ প্রভূ মোর ক্ষমা কর॥ 
ম্ধাইর কাকু প্রেম শুনিয়া স্তবন । 
ভাসি নিতানন্দ রায় বলিল! বচন ॥ 

উঠ উঠ মাধাই আমার তুমি দা । 
ভোমার শরীরে হৈল আমার প্রকাশ । 
শিশু পুজ্র মারলে কি বাপ ছুঃখ্ পায়। 
এই মত তোমার প্রহার মোর গার ॥ 
তুমি যে করিলা স্তরতি ইহ! যেই শুনে । 
নেহো। ভক্ত হইবেক আমার চরণে । 
আনার প্রহুর তুমি অনুগ্রহ পাত্র। 
আমাতে তোমার দোষ নাহি তিল মাত্র ॥ 
বে জন ৫চতন্য তজে সে আমার প্রাণ । 
যুগে যুগে তাৰ আমি করি পরিত্রাণ ॥ 
না ভজে চৈতন্য যবে ঘোরে ভজে গায় 
শোব হুঃথে সেহো জন্মে জন্মে হখ পায়॥ 


মধ্যখও। ৪6৩ 


এত বলি তুষ্ট হৈয়া টকলা আলিঙ্গন । 
সর্ব ছুঃখ মাধাইর হৈল বিমোচন ॥ 

পুনঃ বলে মাধাই ধর্থির শ্রীরণ। 

আর এক প্রভূ মোর আছে নিবেদন ॥ 
সর্ধ জীব হদয়ে বসহ গ্রহ হুমি। 

(সই সব জীব ভিসা কণিধাঁছি আমি 
কার বা করিনু হিং কারে শাহি চিনি, 
চিনিলে বী অপরাধ মাগিয়ে আপনি । 
ব1 সবার শানে খাঁয়লাঁম অপরাধ । 
কোন জূপে তারা মোরে 'করিব প্রসাদ ॥ 
যদি মোরে গ্রভূ তুমি হইলা সদব। 
ইথে উপদেশ মোরে কর শহাশয ॥ 

প্রভু বলে গুন কহি তোমার উপায়। 
গঙ্গা ঘট তুমি সঙ্জ করহু দদায়॥ 
স্ুথে লোক যখন করিবে গশঙ্গা্সান। 
তখন তোমারে সবে কধিবে কলাগ ॥ 
অপরাধ ভগ্রনী গঙ্গার সেকা কার্য । 
ইহাতে অধিক বা তোমার কোন ভাগ্য ॥ 
কাকু করি সভারে করিহ নমস্কার । 

তবে সব অপরাধ ক্ষমিৰে তোমা ॥ 
উপদেশ পাইয়? মাধাই তত ক্ষনে। 
চলিল। প্রভুরে করি বহু প্রদক্ষিণে ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰলিতে নঘ্বনে পড়ে অল। 
গঙ্গ ঘাট সজ্জ করে দ্খরে সকল 


৫8৪8 শ্রী চৈতন্য ভাগবত । 


লোঁক দেখি করে বড় অপুর্ব গেয়ান। 
সবারে মাধাই করে দও পরণাম | 
জ্ঞানে ব। অজ্ঞানে যত কৈনু অপরাধ । 
সকল ক্ষমিয় গোরে করহ প্রসাদ ॥ 
মাধাইর ক্রন্দনে কান্দয়ে সর্ধ জন। 
আনন্দে গোবিন্দ সবে করেন স্মরণ ॥ 
শুনিল সকল লোঁকে নিমাই পঙ্ডিত। 
জগাই মাধাইর কল উত্তম চরিত ॥ 
শুনিয়া সকল লোঁক হইল বিস্মিত । 
সবে বলে নর নহে নিমাঞ্জি পণ্ডিত ॥ 
না বুঝি নিন্দয়ে যত সকল ছুর্জন। 
নিমাই পণ্ডিত সত্য করেন কীর্তন ॥ 
নিমাঞ্ং পণ্ডিত সত্য শাককষেের দাস। 
নষ্ট হৈবে যে তারে করিবে পরিহাস ॥ 
এ ছুইর বুদ্ধি ভাল যে করিতে পারে । 
সেই বা! ঈশ্বর কি ঈশ্বর শক্তি ধরে ॥ 
প্রাকৃত মনুষ্য নহে নিমাঞ্ি পণ্ডিত । 
এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত ॥ 
এই মত নদীয়ার লোকে কনে কথ!। 
আর লোক না মিশায় নিন্দা হয় যথ। 
গরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই। 
ব্হ্মচারি হেন খ্যাতি হইল তথাই ॥ 
নিরবধি গঙ্গা দেখি থাকে গঙ্গ। ঘাটে । 
সহস্তে কোদালি লঞ্া আপনেই খাটে ॥ 


মধাখগ । ৫8৫ 


অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈভন্য পায় । 
মাধাইর ঘাঁট বলি সর্দধ লোকে গাগ্ন॥ 
এই মত কত কীর্তি হইল দৌহার। 
চৈতন্য প্রপার্দে ছুই ধগ্যর উদ্ধার ॥ 
মধ্যথও কথা যেন অমৃতের থওড। 
বাহাতে উদ্ধার ছুই পরম পাষণ্ড ॥ 
মহা প্রভু গৌরচন্দ্র সবার কাঁরণ। 
ইহা শুনি পায় দুঃখ থল সেই জন ॥ 
চারি বেদগুপ্ত ধন চৈতন্যের কথ! । 
মন দিয়া শুন যে করিল বথা যথা? 
শ্রকষ্ঙচ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাদ জান। 
বৃন্দাবন দান তছু পদ যুগে গান॥ 
ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যখণ্ডে 
গঞ্চরশোহধযয্িঃ || ১৫ || 


হেন মরলে. নবদ্ীপে বিশ্বন্তর রায় । 
ভক্ত সঙ্গে সংকীর্তন করেন দায় ॥ 
ছার দিরা নিশা ভাগে করেন কীর্তন । 
প্রবেশিতে নারে কে'ন ভিন্ন লোক জন॥ 
এক দিন বাঁচে প্রতু শ্রীবাঁসের বাড়ী । 
ঘরে ছিল লুকাইয়া শ্রাবান শাশুড়ী ॥ 


৫৪৬ শ্রীচেতন্য ভাগবত। 


ঠাকুর পণ্ডিত আদি কেহ নাহ জানে । 
ডোল মুড়ি দিয়া আছে ঘরের এক কোপে? 
লুকাইলে কি হয় অন্তরে ভাগ্য নাই। 
অল্প ভাগ্যে মেই নৃত্য দেখিতে না পাই ॥ 
নাচিতে নাচিতে প্রভূ বলে ঘনে ঘনে। 
উল্লাস আযাঁর আজি নহে কি কারণে ॥ 
সর্ব ভূত অন্তর্সামী। জানেন সকল। 
জানিরাও না কহেন করে কুত্তৃহল ॥ 

পুনঃ পুনঃ নাচি বলে স্থুখ নাহি পাই। 
কেহ বাকি লুকাইয়া আছে কোন ঠাঞ্ঞি। 
সর্ধ বাড়ি বিচার করিল! জনে জনে। 
শ্রীবাস চাহিল ঘর সকল আপনে । 

ভিন্ন কেহ নাহি বলি করয়ে কীর্তন । 
উল্লাস ন! বাড়ে প্রভু শ্রীশচী নন্দন ॥ 
আর বার রহি বলে সুখ নাহি পাই। 
আজি বা আমারে কৃষ্ণ অন্ুগ্রহ নাই ॥ 
মহ! ভ্রাসে চিন্তে সব ভাগবত গণ। 

আম। সব! বিনা আর নাহি কোন জন ॥ 
আমরাই কোন বা করিল অপরাধ । 
অতএব প্রভূ চিত্তে ন। পার প্রসাদ 
আর বার ঠাকুর পর্ডিত ঘর গিয়া। 

দেখে নিন্গ শাশুড়ী আছয়ে লুকাইয়। ॥ 
কষ্তাবেশে মহা মত্ত ঠাকুর পণ্ডিত । 

বার বাহা নাহ তার (কিসের গর্বিত ॥ 


মধ্যখণ্ড। ৫8৭ 


বিশেষে প্রভুর বাক্যে কম্পিত শরীর। 
আক্তা। দিয় চুলে ধরি করিল বাহির ॥ 
কেহ নাহি জানে ইহাঁ আপনে সে জানে। 
উল্লামিত বিশ্বন্তর নাঠে তত ক্ষণে ॥ 

প্রভু বলে এবে চিন্তে বাসি যে উল্লাদ্‌। 
হাসির! কীর্তন করে পণ্ডিত শ্রীবাস ॥ 
মহানন্দে হইল কীর্তন কোলাহল। 
হাসির প্ড়য়ে সব বৈষ্ণব মগুল ॥ 

নৃত্য করে গৌরনিংহ মহা কুতৃহলী। 
ধরিয়। বলেন নিত্যানন্দ মহাবলী ॥ 
চৈতন্যের লীলা কেব। দেখিবারে পারে। 
সেই দেখে যারে প্রভু দেন অধিকারে ॥ 
এই মত প্রতি দিন হরি সংকীর্তন। 
গৌরচন্দ্র করে নাহি দেখে সর্ব-জন ॥ 
আর এক দিন প্রভূ নাঁচিতে নাচিতে। 
না পায় উল্লাস প্রভূ চাহে চারি ভিতে॥ 
প্রভু বলে আনি কোন স্ুথ নাছি পাই। 
কিবা অপরাধ হইরাছে কার ঠাঞ্জি ॥ 
স্বভাব চৈতন্য ভক্ত আচার্য্য গোবাঞ্ছি। 
চৈতন্যের দাস্য বই আর ভাব লাই 
বন খষ্টায় উঠে প্রভু বিশ্বন্তর | 

চরণ অর্পন্ন সর্ধ শিরের উপর ॥ 

যধন ঠাকুর নিল এরশ্বরধ্য প্রকাশে । 

তখন অদ্বৈত জুখ-সিন্ধু মাঝে তাপে॥ 


৫8৮. শ্রীচৈতন্য ভাগবত? 


প্রভু বলে আরে নাড়া তুই মোর দাদ। 
তখন অদ্বৈত পায় অনন্ত উল্লান ॥ 
অনন্ত গৌরাঙ্গ তত্ব বুঝনে না যায়। 
সেই ক্ষণে ধরে সব্ধ বেঞ্জবের পা ॥ 
দশনে ধাঁরয়া ভূণ করয়ে ক্রন্দন | 
কৃষ্ণরে বাপরে তুই মোহার জীবন ॥ 
এমন ক্রন্দন করে পাষাণ বিদরে। 
নিরন্তর দাস্য ভাবে প্রভূ কেণি করে ॥ 
থুলে ঈশ্বর-ভাঁব সবাকার স্থানে। 
সর্বজ্ঞ এ হেন প্রভূ জিজ্ঞাসে আপনে ॥ 
কিছুনি চাঞ্চল্য মুঞ্চি উপাধিক কৰে”]। 
বলিহ যোহারে যেন সেই ক্ষণে মো ॥ 
কষ মোর প্রাণ ধন কৃষ্ণ মোর ধন্ম। 
তোষর1 মোহাঁর ভাই বন্ধু জন্ম জন্ম ॥ 
কৃষ্ণ দাস্য বহি আর নাহি অন্ত গতি 
বুঝাহ মোহার পাছে হয় আর মতি ॥ 
ভয়ে নব বৈষ্ণব করেন সঙ্গোপন। 

ছেন প্রাণ নাহি কারো কারবে কথন॥ 
এই মত যখন আপনে আন্রা করে। 
তখন সে চরণ স্পর্শিতে সবে পারে॥ 
নিরস্তর দা্য ভাবে বৈষ্ণব দেখিয়1। 
চরণের রেণু লয় সম্্রমে উঠিয়া ॥ 
ইছাতে বৈষ্ণব লব দুঃখ পায়. মনে। 
অতএব সবারে করয়ে আলিম্নে ॥ 


মধাখও। ৫৪৯ 


গুরু বৃদ্ধি অদ্বৈতৈরে করে নিরস্তর। 
এতেকে অদ্বৈত দুঃখ পাম্ন বহুতর ॥ 
আপনেও সেবিতে সাক্ষাতে নাহি পায়। 
উলটিয়৷ আরো প্রভু ধরে ছুই পায়। 
যে চরণ মনে চিন্তে সে হৈল নাক্ষাৎ। 
অদ্বৈতৈর ইচ্ছা থাকি সদাই সাক্ষাৎ ॥ 
সাক্ষাতে না পারে প্রতু কাঁরিয়াছে রাগ। 
তথাপিহ চুরি করে চরণ পরাগ॥ 
ভাবাবেশে প্রভু যে সময়ে মুচ্ছণ পায়। 
তখনে অদ্বৈত চরণের পাছে যায় ॥ 
দণ্ডব হঞা পড়ে চরণের তলে। 
পাখালে চরণ ছুই নয়নের জলে? 
কখনো বা মুছিয়া পুছিয়! লয় শ্িরে। 
কখন ব1 ফড়ঙ্গ বিহিত পুজা করে॥ 
এহো কর্ম অদ্বৈত করিতে পারে মাত্র। 
প্রভূ করিয়াছে যারে মহ1 মহ]1 পাত্র॥ 
অতএব অট্দ্বত সবার অগ্রগণ্য । 

সকল বৈষ্ণব বলে অদ্বৈত সে ধন ॥ 
অদ্বৈত সিংহের এই একান্ত মহিম! ॥ 

এ রহস্য নাহি জানে দুষ্ট এনা জন1। 
এক দিন যহ! প্রভু বিশ্বস্তর নাচে 1 
আনন্দে অন্বৈত তান বুলে পাছে পাচ্ছে 
হইল প্রভুর মৃচ্ছ1 অইদ্বত দেখিয়া । 
লেপিল চরণ ধুস। অঙ্গে লুকাইয়। ॥ 


৫৫৪ শ্ীচৈভনায ভীগবত। 


অশেষ কৌতুক জানে প্রভু গৌররাঁ়। 
নাচিতে নাঁচিতে প্রভূ গ্ুধ নাহি পায় 
প্রত কহে চিত্তে কেন না বাসে। প্রকাশ। 
কার অপরাধে মোর না! হর উল্লাঘ। 
কোন চোরে আমারে বা কাররাছে চুর ! 
সেই অপরাধে আমি লাচিতে না পাত্রি॥, 
ফেহ নাকি লইযাছে মোর পদ ধুলী। 
সবে সত্য কহ চিন্তা নাহি আম বলি॥ 
অন্তর্ধাদি বচন শুনিয়া! ভক্তগণ। 

ভয়ে মৌল সবে কিছু না বলে বচন 
বলিলে অটদ্বত ভন না বপিলে মন্রি। 
বুঝিয়া অদ্বৈত বলে যোড়হন্ত করি ॥ 
শুন বাপ চোরে যদি পাক্ষাতে না পায়। 
তবে তাঁর অগোচরে লইতে যুয়ার ॥ 
সুখি চুরি করিয়াছে। মোরে ক্ষম দোষ । 
আর ন1! করিব যদ তোর অসন্তোষ ॥ 
অছ্বৈতের বাকো মহ] ভ্ুদ্ধ বিশ্বন্তর। 
অদ্বৈত মহিমা ক্রোধে বলয়ে বিস্তর ॥ 
মকল সংসার তুমি করিরা সংহার। 
তথা!পও চিত্তে নাহ বাস প্রতিকার ॥& 
ধহারেবু অবশেৰ সবে আছি আমি। 
মোরে সংহারিয়। তবে সুখে থাক তুম ॥ 
তপন্বী মন্্যানী বোগী জ্ঞানী খ্যাতি ঘারু। 
হাহারে না কর তুমি শুতে সংহার ॥ 


মধাথণড। 483১. 


ক্লুতার্থ হইতে যে আইসে তোমা স্থানে । 
তাহারে সংহার কর ধরিয়া চরণে | 
মথুবা নিবাদী এক পরম বৈষ্ণব । 
তোমার দেখিতে আইল চরণ বৈভব ॥ 
তোম। দেখি কোথা দে পাইবে বিষু-ভজ্ি। 
আর সংহারিলে তাল চিরন্তন শক্তি ॥ 
লইন1 চরণ ধুলি তারে কৈলে ক্ষর। 
স্হার করিতে তুমি পরম নির্দর ॥ 
অনন্ত ব্রন্মান্ডে যত আছে ভক্তি যোগ। 
সকল তোমারে কৃন্। দিল উপযোগ ॥ 
তথাপও তুমি চুরি কর ক্ষুদ্র স্থানে। 
শ্ষ্র পংহারিতে রূপা নাহি বাস মনে ॥ 
মহ] ডাকাইত তুমি চোরে মহা চোর! 
তুমি সে করিল! চরি প্রেম সুখ মোর ॥ 
এছ মত ছলে কহে স্রসত্য বচন। 

শুনিয়া আনন্দে ভাষে ভাগবত গণ ॥ 
তুম সে করিলা চুরি আমি কি না পারি। 
হের দ্রেপ চোরের উপরে করে? ছুরি ॥ 
এত বলি অহ্বৈতেরে আপনে ধৰিয়]। 
লোটায় চরণ ধুণী হাসিয়া হানিঘ্! ॥ 
মহা-বলী গৌত্স সিংহ অদ্বৈত না পানে। 
অইদ্বত চরণ প্রভু ঘট্ষ নিজ শিরে। 
চরণ পধরিয্! বক্ষে অন্বৈতেরে বলে। 

হের দেখ চোর বান্ধলায় নিক ক্রোলে।॥ 


৫৫৬ জ্রীচৈতন্য ভাগবত। 


করিতে থাকয়ে চুরি চোর শত বার। 
বারেকে গৃহস্থ সব করয়ে উদ্ধার ॥ 
অদ্বৈত বলয়ে সতা কহিল] আপনি । 
তুমি নে গৃহস্থ আমি কিছুই না জানি ॥ 


প্রাণ বুদ্ধ মন দেহ সকল তোমার । 

কে রাথিবে প্রভূ তুমি করিলে সংহার ॥ 
হরিষের দাতা তুমি তুমি দেহ তাপ। 
তুমি শান্তি রুরিলে রাখিবে কার বাপ॥ 
নারদাদি যায় প্রভু দ্বারক। নগরে। 
তোমার চরণ ধন প্রাণ দেখিবারে ॥ 

তুমি তা সবার লও চরণের ধূলী। 

সে সব কি করে প্রস্ভু সেই আমি বলি॥ 
কি দার চরণ ধুলী সে রহুক পাছে। 
কাঁটিতে তোমার আজ্ঞা কোন জন আছে ॥ 
তবে যে প্রমত কর নহে ঠাকুরালী। 
আমাৰ সংহাঁর হয় তুমি কুতুহলী ॥ 
তোমার সে দেহ তুমি রাখ বাঁ সংহার। 
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু তাই তুমি কর॥ 
বিশ্ব বলে তুমি ভক্তির ভাগারী। 
এত্েকে তোমার ভৎপের ফ্বে। করি ॥ 
তোমার চরণ ধুলী সর্বার্সে লেপিলে। 
ভাসয়ে পুরুষ ক্কষ্ প্রেম রস জলে ॥ 

বিনা ভুমি দিলে ভক্তি কেহ নাহি পাঁ়। 
তোমার সে আমি হেন জান সর্বথায়॥ 


মধ্যখও । ৪6৩ 


তুমি আমা যথা বেচ তথাই বিকাই। 
এই সত্য কহিশাম তোযষার সে ঠাঞ্জি॥ 
অদ্বৈতৈর প্রতি দেখি কপার বৈভব। 
অপুব্ব চিত্ত্রয়ে মনে সকল বৈষ্ণব ॥ 

সত্য সেবিলেন প্রভু এ মহা পুকুষে। 
কোটি মোক্ষ তুলা নহে এ কপার লেশে? 
কদাচিৎ এ প্রমাদ শঙ্করে সে পাজ়। 

যাহ] করে অদ্বৈতের শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥ 
আমরাও ভাগ্যবপ্ত হেন ভক্ত সঙ্গে! 

এ ভক্তের পদ ধুলী লই সব্ধ অঙ্গে ॥ 
হেন ভক্ত অদ্বৈতৈরে বলিতে ভ্রিষে ॥ 
পাপী সব ছুঃখ পায় নিজ কর্ম দোষে ॥ 
সে কালে থে হৈল কথা সেই সত্য হুয়। 
ন1 মানে বৈষ্চব বাক্য সেই যায় ক্ষয় ॥ 
হরিিবোল বলি উঠে প্র বিশ্বস্ত র | 
চতু্দিগে বেড়ি ঘৰ গার অন্ুচর ॥ 
অদ্বৈত আচার্য্য মহা আনন্দে বিহ্বল । 
মহ! মন্ত হই নাচে পাসর সকল? 
তজ্্বে গঞ্জে আচার্য্য দাড়িতে দিয়া হাত । 
ভ্রকুটি করিয়া নাচে শাত্তিপুর নাথ । 

য় কুষ্ত গোপাল গোবিন্দ বনমাি। 
অহন্গিশ গায় সবে হই কুতুহলী ॥ 
নত্যানন্দ' মহ] প্রভু পরম [বিহ্বল । 
তথাপি চৈগ্ন্য নৃত্যে সকল কুশল ॥ 


শীচেতন্য ভাগবত । 


সাবধানে চতুর্দিগে হুই হস্ত তুলি। 
পড়িতে চৈতন্য ধরি রহে মহ বলী॥ 
অশেষ অংবেশে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রার। 
তাহ! বর্ণিবার শক্তি কে ধরে ভ্হ্বাম্র 
সরস্বতী সহিত আপনে বলরান। 

দেই সে ঠাঁকুব গাব পুরি মনক্কাষ ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছ1 হয় ক্ষণে মহা কম্প। 
দ্ণে তৃথ লর করে ক্ষণে মহা দন্ত ॥ 
দণে হান ক্ষণে শ্বাস ক্ষণে বা বিরন। 
এই মত প্রভুর আবেশ পরকাশ ॥ 
বীরানন করিয়া! ঠাকুর ক্ষণে বৈনে। 
মহা অট্র অট্ট করি মাঝে মাঝে হাসে॥ 
ভাগ্য অনুরূপ কূপ করয্ে সবারে। 
ডুবিলা টবঞ্ণব সব আনন্দ বাগছুর ॥ 
স্মুখে দেখয়ে শুক্লাহ্র ব্রহ্মচারী । 
অনুগ্রহ করে তারে গৌরাক্ষ ভীহরি ॥ 
সেই শুক্লা্বরের শুনহ কিছু কথা। 
নবদ্বীপে বলতি প্রহর জন্ম য্থ!॥ 
পরম স্বধর্থ রত পরম স্শাস্ত। 

[চিনিতে ন। পারে কেছ পরম মহান্ত। 
নবদ্বীপে ঘরে ঘরে ঝুলে লই কান্ধে। 
ভিক্ষা করি অহন্দিশ কুষ্ বলি কান্দে ॥ 
ভিখারী করিয়1 জ্ঞান লোকে নাহি চিনে। 
দরদ্রের অবধি করয়ে ভিক্ষাটনে ॥ 


মধ্যখণড। ৫৫৫, 


ভিক্ষা কি দিবসে বে কিছু বিপ্র পাষ। 
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি শেষে তবে খায় ॥ 
কষ্ণাননদ প্রসাদে দারিদ্র নাহি জানে। 
বেড়ায় বলিয়া কৃষ্খচ সকল ভবনে ॥ 
চৈতনোর কপাপাত্র কে চিনিতে পারে। 
যথনে চৈনন্য অনুগ্রহ করে যারে॥' 
পুর্বে যেন আছিল" দরিদ্র দামোদর । 
সেই মত শিক্াম্বব বিধু-ভক্ষি ধর॥ 
সেই মত কপাও কারল! বিশ্বস্তর। 

যে রহে টৈতন্য নৃত্যে বাড়িব ভিতর ॥ 
ব্িয়। আছয়ে প্রভু ঈশ্বর আবেশে |" 
কুলি কান্দে শুক্লাঘর নাচে কান্দে হাসে ॥ 
শুক্লাম্বর দেখিরা গৌরাঙ্গ কৃপাময়। 
আইস আইন করি প্রভু বলয়ে সদর ॥ 
দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম। 
সামারে সকল দিয়! তুমি ভিক্ষ ধর্ম ॥ 
আমিহ তোমার ভ্্রব্য অনুক্ষণ চাই। 
ভুমি না দিলেও আমি বল করি খাই॥ 
দ্বাবকার মাঝে খুদ কাড়ি খাই তোর । 
পাসরিলা কমলা ধরিল হন্তড মোর 
এ" বলি হস্ত দিয়া ঝুলর ভিতরে । 
মুষ্টি মুষ্টি তণুল চিবায় বিশ্বস্তরে। 
শক্লাশ্বর বলে' প্রভু তৈল সর্বনাশ । 

এ তুলে খুদ কণ বহুত প্রকাশ ॥ 


৫৫৬ জশ্ীচেতনা ভাগবত। 


প্রভূ বলে তোর খুন কণ মুগ্ি খাঁড। 
অভক্তের অমৃত উলটি নাহি চাঙ॥ 

স্বতন্ন পরমাঁনন্দ ভক্তের জীবন। 

চিবায় তগডল কে করিবে নিবাঁবণ 
প্রভুর কারুণা দেখি সর্ব ভক্তগণ। 

শিরে হা দিয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥ 
না জানি কে কোন দিগে পড়য়ে কান্দয়া। 
সবেই বিহ্বল হৈলা কারুণ্য দেখিয়?! 
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের ক্রন্দন | 

শিশু বুদ্ধ আদি করি কান্দে সর্ধজন ॥ 
দন্তে তণ করে কেহ কেহ নমস্করে। 

কেহ বলে প্রভূ কু না ছাড়িবা মোরে ॥ 
গড়াগড়ি ফাঁয়েন অুকৃতি শুকাম্বর । 

তুল খায়েন সুথে বৈকু্ঠ ঈশ্বর ॥ 

প্রভূ বলে শুন শুরান্বর ব্রহ্মচারি। 
তোমার হৃদয়ে আমি সর্ধদ) বিহরি॥ 
তোমার ভোঁজনে হর আমার তভোজন। 
তুমি ভিক্ষায় চলিলে আমার পর্যটন | 
প্রেম তক্তি বিলাইতে মোর অবতার । 
জন্ম জন্ম তুমি প্রেম সেবক আমার ॥ 
তোমারে দিলাম আমি প্রেম ওক্তি দান। 
নিশ্চয় জানহ প্রেম ভক্তি মোর প্রাণ ॥ 
শুক্রান্থরে বন্ধ শুনি বৈষ্ণব মগুল। 

য় জয় হরি ধ্বনি করল। সকল & 


মধ্যথণ্ড। ৫৫ 


কমলানাথের ভৃত্য ঘরে ঘরে মাগে। 

এ রসের মর্খ জানে কোন মহাভাগে ॥ 
দশ ঘরে মাগিয়া তও,ল বিপ্র পার়। 
লক্ষ্মীপতি গৌরচন্দ্র তাহ! কাড়ি খার ॥ 
মুদ্রার সহিত্ত নৈবেদ্যের যেন বিধি। 
বেদন্ূপে আপনে বলেন গুণনিধি ॥ 

বিনে সেই বিধি কিছু স্বীকাব না করে। 
সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের ছুরারে॥ 
শুক্লান্থর তও,ল ইহার পরমাণ। 

অতএব সকলি বিধির ভক্তির প্রমাণ ॥ 
যত বিধি নিষেধ সকলি ভক্তি দান। 
ইহাতে যাহার দুঃখ দেই যার নাশ॥ 
ভক্তি বিধি মুল কহিলেন বেদ্ব্যাস্‌। 
নাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তাহ! করিল! প্রকাশ ॥ 
মুদ্রা নাহি করে বিপ্র না দিল 'মাপনে। 
তথাপি তণ্ডল প্রভু থাইল বতনে। 
বিষয় মদান্ধ সব এ মর্ম না লানে। 

স্থত ধন কুল মদে টবষ্ণব না চিনে ॥ 
দেখি মুর্খ দরিদ্র যে বৈষ্বেরে হালে | 
তার পুজ1 বিত্ত কভু কৃষ্ণেরে না খানে॥ 


তথাহি! 


মতজতিকুমনীধীণাংসহজ্যাংহন্বিরধনাত্মধনপ্রিয়োরসম্ভঃ । 
হতধনকুলকর্মাপাংম্টর্য্েবিদ্ধতিপাপরকিঞ্চনেষুসৎসু ॥ 


৫৫৮ শ্রীচেতন্য ভাগবত। 


অকিঞ্চন প্রাণ কৃষ্ণ সর্ধ বেদে গার। 
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ এই তাহারে দেখায় ॥ 
শুক্লাম্বর তঙুল ভোজন যেই শুনে। 
সেহ প্রেষ-ভক্তি পান্ব চৈতগ্ত চবণে॥ 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাদ জান। 
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান ॥ 


ইতি ভ্রচৈতন্তভাগবতে মধ্যথণ্ডে বোড়শোইধায়ঃ 0১৬, 


হেন মতে নবদ্বীপে প্রভূ বিশ্বভ্তব। 
গুঢ়রূপে সংকীর্ভন কবে নিরন্তব ॥ 
বখন করেন প্রভু নগর ভ্রমণ । 
সর্ব লোক দেখে ধেন সাক্ষাৎ মদন ॥ 
বাবহারে দেখি প্রভু যেন দম্তমর। 
[বিদ্যা বল দেখি পাষণ্ডীও করে ভয় 
বাকরণ শান্তর সব বিদ্যার আদান । 
ভট্টাচার্য প্রতিও নাহিক ভৃণ জ্ঞান ॥ 
নগর ভ্রমণ করে প্রভু নিজ রঙ্গে ॥ 
গুড়রূপে থাকয়ে সেবক সব সঙ্গে ॥ 
পাষণ্তী সকল বলে নিমাঞ্ডি পণ্ডিত । 
তোমারেও রাক্জ াজ্ঞা আইলে ত্বরিত ॥ 


মধ্যথওড। ৫৫) 


লুকাইয়া নিশা ভাগে করহ কীর্ভন। 
দেখিতে না পার লোক শাপে অনুক্ষণ ॥ 
নিথ্াা নহে লোক বাক্য সংপ্রতি ফলিল। 
তুহদ জ্ঞানে সেই কথা তোমারে কহিল ॥ 
প্রভু বলে অস্তি অস্ত এ সব বচন। 

ষোন্ ইচ্ছা আছে কনে রাজ দরশন ॥ 
পড়িস্থ সকল শাস্্ধ অলপ বয়সে। 

শিশু জ্ঞান করি মোরে কেহ না জিজ্ঞাসে॥ 
মোবে খোজে হেন জন কোথাও না পাড। 
বে বা জন মোরে খোজে মুখ তাহা চাঙ ॥ 
পাবণ্ডী বলয়ে রাজ! চাহিব কীত্তন। 

না করে পণ্ডিত চচ্চ রাজা সে ঘবন ॥ 

তুণ জ্ঞান পাবণ্তীরে ঠাকুর না করে। 
আইলেন মহা-প্রভু আপন মন্দিরে | 

প্রভু বলে হৈল আজি পাষণ্তী সম্ভাষ। 
সংকীর্ভন কর সবে ছুঃখ যাউ নাশ॥ 

নৃত্য করে মহা-প্রভূ বৈকুণ্ ঈশ্বর । 
চতুর্দিকে বেড়ি গার সব অন্থ5র ॥ 

রাহয়া রহিয়া বলে আরে ভাই মধ। 

আজি মোর নহে কেনে প্রেম অনুভব ॥ 
নগরে হইল কিবা পাও সম্ভাষ। 

এই বা কারণে নহে প্রেম পরকাশ॥ 
তোঁম। সবা স্থানে বা হইল অবমান। 
অপরাধ ক্ষাময়! রাখহ মোর প্রাণ ॥ 


৫৬৬ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


মহ! পাত্র অট্বৈত ভ্রকুটি করি লাঁচে। 
কেমতে হুইবে প্রেম নাড়া শুনিয়াছে ॥ 
মুঞ্ি নাহি পাঙ প্রেম না পার শ্রীবান। 
তিলি মালি সনে কর প্রেমের বিলান॥ 
অবধূুত তোমার প্রেমের হৈল দাস। 
আমি দে বাহির আর পণ্ডিত শ্রাবান ॥ 
আমি সব নহিলাম প্রেম অধিকারী । 
অবধূত আনি আদি হইল ভাওারী। 

বদি মোরে প্রেম'ঘোগ না দেহ গোনসাঞ্জি। 
শুনিব সকল প্রেম মোর দোব নাই ॥ 
চৈতন্যের প্রেমে মন্ত আচাধ্য গোলা্ি। 
কি বলয়ে কি করয়ে কিছু স্মৃতি নাই ॥ 
সব্ব মতে কৃষ্ণভক্ত মাহম! বাড়ায় । 

ভক্ত গণে যথা বেচে তথায় বিকার ॥ 

মে ভক্তি প্রভাবে কৃষ্ণে বেচিবারে পারে। 
সে যে বাক্য বলিবেক কি বিচিন্ত তারে॥ 
নানা রূপে ভক্তি বাড়ারেন গৌরচন্ত্র। 

কে বুঝিতে পারে তান অনুগ্রহ দণ্ড! 
ঠাকুর বিষার্দে না পাইর়। প্রেম-সুথ। 
হাতে তালি দিয়া নাচে অদ্বৈত কৌতুক ॥ 
অদৈতের বাক্য শুনি প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 

প্রভু আর কিছ না করিল প্রত্যুত্তর ॥ 
সেই মতে নোড় দিয়! ঘুচাইল! দ্বার। 
পাছে ধায় নিত্যানন্দ হরিদান তার। 


মধাথও । ৫৩9 


প্রেম শূন্য শরীর থুইয়! কিবা! কাজ। 
চিন্তিয়া পড়িল প্রভূ জাহবীর মাঝ । 
ঝাপ দিয়া ঠাকুর পড়িল! গঙ্গা-মাঝে | 
নিত্যানন্দ ভরিদাস *ঝধপ দিল পাছে ।॥ 
আথে বাথে নিত্যানন্দ ধরিলেন কেশে। 
চরণ চাপিয়া ধরে গ্রভূ হরিদাঁসে | 

তই জনে ধরিয়! তুলিলা লঞ1 তীরে 
প্রভৃ বলে তোমরা ধরিলে কিসের তরে ॥ 
কি কাজে রাখিব প্রেম রহিত জীবন। 
কিক্ন্ত বাঁ তোমর! ধরিলে ছুই জন ॥ 
দুই জলে মহা কম্প আজি কিবা ফলে! 
নিত্যানন্দ দিগ চাহি গৌরচন্দ বলে॥ 
তুমি কেনে ধরিলা আমার কেশভার। 
নিতানন্দ বলে কেন যাহ মরিবার ॥ 
প্রভূ বলে জানি তুমি পরম বিহ্বল | 
নিভ্যানন্দ বলে প্রভূ ক্ষমহ সকল 
যার শান্তি করিবাঁরে পার সন্বমতে । 
তাঁর লাগি চল নিজ শরীর ছাড়িতে | 
অভিমানে সেবকেরা বলিশ বচন । 

গ্রভৃু তা লইবে কি ভত্যের জীবন ॥ 
প্রেমময় নিতাানন্দ বহে গ্রেমজল। 
যার প্রাণধন বন্ধু চৈতন্য সকল! 

প্রভূ বলে শুন নির্তযানন্দ হরিদাস । 
কার স্থানে কর পাছে আমার প্রকাশ ॥ 


৫৩২ শ্রীচতন্থ ভাগবত। 


আম! ন! দেখিল। বলি বলিবা ধচম। 
আমার আজ্ঞ। এই করিবা পালন ॥ 
মুঞ্ি আজি সঙ্গোপে থাকিব এই ঠাঞ্ি। 
ক'রে পাছে কহ যদি মের দোষ নাই ॥ 
এই ৰলি প্রভূ নন্দনের ঘরে বার। 

এ ছুই সঙ্গোপ কৈল প্রভুর আজ্ঞায় ॥ 
ভক্ত সব না পাইর] প্রভুর উদ্দেশ। 
ছুঃখময় হৈল সবে শ্রীকৃষ্ণ আবেশ 
পরম ধিরহে সবে করেন ক্রন্দন । 

কেহ কিছু না বলয়ে পোড়ে সর্ধ মন ॥ 
সবার উপর যেন টহল বজ্র পাত। 
মহ! অপরুদ্ধ হইল শান্তিপুর নাথ ॥ 
অপরুদ্ধ হেয়! প্রত প্রভুর বিরহে । 
উপবাস করি গিয়া থাকিলে গৃহে 1 
সবেই চলিল। ঘরে শোকাকুলি হৈয়া। 
গৌরাঙ্গ চরণ ধন হৃদয়ে বান্ধিয়!॥ 
ঠাকুর আইলা নমন্গন আচার্যোর ঘরে। 
বলিলা আসিয়া বিষণ খন্টার উপরে 
নন্দন দেখিয়া! গৃহে পরম মঙ্গল। 

দণ্ডবৎ হইয়! পড়িল ভূমিতল ॥ 

পত্বরে দ্রিলেন আনি নূতন বনন। 
ভিতা-বন্ত্র এড়িলেন আশচীনশন ॥ 
প্রসাদ চন্দন মাল দিব্য "অর্থ্য গন্ধ । 
চন্দনে ভূষিত. কৈল গ্রতুর শ্রীঅঙ্গ | 


মধ্যথগড | ₹$৩ 


কপূর-তাশ্বল আনি দিলেন শ্রীমুখে। 
ভক্তের পদার্থ প্রভু খার নিজ সুখে ॥ 
পানরিল! ছুঃখ প্রভূ নন্দন সেবার । 
স্বরৃতি নন্দন বগি তাশ্বুল বোগান ॥ 
গুড় বলে মো বাক্য শুনহ নন্দন । 
আজ তুম আমারে করিব সঙ্গষোপন ॥ 
নন্দন বলঘে প্রস্থ এ বড় ছুক্কর। 
কোথা নুকাইব1 ভুমি সংসার ভিতর ॥ 
জনযে থাক্করা না পাঁরিল| লুকাইতে। 
বদিত করিল তোমা ভক্ত তথ। হৈতে ॥ 
নে শারিল লুকাইছে ক্ষীরসিন্ধু মাঝে। 
সে কেমনে লুস্টাইবে বাহির সমাজে ॥ 
নন্দন আচার্য বাক্য শুনি প্রন হাসে। 


81 


বঞ্চলেন নিশি প্রহু নন্দন আবাসো। 
ভাগ্যবন্ত নন্দন অশেষ কথ! রঙ্গে। 
সব্বরাতজি গোডাইল ঠাকুরের সঙ্গে ॥ 
ক্ষণ প্রান গেল নিশা কুষ্ণ কথা রসে। 
গ্রহ দেখে দিবস ইইল পরকাশে ॥ 
অই্ৈতের প্রতি দণ্ড করিদ্বা ঠাকুত্ন। 
শেষে অনুগ্রহ মনে বাড়িল প্রচুর ॥ 
আজ্ঞা কৈল প্রন নন্দন আচাধ্য চাহিয়া । 
একেশ্বর শ্রবান পণ্ডিতে আন গির! ॥ 
সন্বরে নন্দন গেলা শ্রাবাপের স্থানে । 
আইলা শ্রাবাসে লঞ্া গ্রস্ছু যেই থানে & 


€৬৪ মীচেতন্য ভাগবত । 


প্রভু দেখি ঠাকুর পণ্ডিত কাদে গ্রেমে। 
প্রভূ বলে চিন্ত। কিছু না করিহ মনে ॥ 
সদর হইয়! তারে জিজ্ঞাসে আপনে । 
'আচার্য্যের বার্তা কহ 'আছেন কেমতন ॥ 
আরো বার্তী লও বলে পণ্ডিত শ্ীবাস। 
আ'চার্ষ্যর কাল প্রভু হৈল উপবাস ॥ 
আছিবারে আছে প্রভু সবে দেহ মাত্র। 
দবুশন দিয়! তারে করহ কৃতার্থ ॥ 

অন্য জন হইলে কি আমরাই সহি। 
তোমার সে সবেই জীবন প্রভু বহি ॥ 
তোমা বিনা কালি প্রভূ সবার জীবন । 
মহ্রশোচ্য বাদিলাম আছে কি কারণ ॥ 
যেন দণ্ড করিলা বচন অন্ুমপ | 
এখনে আনির। হও প্রসন্ন শ্রীনুখ ॥ 
শ্বাসের বচন শুনিয়া]! কপামদ। 

চলিলা আচাধ্য প্রতি হইয়া] সদয় ॥ 
মচ্ছুাগত আপি প্রভূ দেখে আচার্যোরে | 
মহ! অপরাধি হেন মানে আপনাছে ॥ 
প্রসাদে হইম্স1 মত্ত বুলি অহঙ্কারে। 
পাহয়! প্রভুর দণ্ড কম্প দেহ ভরে॥ 
দেখিয়া! সদব্ধ প্রভূ বলরে উত্তব্ব। 

উঠহ আচার্য হের আমি বিশ্বন্তর ] 
লজ্জায় অদ্বৈত কিছু না! বলে বচন। 
প্রেমযোগে মনে চিন্তে প্রভুর চরণ | 


মধ্যথণ্ড। ৫৬৫ 


আর বার বলে প্রভু উঠহ আচার্য । 
চিন্তা নাহি উঠি কর আপনার কার্য ॥ 
অদ্বৈত বলয়ে প্রভূ করাইলা কাধ্য। 

বত কিছু বল মোরে সব শ্রতু বাহ্য ॥ 
মোবে তুমি নিরন্তর লওয়াও কুনতি। 
অহঙ্কার দিনা মোরে করাহ্‌ দুর্গতি 
সবাকারে উত্তন দিরাছ দান্য ভাব। 
আনারে দিরাছ এরা যত* কিছু রাগ ॥ 
লওধঘাঁও 'আপনে 5৪ করাহ আপনে। 
মুখে এক বন তুমি কর আর মনে॥ 
গ্রাণ ধন দেহ মন সব ভুমি মোর। 
তবে মোরে দুঃখ দাও ঠাকুবাণি তোর ॥ 
হেন কর প্রভূ মোরে দান্য ভাব দিয়া। 
চল্ণে রাখহ দানা নন্দন করিয়া | 
শুনিয়া অইৰত বাক্য পীগোরস্ন্দর | 
অদ্বৈতকে কহে সব্ব তৈটবৰ গোচর ॥ 
শুন শুন আচাধ্য ভোমারে তশ্ 
ব্যবহার দৃষ্টা্স দেখহ ভুনি এই॥ 
রাজ পাত্র রাজ স্থানে চলন ঘখনে। 
ঘ্বারি প্রহরির সন কনে নিবেন ॥ 
মহ? পাত্র ষ্দ গোতরিরা রালস্থানে। 
ভীন্য লই দিলে রহে থোঠীর জীবনে ॥ 
যেই মহা'পাত স্থানে করে নিবেদন । 
রা আজ্ঞা হলে কাটে সেই দব দ্ধন॥ 


$৬৬ শ্রীচৈতন্য ভাগবত 


সব রাছ্য ভার দেয় যে মহাপাত্রেরে। 
অপরাধে তার শান্তি সব্য হাতে করে। 
এই মতে কৃ্চ মহারাজ রাজেশ্বর। 
কর্তী হর্তা ব্রহ্ম! শিব যাহার কিন্কর ॥ 
তষ্টি আর্দি করিতেও দিরাছেন শক্তি । 
শান্ত করিলে কেহ না করে ছিরুক্তি ॥ 
রমাদি ভবাদ যে কৃষ্ণের দণ্ড পায়। 
গ্রভু 'নেবকের দোষ ক্ষময়ে সদার | 
অপরাধ দে।থ ক্ুঞ্চ যার শান্ত করে। 
জন্মে জন্মে দান দেই বলিল তোমারে ॥ 
উঠিনা করহ ক্গান কর আবাধন। 
নাহিক তোনার চিন্তা করহ ভোজন ॥ 
গুভর খ্চন শুনি অদ্বৈত উল্লান। 
দ!সের শুনিয়া দণ্ড হৈলা বড় হান ॥ 
এথনে মে বলি নাথ তোর ঠাকুলালী। 
চেন অন্বৈত রঙ্গে দিয়া করতাপী ॥ 
গ্রভৃূন আখান শুনি আনন্দে রি? 
পানরিল পুব্ব যত বিরহ সকল 

সকল বৈষ্ৰ হেল পরম আনন্দ । 


] 
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তথনে হাসেন হরিদাস নিত্যানন্দ ॥ 
এ জব পরমানন্দ লীশা কথা রসে। 
কেহ কেহ বর্চত হইল দৈবদোবে ॥ 
চৈতন্যের ৫প্রমপাত্র আ্রীঅদ্বৈত রার। 
এ দল্পন্তি অল্প হেন বুঝয়ে মারার ॥ 


মধ্যথও । ৫৬৭ 


অন্ন করি ন! মানিহ দাঁস হেন নাম । 
অল্প ভাগ্যে দান নাহি করে' ভগবান ॥ 
অগ্রে হয় মুক্তি তবে সব্ধ বন্ধ নাণ। 
তবে সে হইতে পাত্রে ককের দাস।॥ 
এই ব্যাখ্যা কৰে ভাষাকারের সমাজে । 
মুক্ত সব লীল। তত্ব কহি কুঝঃ ভে ॥ 
তথাহি । 
[ক্কাপিলীলয়া বিগ্রহং কুত্বা ভগবন্তং ভজন্তে। ইতিচ | 
কষ্ের দেবক সব কফ শক্তি ধরে। 

অপরাধি হইলেও কৃষ্ণ শান্তি করে ॥ 
হেন কৃষ্চ ভক্ত নানে কোন শিযাগণ । 
অল্প হেম জ্ঞানে দন্দ কতর অনুঙ্গণ। 
সে সব ছুষ্কতি অতি জানহ নিশ্চদ্ব। 
যাতে সব্ব বৈষ্ণবের পক্ষ নাহি লয় ॥ 
সর্ব প্রভূ গৌরচন্দ্র ইথে [দ্ধধা যার। 
তার শুদ্ধ ভক্তি নহে সেই ছ্রাচার ॥ 
গদ্দভ শৃগাল তুল্য শিষ্যগণ লইয়া । 
কেহ বলে আমি রঘুনাথ ভাব গিরা॥ 
শ্ষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে শক্তি বার 
চৈতন্য দাসত্ব বহি বড় নাহি আর ॥ 
অনন্ত ব্রহ্গাণ্ড ধরে গুভূু বলরাম । 

নেহ প্রভূ দাসা করে কেবা হয় আন॥ 
জয় জয় হলধর 'নিত্যানন্দ রাদ্ন! 
চৈতন্য কীর্তন স্বরে বাহার কপার ॥ 


৫৬৮ শ্রীচৈতন্ায ভাগবত । 


তাহাঁব প্রসাদে হয় চৈতনোতে রতি। 
যত কিছু বলি সব তাহার শকতি ॥ 
আমাৰ প্রভুর প্রভূ শ্রীগৌরসুন্দব। 
এ বড় ভবসা চিত্তে ধরি নিরন্তর | 
শ্রীচৈতনা নিতানন্দ চান্দ পছু জান । 
বন্দাখন দান তছু পদ যুগে গান ॥ 


ইতি জ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্য থণ্ডে 
সগুদশোহ্ধ্যায়তঃ 1১৭ ॥ 


'জয় জয় জগত মঙ্গল গৌরচন্ত্র। 
দান দেহ হদতয় তোমার পদ দ্বন্দ॥ 
ভয় জয় নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণ ॥ 
জর জয় ভকত বতৎদল গুণধাম। 

ভক্ত গোষ্ঠি সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়। 
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হস্ত ॥ 
হেন মতে নবদ্বীপে বিশ্বস্তর রায়। 
ংকীর্ডন রদ প্রভু করয়ে সদায় ॥ 
মধাথণ্ড কথা ভাই শুন এক মনে। 
লক্ষী কাছে প্রভু নৃত্য করিলা যেমনে ॥ 
এক দিন প্রভু বলিলেন সবা৷ স্থানে । 
আনি নৃত্য করিবাও অন্নের বন্ধনে ॥ 


মধ্যথও । ৫৬৯ 


সদাশিব বুদ্ধিমন্ত থানেরে ডাকির!। 
বলিলেন প্রভু কাচ সজ্জ কর গিয়া ॥ 
শঙ্খ কীঢুলী পাটসাড়ী অলঙ্কার । 
যোগ্য যোগ্য করি সঙ্ষু কর সবাকার॥ 
গদাধর ফাচিবেন রুকাণীর কাচ । 
ব্রহ্মানন্দ ভলবুড়ী সখা সুপ্রভাত ॥ 
লিন্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার। 
কোতোয়াল হার্দান জাগাহতে ভার ॥ 
আবাস নারদ কাচ সানক আীরাম। 
দৌড় আনি সুগঞ্ি বলরে আনান ॥ 
অইদ্বত বলম্ষে কে করিবে পাত্র কাচ। 
প্রভু .খনে পাত পিংহাপনে গোপীনাথ ॥ 
সহ্রে চলহ বুদ্ধিনন্ত থান তুমি। 

কাচ সচ্জ কহ গ্রিরা নাচিবাড আমি ॥ 
আজ্ঞা শিতে করি সদাশিব বৃদ্ধিগন্ত। 
গুহে চলিলেন আনন্দের নাহি 'অন্ত ॥ 
দই ক্ষণে কগিষার চাঁন্দোয় টানিয]। 
কচ সঙ্জ করিলেন সুছন্দ করিয়া ॥ 
ঘাইয়! সকল কাচ বুদ্ধিমন্ত খান। 
থুইলেন লঞ্া ঠাকুরের বিদাদান ॥ 
দেখিয়া হইল! গরু সন্তোধিত মণ. 
সকল বৈষ্ঞব প্রতি বেল বচন ॥ 
প্রকৃতি স্বরূপাঁ হৃত্য হইব আমার । 
দেখিতে যে (িতেম্তিক্স তার অধিকার ॥ 


/৩1/ ০৬! 


6৭ 


৫15 শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


মেই দে যাইব আন্ি বাড়ির ভিতরে । 
ষেঘে জন ইন্দ্রির ধরিতে শক্তি বরে 
নক্মীবেশে অঙ্গ নৃত্য করিব ঠাকুর। 
সকল বৈঝ্বের রঙ্গ বাঁড়িণ প্রচুর 
শেষে প্রভূ কথা খানি করিলেন দঢ়। 
শুনিয়| হইল সবে শিষাদিত বড়॥ 
সর্ধদ! ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচাধ্য। 
আজি নৃত্য দরশনে মোর নাহি কার্য ॥ 
আমি মে অনজতেন্দ্রির না যাইব তথা । 
আরবান পণ্ডিত কহে মোর ওই কথা ॥ 
শুনির1 ঠাকুর কহে ঈবত হাপিরা। 
তোমরা না গেলে নৃত্য কাহারে লই ॥ 
সর্ধ রঙ্গ চুড়ামণি চৈতন্য গোগাই | 
পুনঃ আজ্ভা করিলেন কার চিন্তা নাই 
মহাযোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা। 
দেখিয়া আমারে কেহ মোহ না করবা ॥ 
শুনয়! প্রভুর আজ্ঞা অনৈত শ্রাবান। 
সবার সহিত হা পাইন উল্লান 
সর্ধগণ সহিতে ঠাকুব বিশ্বন্তর। 

চপিল। আচাধ্য চল্্রশেখরের ঘর ॥ 

আই চিনেন নিজ বধূন সহিতে। 
লক্ষীরূপে বৃত্য বড় অদ্ভুত দেখিতে | 
যত আন্ত বৈষ্ণবগণের পরিবার ।, 
চলিল| আইন্ব সঙ্গে নৃত্য দেখিবার £ 


মধাখও । ৫৭১ 


শ্ীচন্দ্রশেখর ভাগ্য তার এই সীমা । 
যার ঘরে প্রভূ গ্রকাশিল এ মহিমা ॥ 
বসিল। ঠাকুর সব বৈষ্ব নহিতে । 
সবারে হইল আজ্ঞ! 'স্বকাঁচ কাঁচিতে ॥ 
ফরবোড়ে অদ্বৈত বপিল! বার বার। 
মোরে আভ্ভ প্রভু কোন কাচ কাচিবার ॥ 
এড বলে ঘত কাঢ সকলি তোমাঁর। 
ইচ্ছা! অনুন্ধপে কাচ কাচ আপনার ৪ 
বাহ্য নাহি অদ্দৈতের কি করিব কান্ঠ,। 
ভকুট করিরা বলে শাস্তপুর নাথ ॥ 
নর্ব-ভাবে নাচে মহ! বিছুধক প্রায়। 
আনন্দ সাগর মাঝে ভানিক। বেড়ার | 
নহারুষ্। কোলাহল উঠিল সকল। 
আনন্দে বৈন্ছৰ সব হইলাঁ বিহ্বল ] 
কীর্তনের শুভারভ্ত করিল! দুকুন্দ 
রামকষ্চ নরহরি গোপাল গোবিন্দ ॥ 
প্রথমে প্রবিই হৈল! প্রভু হরিদাস। 
মহা ছুই গৌফ করি বদন বিলাদ। 
মৃহা গাগ শিরে শোভে ধটা পরিধানে । 
অগ্গদ বলয় পরে ম্বপুর চরণে | 

আরে আরে ভাই সব হও সাবধান। 
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ ॥ 
হাতে নড়ি চারিদিকে ধাইয়া ৰেড়ায়। 


'সূর্বাঙ্গে পুলক কৃষ্ণ সবারে জাগায় ॥ 


৫৭২ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


কৃষ্ণ ভজ রুষ্ক সেব বল কষ নাছ । 
দন্ত করি হরিদাস করয়ে আহ্বান ॥ 
হরিদান দেখিয়! নকলগণ হাসে। 

কে তুমি এথার কেনে সবেই জিজ্ঞাসে | 
হরিদাস বলে আমি বৈকুগ্ঠ কোটাল। 
কৃষ্ণ জাগাইয়! আছি বুলি সব্ধকাল ॥ 
বৈকুগ্ঠ ছাড়ির। প্রভু আইলেন এথা । 
প্রেম ভাক্ত লোটাইব ঠাকুব সর্থা ॥ 
লক্্মীবেশে নৃত্য আরজ কবিব আপনে । 
প্রেমঙ্ক্তি লুটি আজি হও সাবধানে ॥ 
এত বধণি ছুই গোফ মুটুডিরা ভাতে । 
নড় দিয়া বুলে গুপ্ত মুবাবিব সাথে ॥ 
ছুই মহ] বিহ্বল কুঞ্খেব প্রিব দান। 
ছুয়ে শরীরে গৌরচন্দ্রেব বিলাস ॥ 
ক্ষণেকে নাঁবদ কাচ কাচিনা শাবাস। 
প্রবেশিল1 সভ। মাঝে করিযা উল্লাম ॥ 
মহ! দীর্ঘ পাক দাড় কোট সব্ব গাব । 
বাণ। কান্ধে কুশ হস্তে চাবেদিগে চাষ ॥ 
রামাই পণ্ডিত কক্ষে করিয়। আসন। 
হাতে কুমণ্ডনু পাছে করিলা গমন ! 
বমিতে দিলেন রাম পুত আনন । 
সাক্ষাৎ নারদ যেন দিল দংশন ॥ 
শীবাসের বেশ দেখে সর্ধগণ হাসে । 
করিয়া গভীর নাদ অদ্বৈত জিজ্ঞাসে ॥ 


মধ্যথণ্ডা €৭৩ 


কে তুমি আইলা এথা কোন ব1 কাঁরণ। 
শ্রীবাদ বলেন শুন কহিযে বচন ॥ 
আমার লারদ নান কষের গায়ন। 
অনন্ত ব্রহ্মা আমি, করিয়ে ভ্রমণ [ 
বৈকুগ্ঠে গেলাম কুচ দেখিবার তরে। 
শুনিলাষম কৃষ্ণ গেলা নদীয়া নগরে ॥ 
শন্য দেখিলাম বৈকুণ্ঠের ঘর দ্বার। 
গৃহিণী গৃহস্থ নাহি নাহি পন্ধিবার ॥ 

ন। পারি রহিতে শুন্য টবকুণ্ঠ দেখিয়। 
আইলাম আপন ঠাকুর সউরিরা 1 

প্রভু আজি নাচিবেন ধরি লক্মী বেশ। 
অতএব এ সভায় আমার প্রবেশ ॥ 
শরীবা নারদ তার নিষ্ঠা-বাক্য শুনি। 
হাপিয়। বৈঞ্ব সব করে জর ধ্বনি ॥& 
অভিন্ন নারদ বেন শ্রীবাস পগিত ॥ 
নেই রূপ দেই বাক্য সেই মে চরিত॥ 
ঘত পতব্রভাগণ সকল লইয়া। 

আই দেখে কক স্পা রসে মগ্ধ হৈয়া। 
মালিনীরে বলে আই এ হইনি পণ্ডিত। 
মালিনী বলরে শুনি এ স্বনিশ্চিত ॥ 
পরম টষ্তবী আই সর্ধ লোকের মাতা। 
শ্রবাসের হূর্তি দোখ হইল1 বিস্মিত ॥ 
আনন্দে পড়িল আই হর! মুচ্ছিত1। 
কোথার নাহিক ধাতু নবে চমকিতা ॥ 


৫88 শীচৈতনা ভাঁগবর্ত। 


ঈত্ধরে সকল পতিব্রত! নারী গণ। 

কর্ণ মূলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ঝরে সউরণ ॥ 
সম্বিত পাইয়া আই গোবিন্দ সঙরে। 
পতিত্রতাগণে ধরে ধনিতে, না পারে! 
এই মত কি ঘর বাহিরে সর্বাজন। 

বাহ্য নাহি গ্রে সবে করেন ক্রদন | 
গৃহান্তরে বেশ করে প্রভূ বিশ্বস্তব। 
রুক্সিণীর ভাবে সপ্ন হইল নিক্ুর ॥ 
আপনা ন। জানে গ্রহ ক্ুল্সিণী আবেশে! 
বিদঙ্ভের সতী হেন আপনাকে বাসে ॥ 
নয়নের জণে পত্র লিখেন আপনে । 
পৃথিবী হইল পত্র অস্্লী কলমে ॥ 
রুক্মিণীর পত্র সপ্ত শৌক ভাগবতে | 

যে আছে পড়র়ে তাহ। কান্দতে কান্দিতে ॥ 
গীতবন্ধে শুন সাত শোকের ব্যাখ্যান। 
যে কথা শুনিলে স্বামী হয় ভগবান | 


তথাহি। 


হ্রত্বাগুণান ভূবন স্ন্দর শ্ণৃতাং 
তে নির্ধিশ)কর্ণ বিবুরহ্রতোহঙ্গ ভাপ 
রূপং দৃশাং দূশিমতা মখিলার্থ লাভং 
ত্বধ্যচ্যতাবিশতিচিত্ত মপত্রপম ॥ 

কারুণ্য শারদ রাগেন গীয্বতে। 


গুনিয়। তোমার গুণ তখন সুন্দর।, 
দুর তেল অঙ্গ তাপ ত্রিবিধ দুর ॥ 


মাপ । ৫৭৫ 


সর্ধঘ নিধি লাঁভ তব রূপ দরশন। 

স্থথে দেখে বিধি যারে দিলেক লোচন ॥ 
শুনি ঘছু সিংহ তোর বশের বাথান। 
নিললজ্জ হইর! চিত্তে বা তুরা স্থান ॥ 
কোন কুল্বতী ধার! আছে জগ মাঝে। 
কল পানে তোমার চরণ নাহি ভরে 
[বদা! কুল শীল ধন কূপ বেশ ধামে। 
সকল বিফল হর তোমার [বহনে ॥ 
মোর ধার্ট ক্ষমা কর ত্রদশের রান 
না পারি রাখিতে চিভ তোমায় মিশায় | 
এতেক বলিল কোমার চরণ যুগলে। 

“ন প্রাণ বৃদ্ধি ভোহে আর্পন ন্কলে॥ 
পত্রী পদ দিয়া মোরে কর নিজ দানী। 
ভোর ভাগ শিশুপাল নহুক বিলানী | 
কুপা করি যোরে পরিগ্রহ কর নাথ। 
যেন পিংহ ভাগ নে শগ।খের নাথ ॥ 
এত দান গুরু দ্বিজ দেবের অঙ্ভন। 
গতা যদ দেবিদাছো অহ্যুত চরণ ॥ 
তবে গদাগ্রঙ্গ মোর হউ প্রাণেশ্বর। 

দুব হউ শিশুপাল এই মোর বর | 
কালি মোর বিবাহ হইবে ছেদ আছে। 
আরজ কাট আইনহ বিলম্ব কর পাছে॥প্র॥ 
শপ আমি রহিবে বিদর্ভপুর কাছে। 
শেষে নব্ধ নৈনা নঙ্গে আমিবে সমালে ॥ 


৫৭৬ জ্টচৈভন্া ভাগবত । 


চৈদাসৈন্য জরাসন্ধ মথিয়া সকল। 
হরিলেক মোরে দেখাইয়! বাহু বল 
দর্প প্রকাশের €তু এই মে সময়। 
তোমার বনিত শিশু.পাল যোগ্য নর 
বিনিবন্ধু বধি মোরে হরিবা আপনে । 
তাহার উপায় বলে! তোমার চরণে ॥ 
বিবাহের পুর্ব দিনে কুল ধর্শ আছে। 
নব বধু চর্ল যায় ভবানীর কাছে ॥ 
দেই অবনরে প্রভু হরিবে আমারে । 
না মারিবা বন্ধু দোষ ক্ষমিবা আমারে 
খাঙার চরণ ধুর্ণি সব্ধ অঙ্গে ্নান। 
উমাপতি চাহে চাহে যতেক প্রধান ॥ 
হেন ধুল প্রনাদ না কর যাঁদ মোরে। 
মরিব করিয়া ব্রত বলিল তোমারে ॥ 
যত জন্মে পাড় তোমার অমূল্য চরণ। 
তাবত মরিব শুন কমল লোচন ] 

চল চল ব্রন্গণ্‌ সত্বর ক্ুষ্ণ স্থানে । 

কহ গিয়া এ সকল মোর নিবেদনে ॥ 
এই মত বলে প্রভূ রুক্সিণী আবেশে । 
সকল বৈষ্ণবগণ প্রেমে কাদে হাসে ॥ 
হেন রর্থ হয় চন্দ্রশেখর মন্দিরে। 
চতুর্দিগে হরিধবনি শুনি উচ্চস্বরে | 
জাগ জাগ জাগ ডাকে প্রভু হরিদান। 
দারদের কাচে নাচে পণ্ডিত শ্রাবাস ॥* 
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প্রথম প্রহরে এই কৌতুক বিশেষ। 
স্বিতীক্ প্রহর গদাধর পরবেশ ॥ 
স্থপ্রভ! তাহার সথী করি নিজ সঙ্গে! 
ব্রচ্মানম্দ তাহার বড়াই বুলে রঙ্ষে ॥ 
হাতে নড়ি কাঁথে ডালী নেত পরিধান! 
ব্রহ্মানন্দ যে হেন বড়াই বিদ্যমান ॥ 
ডাকি বলে হরিদাস কে স্ব তোমরা । 
ব্রহ্মানন্দ বলে যাই মধুরা আমর] । 
শুবাস বলয়ে দুই কাহার বনিত]। 
ব্রহ্গানন্দ বগে কেন লিজ্ঞান বারত]। 
আরবান বলয়ে জানিবারে না ছুয়ায়॥ 
হত বলি বরক্মানন্ন মস্তক চলায় ॥ 
গ্ঙ্গাদান বলে আগ কোথা এড়াইব1। 
বচ্ধানস্ন বনে ভুমি স্থান খানি দিবা॥ 
গরঙ্গাদান বলে ভুমি দিজ্ঞামিলা বড়। 
নিজ্ঞাসিরা কার্য নাহি ঝাট তুমি নড়॥ 
অদৈতভ বলমে এত বিচারে কি কাষ। 
মাতৃ সন পর নারী কেনে দেহ লাজ 
নৃত্য গীতে প্রিঘ্ বড় আমার ঠাকুর | 
এথার না চাহ ধন পাব! প্রচুর ॥ 
অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম লতোষে। 
বৃতা করে গদাধর “প্রম পর্কাশে ৪ 
বুষা বেশে গবাধর নাচে মনোহর। 
সমদ্ব উচিত গীত গায় অনুচর ॥ 


₹৯৮ শ্রীচৈতন্য ভাগবতত। 


গদাধর নৃত্য দেখি আছে কোন জন। 
বিহ্বল হইয়া নাহি করেন ক্রন্দন ॥ 
প্রেম মদদী বছে গদাধরের নয়নে। 
পৃথিবী হইল! সিক্স ধন্য করি মানে ॥ 
গদাধর হৈল ষেন গঙ্গা মুর্তিমতী। 

সত্য সত্য গদাধর কুষ্জের প্রকৃতি ॥ 
আপমে চৈতন্য বলিরাছে বার বার। 
গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার ॥ 

যে গার যে দেখে সব ভাসিলেন প্রেমে। 
চৈতন্য গ্রসাদে কেহ বাহা নাহি জানে। 
হরি হরি বলি কান্দে বৈষ্ণব মণ্ডল। 
সর্ধগণে হইল আনন্দ কোলাহল ॥ 
চৌদিগে শুনিয়ে কষ প্রেমের ক্রন্দন । 
গোপিকার বেশে নাচে মাধৰ নন্দন ॥ 
হেনই সময়ে সর্ধ প্রভু বিশ্বন্তর | 
প্রবেশ করিলা আদ্যাশক্তি বেশধর ॥ 
আগে নিত্যানন্দ বুড়ী বড়াইর বেশে । 
বন্ধ বন্ক করি হাটে প্রেম রসে ভাসে ॥ 
মগডণী হইয়া সব বৈষ্ণব রহিল! । 

জয় জয় মহাধ্বনি করিতে লাগিল ॥ 
কেহ 'নারে চিনিভে ঠাকুর বিশ্বস্তর। 
হেন অলক্ষিত বেশ অতি মনোহর ॥ 
নিত্যানন্দ মহ প্রতু প্রভুর বড়াই। 
ভার পাছে গ্রভৃু আর কিছু চিহ্ন নাঈ 


মধাথও। রি 


অতএব সবে চিনিলেন প্রভু এই! 

বেশে কেহ লখিতে না পারে প্রভু সেই॥ 
সিন্ধু হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইল। কমল] | 
রথুপিংহ গৃহিণী কি-জানকী আইপা ॥ 

কি বা মহালক্মী কি বা আহণ। পার্বতী । 
কিম্বা বৃন্দাবনেব সম্পভি মুর্ভিমতী। 
কিবা ভাগীরথী কি বা রূপবতী দয়!। 
কি বা নেই মহেশ মোহিনী মহাঁমার। ॥ 
এই মভ্রে অনাানো সব্ধ জনে জনে। 

না চিনিরে প্রভৃরে আপনে মোহ যানে ॥ 
আজন্ম ভরিয়া! প্রভু দেখরে বাহারা | 
তথাপি নখিনে নারে তিলাদ্ধেক ভারা ॥ 
অনোর কি দার আই না পাবে চিনিতে। 
আই বলে লক্ষী কি বা আইলা নাচিতে ॥ 
অচিন্থ্য অব্যক্ত কি বা মহাবোগেশ্বরী । 
ভক্তির স্বর্ূপা হল আপনি শহর ॥ 
মহাখহেশ্বর হব যে রূপ দেখিবা। 
মহামোহ পাইলেন পার্ধতী লইয়। 1 

তবে যে নহিল মোহ বৈষঞব সবার । 
পূর্ব অনুগ্রহ আছে এই হেতু তার॥ 
কৃপা অলনিধি প্রভূ হইলা সবরে। 
সবার জননী ভাব হইল অগ্তরে & 
পরলোক হৈতে যেন আইল। অনশী। 
আনন্দে ক্রন্দন করে আপনা না জানি॥, 


৫৮০ শ্রীচৈতন্য ভাগবত। 


এই মত অদ্বৈতাদি প্রভুরে দেখিয়া । 
কষ প্রেম সিন্ধু মাঝে বুলেন ভাবিয়া 
জগত জননী ভাবে নাচে বিশ্বস্তর। 
সময় উচিত গীত গার' অন্নুচর | 

ছেন দড়াহতে কেহ নারে কোন জন 
কোন প্রক্কতির ভাবে নাচে নারায়ণ ॥ 
কখন বলয়ে দ্বিজ কৃষ্ণ কি আইল]। 
কথন বুঝয়ে যেন বিদর্ভের বালা ॥ 
নয়নে আনন্দ ধারা দেখিয়ে যখন। 
মুর্তিমতী গঙগ। যেন বুঝিয়ে তখন ॥ 
তাবাবেশে যখন ব1 অট্ট অষ্ট হাসে। 
মহা চণ্ডী হেন সবে বুঝেন প্রকাশে ॥ 
চলিয়া ঢচলিযা। গএভু নাচয়ে যখনে। 
সাক্ষাত রেবতী যেন কাদম্বরী পানে ॥ 
ক্ষণে বলে চল বড়াই যাই বুন্দাবনে। 
গোকুল স্বন্দরী ভাব বুঝিয়া তথনে ॥ 
বীরাসনে ক্ষণে প্রভূ বসে ধ্যান করি। 
সবে দেখে যেন মহা কোটি যোগেশ্বরী ॥ 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বত নিজ শক্তি ভাছে। 
সকল প্রকাশে প্রভু রুক্সিণীর কাচে ॥ 
ব্যপদেশে মহাপ্রভু শিখায় সবারে। 
পাছে মোর শক্তি কোন জনে নিন্দা করে॥ 
লৌকিক বৈদ্বিক যত কিছু কৃষ্ণ শক্তি। 
সবার সম্মানে হয় কৃষে দৃঢ় ভক্তি ॥ 
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দেব দ্রোহ করিলে কষ্জের বড় ছুঃখ। 
গণসহ কৃষ্ণ পূজা! করিলে বে সুখ ॥ 

যে শিখায় কৃষ্ণচন্ত্র সেই সতা হর। 
অভাগ্য পাপীষ্ঠ মতি তাহা নাহি লয় ॥ 
সর্ধ শক্তি ম্ববূপে নাচয়ে বিশ্বস্তর। 

কেহ নাহি দেখে হেন নৃত্য মনোহর ॥ 
বে দেখে যে শুনে যে বা গাষ প্রতু সঙ্গে । 
সবেই ভাদসেন প্রেমে সাগর ভরঙগে ॥ 
এক বৈষ্ণবের যত নয়নের জল। 

সেই ষেন মহ বনা। ব্যাপিল সকল ॥ 
আদ্দ্যাশক্তি বেশে নাচে প্রভু গৌর গিংহ। 
শুধে দেখে তার যত চরণের ভূঙ্গ ॥ 

কম্প ম্বেদ পুলক অশ্রর অন্ত নাই। 
মুর্ভিমতী ভক্তি হৈলা চৈতন্য গোসাঞ্ি ॥ 
লচেন ঠাকুর ধরি নিত্যানন্দ হাত। 

সে কটাক্ষ হ্বভাঁৰ বলিতে শক্তি কাত ॥ 
সমুখে দেউটি ধরে প্ডিত আমান । 
চতুর্দিকে হরিদাস করে সাবধান ॥ 

হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হলধর | 

পড়িল! মুচ্ছিত হঞ্া পৃথিবী উপর ॥ 
কোথায় বা গেল বুড়ি বড়াইর সাঞ্জ। 
কৃষ্ণাবেশে বিহ্বল হুইল নাগরান ॥ 

যেই মাত্র নিত্যান্ন্দ পড়িল ভূমিতে । 
সকল টবষ্ণব গ্রণ কান্দে চার ভিতে 


৫৮২ জ্ীচৈতন্য ভাগবত। 


ফি অদ্ভুত হৈল কৃষ্ণ প্রেমের ভ্রনন । 
সকল করায় প্রভু শ্রীশচী নন্দন ॥ 

কারে! গল! ধরি কেহ কান্দে উদ্ধারায়। 
কাহার চরণ ধরি কেহ গড়ি যায ॥ 
ক্ষণেক ঠাকুর গোপীনাথ কোলে করি। 
মহালক্ী ভাবে উঠে খট্টার উপরি ॥ 
সমুখে রহিল সবে ঘোড় হস্ত করি। 
মোর ভব পড় বলে গোৌরার্চ আহার ॥ 
জননী আবেশ বুঝিলেন সব্ব গণে। 
সেই রূপে পড়ে স্ততি মহা প্রভু শুনে ॥ 
কেহ পড়ে লক্দ্ী স্তব কেহ চণ্ডী স্তুতি! 
সবে সতত পড়ে যাহার যেন মতি ॥ 

জয় জর জগত জননী মহা-মায়া। 
ইঃঘিত জীবেরে দেহ রাঙ্গা! পদ ছায়া ॥ 
অয় জর অনন্ত ব্রহ্মা কোটাশ্বগ্ী। 
তুমি বুগে যুগে ধন্ম রাখ অবতবী॥ 
ব্রহ্মা বিঞু মহেশ্বর তোমাৰ মহিমা । 
বলিতে না পারে অন্যে কিব! দিবে সীম! & 
জগত স্বরূপা তুমি তুমি সব্ব শক্তি। 
ভুমি অব। দর। লঙ্জ তুমি বিষ ভক্তি ॥ 
ষত বিদ্য! সকল তোধার মূর্তি ভেদ । 
সর্ব প্রকৃতির শক্তি তুমি কহে বেদ॥& 
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড গণের তুমি সর্ধ মাতা। 
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা 
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ভ্রিভগত হেতু তুমি গুণ ত্রয়মী। 
ব্রক্জাদি তোমারে নাহি জানে এই কহি॥ 
সর্বাশ্রয়া তুমি সর্ধ জীবের বসি। 
তুমি আদ্যা অধিকার! পরম প্রকৃতি ॥ 
জগত জননী তুমি দ্বিতীয় রহিত]। 

হী রূপে তুমি সর্দ জীবপাল মাতা ॥ 
জল রূপে তুমি সর্ব জীবের জীবন। 
তোমা স্উরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন ॥ 
সাধু জন গৃহে তুমি লক্ষ্মী মুর্তিমতী। 
 অনাধুব ঘরে তুমি কাল রূপারুতি ॥ 
তুমি সে করাহ ভ্রিজগতের স্য্টি স্থিতি । 
তোম। না ভজলে পায় ত্রিবিধ হুর্গতি ॥ 
তুমি শ্রদ্ধা বৈষঃবের সর্ধত্র উদয়া। 
রাখহ জননী চরণের দির ছারা ॥ 
সংসার মায়ায় মগ্ধ জগত তোমার। 
তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিবে আর॥ 
সবার উদ্ধার লাগি তোমার প্রকাশ। 
ছুঃখিত জীবেরে মাতা কর নিজ দাস॥ 
ব্রহ্মাদির বন্য তুমি সর্ধ ভূত বুদ্ধি! 
তোম। সঙরিলে সর্ধ মন্ত্রাদির শুদ্ধি ॥ 
এই মত স্তরতি করে সকল মহাস্ত। 
বর মুখ মহা-প্রভু শুনিয়ে নিতান্ত ॥ 
পুনঃ পুনঃ 'সবে দণ্ড প্রণাম করিয়া । 
পুনঃ স্ততি করে শোক পড়ি! পড়িয়া ॥ 


৫৮৪ শ্রীচৈতম্য ভাগবত। 


সবেই লইল মাতা, তোমার শরণ। 
শুভ দৃষ্টি কর তোর পদে রহ মন 
এই মত স্বিই করেন নিবেদন। 

উর্ধ বাছ করি সবে করেন ক্রন্দন ॥ 
গৃহ মাঝে কান্দে সব পতিব্রতীগণ | 
আনন্দ হইল চন্দ্র শেখের ভবন | 
আনন্দে সকল লোক বাহা নাহি জানে। 
হেনই সময়ে নিশি চল অবসানে ॥ 
আনন্দে না জানে লোক নিশি শেল শেষ। 
দারুণ অরুণ আসি ভেল পরবেশ। 
পোহাইল নিশি সবে কাদে উভরায়। 
কোটি পুত্র শোকেও এতেক ছুঃখ নর? 
যে ছুঃখ জন্মিল সব বৈষ্ণব হদয্ে। 
সে ছুঃখে বৈষ্ব সৰ অরুণেরে চাহে। 
কান্দে সব ভক্তগণ বিষাদ ভাবিয়া। 
পতিব্রতাগণ কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ॥ 
যত নারায়ণী শক্তি জগত জননী । 
সেই সব হইয়াছে বৈষ্বৰ গৃহিণী | 
অন্যান্তে কান্দে সব পতিব্রতা গণ। 
সবেই ধরেন শচী দেবীর চরণ ॥ 
চৌদিগে উঠিল বিষু ভক্তির ক্রন্দন । 
প্রেমময় হৈল চন্দ্রশেখর ভবন! 
সহজেই বৈষুবের রোদন উচিত। 

অন্স জন্স আনে যার! কষ্খের চরিত টু 
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কেহ বলে আবে বাতি কেনে পোহাইলে | 
হেন রসে কেনে কৃষ্ণ বঞ্চিত করিলে ॥ 
চৌদিগে দেখিয়ে সব বৈষ্ণব রোদন । 
অনুগ্রহ করিলেন শ্রীশচী নন্বন ॥ 

যাত1 পুন্ধে যেন হয় শ্লেহ অনুরাগ । 


'এই মত সবারে দিলেন পুল ভাব ॥ 
মাতৃভাবে বিশ্বন্তর সবারে ধরিয়।। 


শ্ুনপান করাঁয়েন পরষ স্িগ্ধ হইয়া ॥ 


কমলা পার্ধতী দয়! মহ। লারায়নী। 
আপনে হইল প্রভু জগত জননী ॥ 


সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীত1। 
আমি পিতা পিতামহ আমি ধাতা মাতা। 
উভথাছি। পিতামহ স জগতে বাতা মাতা পিতামহৃহ। 


আনন্দে বৈষ্ব সব করে স্তন পান । 
কোটি কোটি জন্ম যার! মহা ভাগ্যবান ॥ 
স্তন প'নে সবার বিরহ গেল দূন্ধ। 


প্রেমরসে সবে মত্ত হইল! প্রচুর ॥ 
এ সব লীলার কভু অবধি না হয়। 


আবির্ভাব তিরোভঙ্ডাব মাত্র বেদে কর 
মহারাজ রাজেশখ্বর প্রভূ বিশ্বস্তরু 


এই রঙ্গ করিলেন নদীয়া! ভিতর। 
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যত স্ুল সুশ্ম আছে। 
সব চৈতন্তের রূপ তের্দ করে পাছে ॥ 
ইচ্ছায় করয়ে স্থষ্টি ইচ্ছায় মিলায়। 
'নস্ত ব্রহ্মা স্ঙ্টি করয়ে লীলায় ॥ 


৫৮ শ্চৈভন্য ভাগবত। 


ইচ্ছাময় মহেশ্বর ইচ্ছা! কাঁচ কাঁচে 

ভান ইচ্ছ। নাহি করে হেন কোন লাছে। 
তথাপি তাহার কাচ সকলি স্থসত্য | 
জীব তারিবার লাগি শর সব মহত্ব ॥ 

ইভা না বুঝিয়। কোন পাপী জনা জনা । 
প্রভৃরে বলরে গোপী খাইয়া আপনা ॥ 
অভুভ গোপীক1 নৃত্য চাঁরি বেদ ধন। 
কু ভক্তি হয় ইহা* করিলে শ্রবণ ॥ 
হুইল) বড়াই বুড়ী প্রভু নিত্যানন্দ। 

নে লীলায় হেন লক্ষ্মী কাঁচে গোৌরচন্দর 
যখনে যেরূপে গৌরচন্ত্র যে বিহরে। 
সেই অন্ুবপ রূপ নিত্যানন্দ ধরে ॥ 
গ্রভু হইলেন গোপী নিতাই বড়াই। 

কি বুঝিবে ইহা যার অনুভব নাই ॥ 
কৃষ্ অনুগ্রহ যারে এ সে মন্দ জানে। 
অন্ন ভাগ্যে নিত্যানন্দ স্বরূপ না চিনে। 
কিবা যোগী নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জানী। 
যার যেন মত ইচ্ছা ন! বলয়ে কেনি॥ 
যে সেকেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে। 
তথাপি দে পাদপদ্ম রছুক হৃদয়ে 

এত 'পর্িহারেও" যে পাপী নিন্দা করে। 
তবে 'লাথি মারে! তার শিরের উপরে ॥ 
সধা খণ্ড কথা বেন অমুত শ্রবণ! 

হি লক্ষ্মী, বেশে নৃত্য কৈল! নারায়ণ. । 
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নাচিল জননী ভাবে ভক্তি শিখাইয়!। 
সবার পুঁরল। আশা স্তন পিয়াইয়া ॥ 
সপ্ত, দিন শ্রীআচার্য্য রঙের মন্দিরে। 
পরম অস্ভুত তেন্গ ছিল" নিরস্তরে ॥ 

চন্দ্র র্ধ্য বিত্যৎ একত্র যেন জলে। 
দেখরে স্ুকৃতি সব মহ কুতৃহলে ॥ 
যফতেক আইসে লোক আচার্যের ঘরে। 
চক্ষু মিলিবারে শক্তি কেহ নাহি ধরে ॥ 
লোকে বলে কি কারুণে আচাধ্যের ঘক্ে। 
ভ্ুই চক্ষু মেলিতে ফুটিয়া যেন পড়ে ॥ 
“শুনিয়া! বৈষ্বগণ মনে মনে হাসে। 
কেহ আর কিছু নাঁহি কবয়ে প্রকাশে ॥ 
হেন সে চতন্য মায়া পরম গহন। 
অথাপিহ কেহ কিছু না বুৰে কারণ ॥ 
এমত অচিস্ত্য লীলা গৌরচন্দ্র করে। 
নবদ্দীপে সব ভক্ত সহিতে বিহরে ॥ 
শুন শুন আরে ভাই চৈতন্যের কথ]। 
মধ্যথণ্ডে যে যে কর্্ কৈল যথা থা 
চৈতন্য নিত্যানন্দ টাদ পু জান। 
বৃন্দাবন দান তছু পদ যুগে গান। 


ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধাথণ্ডে অষ্টাদশোই্ধ্যায়: 1১৮| 





৫৮৮ শ্রীচতন্য তাগবত। 


জয় বিশ্বস্তর সর্ধ বৈষ্বের নাথ। 
ভক্তি দিয়] জীবে প্রড়ু কব আত্মসাত ॥ 
হেন মতে নবদ্বীপে প্রভূ বিশ্বস্তস। 
ক্রীড়া করে নহে সর্ব নযন গোচব ॥ 
'আপনে ভক্তের সব মন্দিরে মন্দিরে । 
নিত্যানন্দ গদাধর সংহতি বিহবে ॥ 
প্রভুর আনন্দে পুর্ণ ভাগবত গণ।, 
কৃষ্ণ পরিপূর্ণ দেখে সকল ভবন ॥ 
নিরবধি সবার আবেশে নাহি বাহা। 
ংকীর্ভন বিনা আর নাহি কোন কার্য | 
সব হৈতে মত্ত বড় আচার্ধয গোলাক্রি। 
'অগ্গাধ চরিত্র বুঝে হের্ন কেহ নাই 7 
জানে জন কতক শ্রীচৈতন্য কপায়। 
চেতন্যের মহা-ভক্ত শান্তিপুর রায় ॥ 
বাহ্য হৈলে বিশ্বস্তর সর্ব বৈষ্ণবেরে। 
মহাঁভক্তি করেন বিশেষ অদ্বৈতৈরে ॥ 
ইহাতে অসুখী বড় শাস্তিপুর নাথ । 
মনে মনে গর্জে চিত্তে 'ন| পায় সোয়াঁথ ॥ 
নিরবধি চোরা মোরে বিড়ম্বনা করে । 
প্রতুত্ব ছাতিয়া মোর চরণে সে ধরে॥ 
বলে নাহি পারি আমি প্রভু মহাবলী। 
ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধুলি ॥ 
ভক্তি বল সবে যোর আছয়ে উপাঁয়। 
ভক্তি বিন! বিশ্বস্তরে জিনন ন1 যাযর়। 
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তবে সে অদ্বৈত পিংহ নাম লোঁকে ঘোষে । 
চূর্ণ করে? মায়! তার অশেষ বিশেষে ॥ 
ভূগডরে জিনিয়া আশ পাইয়াছে চোর। 
সপ্ড হেন শত শত "!শয্য আছে মোর ॥ 
হেন ক্রোধ জন্মাইব গ্রতুর শরীরে। 
স্বহন্মে আপনে যেন মোর শাস্তি করে ॥ 
ভক্ত বুঝাইতে পে প্রভুব অবতার । 

হন ভক্তি না মানিল এই মন্ত্র সার ॥& 
ভক্তি না মানিশে জোধে আপনা পাঁসরি। 
প্রভু মোর শান্তি কাববেক চুলে ধরি ॥ 
এই মত চিন্তিযা অট্দঘত মহা-র্গে। 
(বায হইল গুভু হরিদান সঙ্গে ॥ 

কোন কাধ্য লক্ষ্য করি গৃহেতে আইলা ॥ 
আসিদ। মানস মন্ত্র পড়িতে লাগিল] । 
নিরবধি ভাবধাবেশে দোলে মন্ত হইসা ॥ 
বাখানে বাশিষ্ঠ শান্ত জ্ঞান প্রকাশির]। 
হেন জ্ঞান লা বুঝণা কোন কোন অন 
ঘরে ধন হারাইয়। চাহে গিয়া বন ॥ 
বিকু, ভক্তি দর্পণ লোঢচন হয় জ্ঞান। 

চক্ষু হান জনের দর্পণে কোন বাম 
আদি অন্ত আমি পড়িলাম সর্ব শান্্স। 
বুঝিলাম সন্ব অনিপ্রান়্ জ্ঞান মাত্র ॥ 
অদ্বৈত চরিত্র ভাল বুঝে হরিদাম। 
ব্যাখ্যান শুনিয়া মহা অট্র অট্ট হান॥ 


৪২, প্রীটৈতন্য ভাগবত। 


এই মত অদ্বৈতের চরিত্র অগাঁধ। 
স্বকৃতির ভাল হছুস্কৃতির কার্য বাধ ৪ 
সর্ব বাঞ্চা-কল্পতরু প্রভু বিশ্বস্তর । 
অদ্বৈত সংকল্প চিত্তে হইল গোচর ॥ 
এক দিন নগর ত্রময়ে ওভু রঙ্গে । 
দেথয়ে আপন স্থষ্টি নিত্যানন্দ ষঙ্গে ॥ 
আপনারে স্ুকৃতি কাবা দাধ মানে। 
মোর [শল্প চাহে প্রভূ সদয় নয়নে ॥ 
হুই চন্দ্র হেন ছুই চলি আইসে যায়। 
মাতি অনুপ সবে দরশন পায়॥ 
অন্তরীক্ষে থাকি সব দেখে দেবগণ। 
দুই চক্র দেখে সব গথে মনে মন 
আপন লোকের হৈল বন্থমতি জ্ঞান । 
চান দেখি পূথধীরে হইল স্বর্গ জ্ঞান ॥ 
নর জ্ঞান আপনারে সবার জন্মিল। 
চন্দ্রের প্রভাবে নবে দেব বুদ্ধি হেল ॥ 
ছুই চক্র দেখি সবে করেন বিচার। 
কভু স্বর্গ নাহি ছুই চন্দ্র অধিকার ॥ 
কোন দেব বলে শুন বচন আমার । 
মূল চন্ত্র এক এ গরতিবিশ্ব আর॥ 
কোন দেব বলে হেন বুঝি নারারণ। 
ভাগ্যে চন্দ্র বিধি কি বা করিল যোজন ৪. 
কেহ বলে পিতা পুত্র এককূপ হয়। 
হেন বুঝি এক বুধ চন্ত্রের তনয় ॥& 
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বেদে নারে নিশ্চাইতে ষে প্রভুব কঈ্ঈপ। 
তাহাতে ষে দেব মোহে এ নহে কৌতুক ॥ 
হেন মতে নগর ভ্রময়ে ছুই জন। 
নিত্যানন্দ জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন ॥ 
নিত্যানন্দ দঙ্বোধিন। বলে বিশ্বন্তব। 

চল যাই শান্তিপুব আচার্য্যের ঘর ॥ 
মহরঙ্গী ছুই প্রভু পবম চঞ্চল। 

যেই পথে চলিলেন আচার্য্যেব ঘর 
মধ্য পথে গঙ্গাব সমীপে এক গ্রাম। 
মরুকের কাছে সে ললিতপুব নাম ॥ 
সেই গ্রামে গৃহস্থ সন্নাপী এক আছে। 
পথেব সমীপে ঘর জাঞ্বাব কাছে ॥ 
[ন্ত্যানন্ধ স্থুনে প্রভু কবে পিজ্ঞান1। 
কাহাব মণ্ডপ এ জানহ কাব বাস ॥ 
নিত্যানন্দ বলে প্রভূ সন্্যানী আলয়। 
প্রভু বলে তবে দেখি ষদি ভাগ্য ছয় ॥ 
হাসি গেলা ছুই প্রভূ সন্গাসীর স্থানে। 
বিশ্বন্তব কাবশ] সন্নঘাদী পবণামে ॥ 
দেখিয়া মোহন মূর্ত দ্বিজেব নন্দন । 
সর্ধা্ন সুন্দৰ রূপ প্রফৃল্প বদন ॥ 
সন্তোষে সন্সানী। করে বহু আশীর্বাদ | 
ধন বংশ হ্থবিবাহ হউ বিদ্যা লাভ ॥ 
প্রভু বলে গোসাঞ্চি এ নহে আশীর্বাদ । 
হেন বল তোরে হউ কৃ্ধের প্রসাদ ॥ 


৫৯২ শ্রীচৈতন্য ভাগবত। 


বিষুণ ভক্তি আশীর্বাদ অক্ষয় অবার । 

যে বলিল গোঁসাঞ্ি তোমার যোগ্য নয়] 
হাপিয়। গোসাঞিত বলে পুর্বে থে শুনিলা। 
সাক্ষাতে তাহার আজি 'নিদান পাইলা ॥ 
ভাঙবে বলিতে লোক ঠেঙ্গা লঞ্। ধায়। 
ও বিপ্র পুজের সেই মত ব্যবসার ॥ 

ধন বর দিল আর্ম পরম সন্তোষে। 
কোথ। গেল উপকার আরো আমা পোযে ॥ 
সন্গযানী বলরে শুন ব্রাহ্ম কুমার । 

কোন আশীর্বাদ তুমি নিন্দিলে আনার ॥ 
পরথিবীতে জন্মিপ্না বে না কৈল বিলাস। 
উত্তন কামিনী বার না হইল পাশ॥ 

যার ধন নাহি তার জীবনে কি কায। 
হেন ধন বর দিতে পাও তুমি লাজ ॥ 
হইলে বা বিঞু, ভক্তি তোমার শরীরে। 
ধন বিনা কি খাইব। তাহ! কহ মোরে ॥ 
হাসে প্রতু সন্গযানীর বচন শুনিয়া]! 

শ্রীহন্ত দিলেন নিন কপালে তুলিয়া ॥ 
ব্যপদেশে মহাঁ-প্রভু সবারে শিখায় । 

ভক্তি বিনা কেহ যেন কিছুই না চায় ॥ 
শুন শুন সন্্যাসী গোসাঞ্রি যে খাইব। 
নি কর্মে ঘে আছে ঘষে আপনে মিলিব ॥ 
ধন্‌ বংশ নিমিত্ত সংসার কাম্য করে। 
বল তার ধন বংশ তবে কেন ময়ে॥ 
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জরের নিমিত্ত কেহ কামনা না করে। 
তবে কেন জর আদি পীড়য়ে শরীরে 1 
গুন শুন গোসাঞ্ছি ইহার হেতু কন্ম। 
কোন্‌ মহা-পুরুষে তে জানে এই মন্দ 
বেদেও বলয়ে স্বর বলে জনা জনলা। 
মুর্খ প্রতি সেহ হর বেদের করুণ] ॥ 
বিষর স্থখেতে বড় লোকের সস্তোব। 
চিন্ত বুঝি কহে বেদ বেদের কি দোষ॥ 
ধন পুভ্র পাই গঙ্গা স্নান হার নামে। 
শুনিয়া চলয়ে সব খেদের কারণে ॥ 
যেতে মতে গঙ্ক। স্নান হরিনাম নৈলে। 
দ্রব্যের প্রভাবে ভক্তি হইবেক হেলে ॥ 
এই বেদ আতপ্রায় মুর্খ নাহি বুঝে। 
কৃষ্ত ভাক্ত ছাড়] [বিষণ শ্ুখে মজে ॥ 
ভাল মন্দ বিচাররা বুঝাহ গোনাঞ্ি। 
কৃষ্ণ ভাঁক্তি ব্যতিরিক্ত আতর বর নাই॥ 
সন্্যাসীর পক্ষে শিক্ষাপ্তর ভগবান ॥ 
ভক্তিযোগ কহে বেদ করিরা প্রমাণ | 
বে কহে চৈতন্য চন্দ দেই সত্য হয়। 
পরনিন্দে পাপী জীব তাহা! নাঙি লর ॥ 
হুসক্ষে সন্যাসী শুনি প্রভুর বচন। 

এ বুঝি পাগল দ্ধ মন্ধের কারণ ॥ 
হেন বুবি এই ব] সন্গ্যাসী বুদ্ধে দিয়]। 
লই যাক্স ব্রাহ্গণ কুমার ভুলাইয়া ॥ 


৫৯৪ গ্রচৈতন্য ভাগবত। 


সন্নযাণী বলয়ে হেন কালি সে হইল। 
শিশুর অগ্রেতে আমি কিছু না ভানিল॥ 
আনি করিলাম পুর্থখীর পর্যাটন। 
অধোধ্য। মথুরা মারা বদরিকাশ্রম ॥ 
গুজরাট কাশী গদ্জ। বিজরা নগনী। 
সিংহল গেলাম আম বত আছে পুরী ॥ 
আনি না ছানল ভাল মন্দ হয় কায়। 
হুদ্ধেব ছাওরাপ আজি আমারে শিধাত ॥ 
হাঁক বলে নিত্যানন্দ শুনহ গোসাঝিই। 
শিশু সঙ্গে তোমীর বিচানে কাম্য নাঞ্ি ॥ 
আঘন নে জানিল শান তোমার যাঁমা। 
আমারে দেখির1 ভুমি সব কর ক্ষনা ॥ 
আপনার শাঘ! শুন সন্নামী সন্তাষে। 
ভিক্ষা করিবার লাগি বলয়ে হরিখে। 
নিতা!নন্দ বলে কাঁধ্য গৌরবে চলিব। 
কিছু দেহ মান করি গথেতে খাইব 
সন্ন্যাসী বলেন শ্লান কর এই খালে 
কিছু খাই ন্নিপ্ধ হই করহ গমনে ( 
পাতকী তাবিতে ছুই প্রভূ অবভার। 
প্লছিলেন ছুই প্রভু সন্নযাসীর ঘর ॥ 
জাহ্বীর মজ্জনে ঘুচিল ছুঃখ শ্রম। 
ফলাহার করিতে বদিল। ছুইজন ॥ 
দুপ্ধ অন্তর পনসাদি কার রুঝ সাং। 
সব খান ছুই প্রভূ দন্ন্যাসী সাক্ষাত ॥ 
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বাম। পথি সন্গ্যাপী মদির! পান করে। 
নিতযানন্ প্রত তাহ! কহে ঠারে ঠোরে। 
শুনহ প্রীপাদ কিছু আনন্দ আনিব। 
তোমা হেন অতিথী ,ব। কোখায় পাইৰ ॥ 
দেশান্তর ফিরি নিত্যানন্দ সব জানে। 
নদ্যপ সন্নাপী হেন জানিলেন মনে॥ 
আনন আনব ম্নাণী বলে বার বার। 
নত্ানন্দ বলে তবে ধড় দে আনার ॥ 
পোখর|। দৌহার ক্রপ মদন সমান । 
সন্নাণীর পত্রী চাহে জুয়া ধেরান ॥ 
সন্র্যাসপীরে নি'ষবধ কয়ে তার নারী ॥ 
ভোজনেতে তবনে তুমি বিরোধ আচরী । 
প্রভূ বলে কি আনন্দ বলদে সন্যাসী। 
নিত্যানন্দ বলয়ে মাদরা হেন বাসা ॥ 
বিষু বিকু। স্মরণ করছে বিশ্বপ্তর। 
আচমন কার প্রভূ চাললা সত্তর & 

হই প্রভু চঞ্চল গঙ্গার ঝাপ দিয়!। 
চলিল1! আচাধ্য গৃহে গঙ্গার ভাপিয়। ॥ 
স্ত্রেণে ও মদাপে প্রভূ অনুগ্রহ করে । 
নিন্দুক বেদান্ত বাদ তথাপ সংহাবে॥ 
সন্গ্যানী হছর। নন্য পায়ে ভ্্রী স্গ আচবে। 
তথাপি ঠাবু'3 গল) তাহার মার্পরে 
বাক্যাবাকা কৈল প্রভু 1শখাইল ধর্্। 
বিশ্রাম ফরিয়া কল ভোবনের বর 
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না হর এ জন্মে ভাল হৈব আর জন্মে! 
সবে নিন্দুকেরে নাহি বাসে ভাল মরবে ॥ 
দেখা নাহি পার বত অভভ্ত সন্াসী । 
তার সাক্ষী বতেক সন্ন্যাসী কাশীবাণী ॥ 
শেষ খণ্ডে বণন চলিল। প্রভু কাশী । 
শুনিলেন কাশীবাসী ঘতেক সন্ধানী ॥ 
শনির আনন্দ হৈল। সন্ন্যাপীর গণ। 
দেখিব চৈতন্য বড় শুনি মহাজন ॥ 
সবেই বেদান্তি জ্ঞানী সবেই তপস্বী। 
আজন্ম কাশীতে বান সবেই বশস্বী ॥ 
এক দোষে সকল গুণের গেল শাক্ত | 
পড়ায় বেদান্ত না বাখানে বিষ্ণু তক্কি ॥ 
অন্তর্ামী গোরদিংহ সব ইহ] জানে । 
গিয়াও কাশীতে নাহি দিল। দরশনে ॥ 
রামচন্দ্র পুরীর মঠেতে লুকাইরা । 
রহিলেন দুই মাস বারাণসী গিয়া ॥ 
বিশ্বরূপ ক্ষৌরের দিবস ছুই আছে। 
লুকাইয়া চলিল1 দেখরে কেহ পাছে ॥ 
পাছে শুনিলেন সব সন্যাপীর গণ; 
চলিলেন চৈতন্য নহিল দরশন॥ 

সর্ব বুদ্ধি হরিলেক এক নিলা পাপ” 
পাছেও কাহার চিত্তে না জন্মিল তাপ॥ 
আবে বলে আমরা সকল পুর্ববাশ্রমী । 
ঘাম! নব! সম্ভাষিয়া বিনা গেল কেনী। 


মধ! ১০০৪৪ 


ছুই দিন লাগি কেন স্বধশ্ম ছাঁড়িয়া। 
কেনে গেলা বিশ্বক্ধপ ক্ষৌর লঙ্তিয়! & 
ভক্তি হীন হইলে এমত বুদ্ধি হয়। 
নিন্দকের পুজা শিব কু লাহি লয় ॥ 
কাশীতে বে পর নিন্দে দে শিবের দও্ডয। 
শিব অপরাধে বিষু। নহে তাত্র বন্দা ॥ 
নবাব, করিব গৌর সুন্দর উদ্ধার । 
বাতির্িক্ত বৈষ্ণব নিন্দুক ছরবাচার ] 
মদ্যপের ঘবে কৈল! ম্নান ভোজন । 
নিন্দুক বেদান্তি না পাইল দরশন। 
টচৈতনোর দণ্ডে যার না জন্মিল ভয়। 
জন্মে জন্মে সেই জীব যম দও্য হয় ॥ 
অন্গ ভব অনন্ত কমল। সর্ব মাত] 
সবার শ্রীমুখে নিরন্তব যার কথা ॥ 

হেন গৌবচন্ত্র বশে যাৰ নহে রতি । 
ব্যর্থ তার সন্ন্যাস বেদান্ত পাঠে মতি ॥ 
ছেন মতে ছুই প্রভু আপন আনন্দে । 
স্ূথে ভামি চলিলেন জাহবী তরঙ্গে! 
মহাপ্রভু বিশ্বণ্তর কবয়ে হঙ্কার। 

মুগ্িঃ সেই মুই সেই বলে বার বার ॥ 
মোহারে আনিল নাড়া শয়ন ভাঙ্গিয়া। 
এখনে বাখানে জ্ঞান ভক্তি লুকাইয়!॥ 
তার শাহি 'করে। আনি দেখ পরতেকে। 
কেমতে দেখুক আহি জ্ঞান যোগ রাখে। 


৫৮ শ্রঠৈতনা ভাগবত । 


তঙ্জঞে গর্জে নহাগ্রতু গঙ্গা শোতে তাসে। 
মৌন হুই নিত্যানন্দ মনে মনে হাসে 
ছুই প্রভূ ভাসি যায় গঙ্গার উপরে । 
অনন্ত মুকুন্দ বেন ক্ষীবরোদ পাগবে ॥ 
ভক্তি ঘোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহা বল। 
বুঝিলেন চিন্তে মোর হইবেক ফল ॥ 
আইসে ঠাকুব ক্রোধে অট্্বত জানিয়া। 
ঝ্ঞানযোগ বাখানে অধিক মত্ত হইয়া | 
চৈভন্য ভক্তের কে বুঝিতে পাবে লীল|। 
গঙ্দ] পথে ছুই প্রভু আগিরা মিলিল1 ॥ 
ক্রোধ মুখ 'ব্শ্বস্তর নিতযানন্দ সঙ্গে । 
দেখয়ে অধৈত দোলে জ্ঞানানন্দ রঙ্গে ॥ 
গ্রাভু দেখি হরিদাস দণ্ডবত হয়। 

অচ্যুত প্রণাম করে অদ্বৈত তনয়॥ 
অদ্বৈত গৃহিণী মনে মনে নমঙ্করে। 
দেখিয়া গভূর মুর্তি চিন্তিত অন্তরে ॥ 
£বশ্বস্তর ভেজঃ যেন কোটি সৃর্যময় | 
দেখিয়া সবার চিত্তে উপজিল ভন ॥ 
ক্রোধ মুখে বলে প্রভু আরে আবে লাড়1। 
বল দেখি জ্ঞান ভর্তি দুইতে কে বাড়া ৫ 
অন্বৈত বলয়ে সব্ব কল বড় জ্ঞান। 
যার নাহি জ্ঞান তার ভক্তিতে কি কাম 
জ্ঞান বড় অছৈতের শুনিমা বচন। 
ক্রোধে বাহ্‌ পাসরিল শচীর নন্দন ॥ 
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পিড়! হইতে অটৈতেরে ধরিয়া আনিয়া । 
স্বহন্তে কিলাম্ প্রভু উঠানে স্্বাড়িয়া॥ 
অট্বৈত গৃহিণী পতিত্রতা জগন্মাতা। 

সর্ব তত্ব জানিয়াও কয়ে ব্যগ্রত। ॥ 

বুড়া! বিএ বিপ্র রাখ রাখ তার প্রাণ । 
কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান ॥ 

এড বুড়া বামনেরে আর কি করিবা। 
কোন কিছু হেলে এড়াইতে না পারিব॥& 
পতিত্রতা বাক্য শুনি নিত্যানন্ন ছাসে। 
তরে কুঁষ। সঙ্রয়ে প্রভূ হরিদাসে॥ 
ক্রোধে গ্রভৃ পতিব্রতা বাক্য নাহি শুনে।, 
তজ্ঞেগজ্জে অস্বৈন্থেবে সদভ্ত বচনে ॥ 
শুতিয়া আছিন্ ক্ষীর সাগরের মাঝে। 
আরে নাড়া নিদ্রা ভঙ্গ মোর তোর কালে ॥ 
ভক্তি গ্রকাশি(ল তুই আমারে আনিরা। 
এবে বাখিনিম জ্ঞান ভক্তি লুকাঁইয়! ॥ 

ঘর্দ লুকাইবি ভক্তি তোর চিত্তে আছে। 
তবে মোরে প্রকাশ করিপ্ি কোন কাজছে। 
তোমার সংকল্প ঘুষ না করি অন্যথ!। 
তুমি মোরে বিড়ম্বনা করহু সর্ধথ| ॥) 
অদ্বৈত এড়িয়াঁ প্রভু বসিলা হুয়ারে । 
প্রকাশে আপন তত্ব করিয়া হঙ্কারে ॥ 
আরে আরে কংস থে মানিল সেই মুক্ি। 
সারে নাড়! রকল জানিস দেখ তুই 


৬৩৩ শ্রীটৈতন্য ভাগবত! 


ঘর ভব শেষ রমা করে মোর সেবা । 
মোর চক্রে মরিল শুগাল বাস্থদেবা ॥ 
মোর চক্রে বারাণসী হল সকল। 
মোর বাণে মরিল রাবণ নহাবল।॥ 

মোর চক্রে কাটিল বাণের বাভগণ ! 
মোর চক্রে নহকের হইল মর্ণ ॥ 

মুঞ্জি সে ধরিন্ু গরি দিয়া বাম হাত । 
মুঞ্ি গে আনিষ্ভ শ্বর্গ হৈতে পারিজাত ॥ 
মুগ্জি সে ছলিন্ু বলি করিন্তু প্রসাদ । 
মুর্জে সে ভিরণা নারি বাখিনু প্রহ্নাদ | 
এই মত প্রভূ নিজ এশ্বধ্য প্রকাশে । 
গুনিরা অদ্বৈত প্রেম সিন্ু মাঝে ভাদে॥ 
শান্তি পাই অদ্বৈত পরুনানন্দ মন । 
হাতে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয় ॥ 
ঘেন অপরাধ কৈনু তেন শা(ত্ত পাইনু। 
ভালই করিলা প্রভূ অন্পে এডাহনু ॥ 
এখন সে ঠাকুরাপ বুঝি হোমার। 
দোষ অনুরূপ শাস্ত করিলে আমার & 
ইহাতে সে গ্রভৃ ভূত্যে চিত্তে বল পায়। 
বলিয়া আপন্দে নাচে শান্তিপুৰ রায় ॥ 
'ানন্দে অদ্বৈত নাচে নকল অঙ্গনে । 
ক্রকুটি করিয়! বুলে প্রভুর চরণে ॥ 
কোথ1! গেল এবে মোর তোমায় সে স্তি। 
কোথ। গেল মে পব তোমার এবে ঢাঙ্গাতি ॥ 
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দুর্বাস। ন। হউ যুঞ্িি যারে কদর্থিবে 

যার অবশেষ অন্ন সর্বাঙ্তে লেপিবে ॥ 
ভৃগু মুনি না হও মুঞ্জি যান পদ ধুলী। 
বক্ষে দির! আীবংস হইবা কুতহলী ॥ 
মোর নাম অপ্ছত তোমাৰ শুদ্ধ দান। 
জঙ্গে জন্মে তোমার উচ্ছষ্ট নোর আশ ॥ 
উচ্ছিষ্ট ধ্গ্রভাবে নাহি গো তোর মায়া। 
করিলা ত শাস্ত এব দেহ পদ ছাঁ1॥ 
এত বলি ভক্ত কার পাস্তপুৰ নাথ । 
পড়িল প্রভু পদ লইবা মাথাত ॥ 

শ্রমে উদিষা কোলে কৈল বিশ্বস্তর | 
অন্বৈতেরে কোনে কবি কাদবে শিভর॥ 
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি নিত্যানন রায়! 
ক্রন্দন কবয়ে বেন নদী বহি যার ॥ 
ভামতে পড়িয। কান্দে প্রত হরিদাম। 
অদ্বৈত গৃহিণী কান্দে কান্দে বত দাস? 
কান্দয়ে অচ্যুভানন্দ অদ্বৈত তনয়। 
অদ্বৈত ভবন হৈল কৃষ্ প্রেম-মর ॥ 
অদৈতেরে মারিস! লর্জিত বিশ্বস্তর । 
সন্তোষে আপনে পেন অন্বৈতেরে বর ॥ 
তিলাদ্ধেকো যে তোমার কররে আশ্রয়। 
সে কেনে পতঙ্গ কীট পশু পক্ষ নয়॥ 
বদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ । 
ভথাপি তাহারে সুঞ্রি করিব প্রসাদ । 


1 


৫২ ্ীচৈতনা ভাগবত । 


বর শুট কানয়ে দ্সন্বৈত মহীশম্ব । 

চরণে ধরিয়া কহে করিয়া! বিনয় ॥ 

ষে তুমি বলিল প্রভূ কতৃ মিথ্যা নয়৷ 
মোর এক প্রতিভা শুনহ মহাশর । 

বদ তোরে না মানেরা মোরে ভক্তি করে। 
মেই মোর ভক্তি তবে তাহারে সংহাছে ॥ 
বে তোমার পাদপদ্থ না করে ভজন ।" 
তোরে না মানিলে কডু নহে মোর জন ॥ 
যে তোমারে ভলে প্রভু সে মোর জীবন। 
না পারে সহিতে হুুঞ ভোমার লঙ্ঘন ॥ 
যদি মোর গুভ্র হয় হয় বা কিন্কর। 
বেঞ্চবাপরাধি মুখে না দেখো গোচর & 
তোমারে লজ্বিয়! যদি কোটী দেব তজে। 
সেই দেব তাহারে সংহারে কোন ব্যাঞ্জে ॥ 
মুঞ্ি নাহি বলে এই বেদের বাখান। 
স্ুদক্ষিণ মরণ তাঁহার পরমাণ। 

সুদক্সিণ নাম কাশী রাজের নন্দন। 

মহা সমাধিরে শিব কৈল আরাধন ॥ 

পরম সন্তোৌষে শিব বলে মাগ বর। 
পাইবে অভীষ্ট অভিচার যজ্ঞ কর 
বিষুুভক্ত প্রাতি যদি কর অপমান। 

তবে তোর যজ্ঞে মেই লইব পরাণ ॥ 

শিব কহিলেন ব্যাজে দে ইহা! না বুঝে। 
শিবাজ্ঞার অবিলম্বে যজ্ঞ গিয়া ভঙ্ষে ॥ 
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ধক্ত হতে উঠে এক মহ! তয়ঙ্কর। 
তিন কর চরণ ত্রিশির রূপ ধর ॥ 

ভাল জংঘ পরিমাণ বলে বন্ধ মাগ । 
রাজা বলে দ্বারকা "পোড়া মহা ভাগ।॥ 
শুনিয়া! ডঃখিত হল মহা! শৈব মূর্তি। 
ব্ঝিলেন ইহার ইচ্ছার নাহি পূর্তি 
অনুষ্ঠকরাধে গেল মাত্র দ্বারকার পাশে। 
দ্বারক৷ রক্ষক চক্র থেদাড়িয়া আইসে। 
পলাইলে ন1 এড়াই সুদশন স্থানে | 
মহা শৈব পড়ি বলে চক্রের চরণে ॥ 
বাব পলাইতে নাহি পারিল দুর্বাপা । 
লারিল রাখিতে অজ বিকুঃ দিগবাসা ॥ 
হেন মহ টবঞ্চব হেজের স্থানে মুঞ্রি। 
কোথা পলাঁইব প্রভু যে করিন তুই 
ভয় জয় প্রভু নোর সুদর্শন নাঘ। 
দ্বিতীয় শঙ্কর তে জর কৃষ্ণ ধাম ॥ 
জয় মহ চক্র জর টৈষ্ণব প্রধান। 

জয় দুষ্ট ভয়ঙ্কর জর শিষ্ট ত্রাণ ॥ 

ভ্ভাত শুনি সম্তোবে বলিল সুদর্শন । 
পোড়। গিরা যথা আছে রাজাৰ নন্দন ॥ 
পুনঃ সেই মহা ভরঙ্কর বাহুড়িয়]। 
চলিল! কাশীর রাজ-পুভ্র পোড়াইয়! 
তোমারে" লঙ ঘিয়! গ্রভু শিবু পৃ ১কল। 
অতএন তাঁর ষজ্ঞে তাহারে মারিল ॥ 


৬৪ শ্বীচৈতন্য ভাগবত। 


তেঞ্ি সে বণিন্গ প্রভু তোম। রে লংঘিয়া । 
মোর সেবা করে তারে মাব্ধি পোড়াইয়। ৪: 
তুমি মোর প্রাণ নাথ তুমি মোর ধন। 
তুম মোর পিতা মাত তুমি বন্ধু 'জন ॥ 
যে তোরে লংঘির। করে" মোরে নমস্কার । 
দে জন কাটিন। শির কনে গ্রতিকার ॥ 
সূর্য্য সাক্ষাত করিরা রাজা সতাজিত৭ 
ভক্তি বশে সুধ্য তান হইল বিদিত॥ 
লঙ.ঘধিয়। তোমার আজ্ঞা আজ্ঞা ভঙ্গ হুঃবে। 
ছুই ভাই মারা বার সুর্য্য দেখে সুখে ॥ 
বলদেব শিব্যহ পাইয়া ছষ্যোধন | 

ভোনারে লউঘির। তার সবংশে মরণ ॥ 
হিন্রণ্য কশপু বর পাইরা ত্রহ্গার। 
লঙঘিয়া তোমারে গেল সবংশে. সংহার ॥ 
শিরচ্ছেদে শিব পুজিনাও দশীনন। 

তোমা লঙ্‌ঘি পাইলেক সবংসে মরণ ॥ 
সব দেব মূল তুমি সবার ঈশ্বর। 
দৃশ্যাদৃশ্য যত অব তোমার কিহ্কর| 
প্রভুরে লঙখিয়। যে দাপেরে শক্তি করে। 
পূজ] খাই সেই দাস তাহারে সংহারে ॥ 
তোমারে লজ্বিয়া যে ?শবাদি দেব ভঙে। 
বৃক্ষ“মূল কাটি যেন পল্লবেবে পৃজে ॥ 

দেব বিপ্র ফুন্ঞ ধর্ম সর্ব মুল তুমি। 

যে তোমা না ভজে তার পুজ্য নহি আমি ॥ 


ম্ধ্যখর্ড। ও 


মহাতত্ব অদ্বৈতের শুনিয়া বচন। 

হস্কার করিম] বলে শ্রীশচী-নন্দন ॥ 

মোর এই সত্য শুন পে ঘন দিযা। 

যে আমারে পুজে যোর দেবক লঙউঘির1॥ 
সে অধম জান মোরে খণ্ড খণ্ড করে। 
তার পুজা মোর গায়ে অগ্ন হেন পন্ড ॥ 
আমার দাসের বে সরুত নিন্দা করে। 
মোর নান কঙ্গতকর মংহারে তাহাবে। 
অনন্ত ব্রহ্মা যঙ নব মোর দান। 
এতেকে বে পর হিংনে সেই যায় নাশ 
তুমিও আমার নিজ দেহ হেতে বড়। 
ভোঘাঁরে ল্$ঘলে দৈবে না সহর্ে দ& & 
সন্যাদীও যান অননন্দুক শিল্পা করে। 
অধঃপাত যায় সর্ধ ধন্ম ঘুচে তারে॥ 
বাহু তুলি জগতেরে বলে গোর ধাম। 
অনিন্দুক হই সবে বল কুঞ্ঞ নান ॥ 
অনিন্দুক হুইয়ে সক্কুত কুক বলে। 

সত্য সত্য মুঝ্রি ভারে উদ্ধারিব হেলে ॥ 
এই ষদ্দি মহাপ্রভু বলিল! ব্ডন। 

জয় জয় জর বলে সর্ধ ভক্ত গণ ॥ 

অদ্বৈত কান্দগে ছুই' চরণ ধরি! । 

প্রভু কান্দে অদ্বেতেরে কোঁলেতে করিয়া ॥ 
অদ্বৈতের প্রেমে ভাসে সকল মেদিনী। 
এইমত মহাচিন্ত্য অদৈত কাহিনী ৪. 


৪০৬ শীচেভন্য ভাগবত । 


অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কাঁর। 
জানি ঈশ্বরের সনে ভেদ নাহি যার। 
পিত্যানন্দ অদ্বৈতে যে গালাগাশী বাজে | 
সেই পে পরযানন্দ বদি জনে বুঝে॥ 
ছুবিজ্ঞেয়্ বিষুঃ বৈষবের বাক্য বর্ম 
তাঁন অনুগ্রহে সে বুঝিয়ে তার সর্া" 
এই মত যত আর হইল কথন। 
নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভু আর যত গণ? 
ইহ! বুবিবার শক্ডি প্রড় বলরাম । 
সহঅ ব্দশে গার এহ গুণ গ্রাম । 
ক্ষণেকেই বাহ দৃষ্টি দিনা বিশ্বস্তর | 
হাসিয়া অদ্বৈত প্রতি বগয়ে উত্তর 
কিছু চাঞ্চল্য দুধ করিরাছে। শিশ্ব। 
অদ্বৈত বলর়ে উপাধিক নহে কিছু ॥ 
শ্রভু বলে গুন শিহ্যানন মহাশর। 
গামিবা চাঞ্চল্য যাদ মোর কিছু হর॥ 
নিত্যানন্দ চৈতন্য অইবত হবিদাস। 
পরম্পর চাহি সবা সবে হৈল হাদি 
অদ্বৈত গৃহ্ণি মহা সভী পতি ব্রতা। 
বিশ্বস্তর মহাগ্রভূ বার ঘলে মাতা । 
প্রভু বলে শীত্ব গিনা] করহ বন্ধণ। 
কষষ্ষের নৈবেদা কর করিব ভোগ্রন ॥ 
শিত্যানন্দ হরিদাস অদ্বৈতাি লঙ্গে ( 
গন্বা লশনে বিশ্বস্তর চলিলেন রঙে ॥ 


মধাথ্ড। ৬০৭ 


সে সব আনন্দ বেদে বর্ণিব বিস্তর । 
স্গান করি প্রভু সবে আইলেন ঘর ॥ 
চরণ পাথালি মহাপ্রভু বিশ্বস্তর | 
কষ্চেরে করয়ে দণ্ড প্রণাম বিস্তর ॥ 
অদ্বৈত পড়িল বিশ্বস্তর পদতলে । 
হরিদান পড়িল অত পদ মুলে। 
অপ্পুর্ব কৌতুক দোঁখ নিত্যানন্ন হাসে। 
ধন্ম সেতু যেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে 
উঠি দোঁখ ঠাকুর অহ্ৈত পদতলে । 
আথে ব্যথে উঠ প্রভু পিষু বিধু বলে ॥ 
আট্বভের হাতে ধরি শিত্যানন সঙ্গে । 
চদিণা ভোজন গুহে বিখন্তর রঙ্গে ॥ 
ভোজনে ঝনণা ভিন গ্রহ এক ঠাঞ্জি। 
বশ্বম্তর [নতভ্যাশন্দ মাচাধ্য গোসাঞি ॥ 
স্বভাব চঞ্চল তিশ প্র নিদাবেশে। 
উপাঁধক নিত্যানন্দ আত বান্যাবেশে ॥ 
দ্বযবে বস ভোজন করেন হখিনান। 
বার দেখিবার শক্তি মকল প্রকাশ ॥ 
অট্ৰত পৃরহ্ণা মহা সতী যোগেশ্বরী। 
পুরিবেশন করেন সঙরে হরি হরি ॥ 
তোজন করেন তিন ঠাকুর চঞ্চল। 
দিব্য অন্ন ঘত ছুপ্ধ পায়দ নকল ॥ 
অন্বৈত দেখি! হাসে নিত্যানন্দ রার়। 
এক বস্ত ছুই ভাগ কৃষ্ণের লীলার॥ 


৬৯৮ উইচৈতন্য ভাগবত। 


ভোঞ্জন হইল পূর্ণ কিছু মাত্র স্ষে। 
লিত্যানন্দ হইল! পরম বাল্যাবেশ ॥ 

সব ঘরে অন্ন ছড়াইয়া চল হাপ। 

গ্রভু বলে হার হায় হাসে ছবিদাস॥ 
দেখিয়া! অদ্বৈত ক্রোধে অগ্রি হেন জলে। 
নিত্যানন্দ তত্ব কে ক্রোধাবেশ ছলে 


জাতি নাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ। 
কোথা হৈতে আমি টৈল মদ্যপের সঙ্গ ॥ 


গুরু নাহি বলঘ়ে সন্যাসী করি নাষ। 
জন্িরা না! জাশিয়ে নিশ্টর কোন শ্রাম॥ 


কেহত না টিনে নাহ জানি কোন জাত। 
টুলিরা টুগিঘ। পুলে বেন নন্ত হাতী॥ 
ঘরে ঘরে পশ্চিনার খাইয়াছে ভাভ। 
এখনে ভহল আন্‌ ব্রাঙ্গাোণের সাথ! 
নিত্যানন্দ মদ্যপে করিলা সব্ধ নাশ। 
সত্য সভা সতা এই শুন হরিদাস ॥ 
ক্রোধাবেশে অদ্বৈত হইল দিগবান। 
হাতে তালি দিয়া নাচে অট্র অট্র হাদ॥ 
অদ্বৈত চবি দোখ হানে গৌর রান 
হাসি নিতানন্দ ছুই অআন্কুলী দেখার ॥ 
শুদ্ধ দান্যমন অটদভের ক্রোধাবেশে। 
কি বা বুদ্ধ ৮ বা শিশু হাঁগরে বিশেষে ॥ 
ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য তল আচমন । 
পরস্পর আনন্দে করিল! আঙ্লন ॥ 

ক পরম সন্তেণ দৌহছে কেল আলিঙ্গন। 
ছন্ভ লিখিত পুস্তকের পাঠ॥ 








মধ্যখণ্ড। ৬৬৪ 


নিত্যানন্দ অদ্বৈতে হইল কোলাকোলী । 
প্রেম রসে ছুই প্রভু মহা কুতুহলী॥ 
প্রভূ বিগ্রহের ই বাহু &ুই জন। 

প্রীতি বহি অগ্রীত নাহিক কোন ক্ষণ ॥ 
তবে যে কলহ দেখ গে কষ্গের লীল1। 
বালকের প্রায় বিষুত উবঞবের খেলা ॥ 
হেনৎ্মতে মহা-প্রভূু অদ্বৈত মলিরে। 
স্বান্ুভাবাঁননে কুষ্ণ কীভন বিচারে | 
ইহা বুঝিবার শক্তি প্রভূ বলরাম | 

অন্যে নাহি জানয়ে এ সব গুণ গ্রাম॥ 
স্রন্দ্ী জানে বলরামের রুপায়। 

সবার লিজ্বার নেই ভাগবতী গায় 

এ সব কথার নাহি জান অন্বক্জম। 
মেতে মতে গাই মাত্র কঞ্ের বিক্রম 
চৈভগ্ঠ গ্রিয়ের পায়ে মোর ননঙ্কার । 
ইঞ্াতে ঘে অপরাধ ক্ষমহ আমার ॥ 
অদ্বৈতের গৃহে প্রভূ বঞ্চি কত দিন। 
নবদ্ধীপে আইল সংহতি করি তিন 
নিত্যানন্দ অদ্বৈত ভূতীর হরিদাস । 

এই তিন সঙ্ষে প্রভু আইলা নি বাস? 
শুনিল বৈষ্ণব লব আইলা ঠাকুর । 
ধাইয়। আইল! দব আনন্প গ্রাচুর॥ 
দেখি সর্ব তাঁপ হরে পে চন্্র, বদন । 
ধরিয়। চরণে সবে করয়ে রোদন ॥ 


মু শ্ীচৈতনা তারবত। 


গৌয়চন্ত্র মহাশ্রভু সবার জীবন। 
সবারে করিল প্রভূ প্রেম আলিঙ্গন £ 
সবেই প্রভূর নিজ বিগ্রহ সমান । 
সবেই উদার ভাগবতেক প্রধান] 

সবে করিলেন অট্ধতেরে নমস্কার | 
যার ভক্তি কারণে চেতন্য অবতার ॥ 
'নন্দে হইল] মন্ত্র বৈষ্ব সকল । 

মবে করে প্রভূ পঙ্গে কৃষ্ণ কোলাহল ॥ 
পুত্র দেখি 'মআাই হৈলা আননো বিহ্বল । 
বধূ সঙ্গে গৃহে করে শ্রী্কষ্ণ মঙ্গল ॥ 
ইহ! বলিবার শঞ্জি সহ্ম্র বদন । 

বে প্রভু আমার জন্ম জঙ্গের জীবন! 
দ্বিজ বিগ্র ব্রাঙ্ষণ যে হেন নাম ভেদ | 
এই মত ভেদ নিভ্যানন্দ বলদেব ॥ 
অদ্বৈত গৃহেতে প্রভু কৈল যন কেলি। 
ইহ! যেই শুনে সেই পায় দেই তেলি ॥ 
কৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ টাদ জান | 
বুন্দাবন দাদ তছু পদযুগে গান ॥ 


ইতি প্রচৈতন্য ভাগবতে মধ্যথণ্ডে উনবিংশোইধ্যানঃ1১৯। 


ঘধ্যথণ্ড । ৬১৪ 


জঘ্ধ ভয় গৌরসিংহ শ্রীশচী কুমার 

দন সর্ধ তাপ হর চরণ তোমার ॥ 

জ্বর গদাধর প্রাণ নাখ মহাঁশর। 

কপা কর প্রভূ যেন তোতে মন রুয় ॥ 
হেন মতে ভক্ত গোল্ী ঠাকুর দেখিয়]। 
নাচে গান্স কান্দে ভাষে প্রেম পুর্ণ হৈয়া॥ 
এই করতে প্রতি দিনে অশেষ বৌতুক। 
ভক্ত বঙ্গে শৌবচন্দ করে নানানূপ ॥ 
এক দিন মহা প্রভূ নিত্যানন্দ মঙ্গে। 
শ্রনিবাস গৃহে খনি আছে নানা রঙ্গে ॥ 
আইল নুরা(র গুপ হেনই সমর । 

প্রভুর চরণে দণ্ড পরণাঁন হয়! 

(শে লিন্তাাদন্দোনে কিয় পবুণীক ॥ 
সন্মুধে রহিল গুপ্ত মহা জ্যোতিদ্ধীম 
সুরারি" গুপ্তেরে প্রভু বড় সুখি মানে। 
অকপটে সুলারিনে কহেন আপনে ॥ 

ঘে করিল মুবারি না হয় ব্যবহার। 
ব্যতিক্রম করিয়া! করিল নমস্কার ' 

কোথা তুনি শিখাইব। বে না ইহা! জানে। 
ব্যবহারে হেন ধর্ম তৃঘি লঙ্ঘ কেনে ॥ 
মুরারি বলরে প্রভু জাঁনে। কোন মতে। 
চিত্ত তুমি লওয়াইক়া আছ বেন মতে 
প্রভু বলে ভাল ভাল আজি যাহ ঘরে। 
সকল জানিব! কালি বলিব তোমারে ॥ 


৬১২ আ্ীচৈতন্য ভাগৰত। 


ত্রমে চলিল।া গুপ্ত সত্বর হবিষে। 
শরন করিল! গিরা আপনার বাসে। 
ল্বপ্পু দেখে মহা ভাগবতের গুাধান। 
মল্ল বেশে নিত্যানন্দ চলে আপুয়ান ॥ 
নিত্যানন্দ শিত্রে দেখে মহা নাগ ফণা। 
করে দেখে হল মুঘল তার বাঁনা।॥ 
নিত্যানন্দ মুর্তি দেখে যেন হলধর । 
শিরে পাখ। ধাঁ পাছে বায় বিশ্বস্তর ॥ 
স্বপ্পে গ্রহ হাসি কহে ডাকিন়। মুরারি ॥ 
আমি যে কশিঠ মনে বুঝহ বিচারি ॥ 
ক্বপ্লে দুই শরদু হাসে মুরারি দেখিয়া । 
ছুই ভাই সুরাপিরে গেলা শিখাইয়া। 
চৈতন্য পাইয়া গুপ্ু করয়ে ক্রন্দন | 
নিত্যানন্দ বল শ্বান ছাড়ে ঘনে ঘন ॥ 
মহ! সতী মুরার গুপ্তের পতিব্রতা। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে হই সডকিতা। 
বড় ভাই নিত্যানন্দ মুরারি জানিয়া। 
চলিলা প্রভুর স্থানে আনন্দিত হৈয়া ॥ 
বনিয়াছে মহাপ্রভু কমল লোচন। 
দক্ষিণে সে নিত্যানন্দ 'এসন্ন বদন ॥ 
আগে নিত্যানন্দের চরণে নমস্করি। 
পাছে বন্দে বিশ্বস্তর চরণ মাধুরী ॥ 
হাসি বলে বিশ্বস্তর মুরারি এ কেন। 
মুরারি'বলয়ে প্রভু লওয়াইলে ষেন ॥ 


মধ্যথণ্ড। ৬১৩ 


পবন কারণে যেন শুফ তৃণ চনে। 
জীবের সকল ধর্দ তোর শক্তি বলে॥ 
প্রভূ বলে মুরারি আমার প্রিয় তুমি। 
অতএব তোমারে ভাঞ্গিল মন্ম আমি ॥ 
কহে প্রভু নিজ তত্ব মুরারির স্থানে । 
যোগায় তাশ্ুল প্রির গদধর নামে । 
প্রত ঝুলে মোর দাস মুরারি গ্রধান। 
এত বাঁল চর্বিত তাশ্বল টকল! দান ॥ 
সংভ্রমে মুবারি যোড হস্ত করি লয়। 
থাইয়! মুরার মহানন্দে মন্ত হয় ॥ 
প্রভূ বলে মুরারি সকালে ধোও হাত । 
মুরারি তুলিয়া! হস্ত দিলেক মাথাত ॥ 
প্রভু বলে আরে বেটা জাতি গেল তোর। 
তোর অঙ্গে উচ্ছি্ লাগিল সব মোর ॥ 
বলিতে গুভুর হইল ঈশ্বর আবেশ। 
দর্ত কড় মড় করে বলে বিশেষ ॥ 
সন্যাশী প্রকাশাননদ বসয়ে কাশীতে । 
মোরে খণ্ড খণ্ড থেটা করে ভাল মতে ॥ 
পড়ায় বেদান্ত মোর বিগ্রহ ন! মানে। 
কুষ্ঠ করাইল অঙ্গে তবু নাহি গানে 
অনন্ত ব্রহ্মাগ্ড মার যে জঙ্গেতে বসে। 
তাহ মিথ্যা বলে বেট। কেমন সাহনে॥ 
সত্য কহি মুরারি আমার তুমি দ্বাস। 
যেনা মানে মোর অঙ্গ ০ যায় বিনাশ? 
৫২ 


৬১৪ শ্রচৈতন্য ভাগবত। 


অজ ভবানন্ন প্রনভুব বিগ্রহ মে সেবে। 
নে বিগ্রহ প্রাণ করি পুজে সব্ঘ দেবে 
পুণ্য পবিত্রত। পায় বে অঙ্গ পরশে । 
তাহ! মিথ্যা বলে বেটা] কেমন শাহসে॥ 
ফত্য ত্য ককে। তোরে এই পরুকাশ। 
অত্য সত্য ত্য তনোত দান তার দান ॥ 
সত্য মোৰ লীল। কর্ম সত্য মোর স্থান। 
৯৪৮1 মিথ্যা বলে মোরে করে খান খান ॥ 
(রব যশ আবণে আদি আরবদ্যা বিনাশ । 
পাপি অধ্যাপকে বলে মিথা। নে বিলান ॥ 
যে যশ শ্রবণ রসে শিব দিখহর। 

যাহা গার অনন্ত আগনে মহীধব ॥ 

যে যশ শ্রবণে শুক নারদাদি নন্ত। 
চ1বিংবদে বাথানে বে বখের মহত্ব ॥ 

হেন পুণা ধীর্তি প্রতি অনাদর বান্। 
সে কত না জীনে গপ্ু মোর অবতার । 
গুপ্র লক্ষ্যে সবারে শিখায় ভগবান। 
সত্য মোর বিগ্রহ সেবক লীলা-স্থান ॥ 
আপনার তত্ব প্রভু আপনে শিথার। 

ইহা থে না মানে দে আপনে নাশ বার ॥ 
ক্ষণেকে হইল বাহ্য দৃষ্টি বিশ্বস্তর। 

পুনঃ সে হইল! প্রভু অকিঞ্চন-বর ॥ 
ভাই বলি মুরারিরে কৈল আলিঙ্গন ॥ 
বড় ন্েহ করি বলে নদন্ব ব্চন ॥ 


মধাথণ্ড। ৬১৫ 
গত্য তৃমি গুরারি আমার শুদ্ধ দাস। 
তুমি গে জানিলা নিভাননেল কাশ ॥ 
নিভ্যানন্দে ঘাহাব তিলেক দ্বেধ রঙে । 
দাস হইলেও সে মোহাব প্রিয় নহে ॥ 
ঘরে যাও গুপ্ত তুমি আমারে কিনিনা। 
নিত্রানন্দ তত্ব গুপ্ত তুমি দে জানিলা। 
হেলমতেঞ্সুরারি প্রহৃব কূপ পা। 

এ কপার পাত্র সবে তনুমান মাত্র ॥ 
আনন্দে মুরারি গুণ্ট ঘরেতে টচলিল্রা। 
মিত্যানন্দ সঙ্গে গ্রহ হৃদয়ে রহিল ॥ 
অন্তরে বিহ্বল গু চলে নিজ বাসে! 
এক ঘলে আর কবে খলখলী হাসে ॥ 
পরম হরিঘে বলে করিব ভেোজন। 
পর্তিব্রতা অন্ন আনি কৈল উপদসন্ধ | 
বিহবল মুনাৰ্ি গুপ্ু চৈভন্যেব বচ 
থা9ও খা৪ বলি অন্ন ফেলে গ্রানে গ্রানে॥ 
ঘ্ত মাথি অন্ন সধ পুথিবীতে ফেলে। 
থাও খাও খাও কৃষক এই বোল বাল॥ 
ভালে পতিত্রা দেখি গুপ্ত বাাভার। 
পুনঃ প্রনঃ অন্ন আন দেখ বাবে লার। 
মহা ভাগবত গুপ্ট পতিওতা জানে । 
কৃষ্ণ বলি গুপ্বেকবে করায় সাবধানে ॥ 
মুরারি দিলে পে প্রত করছে ভোজন? 
কু না লঙ্ঘয়ে প্রভু গুপ্ির ধন ॥ 


১৬ শ্রীচেতন্য ভাগবত 


যত অন্গ দেয় গুপ্ত তাই প্রভু থায়। 
বিহানে আসিয়া নিত্য গুপ্তেরে জাগার ॥ 
বসিয়া আছেন গুপ্ত কষ্খচনামানন্দে। 

হেন কালে প্রভূ অর্খইলা দেখি গুপ্ত বন্দে ॥ 
পর আনন্দে গুপধ দিলেন মাসন। 
বদসিলেন জগন্নাথ মিশ্র নন্দন | 

গুপ্ত বলে গুভূু কেনে হৈল আগমন । 
প্রভু বলে আইলাম চিকিৎসা কারণ ॥ 
গুপ্ত বলে কহিবে কি অলীর্ণ কাঁরণ। 
কোন কোন দ্রব্য কালি করিল! ভোঁজন | 
প্রভু বলে আরে বেট! জাঁনিল! কেমনে। 
এ+? খাঁও বলি অন্ন ফেলিলি যখনে ॥ 
তই পাঁসরিলি তোর প্ী সব জানে। 
তুই দিলি মুঞ্রিি বা না খাইব কেমনে? 
কি লাগি চিকিৎলা' কর অন্য বা পণচন । 
মিষ্টান্ন মোহার তোর অয্নের কারণ 1 

জল পাঁনে অভীর্ণ ফরিতে নারে বল। 
তোর অন্নে অজীর্ণ ওষধ ভোর অল ॥ 
এত বলি ধরি মুরারির জ্রলপাত্র। 

জল পিয়ে প্রভু ভক্তি রসে পুর্ণ মাত্র॥ 
কুপ। দেখি যুবারি হইল! অচেত্তন। 

মহ! প্রেমে গুপ্ত গোষ্ঠি করনে ক্রন্দন ॥' 
হেন প্রভু হেন ভক্তি যোগ্য হেন দাস। 
চৈতন্য প্রদাদে হৈল তক্তির কাশ ॥ 


যধাখণু । ৬১৭ 


যুৰারি গুপ্তের দাসে বে প্রসাদ পাইল। 
সেই নদীয়া ভট্টাচার্য্য ন। দেখিল ॥ 
বিদা? ধন প্রতিষ্ঠায় কিছুই না করে। 
বৈষ্বের প্রসাদে সে শলক্ডি ফন ধরে॥ 
ঘে সে কেন নহে €বঞ্বের দাসী দান। 
দর্বোন্তম সেই এই বেদের প্রকাশ ॥ 
এই মজ মুরারিরে প্রতি দিনে দিনে। 
রূপা করে মহাপ্রভু আপনা আপনে ॥ 
শুন শুন মুরারর অদ্ভুত আখ্যান । 
শুনলে মুবারি কথ! ভক্তি পাই দান ॥ 
এক দিন প্রভূ শ্রীনিবাসের মন্দিরে | 
হুঙ্কার করির! শ্রতু নিদ্দ মূর্তি 'ধবে। 
শা চক্র গদ। পদ্ম শোভে চারি করে॥ 
গরুড় গরুড় বলি ডাকে বিস্তশ্বরে ॥ 
হেনই সময়ে গুপ্ত আবিষ্ট হুইয়া। 
শ্রীবাস মন্দিরে আইল। হুঙ্কার করিয়া ॥ 
গুপ্ধ দেহে হৈল মহা বৈনতেয় ভাব। 
গুপ্ত বলে সেই নুঞ্জি গরুড় মহা ভাগ ॥ 
গরুড় গরুড় বলি ড!কে বিশ্বম্তর | 

গুপ্ত বলে এই মুঞ্জি তোমার কিন্কর ॥ 
প্রভু বলে বেট! তুই আমার বাহন। 
হয় হয় হেন গুপ্ত বলয়ে বচন ॥ 

গুপ্ত বলে পাদরিলা তোমারে লইয়া 


স্বর্গ হৈতে পরিজাত আনিনু বহিয়া॥ 


৬১৮ শুচৈতন্য ভাগধত। 


পাসরিলা] তোঁম! লঞ্চ গেল বাণপুর । 
থণ্ড খণ্ড কৈ মুঞ্িঃ স্বদ্ধের মযুর ॥ 
এই মোর স্কন্ধে প্রভু আরোহণ কর। 
আজ্ঞা কর নিব কোন" ত্রদ্গাণ্ড ভিতর ॥ 
গুপ্ত সন্ধে চড়ে প্রভু মিশরের নন্দন। 
জয় জয় ধ্বনি হৈল শ্রীবাস ভবন ॥ 
স্কন্ধে কমলার নাথ গুপ্তের ননন। 
নড় দিকা পাক ফিরে সকল অঙ্গন ॥ 
জয় হুলাহছুলি দেয় পতিব্রতাগণ। 
মহাগ্রেমে ভক্ত সব করয়ে ক্রন্দন? 
কেহ বলে অয় জয় কেহ বলে হরি। 
কেহ বলে এই রূপ যেন না পাসরি ॥ 
কেহ মালসাট মরে পরম উল্লাসে। 
ভাঁলরে ঠাকুর বালি কেহ কেহ হাপে॥ 
জয় জয় মুরারি বাহন বিশ্বন্তর। 

বাহু তুলি কেহ ডাকে করি উচ্চ;ম্বব॥ 
মুরারির স্কন্ধে দোলে গৌরাঙ্গ সুন্দর। 
উল্লাসে ভ্রময়ে গুপ্ত বাড়ির ভিতর ॥ 
সেই নবদ্বীপে হয় এ সব গ্রকাশ। 
হুষ্কতি না দেখে গৌর-্চন্রের বিলাদ ॥ 
ধন কুল প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। 
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞে ॥ 
জন্মে জন্মে যে সব করিল আরাধন। 
স্থথে দেখে এবে- তার দাস দাসীগণ ॥ 


মধাখ$। ৬%% 


যে বা দেখিপেক সেবা কৃপা করি কর়। 
তণাপিহ ছুক্কৃতির চিত্ত নাহি লয় ॥ 
মধ্য খণ্ডে গুপ্তস্কন্ধে গ্রভূর উত্থান । 
সব অবতারে গুপ্ত স্বেবক প্রধান ॥ 

এ সব লীলার কু অবধি ন1 হয়। 
আবির্ভাব তিরোভাব এই বেদে কয় ॥ 
বাহ্য পাই নাম্বিলা গৌরাঙ্গ মহাধীর । 
গুপ্তের গরুড় ভাব হইল সুস্থির ॥ 
বড়ই নিগুড় কথা কেহ কেহ জানে। 
গুপ্ত-স্কন্ধে মহাপ্রভূ কল আরোহণে ॥ 
মুরারিরে ককপা দেখি টবষ্ণব মওল। 
ধনা ধন্য ধন্য বলি প্রশংসে সকল॥ 
ধন্য ভক্ত মুরারি সফল বিষণ, ভক্তি । 
বশ্বস্তর লীলার বহনে যার শক্তি ॥ 
এই মত মুরারি গুপ্তের পুণ্য কথা। 
আর কত আছে যে কৈলা যথা যথা ॥ 
এক দিন মুরারি পরম শুদ্ধ মতি। 
নিজ মনে মনে গণে অবতার স্থিতি ॥ 
সাঙ্গোপাঙ্গে আছয়ে যাবৎ অবতার। 
তাবত চিন্তয়। নেই নি প্রতিকার ॥ 
না বুঝি কৃষ্ণের লীলা কখন কি করে। 
তখনি ন্য্গিত্বাী লীলা তখনি সংহরে ॥ 
যে সীতা লাপির। মরে বংশে রাবণ । 
আনিকা ছাড়ি সীতা কেমন কারণ 


৬২০ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


যে যাদবগণ নিক্গ প্রাণের সমান । 
সাক্ষাতে দেখয়ে তারা হারায় পরাণ | 
অতএব যাবত আছয়ে অবতঠার। 

তাবত আমার দেহ ত্যাগ প্রতিজার॥ 
দেহ এড়িবার মোর এই সে সমর়। 
পৃথিবীতে বাবত আছয়ে মহাশয় ॥ 
এতেক নির্ষেদ গুপ্ত চিত্তি মনে যনে 
থখরসান কাতি এক আনিল যতনে ॥ 
আনির! থুইল কাতি গৃহের ভিতরে । 
নিশায় এড়িব দেহ হরিষ অন্তরে | 
সর্ব ভূত হৃদর ঠাকুর বিশ্বস্তর। 
মুরারির চিউবিত্ত হইল গোচর ॥ 

সত্বরে আইল প্রভূ সুরারি ভবন। 
সংভ্রমে করিল গুপ্ত চরণ বন্দন ॥ 
আসনে বলির! প্রভূ কৃষ্ণ কথ। কয়। 
মুরারি গুপ্তেরে হই পরম সদর ॥ 

প্রভূ বলে গুপ্ত বাক্য ধরিব আমার । 
গুপ্ত বলে প্রভূ মোর শরীর তোমার | 
প্রভূ বলে এই সত্য গুপ্ত বলে হয়। 
কাতি খানি মোরে দেহ প্রভূ কাণে কয়। 
বে কাতি থুইল! দেহ ছাড়িবাঁর তরে। 
তাহ! আনি দেহ আছে ঘরের ভিতরে ॥ 
হায় হায় করে গুপ্ত মহা ছঃখ যনে। 
মিথ্যা কণা কহিল তোমারে কোন জনে॥ 


মধাধখ । ৬২১ 


প্রভূ বলে মুরারি ধড়ত দেখি ভোল। 
পরে কহিলেক আমি জানি হেন বোল ॥ 
ষে গড়িয়া দিল কাতি তাহ] জানি আমি। 
তাহ! জানি যথা কর্ঠতি থুইয়াছ তুমি ॥ 
সর্ব অন্তর্যামী প্রভু জানে সর্ব স্থান। 
ঘরে গিয়া কাটারি আনিল বিদ্যমান ॥ 
প্রভৃঙ্বলে গুপ্ত এ তোমার ব্যবহার । 
কোন দোষে আমা ছাড়ি চাহ যাইবার ॥ 
তুমি গেলে কাহারে লইয়া! মোর থেল1। 
হেন বুদ্ধি তুমি কার স্থানে বা শিখিল1 ॥ 
এখনে মুরারি মোরে দেহ এই ভিক্ষ!। 
আর কভু হেন বুদ্ধি না করিবা শিক্ষা! ॥ 
কোলে করি মুরারিরে প্রভূ বিশ্বস্তর ৷ 
তন্ত তুলি দিল নিজ শিরের উপর ॥ 
মোর মাথ। খাও গুপ্ত মোর মাথা! খাও। 
যদি আর বার দেহ ছাড়িবারে চাও | 
আথে ব্যথে মুরারি পড়িল! ভূমি-তলে। 
পাখালিল প্রভুর চরণ প্রেম জলে ॥ 
স্বকৃতি মুরারি কান্দে ধন্রিয়া চরণ । 

গুপ্ত কোলে করি কান্দে শ্রীশচীনন্দন 1 
যে প্রসাদ মুরারি গুপ্তেরে গুভূ করে। 
তাহা বাঞ্চে রমা জন্গ অনন্ত শঙ্করে। 

এ সব দ্েেবত! চৈতন্যের ভিগ্ন নছে। 
ইহারা অভিনন কৃ বেদে এই কছে॥ 


৬২২ উচৈতমা ভাগবত 


লেই গৌর়চন্ত্র প্রভু শেষনূপ ধয়ে। 
চতুর্থ ্ধপে সেই প্রভু স্টি করে 
সংহারেও গৌরচন্ত্র ভ্রিলোচন রূপে । 
আপনারে স্ততি করে আপনার মুখে | 
ভিন্ন নাহি ভেদ নাহি এ সকল দেবে। 
এ সকল দেব চৈতন্যেৰ পদ সেবে॥ 
পন্মী মাত্র যদি পঁয় চৈতন্যের লাম। 
দেই সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম ॥ 
সঙ্গ্যাপীও যদি নাহি মানে গৌরচন্ত্র । 
জানিহ €স ছুষ্টগণ জম্ম জন্ম অন্ধ; 
তেন তপন্থীর বেশে থাকে বাঁটোয়ার । 
এই মত নিন্দক সন্গাসী ছ্ুরাচাঁর ॥ 


নিনদক সন্ম্াসী বাটোয়ারে নাহি ভেদ। 
ছইতে দিন্দক বড় দ্রোহী কছে বেদ॥ 


ভরথাহি | কপটং পতিতঃ শ্রেষ্টো য এবকিতবং স্বয়ং । 
ধাকাকৃতি£ স্বয়ং পাপঃ পাতয়তাপরানপি ॥ 

ভর্তি দসাবং কুট্যাংবিমোহ্যাক্জৈনৃণাং ধনং । 

পারব 'জরতিতীক্ষাউগ্রর্বাদৈরেবং ৰকব্রতাঃ ॥ 


ভালরে আইস লোক তপস্বী দেখি ত । 
পাধু নিন্দা শুনি মরি যায় ভাল মতে 
সাধু নিন্দ। শুনিলে সুকৃতি হুম ক্ষয়। 
অন্ম জন্ম অধংপাত শ্থেষে এই কয় 
ধাটোয়ারে সবেমাত্র এক জন্মে মারে" 
জন্মে জন্মে ক্ণে ক্ষণে নিদক্ষ লংহারে। 


হখাগও। ২৩ 


'লতএব নিক সন্গ্যামী বাটেজা। 
বাটোয়ার জৈতে এ অনম্ভ ভররাচার ॥ 
আব্রঙ্ষাও শ্তস্ভাদি সব কৃষে'র বৈতব। 
নিন্দা মাত্র কৃষ্ণ রুষ্ট কহে শান্ত সব॥ 
অনিন্দক হয়ে যে সক্কত কৃষ্ণ বলে। 
সত্য স্তা কৃষ্তজ তারে উদ্ধারিব হেলে ॥ 
চারি ব্রেদ পণ্ডরাও যদি নিন্দা করে। 
জন্ম জন্ম কুন্তীপাকে ডুবিযা সে মবে॥ 
ভাগবত পড়িম্াও কার বুদ্ধি নাশ। 
নিত্যানন্দ নিন্দা করে হবে সর্বনাশ ॥ 
এই নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ। 

শন! মানে নিন্দক সব সে নব বিলাল ॥ 
চৈতন্য' চরণে যাৰ আছে রতি মতি। 
জন্ম জন্ম তর যেন তাহার সংহতি ॥ 
অষ্ট সিদ্ধি যুক্ত চৈতনোতে ভক্তি শুন্য। 
কু যেন না দেখে সে পাপী হেন পুণ্য॥ 
নুবারি গুপ্তেবে গ্রহ সান্তনা করিয়!। 
চলিল৷ আপন ঘরে হরষিত হৈয়া॥ 

হেন মতে দুরারি গুগ্তর অন্থভাব। 
আমি কি বলিব ব্যক্ তাহার প্রচ্াৰ ॥ 
নিভানন্দ গুভু মুখ বৈষ্ণবের তথ্য ॥ 
কিছু কিছু,গশুনিলাম বর মাহায্ 1 
জন্ম জন্ম নিতঢানন্দ, হাউ* মোর পতি ॥ 
ঘাহার গরলার্ধে হৈল, চৈতল্যেতে রতি ॥ 


৯২৪. শ্রীটত্ধল্য ভাগবত 


জয় অয় ভাগমসাথ মিশরের নন্দন । 

তোর নিত্যানন্দ .হউ মোর প্রাণ ধস 
মোর প্রাণনাথের জীবন বিশস্তর ৷ 

এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর ॥ 
শ্রীকফ্চৈতন্য নিত্যানন চাদ জান ॥ 
ধন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ 


ইতি শ্রীচৈতনা ভাবতে মধ্যথণ্ডে বিংশতি অধ্যাকসঃ 1২ 


জয় জয় নিত্যানন্দ প্রাণ বিশ্বশ্তর। 


জয় গদাধর পতি অদ্বৈত ঈশ্বর ॥ 
জম শ্রীনিবাস হরিদাস প্রিয় কর। 


জয় গল্গাদাস বাস্থদেবের ঈশ্বর ॥ 

ভক্ত গোষ্ঠি সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। 
শুনিলে চৈতনা কথা ভক্তি লভা হয়॥ 
হেন তে নবদ্ধীপে প্রভু বিশ্বতর । 
বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর ॥ 

এক দিন প্রভু করে নগর ভ্রমণ। 
চারিদিগে যত আপ্ত ভাগবতগণ ॥ 
সার্বভৌম পিতা বিশারদ যহেশ্বর। 
তাহায় জাজ্বালে গেল! প্রভূ বিশ্বপগ্তর ॥ 


ধরধাখস্ঠ। শন 


দেই খানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস। 
প্রম সুশান্ত বেপ্র মোক্ষ অভিলাষ ॥ 
জ্ঞানবস্ত তপস্বী আক্রন্স উদাসীন। 
ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তিহীন ॥ 
ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে। 
মন্দ অর্থ না জানেন তক্তিহীন দোষে ॥ 


জানিবান্ যোগ্যতা আছয়ে কিছু তান। 
কোন অপরাধ নাহি কৃষ্ণ সে প্রমাণ ॥ 
দৈবে প্রভূ ভক্ত সন্ষে সেই পথে যাঁয়। 
যেখানে তাহার ব্যাখ্যা শুনিবারে পাঁয় ॥ 
সর্ধতৃত হৃদয় জানয়ে সর্ব তত্ব। 

না শুনষে ব্যাথ্যঃ ভক্তি যোগের মহত্ব ॥ 
কোপে বলে প্রভু বেটা কি অর্থ বাখানে 
ভাগবত অর্থ কোন জনও না জানে ॥ 
এ বেটার ভাগবন্টে কোন্‌ অধিকাঁর। 
গ্রন্রূপে ভাগবত কৃঝ অবতার ॥ 

সব পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়। 

প্রেম রূপ ভাগবত চারিবেদে কয়॥ 
চারি বেদ দধি ভাগবত নবনীত। 
মথিলেন শুকে খাইলেন পরীক্ষিত ॥ 

মোর প্রিন্ন শুক সে জানেন ভাগবত ॥ 
ভাগবতে কছে মোর ভত্ব অভিমত ॥ 
মুখ্ডি মোর দস আর গ্রন্থ ভাগবতে। 
ধার ভেদ আছে তার নাশ ভাল মতে॥ 


৬২5 শ্রীচৈতনা ভাগবত । 


ভাগবত তত্ব প্রতু কহে ক্রোধাবেশে। 
শুনিয়। বৈষ্বগণ মহানন্দে ভাসে ॥ 
ভক্তি বিন ভাগবত যে আর বাথানে। 
প্রভু বলে সে অধম কিছুই না জানে ॥ 
নিরবধি ভক্তি হীন এ বেট| বাখানে। 
আজি পুথি চিনি এই দেখ বিদ্যমানে ॥ 
পুথি চিরিবারে প্রন্ছ ক্রোধাবেশে যায়ু। 
দকল বৈষ্ণবগণ প্রিয়া রহান ॥ 

মহ। চিন্ত্য ভাগবত সর্ধ শানে কয়। 
ইহা না বুঝিষে বিদ্যা ভ্বপ প্রতিষ্ঠাম ॥ 
ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান 
সে না জানে কু ভাগবতের প্রমাণ ॥ 
ভাগব্তে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যান। 

সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তি সাব ॥ 
সব্ব গুণে দেবাশন্দ পাঁওত নমান। 
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান ॥ 

সে সব লোকেন যথা ভাগবত ভম। 
তাতে যে অশোর গর্ধ তার শান্তা যম ॥ 
ভাগবত পড়াইর] কারে! বুদ্ধি নাশ। 
নিনদে অবধুত চাদ মেই যায় নাশ॥ 
এই মত্ত প্রতি দিনে প্রড় বিশ্বন্তর | 
লমায়ে নগর সর্ব সঙ্কে অনুচর ॥ 

এক দিন ঠাকুর পণ্ডিত সঙ্গে .করি। 
নগর ভ্রষ্য়ে বিশ্বস্তর গৌর-হরি £ 


মধ)ধণ্ড | ২ব 


মগরের অস্তে আছে মদ্যপের ঘব। 
যাইতে পাইল গন্ধ প্রহু লিশ্বন্তব ॥ 
অদ্যগন্ধে বারুণীর হইল স্মরণ। 

বলরাম ভাব হল শতীর নন্দন ॥ 

বাহা পাপরির। প্রভূ করয়ে হুঙ্কার। 

উঠ গিন। শ্রীবাসেরে বলে বার বার॥ 
গ্রহ বলে শ্রীনিবাস এই উঠ গির|। 
নানা করে শীনিবাম চরণে ধরিয়া ॥ 
প্রভু বলে যোরেন কি বিধি প্রতিষেধ। 
তথাপিও শ্রীনিবাস করয়ে নিষেধ ॥ 
শ্রীবাদ বলয়ে তুমি জগতের পিভা। 
তুমি ক্ষ করিলে বা কে আর রক্ষিতা? 
না বুঝি তোমার লীল! নিদ্দিবে যে জন 
জন্মে জন্মে ঢুঃখে তার হইবে মরুণ ॥ 
নিত্য ধশ্মময় তুমি প্রভু সনাতন । 

এ লীলা তোমার বুধিবেক কোন জন ॥ 
দি তুমি উঠ গিয়। মদ্যপের ঘরে। 
প্রবিষ্ট হইব মুত গঙ্গার ভিতরে ॥ 
ভক্তের স্বল্প প্রভূ না করে লঙ্ঘন । 
হাসে প্রভূ শ্বাসের শুনিয়া বচন ॥ 
প্রভু বলে তোমার নাহিক যাতে ইচ্ছ1। 
না উঠ্ভির তোর বাক্য না করিব মিছা ॥ 
শ্রীবাস বচনে সম্বরিয়! রাঁম ভাঁব। 

ধীরে ধীরে রাব্পথে চলে মহা ভাগ॥ 


৬২৮ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


মদ্যপানে মত্ত সব ঠাকুরে দেখিয়া । 

হরি হরি বলে সব ডাকিয়। ডাকয়া। 
কেহ বলে ভাল ভাল নিমাঞ্রঃি পণ্ডিত। 
ভাল ভাল লাগে তোর তান নাট গীত ॥ 
হরি বলি হাতে তালি দির কেহ নাচে । 
উল্লাঁপে মদ্যপ কেহ যায় তান পাছে? 
মহ! হরি-ধবনি করে মদ্যপের গণে | 
এই মত হয় বিষুড বৈষ্ব দর্শনে ॥ 
মদ্যপের চেষ্টা দেখি বিশ্বন্তর হাসে। 
আনলে শ্রীবাদ কান্দে দেখি পরকাশে 
মদ্যপেও স্থুখ পায় চৈতন্যে দেখিয়1। 
একলে নিন্টবে পাপী সন্াসী দেখিয়া ॥ 
চৈতন্য-চন্দ্রের যশে যার মনে হুঃখ। 
কোন জন্মে আশ্রমে নাহিক তার সখ ॥ 
যে দেখিল চৈতন্য-চন্ত্রের অবতার । 
হউক মদ)প তবু তারে নমস্কার ॥ 
মদপেরে স্ুভ-দৃষ্টি করি বিশ্বস্তরে। 
নিজাবেশে ভ্রমে প্রভ্‌ নগরে নগরে ॥ 
কত দুরে দেখিয়া! পণ্ডিত দেবর্খেন্দ। 
মহ! ক্রোধে কিছু তারে বলে গৌরচন্ত্র। 
দেবাঁন্দ পণ্ডিতের শ্রীবাসের স্থানে । 
পুর্ব অপরাধ আছে তাহা হৈল মনে॥ 
যে সময়ে নাহি কিছু প্রভুর প্রকাশ। 
প্রেম শুন্য জগত ছুঃিত সব দাস 


মধ্যথণ্ড । ৬২৯ 


বদি বা পড়ান্ন এক গীতা ভাঁগবত। 
তথাপি ন! শুনে কেহ ভক্তি অভিমত ॥ 
মে মময়ে দেবানন্দ পরুম মহান্ত। 
লোকে বড় অপেক্ষিত' পরম সুশাস্ত ॥ 
ভাগধত অধ্যাপনা করে নিরন্তর । 
আকুমার সন্স্যাসীব প্রায় ব্রত ধর॥ 
টদবে একদিন তথ। গেলা শ্রীনিবাদ। 
ভাগবত শুনিতে করিয়া অভিলাষ ॥ 
অক্ষরে অক্ষরে ভাগবত প্রেমময় । 
শুনিয়া দ্রবিল শ্রনিবাসের হৃদর ॥ 
ভাগবত গুনিয়া কান্দয়ে আনিবাস। 
মহ! ভাগবত বিপ্র ছাড়ে ঘনশ্বাস ॥ 
পাপীষ্ঠ গড়া বলে হইল জঞ্জাল । 
পড়িতে না পাই ভাই ব্যর্থ বায় কাল॥ 
সন্ববণ নহে আ্রনিবাসের রোদন । 
চৈতন্যের প্রির-দেহ জগত পাৰন ॥ 
পাপীষ্ঠ পড়,য়া সব যুকতি করিয়]। 
বাহিরে এড়িল লঞা শ্রীবাসে টানিয়া। 
দেবানন্দ পণ্ডিত না তৈল নিবারণ। 
গরু যথা ভক্কি-শৃন্য তথ। শিষ্যগণ ॥ 
বাহ্য পাই ছুঃখেতে শ্রীবাস গেল! ঘর ॥ 
তাহা সব জানে অস্তর্যামি বিশ্বস্তর ॥ 
দেবানন্দ দরশনে হুইল স্মরণ । 

ক্রোধ সুখে বলে প্রভু শচীর নন্বন॥ 


৬৩০ শ্রীচৈতন্য ভাঁগবত। 


অহে 'অহে দেবাননদ বলি যে তোঁমারে। 
তুমি এবে ভাগবত পড়াঁও সবাঁরে ॥ 

যে শ্রীবাসে দেখিতে গঙ্গার মনোরথ | 
হেন জন শুনিবারে গেলা ভাগবত ॥ 
কোন অপরাধে তাঁনে শিষা ভাথাইরা 
বাড়ির বাহিরে লঞা" এড়িল। টানিয়া ॥ 
ভাগবর্ত শুনিতে তে কান্দে কৃক্-রসে 4 
টানিরা ফেপিতে দে তাহার যোগ্য আইসে ॥ 
বুঝিলীম তুমি মে পড়াও ভাগবত । 
ফোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ অভিমত ॥ 
পরিপূর্ণ করিযা যে সব জনে থার়। 
তবে বহির্দেশে গিয়া পে সন্তোষ পায় | 
প্রেমময় ভাগবত পড়াইর1 তুমি। 

তত স্থথ ন। পাইল। কহছিলাম জাম ॥ 
শুনিরা বচন দেবানন্দ ব্বিজবর। 

লজ্জায় রাহলা কিছু না করে উত্তর ॥ 
ক্রোধাবেশে বলির চলিল] বিশ্বপ্তর। 
ছুঃখত্ে চলিল। দেবানন্দ নিজ ঘর ॥ 
তথাপিও দেবানন্দ বড় পুণ্যবন্তু। 
বচনেও প্রঙ্‌ বারে করিলেন দণ্ড ॥ 
চেতন্যের দণ্ড মহা স্কৃতি সে পায়। 
যার দণ্ডে মর্িলে বৈকুষ্ঠে লোক যায় ॥ 
চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি. লয়। 
সেই দুও তারে প্রেম ভক্তিযোগ হন ॥ 


মধ্যধণ্ড । ৬৪৯, 


চৈতন্যের দণ্ড যার চিত্তে নাহি ভয়। 
জন্মে জন্মে সে পাপীর যমদও হয় ॥ 
ভাগবত তুলসী গঙ্গায় ভক্ত জনে। 
চতুদ্ধ। বিগ্রহ কঝ এই ঢাবি সনে॥ 
জীবন্যাস করিলে শ্রীমূর্তি পুঙ্জা হয় । 
জন্মমাত্র এ চারি ঈশ্বর বেদে কয়॥ 
টতন্য*কথার আদি অন্ত নাহি জানি। 
যেতে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥ 
চৈতনা দাসের পায়ে মোর নমস্কার। 
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার । 
মধ্যথও্ড কথা যেন অমৃতের খণ্ড। 

যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর পাষণ্ড | 
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ নিত্যানন্দ রায়। 

ভু ভৃত্য সঙ্গে থেন ন! ছাড়ে আমার ॥ 
কৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্ন চাদ জান । 
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ 


| 


2 
2 
শু. 


ইতি শ্রাচেতন্য ভাগধ্তে নপ্যখণ্ডে একবিংশোহ্ধ্যায় ॥২১ 


৬৩২ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


জয় জয় শচী-হুত শুক্কষ্চ-চৈতন্য । 
কৃষ্ণ নাম দিয়া প্রভু গ্রগৎ কৈল ধন্য ॥ 
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভূ বিশ্বস্তর | 
বিহরে সংহতি লিত্যানন গদাধর | 
জয় জয় গৌরচন্দ্র কৃপাঁর সাগর। 
জয় শচী জগন্নাথ নন্দন সুন্দর ॥ 
বাক্য-দও দেবানন্দ পণ্ডিতেরে করি। 
আইলা আপন ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রাহারি ॥ 
দেবানন্দ পণ্ডিত চলিল নিজ বাসে। 
হুঃখ পাইলেন দ্বিজ দুষ্ট সঙ্গ দোষে 
দেবানন্দ হেন সাধু চৈতন্যের ঠাঞ্ডি | 
সশ্ুণ হইতে যোগ্য নহিল তথাই। 
বৈষ্বের কপায় সে পাই বিশ্বস্তর | 
ভন্ত বিনা জপ তপ অকিঞ্চিংকর ॥ 
টৈষ্বের ঠাই যার হয় অপরাধ। 
কৃষ্ণ কৃপা হইলেও তার প্রেম বাধ ॥ 
আমি নাহি বলি এই বেদের বচন। 
সাক্ষাতেও কহিয়াছে শচীর ননন ॥ 
যে শচীর গর্ভে গৌরচন্ত্র অবতার । 
বৈষ্ণবাপরাধ পুর্ব আছিল তাহার ॥ 
আপনে সে অপরাধ প্রভু ঘুচাইয়া। 
মায়েরে দিলেন প্রেম সব1 শিক্ষাইয় ॥ 
এ বড় অডভুত কথা শুন সাবধানে। 
বৈষ্ঞবাপরাধ ঘুচে ইহার শ্রবণে ॥ 


ম্ধাধগু। 


এক দিন মহ! প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥ 
উঠিমনা। বদিল বিষুখ খট্রার উপর ॥ 

নিজ মূর্তি শিল! সব করি নিজ কোলে। 
আপন! প্রকাশে গৌবচন্দ্র কুতুহলে ॥ 
মুখর কলি যুগে কষ মুঝ্ডি নারায়ণ। 
মুঞ্ি পাম রূপে কেন্ু সাগর বন্ধন ॥ 
শুতিয়া*আছিনু ক্ষীর সাগর ভিতরে । 
ঘোর নিদ্রা ভাঞ্রিল দে নাঁড়ার হঙ্কারে॥ 
প্রেম ভক্তি বিলাইতে আমার গ্রকাশ। 
ম'গ মাগ আরে নাড়ী মাগ শ্রনিবাস ॥ 
দেখি মহ! পরকাশ নিত্যানন্? রায়। 
তত ক্ষণে তুলি ছত্র বিন মাথায় ॥ 

বাম দিগে গদাধর তান্বুল যোগাম। 
চাঁরদিগে ভক্তগণ চামর চুলায় ॥ 

ভক্তি যোগ বিলায় গৌরাঙ্গ মহেশ্বর। 
যাহাতে যাহার প্রীত লয় সেই বর? 
কেহ বলে মোর বাপ বড় হুগ্মতি। 
তার চিত্ত তাল হৈলে মোর অব্যাহতি ॥ 
কেহ মাগে গুরু প্রতি কেহ পুত্র প্রতি। 
কেহ শিষা কেহ পত্বী যার যথা রতি 
ভক্ত বাকা সত্য কারী প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
হাসিয়! সবারে দ্বিল প্রেম ভক্তি বর॥ 
মহাশয় শ্রীনিবাস বলেন গোসাঞ্ছি | 
আইরে দেক্সাও প্রেম এই পবে চাই॥ 


৬৩৪ চৈতন্য ভাগবই। 


গ্রাদু বলে ইহ। না বঙ্গিবা শ্রীনিবাঁন। 
তাকে নাহি দিব প্রেম ভর্তির বিলাপ 
বৈষ্বের ঠাঞ্ি। তান আছে অপরাধ। 
অতএব তান টহল প্রেম ভক্তি বাধ ॥ 
মহাবক্কা ভ॥নিবাস বলে আর বার। 
এ কথার শ্রড় দেহ ত্যাগ সে সবার ॥ 
তুমি হেন প্রভু যার গর্ডে অবতারঞ্জ 
তার কি নিব প্রেমবোগে অধিকার ॥ 
সবার জীবন আই জগতেব মাতা । 
মা ছাড়ি গ্রহ তানে হও ভতক্িদাতা ॥ 
তুমি যার পুর প্রভু সে সব্ধ জননী। 
গুজ স্থানে মায়ের কি অপরাধ গণি॥ 
ঘদি বা বেঞ্চব স্থানে থাকে অপরাধ। 
তথাপিও খণ্ডাইয়া করহ আসাদ | 

প্রভু বলে উপদ্দেশ করিতে নে পারি। 
বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি ॥ 
দে টবষ্ৰ স্থানে অপবাধ হয় যার। 
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে মহে আর॥ 
র্ববাসার় অপরাধ অগ্বরীষ স্কানে। 

তুম জাম দেখ ক্ষয় হইল ফেমমে॥ 
মাড়ার স্থানেতে আহে তান অপরাধ । 
নাড়া ক্ষমিলেই হয় প্রেষের প্রলাদ ॥ 
অদ্বৈত চরণ ধূলী লইলে মাথায় 
হইবেক প্রেম ভক্তি আমার আজ্ঞায় ॥ 


মধ্যখ । ৬১৪৫ 


ভথনে চলিল! সবে অদ্বৈতের স্থাছন। 
সদ্বৈতেরে কহিলেক সব বিবরণে ॥ 
শুনিযা অদৈত কবে রাবি স্মরণ | 
তোমরা লইতে চাহ আমার জীনন। 
যার গর্জে মোহার প্রড়ব অবতার। 
সে মোর জননী মুঞ্জি পুভ্র সে তাহার ॥ 
বে আঙ্ব চধণ ধুলীব আযি পাত্র। 

দে আইর এাভাব ন জান তিল মাত্র ॥ 
বিষ্ণভক্তি স্বরূপিণী আই পতিত্রত।। 
তোমর] বা মুখে কেন আন হেন কথা ॥ 
প্রাকৃত শব্দেও যেব! বলিবেক "আই। 
আই শব্ধ গ্রভাবে তাহার ছুঃখ নাই ॥ 
যেই গঞ্গা সেই আই কিছু ভেদ নাই। 
দেবকী যশোদা যেই সেই বস্ত আই ॥ 
কহিতে আইর তত্ব আচার্য গোনাই। 
পড়িলাঁ আবিষ্ট টহুয়া বাহ কিছু নাই।॥ 
বুঝিয়া সময় আই আইল রাহিরে। 
আচার্য চরণ ধুলী লইলেন শিবে ॥ 
পরম নৈষ্বী আই মুর্তিমভী ভক্তি । 
বিশ্বস্তব গর্তে ধরিলেন যার শক্তি ॥ 
আচার্ধ্য চরণ ধুলী লইলা যখনে। 
বিহ্বলে পড়িল আই ৰাহ্য নাহি মানে ॥ 
জন জয় হরি বলে বৈষ্ণব সকল। 
অন্যাম্যে করয়ে শ্রীচৈতন্য কোলাহল ॥ 


৬৩৬ শ্রচৈতনা ভাগবত । 


অদ্বৈতের বাহা নাহি আইর প্রভাবে । 

আইর নাহিক বাহা অদ্বৈতান্ভাঁবে ॥ 

দৌহার প্রভাবে দৌহে হইলা বিহ্বল । 

হর হঃর-ধবনি করে বৈষ্ব মগুল ॥ 

হাসে গ্রভূ বিশ্বন্তর থষ্টার উপরে। 

গ্রসন্ন হইর! প্রভূ বলে জননীরে ॥ 

এখনে সে বিষ্ণু ভক্তি হইল তোমার 

অছ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর।॥ 

শ্রমুখের অন্তরগ্রহ শুনিয়া! বচন। 

জয় জয় হরি-ধ্বদি হইল তখন ॥] 

জননীর লক্ষো শিক্ষা শুরু ভগবান । 

করায়েন বেঞ্বাপরাধ সাবধান ॥ 

শলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে। 

তথাপিও নাশ পায় কহে শাস্ত্র বৃন্দে॥ 
তথাহি শ্রীভাগবতে । 

মহদ্বিনাশাৎ স্বরুতাদ্ধি মাদৃক্লজ্জ্যন্ত্য দুরাদপি শুলপাণিঠ 

ইহা না মানিয় যে স্থজ্জন নিন্দা করে। 

জন্মে জন্মে সে পাপীষ্ঠ দৈব দোষে মরে॥ 

অন্যের কি দায় গৌর-সিংহের জননী । 

তাহারেও বৈষ্ঞবাপরাধ করি গণি॥ 

বস্ত বিচারেতে সেহ অপরাধ নহে। 

তথাপিও অপরাধ করি প্রতু কছে॥ 

ইহারে অদ্বৈত নাম কেন লোকে ঘোষে। 

অট্দ্ত বলেন আই কোন অসস্তোষে ॥ 


মধ্যধও। 


সেই কথা কহি গুন হই সাবধান। 
প্রসঙ্গে কহিক্ষে বিশ্বরূপের আখ্যান ॥ 
প্রভূর অগ্রজ বিশ্বরূপ্‌ মহাশয় । 

ভূবন ছুলভবূপ মহাণতেজোমদ্ব | 

সর্ব শাস্ত্রে বিশারদ পরম স্থধীর। 
নিত্যানন্দ স্বর্ণের অভেদ শরীর 
তান ব্যাখ্যা বুঝে হেন নাহি নবদ্বীপে॥ 
শিশু ভাবে থাকে প্রভু বালক সমীপে 
এক [দন সভায় চলল মিশ্রবর। 

পাছে বিশ্বূপ পুজ্র পরম সুন্দর ॥ 
ভট্টাচার্য্য সভায় চলিল! জগন্নাথ। 
বিশ্বূপ দেখি বড় কৌতুক সভাত ॥ 
নিত্যানন্দ রূপ প্রভু পরম সুন্দর । 
হরিলেন সর্ধ চিত্ত সর্ব শক্তি ধর ॥ 
এক ভট্টাচার্য্য বলে কি পড় ছাওয়াল ॥ 
বিশ্ব্ূপ বলে কিছু কিছু সবাঁকার। 
শিশু জ্ঞানে কেহ কিছু না বলিল আর॥ 
মিশ্র পাইলেন দুঃখ শুনি অহঙ্কার। 
নিজ কার্ধয করি মিশ্র চলিলেন ঘর ॥ 
পথে বিশ্বরূপেৰে মারিল এক চড়। 

ষে পুথী পড়ি বেট? তাহ] না বপিক্া। 
কি বোল বলিলি তুই নত মাঝে গিষ্না &. 
তোমারেত সবার হইল মূর্খ জ্ঞান। 


আমারেও ছিল লা কার অপমান ॥ 
৫৪ 


৬৩? শ্রচৈতনা হাগখত । 


পরম উদার ভ্বগন্গাথ মৃহাভাগ । 

ধরে গেল! পুজেরে করিয়া বড় রাগ! 
পুনঃ বিশ্বব্ূপ সেই সভা মাঝে গিষ্কা। 
ভক্টাচার্ধ্য সব প্রতি বছেন হাঁসিয়। & 
তোঁমরাত আমারে মিজ্ঞাসা না করিল । 
বাপের স্থানেতে আম! শাস্তি করাইল। ॥ 
জিজ্ঞাসা করিতে যাহা লয় কারো! মন্দ! 
সবে মেলি তাহ! গ্িজ্ঞাসহ আমা স্থানে ॥ 
হাঁসি বলে এক ভট্টাচার্য শুন শিশু। 
আজি যে পড়িলে তাহা! বাখানহ কিছু ॥ 
বাখানয়ে সুত্র বিশ্বক্ধপ ভগবান । 

সবার চিত্তেতে ব্যাখ্যা হইল প্রমাপ॥ 
ফবেই বলেন সুত্র ভাল বাখানিলা। 

প্রভূ বলে তাঁগাইন্থ কিছু না বুঝিলা ॥ 
যত বাথান্ল সব করল খণ্ডন। 

বিশ্বক্স সবাঁর চিত্তে হইল তখন ॥ 

এই মৃতে তিনবার করিয়া খণ্ডুন। 

পুনঃ দেই তিনবার করিল স্থাপন ॥. 
পরম স্ুবুদ্ধি করি দবে বাখানিল। 

বিষণ মায়। মোহে কেহ তত্ব না জানিল।॥ 
হেন মতে নবদ্বীপে বৈমে বিশ্বব্ূপ। 
ভক্তি শৃন্ত লৌক দেখি নাপায় কৌতুক ॥ 
ব্যবহার মদে মত্ত সকল সংসার! 

মন! করে বৈষ্ব যুশ মঙ্গল বিচার & 


ঈধাদতর শত 
পুর দিরি মহোত্নবে করে ধন ব্য 
কষ পু্| কৃষ্ও ধর্ম কেহ না গানয় ॥ 
ষত অধাপক পৰ তর্ক সে বাথানে। 
কষ তক্তি কৃষ্ণ পুরা কিছুই না জানে & 
যদিব! পড়াক্স কেহ ভাগবত গতি! 
সেহ না বাখাঁনে তক্তি করে শুদ্ধ চিন্ত। ॥ 


সর্ধ স্থানে বিশ্বরূপ ঠাকুৰ বেড়ীস্ব। 
তক্তিবৌোগ না শুনিয়া বড় ছুঃখ পায়॥ 


সকলে অদ্বৈত সিংহ পুর্ণ কৃষ্ণ শক্তি । 
পড়াইয়া বাশিষ্ঠ বাখানে কৃষ্ণ ভক্তি ॥ 


খদৈতের ব্যাখ্যা বুঝে হেন কোন আছে। 
বৈষ্ঞঠবের অগ্রগণ্য পৃথিবীর * মাঝে॥ 


চতুর্দিকে বিশ্বরূপ পা মনো ছুঃখ। 


অদ্বৈতের স্থানে সবে পাষ প্রেম সুখ ॥ 
নিরবধি থাকে প্রভূ অদ্বৈতের সঙ্গে। 


বিশ্বরূপ সহিত অদ্বৈত রস বঙ্গে ॥ 

পবম বাঁলক প্রভু গৌরাঞ্গ সুন্দর । 

কুটিল কুস্তল বেশ অতি ধনোহর ॥ 

মায়ে বলে বিশ্বস্তর যাহ নড় দিয়া। 
তোঁমাঁর ভাইরে ঝাঁট ডাকি আন গিয়া ॥ 
মায়ের আদেশে প্রভু ধায় বিশ্বশ্তব 

সত্বরে আইলা যখ? অদ্বৈতর ঘর ॥ 


বমিয়াছে অদ্বৈত বেড়িয়া ভক্তগণ। 
জ্বাসাদি করিয়া! যতেফ মহাজন £ 





হন্ত লিখিত পুস্তকে আছে "্নদীয়ার মাঝে ॥ 


৩৪৪ ভচৈতনা, জাগবত। 


বিশ্বস্তর বলে ভাই তাত খাও গিয়া। 
বিলম্ব না কর বলে হালিয় হালিয়!॥ 
হরিল সবার চিত্ত প্রভু বিশ্বস্তর। 
সবে দেখে শিশু রূপ পরম সুন্দর॥ 
মোছিত হইয় চাহে অঙ্বৈত আচার্যা। 
সেই মুখ চাহে সব পরিহরি কার্য ॥ 
এই মত প্রতি দিন মায়ের আদেশে ] 
বিশ্ব্ূপে ডাকিবার ছলেতে আইসে ॥ 
চিন্তে অদ্বৈত চিত্তে দেখি বিশ্বস্তর। 
মোর চিত্ত হরে শিশু পরম সুন্দর ॥ 
মোর চিত্ত হরিতে কি পারে অনা জন। 
এই বা মোহার প্রভু মোহে মোর মন ॥ 
লর্বভৃত হৃদয় ঠাকুর বিশ্বস্তর | 
চিন্তিতে অদ্বৈত শীঘ্র চলি যায় ঘর& 
নিরবধি বিশ্বব্ূপ অছৈতের সঙ্গে । 
ছাড়িয়! সংসার স্থখ গোঙায়েন রঙ্গে ॥ 
বিশ্বরূপ কথ! আদিখণ্ডেতে বিস্তর 
অনন্ত চরিত্র নিত্যানন্দ কলেবর । 
ঈশ্বরের ইচ্ছা সব ঈশ্বর সে জানে। 
বিশ্বরপ মন্নযাস করিল কতদিনে॥ 
জগতে বিদিত নাম এশঙ্করারণ্য। 
চলিল। অনস্ত পথে বৈষ্বাগ্রগণা ॥ 


করি দণ্ড প্রহণ চলিল। বিশ্বরূপ। 
আইর বিদরে নিরবধি শোকে বুক & 


মধ্যথণ্ড 


মনে মনে গণে আই হইয়া! শুর । 
অদ্বৈত সে মোর পুত্র করিল বাহির 
তথাপিও আই বৈষ্ঞবাপরাধ ভয়ে। 
কিছু না বলয়ে মনে মহা ছুঃণ পায়ে ॥ 
বিশ্বস্তর দেখ সব পানরিল ছুখ। 

প্রভৃও মায়ের বড় বাড়ায়েন সুখ ॥ 
দৈবে কত, দিনে প্রভু করিল! প্রকাশ । 
নিরবধি অদ্বৈতৈর সংহতি বিলাল ॥ 
ছাড়িরা সংসার সুখ প্রভু বিশ্বস্তর। 
লক্ষ্মী পরিহরি থাকে অদ্বৈতের ঘর। 
না রহে গৃহেতে পুভ্র হেন দেখি আই। 
এহ পুজ্র নিগ দোর আচার্য গোনাই ॥ 
সেই ছুঃখে সবে এই বলিলেন আই। 

কে বলে অদ্বৈত ছৈত এ বড় গোনাঞ্রি ॥ 
চন্দ্র সম এক পুত্র করিয়া! বাহির। 

এহ পুক্র না দিলেন করিবারে স্থির ॥ 
অনাথিনী মোরেত কাহার নাহি দদ্লা। 
জগতে অদ্বৈত মোহে সে অদ্বৈত মায়া ॥ 
সবে এই অপরাধ আঁর কিছু নাই। 
ইহার লাগিয়া! ভক্তি না দেন গোসাঞ্ি ॥ 
এ কাঁলে ষে বৈষ্বেরে বড় ছোট বপে! 
নিশ্চিন্তে থাকুক সে জানবে কত কালে॥ 
জননীর লক্ষ্যে শিক্ষা গুরু ভগবান । 
বৈষ্ণবাপরাধে করাজেন সাবধান ॥ 


৬৪৬, শ্ীচেতলা ভাগযত। 


তচতন্য সিংহের আজ্ঞা করিয়া লংঘন । 
না বুঝি বৈষ্ণব নিনে পাইবে »ম্ধন | 
এ কথার হেতু কিছু শুন মন দিয়া। 
যে নিমিত্ত গৌরচন্ত্র বলিলেন ইহা ॥ 
ত্রিকাল জানেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন। 
জানেন নেবিবে অই্বৈতেরে তুষ্টগণ | 
অদবৈতেরে গাইবেক শ্রীকৃষ্ণ বলিয়। 
যত কিছু বৈষ্বের বচন নিন্দিয়া | 
যে বলিবে অদ্বৈতেরে পরম বৈষ্ণব। 
তাহারেই বেড়িয়! লংঘিবে পাপী সব॥ 
সে সব গণের পক্ষ অদ্বৈত ধরিতে। 
এত বড় শক্ত নাহি এ দণ্ড দেখিতে ॥ 
সকল সর্বজ্ঞ চুড়ামণি বিশ্বস্তর | 
জানেন বলঘ্ধে হইবেক বহুতর॥ 
অতএব দণ্ড দেখাইয়। জননীরে। 
সাক্ষী করিলেন অদ্বৈতাদি টবষ্বেরে ॥ 
€ৈঝুবের নিন্দা করিবেক যার গণ। 
তার রক্ষা সামর্থ নাহিক কোন জন॥ 
বৈষ্ণব নিন্দকগণ যাহার আশ্রয়। 
আপনেই এড়াইতে তাহার সংশয় ॥ 
ৰড় অধিকারী হয় আপনে এড়াঙ্গ। 
ক্ষুদ্র €হলে গণসহ অধঃপাঁত বায় 
চৈতন্যের দণ্ড বুঝিবার শক্তি কার। 
জননীর লক্ষ্যে দণ্ড করিল সবার ॥ 


বধাখ ও? 6 


যেবা জন অছ্বৈতেরে বৈষ্ব বলিতে। 
নিন্দা করে ঘন্দ করে মরে ভালমতে ॥ 
সর্ব গ্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর মহেশ্বর। 

এই বড় স্ততি যে ভাহার অন্গচর॥ 
নিত্যানন্দ শ্বরূপেরে নিক্ুপট হঞ্জ1। 
কহিলেন গৌরচন্দ্র ঈশ্বর করিয়া ॥ 
নিত্যানুন্দ প্রদাদে সে গৌরচন্ত্র জানি। 
নিত্যানন্দ প্রপাদে €স বৈষ্ণবেরে চিনি? 
নিভ্যানন্দ প্রসাদে লে নিন্দ। যায় ক্ষয়। 
নিত্যানন্দ প্রপাঁদে সে বিষণ ভক্তি হয়॥& 
নিন্দা নাহি নিত্যানন্দ সেবকের মুথে। 
অহন্গিশ নিত্যানন্দ ঘূশ গায় সুখে ॥ 
নিত্যানন্দ ভক্ত সব দিগে সাবধান। 
নিত্যানন্দ ভূত্যের চৈতন্য ধন প্রাণ ॥ 


অল্প ভাগ্যে নাহি হুই নিত্যানন্দ দাস। 
যাহার লওয়ায় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥ 
যে জন শুনয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান। 


সে হয় অনন্ত দাপ নিত্যানশের প্রাণ ॥' 
নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ অভেদ শরীর। 

আই ইহ! জানে জানে আর কোন ধীর॥ 
জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্ত্রের শরণ | 


অয় জয় নিত্যানন্দ সহজ বদন ॥ 
গৌড়দেশ-ইন্দ্র জয় নিতযান্ন্দ রাঁয়। 
কে পায় চৈতন্য বিনে তোমার কপায়॥ 


* হস্ত [লিখিত পুস্তকে আছে “চৈতন্যের প্রাণ” । 


৩৪৪ শ্ীচৈতন্যভাগবাত। 


নিত্যাপন্দ হেন প্রভু হারায় ধাহার । 
কোথাও জীবনে স্থুথ নাহিক তাহার ॥ 
ছেন দিন হইবে কি চৈতন্ত নিতাই। 
দেখিব কি পারিষদ সক্ষে এক ঠাই | 
আমার প্রভুর প্রভূ গৌরাঙগ সুন্দর । 
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর ॥ 
অদ্বৈত চরণে মোর এই নমস্কার | 
তান প্রিয় তাহে মত্তি রক আমার ॥ 
শ্রীকষ্চচৈতন্ত নিত্যানন্দ চন্দ্র জান। 
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান? 


ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতেমধ্যখণ্ডেদবাবিংশেতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ২২ 


জয় জয় শ্রীৰৃষ্ণ চৈতন্ত গুণ নিষি। 
জয় বিশ্বস্তর জয় ভবাদির বিধি ॥ 
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রিয় দিলরাজ। 
জয় জয় চৈতন্তের ভকত সমাজ ॥ 
হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
ক্রীড়া ররে নহে সর্ব নয়ন গোচর ॥ 
দিনে দিনে মহানন্দ নবদ্বীপ পুরী। 
বৈকু নায়ক বিশ্বস্তর অবুতরি ॥ 


মধ্যখ ৬৪৪ 


প্রিরতম নিত্যাননন সঙ্গে কৃতৃগলে। 
ভকত সমাজে লিজ নাম রসে ভোলে 
প্রতিদিন নিশাভাগে করম়ে কীর্তন । 
ভক্ত বিচ থাকিতে না পায় অন্য গন 
এত বড় বিশ্বস্তর শক্তির যহিম1। 
ত্রিভুবনে লংঘিতে না পারে কেহ সীমা ॥ 
অগোচ্দুর দূরে থাকি মিলে দশে পাচে। 
মন্দ মাত্র বলে যম ঘরে যায় পাছে? 
কেহ বলে কলিকাপে কিসের বৈষ্ব। 
যত দেখ হের পেট-পোষাগুলা দব। 
কেহ বলে এ গুলারে বান্ধি হাত পায়। 
জলে ফেলি জীয়ে যদি তবে ধন্ত গায় ॥ 
কেহ বলে আরে ভাই জানিহ নিশ্চিত। 
গ্রাম খান নষ্ট কৈল নিমাই পণ্ডিত 
ভয় দেখায়েন সবে দেখিবার তরে। 
অন্তরে নাহিক ভাগ্য চাতুর্যো কি করে॥. 
ংকীর্তন করে প্রভু শচীর নন্দন। 
জগতের চিত বিত্ত করয়ে শোধন ॥ 
দেখতে না পায় লোক করে অন্ভাপ। 
সবেই অভাগা বল ছাড়েন নিশ্বাস £ 
কেহবা কাহার ঠাঞ্চি পরিহার করে। 
'গোপে কীর্তন গিয়া দেখিবার তরে॥ 
প্রভু সে সর্বজ্ঞ ইহা সর্ব দাপে জানে। 
এই ভয়ে কেহ কারে না লয় সেঙ্থানে 


৬৫৬ হ্বীচেঃ রত 


এক ব্রহ্মচারী €সই নবহীরপ ৫বগে। 
তপন্থী পরম সাধু বসপে নির্দোষে ৫ 
গর্বকাপ পয়ঃপান অন্ন নাহি খায়। 
শুমিয়ে কীর্তন বিপ্র £দখিবারে চায়। 
প্রভু সে ছুষার দিয়া কররে কীর্তন ৷ 
গ্রবেশিতে বাবে ভক্ত বিন অন্য জন ॥ 
সেই বিগ্র প্রতি দিন শ্রীবাসের স্থানে । 
নৃত্য দেখিবার তরে সাধয়ে আপনে ॥ 
তু'ম যদি এক দিন রুপা কব মোরে। 
আপনে লইয়া! ঘাহ বাড়ির ভিতরে 
ভবে সে দেখতে পাঙ পুতের হৃত্য। 
লোচন সফল করে হও কতকত্য ॥ 
এই মত প্রতি দিন সাঁধয়ে ব্রাহ্মণ। 
আর দিনে শ্রানিবান বলেন বচন ॥ 
তোমারে ভ জানি পর্বকাল বড় ভাল। 
ব্রহ্ষধ্যে ফলাহারে গোঙীইলে কাল ॥ 
কোন পাপ মাহি জানি তোমার শরীরে! 
দেখিবার ভোমার ত আছে অধিকারে ॥ 


প্রভুর সে আজ্ঞা নাহি কেহ ঘাইবারে। 
সংগোপে থাকিবা এই বলিল তোমারে ॥ 
এত বগি ত্বাহ্গণেরে জইঙ্বা চলল । 
এক দিগে আড় হই নংখোপে রহিল ॥ 
নৃত্য করে চতুর্দশ ভূবনের নাথ । 
'চতুর্দিগে মহা ভাগ্যবস্ত বর্গ সাথ 


১১৬০০ হী 

কুষ। বাম মুকুদ্দ সুরার বনমাঁগী। 

সব মিলিগাঁএ হই মহা কুতৃকলী & 
নিতগিনন্দ গদাধর ধরিয়। বেড়ার। 
আননে অটদ্বত দিংহ ছারিদিথেধায় । 
গরানন্দ সুখে কেহ বাহ্য নাহি জানে। 
বৈকু্ঠ নায়ক নৃত্য করয়ে আপনে ॥ 
হর বোল হরি বোল হরি বল ভাই। 
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই ॥ 
অশ্রু কম্প লোমহর্ষ স্ঘন হুস্কার। 

কে কহিতে পারে বিশ্বস্তরের বিকার? 
সব্বজ্ঞের চুড়ামণি [বশ্বস্তর রায়। 

জানে দ্বিছ লুকাইয়! আছয়ে এথাত ॥ 
রহিয়। রহিয় বলে প্রভু বিশ্বস্তর | 
আজি কেন প্রেম যোগ না পাড নির্ভর ॥ 
কেহ জানি আপিয়াছে বাড়ির ভিতরে। 
কিছু নাহি বুঝি সত্য কহ দেখি মোরে ॥ 
তয় পাই শ্নিবাস ৰলরে বচন। 
পাষণ্ডের ইথে প্রভূ নাহি আগমন ॥ 
যবে এক ব্রহ্গচারি বড় স্ত্রাঙ্গণ। 
লর্বকাল পন্ঃথান নিষ্পাপ জীবন 
দেধিতে তোমার হৃত্য শ্রদ্ধা তার বডঙ। 
নিভৃতে আছয়ে গ্রভু জানিয়াছ. দড় ॥ 
উনি ক্রোধাবেশে তবে বলে বিশ্বপ্তর। 
বাট বাট বাড়ির বাহির লঞ। কর।॥ 


৬৪৮ শ্রীচৈতন্য ভাগরত। 


মোর নৃতা দেখিতে উহার কোন শক্তি। 
পয়ঃ পান করিলে কি মোতে হনব ভক্তি ॥ 
ছুই ভুঙ্গ তুলি প্রতু অঙ্গুলী দেখার়। 

পয়ঃ পানে কতু মোরে কেহ নাহি পাদ ॥ 
চগ্ডালেও মোহার শরণ যদি লঘ | 

সেহ' মোর মুঠি তার জানিহ নিশ্চয় ॥ 
সন্যানীও মোর যদি না লয় শরণ। 

সেছ মোর নহে সত্য বলিল বচন ॥ 
গঞজেন্র বানর গোপে কি তপ করিল। 
বল দেখি তার। মোরে কি তপেপাইল॥ 
অসুরেও তপ করে কি হয় তাহার। 
বিনে মোর শরণ নহিলে নাহি পার 
প্রভু বলে পয়ঃ পানে মোরে নাহি পাই। 
সকল কাব চূর্ণ দৌখবে এথাই ॥ 

মহ ভয়ে ব্রহ্মচারী হইল! বাহির। 

মনে মনে চিত্তয়ে ব্রাহ্মণ যহা ধীব। 
এই বড় ভাগ্য মুগ্চি যে কিছু দেখিনু। 
অপরাধ অনুরূপ শাশ্তিও পাইন্থু ॥ 

অদ্ভুত দেখিনু হৃতা অদ্ভুত ক্রন্দন ! 
অপরাধ অনুরূপ পাইন্ু তজ্জন ॥ 

সেবক হুইলে এই মত বুদ্ধি হয়। 

সেবক সে প্রভুর সকল দও সয় 

এই মণ্ত চিস্তিয়। চলিতে দ্বিজবর। 
জানিলেন অন্তর্যামী প্রভু ৰিশ্বস্তর ॥ 


মধ্য ৬০৭ 


ভাঁকির়! আনিয়া, পুদঃ করুণা-সাগর। 
পাদপদ্থ দিলা তাঁর মস্তক উপর 
প্রভু বলে তপ করি না করিহ ৰল। 
বিষু। ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ 'জানহ কেবল 
আনন্দে ক্রদন করে সেই বিপ্র বর! 
ভূর করুণ! গুপ শ্মরে নিরম্কর 
হর্ষি সুলি সম্তোষে সকল তক্তগণ । 
দওব্ৎ হইরা পড়িল ততক্ষণ ॥ 
শ্বদ্ধা করি শুনয়ে যে জন এ রহস্য 
গৌরচন্ত্র প্রভু তারে মিলি অবশ্য ॥ 
ব্রহ্মচারী প্রতি কপা করিয়া ঠাকুর। 
আনন্দ আবেশে নৃত) করেন প্রচুর ॥ 
সেই দ্বিজ চরণে আমার নমস্কার। 
চৈতন্যের দণ্ডে হৈল হেন বুদ্ধি যাঁর 
এই মত প্রতি নিশা করয়ে কীর্তন 
দেখিবার শক্তি নাহি ধরে অন্য জন 
অন্তরে ছুঃখিত সব লোক নদীয়ার | 
সবে পাঁষগ্িতে মন্দ বলয়ে অপার ॥ 
পাপীষ্ঠ নিন্দক বুদ্ধি নাশের লাগিয়া । 
হেন মহোৎসব দেখিবারে নারে গিয়া ॥ 
পাপীষ্ঠ পাষণ্ডী লব সবে নিন্দা] জানে। 
বঞ্চিত হইয়া মরে এহেন কীর্তনে। 
পাপীষ্ঠ পাষণ্ড লাগি নিনাঞ্ডি পণ্ডিত। 
ভালরেও দ্বার নাহি দেন কদাচিত & 


৬৭ ইচৈত্মা উলবত। 


তেহছো সে কৃষ্ণের ভক্ত আনেন “সজল 
তাহার হৃদয় পুনি পরুম নির্খল ॥ 
আমর] সবার যদ্দি তাঁকে ভক্তি থ'কে। 
তবে নৃত্য অবশ্য দেখিক কোন পাকে ॥ 
কোন নগবিয্। বলে বসি থাক তাই। 
নয়ন ভরিয়া! দ্রেখিবাউ এই ঠাঞ্ি॥ 
সংসার উদ্ধার লাগি নিমাঞ্জি পণ্ডিত$ 
নদীয়ার মাঝে আসি হইল বিদ্িত॥ 
ঘরে ঘঃর নগরে নগরে প্রতি দ্বারে! 
করিবেন সংকীর্তন বলিল তোমারে ॥ 
ভাগ্যবস্ত নগরিরা সর্ধ অবতারে । 
পণ্ডিতের গণ সব নিন্দা করি যকে। 
দিবস হহলে সব নগবরিয়া গণ । 

প্রভু দেখিবারে তবে করেন গমন ॥ 
কেহ বা নূতন দ্রব্য কার হাতে কলা 
কেহ ঘ্বৃত কেহ দধি কেহ দিবা মালা ॥ 
লইয়া! চলেন সবে প্রভু দেখিবারে। 

গ্রভৃূ দেখি সর্ধ লোক দণ্ডবৎ করে॥ 
প্রভু বলে কষ্ণ-ভক্তি হউক সবার। 
কষ নাম ও৭ বহি না বলিহ আর॥ 
আপনে সবারে প্রভু রে উপদেশে। 
কষ্নাম মহামন্্র শুনহ হরিষে 

হবে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কষ হরে হযে। 
হনে বাস হরে রাম বাম রাম হরে ছরে॥ 


(প্বধ্যখন্ী 


শ্রীডু বলে কহিপ্লাম এই যব অন্ত্র। 
ইহ1 আপ গিয়া সবে করিয়া নির্বদ্ধ ॥ 
ইহা হইতে সর্ধসিদ্ধি হইবে সবার । 
সর্বক্ষণ বল ইথে কিধি নাহি আরা? 
দশ পাঁচ মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া । 
ফীর্ধন ক্ষরহ সবে হাতে তালি দিয় ॥ 
হরয়ে» নম কষ যাদবায় নম। 
গোপাল গোবিন্দ রাম জ্রীমধুস্থদন 1 
সংকীর্তন কহিল এ তোমা সবাকাবে। 
স্ত্রী পুজে বাপে মেলি কর গিয়া! ঘরে ॥ 
প্রভূ মুখে মন্ত্র পাই সবার উল্লাপ। 
দ্বগুবৎ করি সবে চলে নিজ বাস ॥ 
নিরবধি সবেই জপেন কঙ্ নাম। 
এভৃর চরণ কায় মনে কৰি ধান ॥ 
সন্ধ্যঠ হৈলে আপনার দ্বারে সবে মেলি। 
কীর্তন করেন সবে দিয়। কর তালী॥ 
এই মঙ্ নগরে নগরে সংকীর্তন। 
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন & 
সবারে উঠিব। প্রভু আলিঙ্গন করে। 
আপন গলার মালা দে সবাকারে ॥ 
দন্তে তৃণ করি প্রভু পরিহার করে। 
অহঙ্ষিশ ভাই সব তর্ছ কৃঝ্খেরে॥ 
সুর দেখিয়া আর্তি কানে সর্বজন । 
কার়মনোবাক্যে লইগেন সংক্ীষ্ন 


কহ ভচৈতপা কাগিধত । 


পরম আহ্লাদে সব লগরিয়) ঈপ। 
হাতে তালি দিয় বলে রাদ লারায়ণ॥ 
মব্দঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব ঘরে। 
ছুর্গোৎসব কালে বাদ্য 'বাজাবার তরে! 
সেই সব বাঁদ্য এবে বঠর্তন সময়ে। 
গায়েন বায়েন সবে সস্তোষ হৃদয়ে 
হরি ও রাম রাষ হরি ও রাম। 

এই মত নগরে উঠ্ঠিল ব্রহ্ম নামা 
খোল! ৰেচ। শ্রীধর যায়েন দেই পথে। 
দীর্ঘ করি হরি নাম ৰলিতে বলিতে ॥ 
শুনিয়া কীর্তন 'আরম্তিল! মহা নৃত্য। 
আনন্দে বিহ্বল হইল] চৈতন্যের ভৃত্য 7 
দেখিয়া তাহার স্ুথ নগরিয়া গণ। 
বে,ড7া চৌদিগে সবে করেন কীর্তন ॥ 
গড়া গড়ি যায়েন আ্রীধর প্রেষ রসে। 
বহিমুথ সকল দৃরেতে থাকি হানে॥ 
কো'ন পাপী বলে হের দেখ তাই দব। 
খোলাবেচা মিনসাও হুইল বৈষ্জব॥ 
পরিধান বস্ত্র নাহি পেটে নাহি ভাঁঙ্। 
লোকেরে পানাক় ভাব হুইল আমাত॥ 
নগনিক্কা গুল! বলে ঘাশি থাই অরে। 
অকালে ছুর্থোৎসৰ আনিলেক ঘক্ে ॥ 
এই মৃত পাঁষত্তীরা বলগারে সদায়। 
খত দিন অগরির1 গণে কৃ গায় 8 


নিনখ পরতী 


এক দিন দৈষে কাজি সেই পথ বার। 
যুদক্ষ মন্দির! শঙ্খ গুনিবারে পাক ॥ 

হরি নাম কোলাহল চতির্দগে মাত্র। 
শনির] সঙরে কাণ্ছি আপনার শাস্ত্র ॥ 
কাজি বলে ধর ধর আনি করে কার্্য। 
আজি বা কি করে তোর নিষাই আচার্য) ॥ 
আথে ব্যথে পলাইল নগরিস্। গণ। 

মহা ভ্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন ॥ 
ঘাহারে পাইল কাজি মারল তাহারে। 
ভাঙিল মৃদঙ্দগ অনাচার তকল দ্বারে। 
কাজি বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া। 
করিব ইহার শান্তি লাগালি পাইয়া ॥ 
ক্ষমা করি যাউ আজি দৈবে হৈল রাতি। 
আর দিন লাগালি পাইলে টার লাতি॥ 
এই মত প্রতি দিন হুষ্টগণ লৈয়া। 

নগর ভ্রময়ে কাজি কীর্তন চাহিন্না ॥ 
দুঃখে সব নগরিয়! থাকে লুকাইয়]। 

হিন্দু গণে কাঞ্জি সৰ মারে কদর্ধিরা £ 
কেহ ৰলে হরিনাম লৈব মনে মনে। 
ছড়াছড়ি বলিক্ছে কোন ব। পুরাপে॥ 
লঙ্ঘিলে বেদের বাক্য এই শান্তি হয়। 
জাতি করিয্বাও এ গুপাঁর নাহি ভঙ্ম 
নিমাঞ্ি। পরত যে করেন অহঙ্কার 

নব চূর্ণ হুইখেক কাবির ছুয়ার॥ 


$৫৪ প্রচৈতমঃ ভাগবত । 


নগরে নগরে যে বুলেন নিত্যানন্দ | 
দেখ তার কোন দিন বাহিরাম রঙ্গ 
উচিত বলিতে হই আমরা পাষগু। 
ধন্য নদীয়া এত উপলিল ভগ ॥ 

ভয়ে কেহ কিছু নাছি করে প্রত্যুত্তর । 
প্রভু স্থানে গিয়া সবে করেন গোচর ॥ 
কাজির ভয়েতে আর ন। করি কীর্তন । 
প্রতিদিন বুলে লই সহজ্রেক জন ॥ 
নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্য স্থানে । 
গোচরিল এই ছুই তোমার চরণে ॥ 
কীর্তনের বাধ গুনি প্রভু বিশ্বস্তর। 
ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্র-বুর্তিধর ॥ 
হঙ্কার করয়ে প্রভূ শচীর নন্দন | 

কর্ণ ধরি হরি বলে নগরিয়াগণ ॥ 

প্রভু বলে নিত্যানন্দ হও সাবধান। 
এইক্ষণে চল সব বৈষ্বের দ্থান।॥ 

সর্ব নবদ্বীগে আনি করিষু কীর্তন। 
দেখি মোরে কোন কর্ম করে কোন জন॥ 
দেখ আঙ্জ কাদির পোড়া ঘরদ্বার। 
কোন কর্ম করে দেখি রাজ বা তাহার ॥ 
প্রেম ভক্তি বৃষ্টি আনি করব বিশাল। 
পাঁষণীগণ্র সে হইব আনি কাল] 
চল চল ভাই. স্ব নগরিয়! গণ। 

সর্বত্র আমার আজ্ঞ! ককপহ কথন.॥ 


কৃষ্ণের রহস্য আছি দেখিবেক যে। 

এক মহা দীপ লঞ্জা আদিবেক দে॥ 
ভাঙ্গিব কালির ঘর কাজির দুয়ারে । 
কীর্তন করিব দেখি কোন কর্ম করে 
অনন্ত ব্রহ্মাগড মোর মেবকের দান। 
মুঞ বিদ্যমানেও কি ভয্মের প্রকাশ ॥ 
তিলাঞ্ধেক ভর কেহ না করিহু মনে। 
বিকালে অ।ধিবে ঝাট করিয়া ভোজনে॥ 
ততক্ষণে চলিলেন নগরিরা গণ। 

পুলকে পুর্ণিত সবে কিসের ভোজন 
নিমাঞ্ি পণ্ডিত আলি নগরে নগরে। 
নাচিবেন ধ্বনি হৈল প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 
বাপে বান্ষিলেও পুত্র বান্ধে আপনার । 
কেহ কারে হবিষে না পারে রাখিবার ॥ 
তার বড় তার বড় সবেই বান্ধেন। 

বড় ধড় ভাণ্ডে তৈল করিয়া লয়েন ॥ 
অনস্ত অর্ধ,দ লক্ষ লোক নদীয়ার। 

এ দিউড়ি সংখ্যা করিবার শক্তি কার ॥ 
ইতি মধ যে বে ব্যবহারে বড় হুয়। 
সহজেক সাজাইয়া! কোন জনে লয় ॥ 
হুইল দ্দিউড়িময় নবন্বীপ পুর। 

দ্রীবাল বৃদ্ধের রঙ্গ বাড়িল প্রচুর ॥ 

এহ শক্তি অন্যের কি হয় কৃষ্ণ বিনে। 
তবু পাপী লাক না জানিল এত দনে। 


৬৫৬ শ্রচৈতনা ভাযবত। 


ঈষৎ আজ্ঞা মাত্র সর্তঘ নবহীপ। 

চলিল দিউড়ি লই প্রভুর সমীপ॥ 

শুনি সর্ব বৈষ্ব আইল! ততক্ষণ । 
সরারে করেন আজ্ঞ! শচীর নন্দন ॥ 
আগে নৃতা করিবেন আচার্য গোসাঞ্জি। 
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ঠাঞ্জি & 
মধ্যে নৃত্য করি যাইবেন হরিদান। 

এক সম্প্রদায় গাইবেন তান পাশ 
তবে নৃষ্ভা করিবেন বান পণ্ডিত । 
এক সম্প্রদাঘ গাউবেক তান ভীত! 
নিত্যানন্দ দিগে চ(হলেন মাত্র প্রহু। 
নিত্যানন্দ বলে তোমা না ছাড়িব কভু ॥ 
ধরিয়া বুলিব প্রভু এই কার্য মোর। 
তিলেক হদয়ে পদ না ছাড়িব তোর ॥ 
্বতন্্ নাচিতে প্রভূ মোর কোন শক্তি। 
খ। তুমি তথা আমি এই মোব ভক্তি" 
নিত্যানন্দ ধার] দেখি নিত্যানন্দ অঙ্গে । 
আঙ্গিলন করি রাখিপেন নিজ সঙ্গে ॥ 
এই মত যার যেন চিভের উল্লাস। 
কেছ বা স্বতন্ত্র নাচে কেহ প্রতু পাশ॥ 
মন দিগা গুন ভাই নগ্ন কীর্তন! 

থে কথা শুদিলে কর্ম বন্ধের মোচন ॥ 
গদ্দাধর বক্রেশ্বর মুরারি শ্রাবাস। 
গোপীনাথ জগদীশ বির গাদন ॥ 


মধীর্ঘত 1 ব্রন 


পামাই গোবিন্দানন্দ প্রীচন্শেখর । 
বাসুদেব ভ্রীগর্ভ মুকুন্দ শ্ীধর ৪ 
গোবিন্দ জগদানন্দ নন্দন আচার্য । 
গুক্লাম্বর আদি যে যে জানে খই কার্যা॥ 
অনস্ত চৈন্ত ভৃত্য কেবা জানে নাম। 
বেদব্যাদ হৈতে ব্যক্ত হইব পুরাণ ॥ 
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদে প্রভু নাচে। 
ইহা বর্ণিধারে কি নরের শক্তি আছে? 
অবতার এমত কি আছে অদ্ভুত। 
যাহ! প্রকাঁশিলেন হইয়া শচীহত ॥ 
তিলে তিলে বাড়ে বিশ্বস্তরের উল্লাস। 
অপরাহ্ন আসিয়া হইল পরকাশ। 
ভকত গণের চিত্তে কি হেল আনন্দ । 
সুখ সিন্ধু মাঝে তাসে সব ভক্ত বুদ ॥ 
নগরে নাচিবে প্রত কমলার কাস্ত। 
দেখিয়া জীবের দুঃখ ঘুচিবে একান্ত £ 
স্্রীবাল বুদ্ধ কিব। স্বাবর জঙ্গম। 

সে নৃতা দেখিলে সর্ব বন্ধ বিমোচন ॥ 
কাহার নাহিক বাহা আনন্দ আবেশ। 
গোধুলী সময় আসি হইল প্রেবেশ ॥ 
কোটি কোটি লোক আসি আছয়ে ছয়ে? 
পরশিয়। ভন্গাও শ্রীহরি-ধ্বনি করে & 
হঙ্কার করেন প্রতু শচীর নন্দন। 

শব্দে পরিপূর্ণ ছৈল সবার শ্রবণ॥ 


৬৮ শ্রীঠচতনা ভাগবত | 


হষ্কারের শবে লবে হইলা বিহ্বল | 
বি বলি সবে দিপ জালিল নকলা। 
লক্ষ কোটি দীপ সব চতুর্দিকে জলে । 
লক্ষ কোটি লোক টাবিদিটফ হবি বে? 
কি শোভা হইল ঘেবলিতে শক্তি কার। 
কি স্ুখের না জানি হইল অবভাব। 
কিবা চন্দ্র শোভ1 কবে কিবা দিনমণি ! 
কিব1 শীারাগণ আলে কিছুই নী আনি ॥ 
সবে জ্যোতিন্ময় দেখে সকল আকাশ । 
ছ্র্যোতি রূপ কষ কিব। কবিল। প্রকাশ? 
ছরি বলি ডাকলেন গৌরাঙ্গ স্ুন্বর। 
সকল বৈষ্ণবগণ হইল] সত্ব ॥ 

কহিতে লাগিল! প্রভু বেড়িয়া কীর্তন । 
সবার অঙ্গেতে মালা শ্রাফাঁগড চন্দন ॥ 
করতাল মর্শির সবার শোভে করে। 
কোটি সিংহ জিনিয়া নবেই শক্তি ধবে। 
চতুর্দিগ আপন বিগ্রহ ভক্কগণ। 

বাহির হুইলা প্রভু শ্ীশচীনন্দন 

প্রত ঘাত্র বাহিত হুইল নৃত্য রদে। 
হাব বলি অর্ধ শ্লোক মহানন্দে ভাসে! 
সংসাবের তাপ হবে আযুখ দেখিয়1। 
সর্বলোক ভব্রি বলে আলগ হইয়]!] 
ভিনিয়! কন্দর্প কোট লাবশ্যের লীম!। 
হেন নাহি ধাহা [দিপা করিল উপমা 


১১৯১০ 


ভথাপিহ বলি তাল কৃপা অন্থনারে। 
অন্যথা সেন্ধূপ কহিবারে কেবা পারে? 
জ্যোতিক্ময় কনক বিগ্রহ দেন সারু। 
চন্দন ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার । 

টাচর চিকুরে শোভে মালতিব মাল! । 
মধুর মধুব হাষে জিনি সর্ধকলা। 
ললাটে চন্দন শোভে ফাগুবিন্দু সনে। 
বাহু "তুলি ইগ্রি বলে শ্রীচন্্র বদনে | 
অজানু লর্ঘেত মালা সর্ধ অঙ্গে দোলে ॥ 
সর্ব অঙ্গ তিতে পন্ম নযনের জলো। 
ছুই মহা-ভুঙ্দ যেন কনকের স্তস্ত। 
পুলকে শোভয়ে যেন কনক কদন্ব ॥ 
সুন্দর অধর অতি সুন্দর দশন। 

শ্রুতি ঘুলে শোভা করে ভ্রুদুগ পতন ॥ 
গজেন্্র জিনিয়া! স্বন্ধ হনয় সুপীন। 

তছি শোভে জক্-বজ্ঞস্থত্র অতি ক্ষীণ ॥ 
চরণারবিন্দে রম! তুলশীর স্থান। 

পরম নিষ্ধল সঙ্গম বাস পারধান॥ 

উন্নত নাদিক পিংহশ্গ্রীব মনোহর। 

সবা হইতে স্থপীত স্দীর্য কলেবর ॥ 

যে যে স্থানে থাকিয়া সকল লোক বলে। 
দেখ ঠাকুরের কেশ শোভে নানা ফুলে ॥ 
এতেকে দে লোকের হইপ সমুচ্চয়। 
সরিষাও পড়িলেও তল নাহি হয়॥ 


৬৪ প্রীচৈতনা ভাখবত্ । 


তথাপিও হেন কুপ। হইন তখন। 

সবেই দেখেন স্থথে প্রভুর বদন ॥ 

গ্রভুর শ্রামুখ দেখি সব নারীগণ । 
হুলাহুণি দিয়া হরি বলে অন্ক্ষগণ॥ 
কান্দির সহিত কল! সকল ছুয়ারে। 

পুর্ণ ঘট শোভে নারিকেল আমসারে ॥ 
স্বৃতের প্রদীপ জলে পরম সুন্দর । 

দধি' তুর্ব ধান্য দ্রিবা বাটার উপর 
এই মত নদীয়ার প্রতি দ্বারে দ্বারে। 
ছেন নাহি জানে ইহ! কোন জনে করে। 
বুলে স্ত্রী পুরুষ সব লোক প্রভু সঙ্গে। 
কেহ কেহ না জানে পরমানন্দ রঙ্গে 1 
চোরের আছিল চিত্ত এই অবসরে। 

আজি চুরি করিবাঁউ প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 
শেষে চোর পাসরল ভাব আপনারু। 
হরি বহি যুখে কারো না আইসে আর ॥ 
হইল সকল পণ খই কড়িময়। 

কেবা করে কেবা ফেলে হেন রঙ্গ হয়॥ 
স্ততি হেন না মানিহ এ সকল কথা। 
এই মত হয় কষ বিহরেন যথা ॥ 

নব লক্ষ প্রাদাদ হবারক! নত্বময়। 

নিমেষে হইব্ব এই ভাগবতে কয় ॥ 

যে কালে যাদৰ সঙ্গে সেই দ্বারকায়। 
স্বল কেলি করিলেন এই হিজ্বাক্ ॥ 


মধ্যখও ৬৬১ 


জগতে বিদিত হয় লবণ সাগর। 
ইচ্ছামাত্র হইল অমৃত জলধর ॥ 
হরিবংশে কহেন সে দৰ গোপ্য-কথা । 
এতেকে সন্দেহ কিছু ন্] করিহ এখা॥ 
সেই প্রভু নাচে নিজ কীর্ভনে বিহ্বগ ॥ 
আপনেই উপসন্ন সকল মঙ্গল 1 
ভাগীরথী তীরে প্রতু নৃত্য করি যায়। 
আগে পাঁছে হরি বলি সর্ব লোকে ধায় ॥ 
আচাধ্য থোসাগ্রেি আগে জন কত লঞা। 
নৃত্য কত্তি চলিলেন পরাননদ হঞ। ॥ 
তবে হরিদাস কৃষ্ণ সখের সাগর । 
আজ্বীয় চদিল1 নৃত্য কিয়! সুন্দর ॥ 
তবে নৃত্য করিয়া চলিল! শ্রীনিবাস। 
ক্ষণ সুখে পরিপূর্ণ যাহার বিলান ॥ 
এই মত ভক্কগণ আগে নটি যায়। 
সবারে বেড়িক্া গায় এক সংপ্রদায়॥ 
সকল গশ্চাতে প্রভু গৌবাঙগ-হুন্দন্র । 
খার়েন করিয়া নৃত্য অতি মলোহর ॥ 
মধু-ক হইলেন সর্ধ ভক্তগ্ণ। 

কভু নাহি গায় সেহ হইল গায়ন॥ 
সুরারি মুকুন্দ-দভ রালাই গোবিন্দ । 
বক্রেশ্বর বাসুদেব আদি ভক্ত বৃন্দ ॥ 
সবেই নাঁচেন প্রভু বেড়িয়া গায়েন। 
আনন্দে পুর্ণিত প্রভূ সংহতি যায়েলন। 


৬৬২ ঠীচতন্য ভাগধত। 


নিতযানন্দ গদাধর থায় ছুই পাশে। 
প্রেম-সধা-সিস্কু মাঝে ছুই জন ভাসে ॥ 
চলিলেন মহাগ্রত্বু নাঁচিতে নাচিতে। 
লক্ষ কোটি লোক ধাতব প্রভুরে দ্রেখিতে ॥ 
কোটি কোট যহাঁ-তাপ জলিতে লাগিল 
চন্দ্রের কিরণ সর্ব শরীরে হৃইল॥ 
চতুর্দিকে কোটি €কাঁটি মহা দীপ জলে 
কোটি কোটি লোক চতুর্দিগে হরি বলে ॥ 
দেখি প্রভুর নুত্ত্য অপুর্ব বিকার । 
আনন্দে খি্বল সব লোক নদীম্ার ॥ 
ক্ষণে হয় প্রভু অঙ্গ ধুলা সর্ব ময় ॥" 
নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয় ॥ 

দে কল্প সে ঘর্ম মেবা পুলক দেখিতে । 
পাবির চিত্ত বৃত্ত লাগয়ে নাচিতে ॥ 
নগরে উঠিল মহ কৃষ্ণ-কোঁলাহল। 

হরি বলি ঠাঞ্জি ঠাঞ্জি নাচয়ে সকল ॥ 
হরি ও রাম রাম হরিও রাম। 

হর বলি নাচষে নকল ভাগ্যবান ॥ 
ঠাঞ্িি ঠাঞ্ডি। এই মতে মেলি দশ পাচে। 
কেহ গায় কেহ বায় কেহ মাঝে নাচে॥ 
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হৈল সম্প্রদায়। 
আননে নাচিয়। সব্ব নবদ্বীপ যায়॥ 
হরয়ে নমঃ কষ মাদবায় নমঃ। 

€খাপাঁল গোবিন্দ রাম শ্রমধুহ্দন । 


অধাধর্ত | 


কেছ কেহ নাঁচয়ে হইয়া! এক মেপি। 
শে পাঁচে নাচে কীহ! দিয়া করতালী॥ 
ছুই হাত যোড়া দ্বীপে তৈলের ভাজনে। 
এ বউ অদ্ভুত তালী,দিলেন কেমনে ॥ 
হেন বুঝি বৈকুগ্ঠ আইলা নবদ্বীপে। 
টবকুঠ শ্বভাঁব ধর্ম পাইলেক লোকে ॥ 
হস্ত €য হইল টারি কেহ নাহি জানে। 
আপনার স্বৃতি গেল তবে তালি কেনে। 
হেন মতে বৈকুণের সুখে নবদ্ধীপ। 
নাচিয়ে ষায়েন সবে গঙ্গার সমীপ॥ 
বিজয় কইলা হরি নন্দ-ঘোষের বালা । 
হাঁতেতে মোহনন্ধাশ্ী গলে বনমাল। ॥ 
এই মত কীর্তন করিয়া সর্বলোক | 
পাসরিল। দেহ ধর্শ যত দুঃখ শোক॥ 
গড়াগড়ি যায় কেহ মাঁলসাট মারে । 
কাহার জিহ্বায় নানামত বাক্য করে ॥ 
কেহ বলে এবে কাঁদি বেটা গেল কোথ। 
লাগ পাও এখনে ছিওিয়া ফেলি মাথ1॥ 
নড় দিয়া যায় কেহ পাঁবস্তী ধরিতে। 
কেহ পাঁৰণীর নামে কিলার যাটতে ॥ 
না জানি বা কত জনে মৃদ্ বালাগ। 
না জানি বা মহাঁননে কত জনে গায়॥ 
হেন প্রেমবুষ্টি হৈপ সর্ব নদীরায় । 
বৈকুঠ সেবক যাহা চাহে সর্বথায় ॥ 


৬৬৪ শ্রীচেতন্য ভাগবত । 


যে স্বখে বিহ্বল অজ অনন্ত শঙ্কর । 
হেন রসে ভাষে সব্ধ নদীয়। নগর ॥ 
গঙ্গা-তীরে তীরে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়। 
সাঙ্গোপাঙ্গ অন্তর পারিয়দে নাচি যায়? 
পৃথিবীর আনন্দের নাহি সম্গুচ্ছম। 
আনন্দে হইল সর্কধদিগ পথময় | 
ভিল মাত্র অনাচার হেন ভূমি নাই। 
পরম উত্তম হৈল অর্ধ ঠাঞ্জি ঠাঞ্ছি॥ 
নাঁচিয়া যায়েন প্রভূ গৌরাঙ্গ-সুন্দর | 
বেড়িয়া গায়েন চতুর্দিকে অন্চর ॥ 

অথ পদ । ভুয়া! চরণে মন লাঁগুহ রে। 

সারহ্র-ধর তুয়া চরণে মন লাগুহরে॥ জ। 

চৈতন্য চন্দ্রের এই আদি সংকীর্তন। 
ভক্তগণ গায় নাচে শ্রশচীনন্দন ॥ 
কীন্তন করেন সবে ঠাকুরের সনে। 
কোন দিগে যাঁই ইহ কেহ নাহি জানে ॥ 
লক্ষ কোটি লোকে যে করয়ে হরিধ্বনি। 
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেন মত শুনি॥ 
ব্রহ্লোক শিবলোক বৈকুণ্ঠ পর্যাস্ত। 
ক্কষ্চ-সুথে পুর্ণ হৈলা নাহি তার অন্ত॥ 
সপার্ধদে সর্ব দেব আইল দেখিতে । 
দেখিয়া মুচ্ছিতি টন সবার সহিতে ॥ 
চৈতন্য পাইয়। ক্ষণে সব্ৰর্ব দেবগণ। 
নর কপে মিশাইদ1 করেন কীর্তন ॥ 


মধাথণ ৷ ৬৫ 


অজ ভব বরুণ কুবের দেবরাজ। 

যম সোম আদি যত দেবের সমাজ ॥ 
ব্রঙ্গের স্বরূপ অর্ধ,দ অর্ধ,দ দেখি রঙ্গ। 
সবে হৈল! নররূপ চৈতন্যের সঙ্গ ॥ 
দেবে নরে একত্র হইয়া হরি বলে। 
আকাশ পুরিয়া সব মহাঁদীপ জলে ॥ 
কদলব*» বৃক্ষ প্রতি ছুয়ারে ছুয়ারে। 
পুর্ণ ঘট ধান ছুর্বা দীপ আমনারে॥ 
মদীয়ার সম্পত্তি বর্ণিতে শক্তি কার। 
অসংখ্য নগর ঘর চত্বব যাহার ॥ 
একজাতি লোক যাতে অর্ব,দ অর্ধ,দ। 
ইহা সংখ্যা করিবেক কোন বা অবুধ॥ 
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা । 
সকল একত্র করি থুইলেন তথা ॥ 
শীয়ে যত জয়কাঁর দিয়! বলে হরি॥ 
তাহ! লক্ষ বত্সরেও বর্ণিতে না পারি ॥ 
যে সব খেলয়ে প্রভু নাচিয়া যাইতে । 
তারা আর চিত্ত বিন্ত না পারে ধরিভে ॥ 
সে কারুণ্য দেখিতে সে ক্রন্দন শুনিতে । 
পরম লম্পট পড়ে কাঁশিয়া ভূমিতে ॥ 
বোল বোল বলি নাচে গোরাঙ্গ-সুন্দর | 
সব অঙ্গে শোভ| করে মালা মনোহর । 
ঘজ্ঞ-সুত্র ব্রিকচ্ছ বসন পরিধান । 

ধূলায় ধুষর প্রতু কমল নয়্ান॥ 


৬৬৬ গ্রচৈতন্য ভাগবত । 


মন্দাকিনী হেন প্রেম ধারার গমন । 
চাদেরে ন! লর মন দেখি সে বদন॥ 
স্বন্দর নাঁনীতে বহে অবিরত ধার। 
অভিক্ষীণ দেখি যেন মুকুতাঁর হার | 
হুন্দর চচর্ কেশ বিচিত্র বন্ধন। 
তহি মালতীর মাল! অতি সুশোভন ॥ 
জনমে জনমে গ্রভূ দেহ এই দাঁন। 
হৃদরে রহুক এই কেলি অবিরাম ॥ 
এই মত বর মাগে সকল ভুবন। 
শাঁচির! বার়েন প্রন শ্রীশগীনন্দন ॥ 
প্রিয়তম সব আগে নাচি নাচি যাঁয়। 
আপনে নাঁচয়ে পিছে বৈকুণ্ঠের রায় ॥ 
চৈতন্য প্রভূ গে ভক্ত বাড়াইতে জানে । 
যেন করে ভক্ত তেন করয়ে আপনে ॥ 
এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাঁচিতে। 
সবার সহিতে আইসেন গঙ্গাপথে ॥ 
বৈকু ঈশ্বর নাচে সববর্ণ নদীয়ায়। 
চতুর্দিগে ভন্তগণ পুণ্য-কীর্তি গাঁধ ॥ 
হরি বল মুগ্ধ লোক হরি হরি বলরে। 
যাহ হতে নাছি হর শমন ভয়রে ॥গ্জ॥ 
এই সব কীর্ডনে মাচয়ে গৌরচন্ত্র। 
ব্রহ্মার্দি সেবয়ে যাঁর পাদপদ্ম দ্বন্দ ॥ 





মধ্যখও 1 ৬৬৭ 
পাহিড়া রাগঃ ॥ 


নাচে বিশ্বস্তর। সবাঁর ঈশ্বর, 
ভাগীরঘী তীৰ্েে তীরে । 

যার পদধূলী, হই কুতুহলী, 
সবেই ধরিল শিরে | 

অপুর্ব বিকার, নয়নে সুধার) 
হুঙ্কার গঞ্জন শুনি ॥ 

হাপিয়া হাসিনা শ্রীভূজ তুলিয়া, 
বলে হরি হরি বাণী। 

মদন সন্দর) গৌর কলেবর, 
দিব্য বাস পরিধান । 

চাঁচর চিকুরে, মলা মনোহরে, 
যেন দেখে পীঁচবাঁণ ॥ 

চন্দন চচ্চিত, শ্মঙ্গ শোভিত, 
গলে দোলে বনমালা। 

চুলির1 গড়য়ে, প্রেমে স্থির নহে) 
আনন্দে শচীর বাল! ॥ 

কাম শরাঁনন। হ্রবুগ পত্তন, 
ভালে মলয়জ বিন্দু । 

মুকুতা দশল, ভ্রীবুত বদন, 
প্রকৃতি করণ নিস্কু॥ 

ক্ষণে শত শত, বিকার অদ্দুভ, 
ক করিব নিশ্চর। 

অশ্রু কম্প ঘর্খ, পুলক বৈবর্ণঃ 
না জানি কতেক হয়॥ 


৬৬৮ শ্রীচেতন্য ভাগঘত । 


ত্রিভঙ্গ হইয়া, বহু বাঁহিয়া, 
অহ্ুলী মুরলী বাঁয়। 


জিনি মত্ত গল; চলই সহজ, 
দেখিয়। নয়ন জুড়াঁর় ॥ 

অতি মনোহর. যক্ঞ-গুঙ্জ-ধ রঃ 
সদয় হদর শোঁভে। 

যে বুঝি অনস্ত, হই গুণ বন্ত, 
রহিলা পরশ লোভে ॥ 

নিত্যানন্দ চাদ, মাধব ননান, 
শোভা] করে ছুই গাশে। 

যত প্রিয়গণ, করয়ে কীর্তন, 
সব। চাহি চাহি হাসে ॥ 

যাহার কীর্তন, করি অনুক্ষণ) 
শিব দিগন্বর ভোঁল।। 

সে গ্রভু বিহরে, নগরে নগরে, 


করিয়। কীর্তন খেলা ॥ 

যেকরয়ে বেশ, যে অঙ্গ বে কেশ, 
কমল। লালসা করে। 

সে প্রভু ধুলায়, গড়াগড়ি যাঁয়, 
প্রতি নগরে নগরে ॥ 

লক্ষ কোটি দীপে, টাদের আলোকে, 
না জানি কি ভেল সুথে। 

সকল সংসার, হরি বহি আর, 
ন। বোলই কারো মুখে ॥ 
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অপূর্ব্ব কৌতুক, দেখি সর্ধা লোক, 
আনন্দে হইল ভোর । 


সবেই সবার, চাহিয়া বদন, 
বলে ভাই হরি বোল ॥ 

প্রভুর আনমনা, জানে নিতযানন্ম, 
বখন যেরূপ হয়। 

পড়িবার বেলে, দুই বাহু মেলে; 
যেন অঙ্গে প্রভু রয়॥ 

নিত্যানন্দ ধরি, বীরাসন করি, 


ক্ষণে মহাপ্রভু বৈগে। 
বাঁমকক্ষে তালী, দিয়া কুতৃহলী, 
রি হরি বলি হাসে॥ 


অকপটে ক্ষণে) কহয়ে আপনে, 
মুখ দেৰ নারায়ণ। 

কংসাসুর মারি, মুঞ্জি মে কংপারি, 
বলি ছলিয়। বামন ॥ 

সেতু বন্ধ করি, রাবণ সংহারি, 
মুঞ্ি সে রাঘব রায়। 

করিয়া হুঙ্কার; তত্ব আপনার, 
কহে চারিদিগে চাষ । 

কে বুঝে লে তত্বঃ অচিন্ত্য মহব্; 
সেই ক্ষণে কহে আন। 

দত্তে তৃণ ধরি, গ্রভু প্রভু বলি, 


মাগয়ে ভকৃতি দান ॥ 


৬৫ শ্রীচেতনা ভাগবত 


ধখন ধে করে; গৌরাহ সুঙরে। 
সব মনোহর লাঁল!। 

আপন বামে, আপন চরণে) 
অঙ্গুলি ধরিয়া খেল]। 

বৈকুষ্ঠ ঈশ্বর; অক বিশ্বশ্তর। 
সব নবদ্ধীপে মাচে। 

শ্বেতদ্ধীপ মাম; মবদ্বীপ গ্রামঃ 
বেদে প্রকাঁশিব গপাছে। 


গন্দির। মৃদঈ, শঙ্খ করতাল। 
না জানি কতেক বাজে। 

মহ! হরিধবনি, হুদ্দিকে গুনিঃ 
মাঝে শোভে দ্বিজরাজে ॥ 

ভায় জয় জয়। নগরকীর্তন। 
জয় বিশ্বস্তর নৃত্য। 

বিংশতি পদ গীত, চৈতন্য চরিত, 


জয় চৈতন্যের ভূত । 
ধেই দিগে চায়, বিশ্বস্তর রাঁয়। 
সেই দিক প্রেমে তাসে। 
ভ্ীকঙ্ণ চৈতন্য, ঠাকুর নিতাবনী। 
গায় বুদ্দাবন দাসে। 
হেন খহ! রঙ্গে প্রতি নগরে নগর। 
কীর্তন করেন সর্ব লোকের ঈশ্বর 
অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনি সর্বলোকে করে। 
বচ্ধাও ভেদিয়া ধ্বনি যায় বৈকুণজেরে 
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উনি] বৈকৃ$ নাথ শ্গৌর-সুন্দর। 
উল্লাসে উঠয়ে প্রভু আকাশ উপর॥ 
মত্ত সিংহ ভিন এক তরক্ষ প্রভুর । 
দেখিতে সবার হর্ষ বাঁড়য়ে প্রচুর ॥ 
গঙ্গাতীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়। 
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌররার ॥ 
আপনার ঘাটে আগে বহু নুত্য কৰি। 
তবে মাধাইর ঘাঁটে গেলা গৌরহরি ॥ 
বারকোন] ঘাটে নগরিরা ঘাঁটে গিয়। 
ণঙ্গার নগর দিয়া গেল লিম্কুলিয়া | 
লক্ষ কোটি মহা দীপ চতুদ্দিগে জলে। 
লক্ষ কোটি লোফ চতুর্দিগে হরি বলে। 
চন্দ্রের আলোকে অতি অপুর্ব দেখিতে । 
দিবা নিশি এক কেহ নারে দিশ্দয়িতে ॥. 
সকল ছুয়ার শোভ। করে স্ুমঙ্গলে। 
রস্ত। পূর্ণ ঘট আক্মগার দীপ জলে ॥ 
অন্তরীক্ষে থাকি যত স্বর্গ দেব গণ। 
চম্পক মন্বিক পপ করে বরিষণ ॥ 
পুষ্প বৃষ্টি হল নবদ্বীপ বস্থমতি। 
পুষ্পরূপে জিহ্বার মে করিল উন্নতি॥ 
সুকুমার পদাশ্বজ গ্রাভুর জানিম্ব। 
জিহ্বা গ্রকাঁশিল দেবী পুষ্প রূপ হঞা 
আগে নাচে শ্রীবাস অহন্বত হরিদাস। 
গাছে নাছে গৌরচন্ত্র সকল প্রকাশগ 


৬৭২ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


যে নগরে প্রকাশ করসে গৌর বায় 

গৃহ হৃত্তি পরিহরি সর্ব লোক ধার ॥ 
দেখিয়া সে টাদমুখ জগত জীবন। 

দগুবৎ হইয়া! পড়য়ে সর্ব জন॥ 

নারীগণ হুলাহুলী দিয়া বলে হরি। 

হ্বামি পুত্র গৃহ বৃত্তি সকল পাঁসরি॥ 

কেহ নাচে কেহ গায় কেছ বলে হত্রি। 
কেহ গড়াগড়ি যাঁর আপন। পাসার ॥ 
কেহ কেহ নানামত বাদ্য বায় মুখে। 
কেহ কার কান্ধে উঠে পরানন্দ সুখে ॥ 
কেহ কার চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে 
কেহ কার চরণ আপন কেশে বান্ধে॥ 
কেহ দগুবৎ হয় কাহার চরণে। 

কেহ কোলাকোলী বা করয়ে কার সনে। 
কেহ বলে মুঞ্রিি এই নিমাই পণ্ডিত। 
জগত উদ্ধার লাগি হইনু বিদিত॥ 

কেহ বলে আমি শ্বেতদ্বীপের বৈষ্ণব । 
কেহ বলে আমি টবকুঠের পারিষদ ॥ 
কেহ বলে এবে কাজি বেটা গেল কোথা 
লাগালি পাইলে আজি চূর্ণ করে মাথা ॥ 
পাষণ্ড ধরিতে কেহ নড় দেয়া যায়। 
ধর ধর এই পাঁপ পাষপ্তী পলায়। 
ঘ্ুক্ষের উপরে গিয়া কেহ কেহ চড়ে। 
থে পুন$ পুলঃ গিয়া! লাফ দিয়া পড়ে 
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পাধণ্ীরে ক্রোধ করি কেহ ভাঙ্গে ডাঁল। 
কেহ বলে এই যুগ পাষণীর কাল ॥ 
অলৌকিক শব্দ কেহ,উচ্চ করি বলে। 
যম রাজ বান্ধিয়া আনিতে বেহ্‌ চলে॥ 
সেই থানে থাকি বলে আরে যনদূত । 
বল গিয়া যথা আছে তোর ্যা-স্থত ॥ 
বৈকগু নামক অবতরি শচী ঘরে। 
আপনি কীর্তন করে নগরে নগরে & 

বে নাম প্রভাবে তোর ধর্মরাজ যম। 

বে নামে তরিল অক্তামিল বিপ্রাধম ॥ 
হেন নাম সর্ধমুখে প্রভু বলাইল। । 
উচ্চারিতে শক্তি নাহি সে তাহা শুনিপা॥ 
প্রাণি মাত্র কেহ যর্দ কর অর্ধকার। 
মোর দোষ নাহি তবে করিৰ সংহার॥ 
ঝাট কহ গির1 বথ! জাছে চিত্রগুপ্ত। 
পংপীর লিখন সব ঝাট কর লুপ্ত ॥ 

যে নাম প্রতাবে তীর্ধরাজ বারাণসী। 
যাহ। গান্ধ শুদ্ধ সত্ব শ্বেতদ্বীপ বাসী ॥ 
দর্ব-বন্্য মহেশ্বর যে নাষ প্রভ!বে। 
হেন নাম সর্ব লোকে শুনে বলে এহে॥ 
হেন নাম লও ছাড় সর্দ অপকার। 
তজ্ বিশ্বস্তনু নে করিব সংহার ॥ 

আর জন দশ বিশে নড় দিয় যাস? 
ধন ধর কোথা কারে ভা:ওয়। পলায়। 


৭৪ শ্রীঠচতনা ভাগবত । 


কৃষ্ণের কীর্তন যে যে পাপী নাছি যানে। 
কোথা গেল সে সকল পাষণ্ভী এখনে ॥ 
সাতে কিলায় কেহ পাঁধ্ডি বলিয়া । 
হরি বলি বুলে পুনঃ হঙ্কার করিয়! ॥ 

এই মত কৃষ্ণের উন্মাদে সর্বক্ষণ | 
কিবা বলে স্ষিবা করে নাহিক স্মরণ এ 
নগরিয়। সকলের উন্মাদ দেখিয়া । 
অরে পাবণ্তী সব জলি পুড়িয়া। 
সকল পাষণ্তী যেলি গণথে মনে মনে, 
গোপাঞ্জি করেন কান্ি আইসে এখনে ॥ 
কোথা যাঁর রঙ্গ ঢগ্গ কোথা যার ডাক । 
কোথা! য়ার নাট গীত কোথ! বায় জাক॥ 
কোথা বায় কলা পোতা ঘট আমপার। 
এ সকল বচনের শোধি তবে ধার। 

যত দেখ মহা ভাপ দিউড়ি সকল। 

যত দেখ হের সব ভাঁৰবক মওল & 
গণ্ডগোল শুনিয়া আইসে কান্ধি ঘনে। 
সবার গঙ্গায় ঝাপ দেখি বল ত্ববে॥ 
কেহ বলে' মুঞ্ি তবে খুগিতে থাকিয়।। 
নগরিয়া সব ঘধেড গলায় বান্ধিয়। | 

কেছ বলে চল যাই কামন্সিরে কহিভে। 
কেছ হলে যুক্ত নছে এমন ক্করিতে ॥ 
কেহ বলে ভাই সব এক মুক্কি আছে। 
সবে নড় দিয়া যাই ভাবকের কাছে॥ 
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আঁইসে কাজি করিয়া এ বচন তোলাই। 
তবে একজন না রহিবে এই ঠাঞ্তি॥ 
এই মঙ পাষত্তী আপনা খাঁই মনে । 
চৈতন্যের গণ মন্ত আহরি কীর্ভনে ॥ 
সবার অঙ্গেতে শোঁভে শ্রীচন্দন মালা । 
আনন্দে গায়েন কৃষ্ধ সবে হই ভোলা॥ 
লদীয়ার একান্তে নগর সিমলিঘ্বা। 
নাচিতে লবৰচিডে প্রহ উত্তরিল। গিয়া ॥ 
অনস্ত অর্ধদ সুখে হরি-ধ্বনি শুনি। 
ছঙ্কার করিয়া! নাচে দ্বিজ-কুল-মণি ॥ 
সেকমল নধযনে বা কত আছে জল। 
ক্ষড়েক বা বারা বঞ্ধে পরম নির্মল ] 
কম্প ভাবে উঠে পড়ে অন্তরীক্ষ হৈভে। 
কান্দে নিত্যানন্ন প্রভূ না পারে ধরিতে॥ 
শেনে বা ষে হয় সুচ্গ! আনন্দ সহিত । 
প্রহরেকে৷ ধাতু নাহি সবে চমকিত॥ 
গ্ঞই মত অপুর্ব্ব দেখিয়া! সর্ধজন। 

ঈবেই বলেন এ পুরুষ নারায়ণ ॥ 

কেহ বলে নারদ প্রহ্লাদ শুক যেন॥ 
কেহ বলে যে পে হউ মনুষ্য নহেন। 
এই মত বলে যেন যার 'অহ্ুৃভব। 
অত্যন্ত তার্কিক বলে পরম টষ্ব। 
বাহ্য নাহি প্রন্তুর পরম ভক্কি- রপে। 
বাহু তুলি ভ্রি-বোল হন্সি-বে'ল ঘোষে & 


৬৭৩ শ্রাচেতন্য ভাগবত | 


শ্রীমুখের বচন শুনিঘা একেবারে । 
সর্বলোকে হরি হরি বলে উচ্চ শ্বরে॥ 
গৌরাঙ্গ-হুন্দর যার যে দিগে নাচিয়। 
সেই দিগে সর্বলোক চলয়ে ধাইয়া। 
কাঞ্ির বাড়ির পথ ধন্রিল! ঠাকুর 

বাদ্য কোলাহল কাজি শুনরে প্রচুর 
কপি বলে শুনি ভাই কি গীত বাদন। 
কিবা কার নিভা কিবা ভূতের কধর্ভন ॥ 
মোর লোল লজ্বিয্া কে করে হিন্দুয়ানি। 
ঝা আন তত্ব তবে চলিব আপনি ॥ 
কানির লাদেশে মবে অনুচর ধা । 
সংবউ দোঁথম| আপনার শান্তর গায়॥ 
অনন্ত অব্বদ লোঁকে বলে কাশ মার। 
ভরে পলাইল তকে কাদির কিন্কর॥ 

“ড় দিনা কানরে কহিল ঝাট গম! 
ক কর চলহু কটি ফাই পলাইয়]॥ 

কোটি কোটি লোক সঙ্গে নিমাই আচার্য্য । 
সাজয়া আইসে আর কিবা কবে কাবা ॥ 
লাখে লাখে মৃহ!তাপ দিণনডি সব জ-ল। 
লক্ষ কোট লোক ঢ্লি হন্দু।ান বলে॥ 
ছুবারে দুন্ধারে কলা ঘট আভ্রনার | 
পুষ্পনন্ন পথ সব দেখি নদীয়ার ॥ 

না জানি কতেক থই কড়ি ফুল পড়ে। 
বাহন শুনিতে ছুই শ্রবণ উপাড়ে ॥ 


মধ্যখ গু। 


এই মত ননীয়ার নগরে লগরে। 

রাজ! আঁসিচেও কেহ এমন না করে? 
লব ভাবকের বড় নিমাই পণ্ডিত। 

সবে চলে সে নাচিয়া যাক যেই ভীত॥ 
যে সকল নগরিয়। মারিল আমরা | 
আছি কাঞ্জ সার বলি আইপে তাহারা ॥ 
এক যে ভুঙ্কার করে নিমাঞ্জে আচার্য । 
সই সে হিনুর ভূত থে তাহার কার্য! 
কেহ বলে এ নাষ্ন! এত কান্দে কেন? 
বামনের ছই চক্ষে নধী বহে ধেন॥ 
কেহ বলে বাধনের কে আছে কোথানর। 
সেই ছুঃখে কাঁদে হেন বুঝি ঘষে সদায় ॥ 
কেহ বলে বামন দেখিতে লাগে ভয়। 
গিলিতে আইসে যেন দেখি কম্প হয়॥ 
কারি বলে হেন বুঝি লিমাঞ্জে পুত । 
বিবাহ করিতে বা চলিল। কোন ভিত 
এব! নছে মোরে লঙ্মি হিন্দুয়ানি করে। 
তবে জানি নিষু আদ্ষি সবার নগরে ॥ 
সর্বলোক চুড়ামণি প্রত বিশ্বস্তর। 
আইল নাচিয্া যথা কাজির নগর ॥ 
কোটি কোটি হার-ধবনি মহা! কোলাহল। 
খ্র্গ মর্ত্য পাতালাদি গৃরিল সকল ॥ 
শুনিয়া কম্পিত কাজিগণ সবে ধান 

নর্প ভয়ে যেন তেক ইন্দুর পলায়। 


কগ? 


৬৭৮ আচৈতন্য ভাগবত । 


পুরিল সকল স্থান বিশ্বস্তরগণে। 
ভয়ে পলাইতে কেহ দিগ নাহি জানে। 
মাথায় বান্ধিবা পাগ কেহ দেই মেলে। 
অলঙ্গিতে নাচয়ে অন্তরে প্রাণ হালে। 
যার দাড়ি আছে সেই হঞা অলোমুখ | 
লাল্সে মাথা নাহি তোলে ভরে হালে বুক ॥ 
অনন্ত অর্বদ লোক কেবা কারে চিনে। 
আপনার দেহ মাত্র কেহ নাহি জানে ॥ 
সবেই নাচেন সবে গাষেন কৌতুকে। 
ব্রদ্ধাগ পুরিযা হরি বলে সর্বলোকে ॥ 
আিয়। কাজির দ্বারে প্রভু বিশ্বম্তর। 
ক্রোধাবেশে হঙ্কার করয়ে বহুতর ॥ 

তক্রোধে বলে গ্রতু আরে কাজি বেটা কোথা । 
ঝাট আন ধরিরা। কাটার ফেল মাথা ॥ 
নির্যবন করে! আজি সকল ভুবন। 

পূর্বে যেন বধিয়াছি সে কাল যবন॥ 
প্রাণ লঞ্জা কোথ। কাদি গেল দিয়! দ্বার। 
ঘর ভাম্গ ভাঙগ প্রভূ বলে বার বার॥ 
সর্বভূত অন্তর্যামি শ্রীশচী-নন্দন। 

আজ্ঞা নজ্ববেক হেন আছে কোন জন॥ 
মহা মত্ত সব্বর্লোক চৈতন্যের রসে। 

ঘরে উঠিলেন সবে প্রভুর আদেশে । 
কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ ভঙ্গেন ছুয়ার। 
কেহ লাধি মারে কেহ করয়ে হঙ্কার॥ 


হধাধও ৬৭৬ 


আতর পনসের ডাল ভাঙ্গি কেহ ফেলে। 
কেহ কলির বন ভাঙ্গ হর বলে ॥ 
পুশ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়।। 
উপাড়না| ফেলে সব হুঙ্কার কবিয়া॥ 
প্রত্পের সহিত ডাল ছিত্ডিয়! ছিওিয়া। 
হরি বলি নাচে সব অআতি-মূলে দিয়া ॥ 
একটা করিয়! পত্র সর্দনোকে নিতে । 
কিছু নাঁ রহিল আর কালির ঝাড়িগে 
ভাঙ্গিলেন যত সব বাহিরের ঘর। 

প্রভূ বলে অগ্নি দেহ বাড়ির ভিতর ॥ 
পুড়িয! মরুক সব গণের সহিতে। 

সর্ক বাড়ি বেড়ি অগ্নি দেহ চারি ভিতে॥ 
দেখি মোরে কি করে উহার নরপতি। 


দেখি আন্জ কোন জনে করে অব্যাহতি ॥ 
বম কাল নৃত্য মোর সেবকের দান। 


মোব দৃষ্টিপাতে হয় সবার প্রকাশ ॥ 
সংকর্তন আরস্তে আমার অবভার। 
কীর্কন বিরোধি পাপী করিষু সংহার ॥ 
সব্্ব পাতকীও যদি করয়ে কীর্তন। 
অবশ্য তাহারে আমি করিধু স্মরণ 1 * 
তপস্বী সন্গযাপী জ্ঞানি যোগী যেষেঞ্ছন। 
সংহারিব যদি সব ন! করে কীর্তল॥ 
অগ্নি দেহ ঘরে সব না ক'রহ ভয়। 
আভি সব যবনেন করিব প্রলয় ॥ 





পাঠাস্তর অবশ্য প্রতিজ্ঞ মোর না হবেলজ্বন ॥ 


৬৮৬ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


দেখিয়! প্রভুর ক্রোধ সর্ব ভক্তগণ। 
প্রভুর চরণ ধরি করে নিবেদন ॥ 
তোমার প্রধান অংশ প্রভু সঙ্কর্ষণ। 
তাহার অকালে ক্রোধ, না হয় কথন ॥ 
বে কালে হইবে সর্ধ স্থষ্টির সংহার : 
সহ্কর্ষণ ক্রোধে হন ক্ষুদ্র অবতার ॥ 

যে কুদ্র সকল স্থষ্টি ক্ষণেকে সংহারে। 
শেষে তিহো। আমি গিলে তোমার শরীরে ॥ 
অংশাংশের ক্রোধে যার সকল সংহারে। 
সে তুমি করলে ক্রোধ কোন জনে তরে॥ 
অক্রোধ পরমানশ তুমি বেদে গান। 
বেদ-বাক) প্রভু ঘুচাইতে ন! জুরাঁয় ॥ 
ব্রহ্মাদও তোমার ক্রোধের নহে পাত্র। 
স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার লীল মাত্র ॥ 
করিলাঙও কাজির অনেক অপমান ।॥ 
আর যদি ঘটে তবে সংহারিব প্রাণ ॥ 
জর বিশ্বগুর মহা-রাজ রালেশ্বর। 

জয় সর্ধ লোকনাথ শ্গৌর-স্থন্দর ॥ 

জয় জয় অনস্ত শয়ন রমা-কান্ত। 

বাহু তুলি স্ততি করে সকল মহান্ত ॥ 
হাসে মহ প্রভু সব্ধ দাসের বচনে। 
হরি বলি নৃতা রসে চলিল| তখনে ॥ 
কাজিরে করিয়! দণ্ড নর্ব লোক রার়। 
কর্তন রসে সর্বগণ নাচি যায় ॥ 


মধাখণু । ৬৯৮১ 


মুদ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল। 

বাম কৃষ্ণ জয়ধ্বনি গোবিন্দ গোপাল ॥ 
কাঞ্জির ভাঙ্গিয়া ঘর সব্ধ নগরিয়া। 
গহানন্দে হরি বোলে যায়েন নাচিরা। 
জয় কৃঝ্ নুরারি সুকুন্দ বনসাণী। 

গাব সব নগলিয়া! দিদা হাত তালী॥ 
জয় গৃকালাছল গ্রাতি নগরে নগরে | 
ভাপয়ে সকল লোক আনন্দ সাগরে? 
কেব কোন দিগে নাচে কেব! গায় বায়। 
হেন নাহি জানি কেবা কোন দিগে ধায়॥ 
আগে নৃত্য করিয়া চলয়ে ভক্তগণ। 
শেষে চলে মহাগ্রভ শ্রীশচী-নন্দন। 
কীর্তনীয়। ব্রহ্মা শিব অনস্ত আপনি। 
নৃত্য করে সর্ব বৈষ্বের চড়ামণি ॥" 
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে। 
সেই প্রভু কহিয়াছে কৃপায় আগনে ॥ 
অন্ত অব্দদ লোক সঙ্গে বিশ্বস্তর। 
প্রবেশ করিল! শহঙ্খ-বণিক নগর ॥ 
শঙ্খ-বণিকের ঘরে উঠিল আনন্দ। 

হরি বহি বাজায মৃদক্ষ ঘণ্ট! শঙ্ 1 
পুষ্পমন্্র পথে নাচি চলে বিশ্বস্তর। 
চতুর্দিগে জলে দীপ পরম সুন্দর ॥ 

সে চন্দ্রের শোভ1 কিব|.কহিবারে্পারি | 
যাহাতে কীর্তন করে গৌরাহ্র শ্রীহরি ॥ 


৬৮২ শচৈতন্য ভাঁগবভ। 


প্রতি দ্বারে পূর্ণকুস্ত রম্তাঁ আজসার | 
নারীগণে হবি বলি দেয় জয়কার ॥ 
এই শত সকল নগরে শোতা! করে। 
আইলা ঠাকুর তত্ত্রবায়ের নগরে ॥ 
উঠিল মগগল ধ্বনি জর্র কোলাহল। 
তঙ্্রবাঁয় সব চৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥ 
নাচে সব নগরীয়। দিয়। করতালি। 
হরি বল মুকুন্দ গোপাল বনষালী ॥ 
সর্ব মুখে হরিনাম শুনি গ্রভূ হাসে | 
নাচিরা চলিল! গ্রতু শ্রীধরের বাসে ॥ 
ডাঙ্গা এক ঘর মাত্র শ্রীধরের বাদ। 
উত্তরিল1 পিয়৷ প্রভু তাহার আবাস ! 
সবে এক লৌহ-পাত্র আছয়ে ছুয়ারে। 
কত ঠাই তালি তাহা চোরেও না হরে 
নৃত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধর অঙ্গনে । 

অল পূর্ণ পাত্র গ্রতু দেখিলা আপনে 
ভক্ত প্রেম বুঝাইতে শ্রীশচী-দন্দন 
লৌহ-পাত্র তুলি লইলেন তত ক্ষণ ॥ 
জল পিদ্দে মহাপ্রভু সুখে আপনার । 
কার শক্তি আছে তাহা নয় করিবার ॥ 
মিছ মরিছু বলি ডাকয়ে শ্রাীধর | 
মোরে সংহারিতে দে আইল! মোর ঘর ॥ 
বলিয়া! মুত হৈলা স্ুক্কৃতি শ্রীধর। 
প্রভু বলে শুদ্ধ মোর আদি কলেবর ॥ 


অধাধও । ৬৮৬ 


গআ্রাজি মোর ভক্তি তৈল কৃষ্ণের চয়ণে। 

গধরের জল পান করিল যখনে | 

এখনে মে নিফুভক্তি হইল আমার। 

কহিতে কহিতে পড়ে নয়নের ধার ॥ 

বৈষ্বের অল পানে বিষুব-ভক্তি হয়। 

সবারে বুঝায় গুাভু হইয়া সদয় ॥ 

তথাহি প্ুশ্পপুরাণে। প্রার্থয়েনৈষ্ঞবা দন্নং প্রযত্ত্বেন বিচক্ষণ: | 

সব্ব পাপ বিশুদ্ধার্থং তদভাঁবে অলং পিবেহ 
ভক্ত বাংসলা দেখি সর্ব তক্ত গশ। 

সবার উঠিল মহা আনন্দ ক্রন্দন | 

নিতানন্দ থদাধর পড়িল কান্িয়। | 

অন্বৈত শীবাস কানে ভূমিতে পড়িয়া ॥ 

কান্দে হরিদাস গঙ্গাদান বক্রেখর। 

স্তরারি মুকুন্দ কান্দে শ্রীচন্দ্রশেখর ॥ 

গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ গর্ত প্রীযান। 

কান্দে কাশীশ্বর শ্রীঞগদানন্দ রাম ॥ 

জগদীশ গোপীনাথ কান্দেন নন্দন । ) 

শুর্লাম্বর গরুড় কানয়ে সর্বজন ॥ 

লক্ষ কোটি লোক কান্দে শিরে দিয়া হাত্ত। 

কুষ্চহে ঠাকুর মোর অনাথের লাথ॥ 

কি হৈল বলিতে নারি এ্রধরের বাস। 

মর্বা ভাবে প্রেয় ভক্তি হইল গ্রকাশ॥ 

ক্লষ। বলি কানে সর্ধ জগত হরিয়ে। 

নংকল্প হইল সিদ্ধি গৌরচন্ত্র হাসে 


৬৮৬ শ্রীচৈতনা ভাগবত । 


দেখ তাই এট সব ভক্তের মহিন1। 
তক্ত বাৎসলোর প্রভু করিলেন মীম! ॥ 
লৌহ জলপাত্র তাঁতে বাহিরের জল। 
পরম আদরে পান করিল সকল ॥ 
পরমার্থে পান ইচ্ছা হইল ঘখনে। 
হধামৃত ভক্ত জল হইল তখনে ॥ 

ভক্তি বুঝাইতে সে এমত পাত্রে জল | 
পরমার্থে বৈষনের সকল নির্মল ॥, 
নাস্তিকের রত্রপাত্র দিব্য জলাসনে। 
আছুক পিবার কাধ্য না দেখে নরনে 
দ্বেসে ড্রব্য মেবকের সব্ব ভাবে খায় । 
নৈব্দ্যোদি বিধির অপেক্ষা নাছি চাক ॥ 
অন্ন দ্রব্য দাসেও না দিলে ৰলে খায় 
তার সাক্ষী ব্রাহ্মণের খুদ ছ্বারকায়। 
অবশেষে সেবকেরে করে আত্ম-সাং। 
তার সাক্ষী বনবাদে যুধিষ্ঠির শাক ॥ 
সেবক কঞ্চের পিতা মাতা পত্বী ভাই। 
দাস বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই ॥ 
ষেরূপ চিন্তয়ে দাষে সেই রুপ হয়। 
দাসে কষ। করিবারে পারয়ে বিক্রয় ॥ 
পেবক বসল প্রভু চারি বেদে গায়। 
সেবকের স্থানে কৃষ। প্রকাশে স্দায় | 
নয়ন ভরিয়! দেখ দাসের প্রভাব। 
ছ্নে 'দাসা-ভাবে কৃষে। কু অন্থরাগ॥ 


সব্যব্য' ৮ম 
অল্প হেন না শীনিহ কঞ্চ-দান নংম। 
অল্প ভাগ্যে দাপ নাহি করে ভগবান ॥ 
বহু কোটি জন্মে যে করিল লিজ ধর্ম। 
অহিংসাঁয় অমাযায় করে সর্ব কর্ম ॥ 
অহন্নিশ দাস্য-ভাবে যে করে প্রার্থন। 
গঙ্গা পরভ্য হয় কালে বলি নারায়ণ ॥ 
তবে হয় মুক্ত সর্ধ বন্ধেব বিনাশ। 
কত হইলে হয সেই গোবিন্দের দাস ॥ 
এই ব্যাথ! করে ভাষ্যকারের সমাজে । 
মুক্ত সব লীলা তত্ব করি কৃষ্ণ ভজে 

তথাহি। 


সর্ধজৈর্ভাযাকৃন্তিমুস্ত(পিলীলয়। বিশ্রহং 
কৃত্বা ভগবস্তং ভনস্তে। 
ইতি গধব শ্বামী ॥ 
অতএব ভক্ত হর ঈশ্বর সমান। 
ভক্ত স্থানে পরাভবৰ মানে ভগবান ॥ 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে স্ততি মালা। 
ভক্ত হেন স্ততির না ধরে কেহ কল।। 
দাল নামে ব্রদ্গা শিব হবিষ সবার। 
ধরণী-ধরেজ্জ চাহে দাস আধকার ॥ 
এ সব ঈশ্বর তুল্য প্বভাঁবেই ভক্ত । 
তথাপিহ ভক্ত হুইবাঁরে অন্গরক্ত ॥ 
ছেন্‌ তক্ত অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে । 
গানী সর -হ্ংখ পাক ঝি কর্ম দোষে 


৬৯৮৮ প্রীচেতঞ্চ জ্জাগকৃত । 


কৃষ্ণের সম্তোধ বড় তত্র হেন নাঁমে। 
কষ্চন্ত্র বিনে ভক্ত আর কেব! থ্ানে ॥ 
উদবু ভরণ লাগি এবে পাপী দব। 
লওয়ায় ঈশ্বর আমি* হুল জরদগব । 
গর্দভ শৃগাল ভুল্য শিষ্য গণ লইয়!। 
কেহ বলে আমি রঘুনাথ ভাব গিয়।॥ 
কুকুরের তক্ষ্যদেহ ইহারে লইয়1। 
বলয়ে ঈশ্বর বিষু-মায়-সুগ্ধ হইয়া ॥ 

সর্ধ প্রভু গৌরচন্ত্র আ্রীশচী-নন্দন। 

দেখ তান শক্তি এই ভরিয়া! নয়ন ॥ 
ইচ্ছা মাত্র কোটি কোটি সমৃদ্ধ হইল। 
কত কোটি মহাদীপ জলিতে লাগিল ॥ 
কে বা রোপিলেক কল! প্রতি ঘরে ঘরে । 
কেবা গায় বান্ন কেবা পুষ্প বৃষ্টি করে॥ 
করিলেন মাত্র শ্রীধরের জল পান। 

কি হইল ন! জানি প্রেমের আরধষ্ঠান ॥ 
ভকত বাতসল্য দেপ্ি ত্রিভুবন কান্দে। 
ভূমিতে তোটায় কেহ কেশ নাহি বান্ধে॥ 
এধর কান্দধ়ে তৃণ ধরিয়। দশনে। 

উচ্চ করি হরি বলে সঙগল নয়নে॥ 
কি জল করিল পাদ ত্রিদশের রায়। 
নরচকে শ্রীধর কান্দে করে হায় হান॥ 
তক্ক-্বল পান করি প্রভু রিঙ্বস্তরু। 


উর অঙ্গনে নাল বৈকৃষঠ ঈশা 


ধধ্াগও। ৪ 


[প্রগণে চতুর্সিগে গাক্স মন্থা রলে। 
পিত্যানন্দ গদাধর শোতে দুই পাশে॥ 
খোল! বেচ! সেবকের দেখ ভাগ্য লীম1। 
রঙ্গ! শিব কান্দে যার দেখিয়া! দাহুমা ॥ 
ধনে জনে পাশ্িত্যে কষ্ণেরে নাহি পাই। 
কেবল ভক্তির ৰশ চৈতন্য গোসাঞ্ি ॥ 
জল পানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি। 
ঈগরে আইল! পুনঃ গৌরাঙগ-্ীহরি ॥ 
মাচে গৌরচন্দ্র-ভক্তি-রলের ঠাকুর । 
চতুর্দিগে হরি-্ধ্বনি শুনিরে গ্রাচুর ॥ 
সর্ধদেশ জ্িনি নবন্বীপের শোভায়। 
ছরি-বোল শুনি মাত্র সবার জিহ্বায়॥ 
যে স্ুধে বিহ্বল শুক নারদ শঙ্কর । 
সে সুখে বিহ্বল সবর্ধ লদীয়। নগর ॥ 
সব্ব নবঙ্বীপে নাচে ভ্রিভূবন রায় । 
গাদি গাছ! পার ডাঙ্গ। আদি দিয় ধায় ॥ 
এক নিশা হেন জ্ঞান না করিহ মনে। 
ফৃত কল গেল সেই নিশার কীর্তনে ॥ 
চৈতন্য-চজ্ত্রের কিছু অসম্ভব নয়। 
ভ্র-ভঙ্গে যাহার হয় ব্রন্মাণ্ড প্রলয় ॥ 
মহা ভাগ্যধানে সে এ সব তব জানে। 
শুক তর্কবাদী পাপী কিছুই না ম্বানে 4 
থে নগরে নাচে বৈকুের অধিরাজ । 
তাহারা ভাপরে আনন সিদ্ধ মাঝ ॥ 


৬৯০ হচৈতনা রত | 


সে হঙ্কার সে গর্জন পে প্রেষের ধার। 
দেখিয়! কাঁনরে শ্রী পুরুষ নদীয়ার ॥ 

কেহ বলে শচীর চরণে নমস্কার ) 

হেন মহ পুরুষ জন্মিল গর্ভে যার ॥ 

কেহ বলে জগন্নাথ মিশ্র পুথ্যবন্ত। 

কেহ বলে নদীয়ার ভাগ্যের নাহি অস্ত ॥ 
এই মত লীলা গাভু কত কল্প কৈল! 
সবে বছে আছি রাত্রি গ্রভাত না হইল! ॥ 
এই মৃত বলি সবে দেই জয়কাঁর। 


সর্ধলোঁক হরি বিন নাহি বলে আর ॥ 
নেখি সবর্ব লোক দণ্কৎ হঞ্া। 


পড়য়ে পুরুষ জী বালক লইয়া ॥ 

শুন দৃষ্টি গৌরচল্র করি সব(কাবে। 
ব/হনবনেনে তু কীরিন বিহরে॥ 

এ সব লীলার ঝভ্‌ নাহি পরিচ্ছেদ। 
আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ? 
যেখানে যেরপে ভক্ত গণে করে ধ্যান। 
সেই ব্ূপে দেই খানে প্রন বিদ্যমান ॥ 


তথাহি শ্রীভাগবতে । 
ষদ্যদ্ধিতাঁয় উকগায় বিভাববন্তি তত্বদ্বপুঃ 
প্রণয়দে স্দনুগ্রহায়॥ 


অদ্যাঁপও চৈতনা এ সব লীলা করে॥ 
যার ভাগে থাকে মে দেখয়ে নিরন্তরে॥ 
মধযথুও কী বড় অন্ৃতের খওড। খা 
যে কথ! শুনিলে ঘুচে অন্তর পাষণ্ড 


সরান ১০ 


ভক্ত লাগি প্রভুর সকল অবভ্ভার। 
ভক্ত বহি কৃষ্ণ কর্ম ন| জানয়ে আর॥ 
কোটি জন্ম ষদি যাগ যজ্ঞ তপ করে। 
ভক্তি বিনা কোন কর্মে কল নাহি ধরে॥ 
হেন ভক্তি বিনে তক্ত-সোবলে ন1 হক॥ 
অতএব ভক্ত-০সৰা সর্ব শাস্ত্রে কর়॥ 
আদি দেব জয় জয় নিত্যানন্দ রায়। 
চৈতনা-কীর্ভন স্ক্‌রে যাহার কৃপায় ॥ 
কেহ বলে নিত্যানন্দ বলবাম সম। 
কেহ বলে চৈতন্যের বড় প্রিয়তম ॥ 
কেহ বলে বড় তেজী অংশ অধিকারী । 
কেহ বলে ক্কোন রূপ বুঝিতে না পারি ॥ 
কিবা জীব নিত্যানন্দ কিবা! ভজ জ্ঞানী। 
যাঁর যেন মত ইচ্ছা ন!ব্লয়ে কেলি 
যে সে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে। 
ভবু সে চরণ ধন রহুক হৃদয়ে ॥ 
এত পরিহারেও যে পাগা নিন্দা করে। 
তবে লাথি মারে! তার শিরের উপরে ॥ 
চৈতন্য-প্রিয়ের পায়ে মোর নমস্কার । 
অবধুত-চন্দ্র প্রভু হউক আমার ॥ 
চৈতন্যের কৃপায় ৫ নিত্যাননদ চিনি 
নিত্যানন্দ জানাইলে গৌরচন্ত্র জানি ॥ 
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র শ্ীবাম লক্ষণ । 
গৌরচজ কৃষ্ণ মক্ষর্ষণ ॥ 


৬৯২ উচৈওনা জাগবতি 


নিত্যানন্দ স্বরূপে দে চৈভন্যের ভক্তি 
সর্ধভাবে কর্পিতে ধরয়ে প্রভু শক্তি ॥ 
চৈতন্যের যত প্রিয় সেবক প্রধান। 
তাহার। সে জ্ঞাত নিত্যালনদের আখ্যান এ 
তবে বে দেখহ অন্যাল্যে ঘন্দ বাজে। 
রঙ্গ করে কৃঝ্চচন্দ্র কেহ নাহি বুঝে । 
ইহাতে ধে এক. বৈষ্বের পক্ষ হয়। 
আর বৈঞ্চবের নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥ 
সর্ধ ভাবে ভর্সে কৃষ্ণ কারে নাহি নিন্দে। 
সেই সবগণ পার বৈষ্বের বুন্দে ৪ 
অদ্বৈত চরণে মোর এই নমস্কার। 
তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার ॥ 
সর্ধ গোষ্ঠী মহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়। 
সুনিলেই মধ্যথণ্ড ভক্তি লভ্য হয় 
স্দৈতের পক্ষ লঞা নিদদে গদাধর। 
সে পাগীষ্ঠ কভু নহ্থে অদ্বৈত কিন্কর & 
চৈতন্য-চন্ত্রের কথ! অমৃত মধুর। 
সকল জীবের মনে বাড়ক প্রচুর ॥ 
গুনিলে চৈতন্য কথ যার হয় স্থখ। 
দে অবশ্য দেখবেক চৈতন্য আ্মুখ ॥ 
শকষটচৈতন্য নিত্যাননা চান্দ লান। 
বন্দাবন দাস তু পদযুগে গান ॥ 

ইতি আচৈভন্য ভাগ ধতে মব্যখণ্ডে ভ্রয়াবিংশুঞ্রি তম 
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₹%খও ৬ 

অয় জঙ জয় গৌর-সিংহ অহাধীর। 
জয় জয় সহি পাল জয় যছুবীর ॥ 
য় অগরাথ গুজ গুশচীনন্মন। 
জয় অয় জয় পুণা শ্ররণ কীর্তন ॥ 
জয় জয় শ্রাজগদাননের আ্ীবন। 
অয় হরিদাস কাশীশ্বর প্রাণ ধন 
জয় কৃপাসিন্থ দীনবন্ধু সব্ব তাত। 
যে বলে, তোমারে প্রভু তার হও নাথ! 
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বস্তর রায়। 
বিবিধ কীর্তন প্রভু করয়ে সদায়॥ 
হেন সে হইল! প্রভু হরি সংকীর্তনে ৷ 
কৃষ্ণ নাম শ্রুতি মার পড়ে যে সে স্থানে॥ 
কি নগরে কি চত্বরে কি জলে ব। বনৈ। 
নিরবধি অশ্রু ধার বহে শ্রীনয়নে | 
আপ্তগণ রক্ষিয়া বুলেন নিরস্তর। 
ভক্তি রসময় হইলেন বিশ্বস্ত | 
কেহ মাত্র কোন রূপে যদি বলে হরি। 
গুনিলেই পড়ে প্রভু আপন। পারি ॥ 
সহাকম্প অশ্রু হয় পুলক সর্বাজে। 
গড়াগড়ি যায়েন নগরে মহারঙ্গে ॥ 
যে আবেশ দেখিলে ব্রহ্মাদি ধন্য হয়। 
তাহ! দেখে নর্দীয়ার লোক সমুচ্চয় | 


রেস কফ ক্কপ'সিভু আল। 
সব্য্দীবে লওয়াও কীর্তন 


৬৯৪ শ্রীচেতন্য ভাগবত। 


শেষে অতি মৃচ্ছ? দেখি মিলি সর্ঘ দাসে। 
সালগ করিয়া নিয়! চলিল আবাদে॥ 
তবে দ্বার দিয়! ষে করেন সংকীর্তন। 
সে স্থখে পৃর্ণিত হয় স্মনস্ত ভূবন ॥ 

যত সব ভাব হয় অকথ্য সকল। 

হেন নাহি বুঝি প্রতু কি রসে বিহ্বল ॥ 
ক্ষণে বলে মুশ্রি দেই মদন-গোপাল। 
ক্ষণে বলে মুখ্ি কষ্ণদান সর্ধ কাল ॥ 
গোপী গোপী গোপী মাত্র কোন দিন জশে। 
শুনিলে কঙ্ছের নাম জলে মহাকোপে ॥ 
কোথাকার কৃষ্ণ তোর মহাদস্থ্য সে। 
শঠ ধৃষ্ট কৈতব ভঙ্গে বা তারে কে॥ 
স্ত্রীজিত হইয়া জ্্রীর কাটে নাক কাণ। 
লুন্ধকের প্রায় লৈল বালির পরাণ ॥ 

কি কাধ্য আমার সেবা চোরের কথার । 
যে রুষ্ধ বলয়ে তারে থেদাড়িক্ব। যাঁয় ॥ 
গোকুল গোকুল মাত্র বলে ক্ষণে কণে। 
বৃন্দাবন বৃন্ধাবন বলে কোন দিনে ॥ 
মধুরা মথুরাঁ কোন দিন বলে সুখে। 
কোন দিন পৃথিবীতে নথে অন্ক লেখে॥ 
ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে [ত্রভঙ্গ আকৃতি। 
চাহিয়! রোদন করে ভাসে শব ক্ষিতি ॥ 
ক্ষণে বলে তাই সব বড় দেখি বন। 
পালে পীলে দিংহ ব্যা ভদ্ুকষেরগণ । 


অযাথওড। একী 


দিবনেরে বলে বাতি রাত্রিরে দিবন। 
এই মত্ত প্রস্থ হইলেম ভক্তিবশ | 
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব ভক্তগণ। 
অন্যান্যে পলা ধরি *করেন ক্রন্দন ॥ 
যে আবেশ দেখিতে ব্র্মার অভিলাষ । 
স্থে তাহা দেখে যত বৈষ্বের দস ॥ 
ছাড়িয়া আপন বাস প্র বিশ্বস্তর। 
উষ্ণ সবের ঘরে থাকে নিরন্তর ॥ 
বাহ্য চেষ্টা ঠাকুর করেন কোন ক্ষণে। 
মে কেবল জননীর সন্তোষ কারণে! 
সুখময় হইলেন সবর্ব ভক্তগণ। 
আনন্দে করেন লবে কৃষ্ণ সংকীর্ভুন ॥ 
নিত্যানন্দ মন্ত পিংহ সবব্ণ নদীয়ায়। 
ঘরে ঘরে বুলে গ্রভু অনস্ত লীলায় ॥ 
প্রভু সঙ্গে গদাধর থাকেন সর্বথা। 
অদ্বৈত লইয়া সব্ধ বৈষ্ণবের কগ। ॥ 
এক দিন অটদ্ধত নাচেন গোপী ভাবে । 
কীর্তন করেন সবে মহ। অহ্রাগে। 
আর্তি করি নাচক্নে অদ্বৈত মহাশয়। 
পুনঃ পুনঃ দস্তে তৃণ করিয়। প্ড়য় ॥ 
গড়াগড়ি যায়েন অদ্বৈত প্রেমরসে। 
চতুর্দিগে তক্তগণ গায়েন উল্লাসে ॥ 

ছই প্রহরেও নৃত্য নহে সম্বরণ। 
অন্থি হইলেন নব ভাগবতগণ ॥ 


৬7৬ গ্রীচেতনা ভাগিখত। 


দবে মেপি আচার্যোয়ে স্থির করাইয়া। 
ধিলেন চতুর্দিগে আচার্য্য বেড়িয়।॥ 
কিছু স্থির হএঞ! যদি আচার্য্য বসিল1। 
শ্রীবান রাঁমাই আদি তব কানে গেলা ॥ 
আর্তিষোগ অন্থৈতের পুনঃ পুনঃ বাঁড়ে। 
একেশ্বর শ্রীবাদ অঙ্গনে গড়ি পড়ে ॥ 
ফার্ধ্যান্তরে নিজ গৃহে ছিল! বিশ্বস্তর | 
অদ্বৈতৈর আর্তি চিত্তে হইল গোঁচর ॥ 
ভক্ত আর্তি পূর্ণকারী সদানন্দ রাঁয়। 
আইল! অদ্বৈত যখ) গড়াগড়ি যায় ॥ 
অটত্ঘতৈর আর্তি দেখি ধরি তায় করে। 
ছার দিয়! বসিলেন গিয়া বিষুঃ-ঘরে ॥ 
হাসিয় ঠাকুর বলে শুনহ আঁচার্ষা। 

কি তোমার ইচ্ছা বল কি বা! চাহ কার্য ॥ 
অট্ছত বলয়ে ভুমি সর্ধ দেব সার। 
তোমারেই চাছি প্রভু কি চাহিব আর। 
হাসি বলে প্রভু আমি এইত সীাক্ষাতে। 
আর কি আমারে চাহ বলত আমাতে ॥ 
অন্বৈত বলম্ষে প্রভূ কহিলা সুসতা। 

এই তুমি সবর্ব বেদ বেদাস্তের তব॥ 
তথাপিহ বৈভব দেখিতে কিছু চাই। 
প্রভু বলে কিবা ইচ্ছা বল মোর ঠাই ॥ 
অদ্বৈত ষলয়ে প্রতু পুর্বে অজ্জ,নেরে । 
যাহ ফ্রেখাইলে তাহা ইচ্ছা! বড় করে। 


বগা ণ্ড। ৬৯৭ 


বলিতে অঙ্ৈত মা দেখে একরথ । 
চতুর্দিগে সৈন্য দলে মনা যুদ্ধ পথ ॥ 
রখের উপরে দেখে শ্যামল-সুন্দর | 
চতুভূর্জ শঙ্খ চক্র ,গদ। পঙ্গু ধ্র॥ 
অনন্ত ত্রক্ধাগপ দেখে সেই ক্ষণে। 

চন্ত্র শুর্ধ্য সিন্ধু গিরি নদী উপবনে ॥ 
কোটি চক্ষু বহু মুখ দেখে পুনঃ পুনং। 
সমূহে দেখেন স্ততি করয়ে অর্জন | 
মহা অগ্নি বেন জ্বলে সকল বদন। 
পোড়য়ে পাষণ্ড পতঙ্গ দুষ্টগণ ॥ 

ষে পাপীষ্ঠ পর নিন্দে পর দ্রোহ করে। 
চৈওন্যের সুখাগ্সিতে সেই পুড়ি মরে ॥ 
এই রূপ দেখিতে অন্যের শক্তি নাই। 
গ্রভৃর কপাতে দেখে আচার্য্য গোসাঞ্রি ॥ 
প্রেম-সুখে অহ্বৈত কবান্দেন অন্ুবাগে । 
দন্তে তৃণ করি পুনঃ পুনঃ দাস মাগে॥ 
পরম আনন্দে প্রতু নিত্যানন্দ রায়। 
পর্ঘযটন স্থথে ভ্রমে সব্বণ নদীক্ষায় ॥ 
প্রহর প্রকাশ সব জানে নিত্যানন্দ। 
্ানিলেন হইয়াছেন প্রভু বিশ অঙ্গ 
সন্বরে আইল! যথ! আছেন ঠাকুর । 
বিষ গৃহ দ্বারে গিয়! গর্জেন প্রস্তর ॥ 
নিত্যানন্দ আগনন জানি বিশ্বজ্ঞর। 

বাজী ঘু5ইর। প্রন্ভু আইল। সন্বর 7", 


৬৯৮ শ্রচৈতন্য ভাঁগবত। 


অনস্ত ব্রহ্গাওড রূপ নিত্যানন্দ দেখি। 
দণ্ডবৎ হইয়া! পড়িলা বুজি আখি ॥ 
প্রভু বলে উঠ নিত্যানন্দ মোর প্রাণ। 
তুমি সে জান্হ মোর সকল আখ্যান ॥ 
যে তোনারে প্রীত করে মুঞ্জে সত্য তার। 
তোমা বহি প্রিয়তম নাহিক 'আমাৰ | 
তুমি আর অদ্বৈত যে করে ভেদ বুদ্ধ'। 
ভাল মতে না জানে সে অবতার শুদ্ধ॥ 
নিতানন্দ অদ্বৈত দেখিয়। বিশ্বভ্তর | 
আনন্দে নাচয়ে বিষুণ গুহেব ভিতর ॥ 
হুঙ্কার গর্জন করে শ্রীশচীনন্দন। 

দেখ দেখ করি প্রত ডাকে ঘনেঘন ॥ 
প্রভু প্রভু করি স্ততি করে ছইজন। 
বিশ্ব রূপ দেখিয়া আনন্দময় মন ॥ 

এ সব কৌতুক হয় শ্রীবাগ মন্দিরে। 
তথাপি দেখিতে শক্ত অন্যে নাহি পরে ॥ 
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা। 

ইহা যে নামানয়ে সে ছষ্কতি সব্থা ॥ 
পর্ধ মহেশ্বর গৌরচন্দ্র যে না বলে। 
বেঞ্চবের অদৃশ্য সে পাপা পর্ধকালে॥ 
আমার প্রভুর প্রভু গৌরা্-সুন্দর। 

এই দে ভরলা আমি ধরিয়ে অন্তর | 
নবদ্বীপে হেন সব প্রকাশের স্থান । 
তথা(ঠি ভঞ্ বহি লং জানমে- আন ক. 
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ভক্কিযোগ ভক্তিযোগ তক্কি. প্রেম ধন। 
ভক্তি সেই কৃষ্নাম স্মরণ ক্রন্দন ॥ 

কৃষ্ বলি কান্দিলে সে কৃষ্ণ নাথ মিলে। 
ধনে কুলে কিছু নহে কৃষ্ণ না তিলে 
মধ্যথণ্ড কথ! বড় অনুতের থণ্ড। 

যে কথা শুনিলে খণ্ডে অন্তর পাষণ্ড ॥ 
ছুই ঠক্কিরের বিশ্ব্ূপ দরশন। 

ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণধন ॥ 
ক্ষণেকে সকল সন্বরিয়! গৌরচন্ত্র । 
চলিলেন নিজ গৃহে লই ভক্তবুন্দ ॥ 
বিশ্ব-ূপ দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্ন। 
কাহার নাহিক বাহ পরম আনন্দ ॥ 
বিভব দর্শন সুখে মত্ত ছুইজন। 

ধুলায় ষাঁয়েন গড়ি সকল অঙ্গন? 

কেহ নাচে কেহ গায় দিয়া করতালি। 
চুলিয় ঢুলিয়া! বুলে ছুই মহাবলী ॥ 

এই মতে ছুই জনে মহ! কুতুহলী। 

শেষে ছুই জনেতে বাঞ্জিল গালাগালী ॥ 
অদ্বৈত বলজে অবধুত মাতালিষা। 

এথা কোন জন তোকে আনিল ডকিয়া॥ 
দুয়ার ভাঙ্গিয়া! আসি সাম্তাইলে কেনে।। 
সন্রাসী করিয়। তোরে বলে কোন জনে॥ 
হেন জাতি নাহ না খাইল। বাব ধররে। 
জাতি আছে হেন পেন মন হান তত 


৫৯ 


গৃঞ্ঞ শ্রীচৈতন্য ভাঁগবত। 


বৈষ্ব সভায় কেনে মহ! সাঁতোক্াল । 
রাট নাহি পলাইলে নহিবেক তাল ॥ 
নিত্যানন্দ বলে আরে নাড়া বসি থাক। 
কিলাইয়া পাড়ে! আগে দেখাই গ্রতাপ॥ 
আরে বুড়া বামন তোমার তয় নাই। 
আমি অবধূত-মন্ত্র ঠাকুরের ভাই ॥ 

সত্রীয়ে পুভ্রে গৃহে তুমি পরম সংস।রি। 
পরম হুংসেন্ন পথে আমি অধিকারী ॥ 
আমি মারিলেও কিছু বলিতে বা পাঁর। 
আঁমা সনে তুমি অকারণে গর্ধ কর॥ 
গুনিয়। অদ্বৈত ক্রোধে অগ্রি হেন জলে ॥ 
দিগম্বব হইয়! অশেষ মন বলে॥ 

মৎস্য খাও মাংস খাও কেমত সঙ্গানী। 
বস্ত্র এডিলাম আমি এই দিগবাশী॥ 
কোথা মাতা পিতা কোন দেশে বা বদতি। 
কে জানয়্ে আসিয়া বলুক দেখি ইথি॥ 
এক চোরা আনিয়া এতেক করে পাক। 
থাইমু গিলিমু সংহারিমু সব থাক ॥ 
তারে বলি সন্ন্যাসী যে কিছু না চায়। 
বোলায্ব সন্ন্যাসী দিনে তিনবার খায়। 
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই'। 
কোথাকার অবধূত আনি দিল! ঠাঞ্চি॥ 
অবধুত করিল সকল জাতি নাশ। 
কোথাণ&হতে মদ্যপের ঠুল পরকাশ॥ 
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কষ্তপ্রেম সুধারসে মত্ত ছুই জন। 
অন্যান্যে কলহ করয়ে সর্বক্ষণ ॥ 

ইথে এক জনের হইয়া! পক্ষ করে যে। 
'সন্য জনে নিলা! কষে ক্ষয় যার লে॥ 
হেন প্রেম বলছের মর্ম ন। জানিয়]। 
এক নিন্দে আর বন্দে নে মরে পুড়িরা॥ 
অদ্বৈতের পক্ষ হঞ। নিনে' গদাধর। 
সে অধম ক নহে অদ্বৈত-কিহ্কর ॥ 
ঈশ্বরে ঈশ্বরে সেই কণহেরু পাত্র। 

কে বুঝিবে বিষ্ণু বৈষ্ণবের লীলা মাঙ্জ॥ 
বিষুঃ আর বৈষ্ঘ সমান ছুই হয়? 
পাঁষপ্তী নিন্দক ইহ বুঝে বিপর্ধ্য় ॥ 
মকল বৈষ্ব প্রতি অভেদ দেখিয়।। 

ষে কৃষ্জ চরণ ভঙ্ে সেযার তরিয়া ॥ 
শক্কফ্চৈত্তন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান। 
বুন্ধাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ 


ইতি শ্রীচৈতনা ভাগবতে মধ্যখণ্ডে 
চতুর্বরিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥২৪॥ 


৭০২ শ্ীচৈতন্য ভাগবত । 


জয় জয় সর্ধ লোকনাথ পৌরচন্দ্র। 
জয় বেদ ধন্মশ বিপ্র ন্যালীর মকেন্ত্র 
জয় শচী-গর্ত রত্র কারুণ্য সাগর। 
জয় জয় নিত্যানন্ন জয় বিশ্বত্বর ॥ 
ভক্ত গোঁী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়? 
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ 
মধ্যথণ্ড কথা ভক্তি-ব্রসের নিধান। 
নবন্বীপে যে ক্রীড়া করিল সব্ব্প্রীর্ণ॥ 
নিরবধি করে গ্রভু হরি সংকীর্তন। 
আপন শ্রশ্বর্যা প্রকাশয়ে সব্বর্ষণ ? 
নৃত্য করে মহাপ্রভু নিজ নামাবেশে। 
হঙ্কার করিয়া মহা অট্র অট্ট হাসে॥ 
প্রেমরদে নিরবধি গড়াগড়ি যায়। 
বন্ষার বন্দিত অঙ্গ পুর্ণিত ধুলায় ॥ 
প্রভুর আনন আবেশের নাহি অন্ত। 
নয়ন ভরিয়। দেখে সব ভাগ্যবস্ত ॥ 
বাহা হেলে বৈদে প্রভু সর্ধ গণ লঞা। 
কোন দিন গঙ্গাজলে বিহরয়ে গিয়। ॥ 
কোন দিন নৃত্য করবি বদেন অঙ্গনে। 
ঘরে স্নান করায়েন সবর্ব তক্তগণে & 
যতক্ষণ প্রভুর আনন্দ নৃত্য হয়। 
ততক্ষণ ছুঃঘী পুণ্যবতী জল বয় ॥ 
ক্ষণেকে দেখয়ে নৃত্য সজল নয়নে । 
পুনঃ, গুনঃ গঙ্গাত্খল বাহ বাহ আনে॥ 


মধ্যথখও | ৭৬৩ 


সারি করি চতুর্দিগে এড়ে কুম্তগণ। 
দেখিয়া! সন্তোষ বড় শ্রীশচীনন্দন £ 
শ্রীবাসের স্থানে প্রত িশ্ঞামে আাপনে। 
প্রতি দিন গঙ্গাদল আনে কোন জনে ॥ 
শ্রীবাস বলয়ে প্রভু হঃখী ৰহি আনে ॥ 
গ্রভু বলে সুখী করি বল সর্বজনে ॥ 
এ জনে্ধি ছুঃখী নাঁম কভু যোগ্য নগ্ন! 
সর্ধকাল স্থবী হেন মোর চিত্তে লয় ॥ 


এতেক কারুণা শুনি প্রভুর শ্রমুখে। 
ক*ন্দিতে লাগিল ভক্তগণ প্রেম সুখে ॥ 


গবে সুধী বলিলেন প্রভুর আজ্ঞার। 
দাসী বুদ্ধি উবাস না করে সব্বথায়॥ 


প্রেমযোগে সেবা! করিলেই কৃষ্জ পাই । 
মাথা মুড়াইলে ধম দণ্ড না এড়াই ॥ 


কুলে জূপে ধনে বা বিদ্যায় কিছু নয়। 
প্রেমযষোগে তন্রিলে সে কৃঝ্ঃ তুষ্ট হয় ॥ 


ঘতেক্ক কহেন তত্ব ০বদে ভাগবতে। 


সব দেখায়েন গৌর-সুন্দর সাক্ষাতে ॥ 
দাসী হইয়ে ষে প্রসাদ হুঃখীরে হইল। 
বৃথা অভিমানী সব তাহা না দেখিল॥ 


কি কহিব আ্ীবাসের ভাগ্যের মহিমা । 
যার দাস দাসীর ভাগ্যের নাহি সীমা ॥ 


এক দিন নাচে প্রতু শ্রাবান মন্দিরে। 
স্থখেতে শ্রীবাস' আদি সংকীর্থন করে দ 


* পাঠান্তরে-_দাপী বুদ্ধি আর কেহ ন1 করে তাহার ॥ 
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দৈবে ব্যাধি যোগে গৃহে শাবান নন্দন । 
পরলোক হইলেন দেখে নারীগণ ॥ 
আনন্দে করেন নৃত্য শ্রীশচী-নন্দন। 
আচম্বিতে শ্রীবান গৃহে উঠিন ক্রন্দন 
সত্বরে আইল গৃহে পঞিত আবাস। 
দেখে পুজর হইয়াছে পরলোক বাদ ॥ 
পরম গম্ভীর ভক্ত মহা তত্ব জ্ঞানী। 
স্ত্রীগণেরে গ্রবোধিতে লাগিল। আপনি ॥ 
তোমরাঁত সব জান কৃষ্ণের মহিমা । 
সম্ঘর রোদন সবে চিত্তে দেহ ক্ষমা 
অন্তকাঁলে সকৃত শুনিলে যার নাম। 
অতি মহা গাঁতকীও বান কৃষ্ণ ধাম ॥ 
হেন প্রভু আপনে সাক্ষাত করে নৃত্য । 
গুণ গায় যত তার ব্রহ্মাদিক ভৃত্য | 
এ সময়ে যাহার হইল পরলেক। 
ইহাতে কি জুমায় করিতে আর শোক॥ 
কোন কালে এ শিশুব্র ভাগ্য পাই যবে। 
কৃতার্থ করিয়া আপনারে মানি তবে॥ 
যদি বা সংসার ধর্মে নার সম্বরিতে । 
বিলম্বে কানিহ যাঁর যেই লর চিত্তে ॥ 
অন্য যেন কেহ এ আখ্যান ন| শুনম়। 
পাছে ঠাকুরের নৃত্য সুখ ভঙ্গ হয়॥ 
কলরব «শুনি যদি প্রতু বাহ্য পায়। 
তবে ত গঙ্গায় প্রবেশিমু সর্বথায় ॥ 


মধ্যধণ্ড। ৭৩৫ 


সবে স্থির হইলেন শ্রীবাদ বচনে। 
চলিলেন শ্ীবাস প্রভুর সংকীর্তনে ॥ 
পরানন্দে সংকীন্তন করযে শীবান। 
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আরে! বিশেষ উলাস ॥ 
শ্রীনিবাদ পিতের এমন মহিমা । 
চৈওন্তের পার্ধদের এই গুণ সীমা ॥ 
স[নুভাখানন্দে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র। 
কতক্ষণে রহিলেন লই ভক্ত বুন্দ॥ 
পরম্পর শুনিলেন সব্ধ ভক্ত গণ। 
পণ্ডিতের পুজের হৈল বৈকুঠ গমন ॥ 
তথাপিও কহ কিছু ব্াক্ত নাহি করে। 
ছঃখ বড় পাইলেন সন্বেই অন্তরে ॥ 
সর্ঘজ্ের চুড়ামণি শগোৌর-হন্দর | 
িজ্ঞাসেন প্রভু সব্ধ জনের অন্তর ॥ 
ঞদু বলে আজি মোর চিন্ত কেন কৰে। 
কোন ছুঃথ হইয়াছে পওগতের ঘরে ॥ 
পরিত বলেন প্রভু মোগ কোন ছুঃখ। 
ধার ঘরে সুপ্রসঙ্গ তোমার আ্রীনুণ ॥ 
শেষে আছিলেন যত সকল মহাস্ত। 
কহিলেন পওিতের পুত্রের বুস্তান্ত ॥ 
সম্ত্রনে বলয়ে প্রভু কহ কতক্ষণ! 
শুনলেন চার দণ্ড রজনী যখন ॥ 
তোমার আনন্দ ভঙ্গ ভয়ে ্রুনিবাদ* 
কাহারেও ইহা নাহি করেন প্রকাশ॥ 


৪৬ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


পরলোক হইয়াছে আড়াই প্রহর । 
এবে আজ্ঞা দেহ কার্য করিতে সত্বর। 
গুনি শ্বাসের অতি অভুত কথন। 
গোবিন্দ গোবিন্দ গ্রভৃু করেন ল্মরণ | 
প্রভূ বলে হেন সঙ্গ ছাঁড়িব কেমতে। 
এত্ত বাল মহাপ্রভু লাগল কান্দিতে ॥ 
পুজ শোক না জানিল যে মোহার প্রেমে । 
হেন সব সঙ্গ মুগ ছাঁড়িব কেমনে ॥ 
এত বলি মহাগ্রভু কানদেন নির্ভর। 
ত্যাগ বাক্য শুনি সবে চিস্তেন অন্তর ॥ 
নাহি জানি কি প্রমাদ পড়য়ে কখন। 
অন্যান্যে চিস্তয়ে সকল ভক্ত গণ ॥ 
গৃহস্থ ছাড়িয়া গ্রভূ করিব সন্যাস। 
তবে ধ্বনি করি কান্দে ছাড়িয়। নিশ্বাস ॥ 
স্থির হইলেন যদি ঠাকুর দেখিয়া । 
সৎকার করিতে শিশু যায়েন লইয়]॥ 
মৃত শিশু প্রতি প্রভু বলেন বচন। 
শ্ীবাসের ঘর ছাড়ি যাও কি কারণ ॥ 
শিশু বলে প্রভূ যেন নির্ধ্ন্ধ তোমার । 
অন্যথা করয়ে শক্তি আছয়ে কাহার ॥ 
মৃত শিশু উত্তর করয়ে প্রভু সনে। 
পরম অদ্ভুত শুনে সর্ব ভক্তগণে ॥ 

শিশু বলে১এ দেহেতে ষতেক দিবস । 
নির্ধন্ধ আছিল ভূঞ্জিলাম সেই সব॥ 


মধ্যতত । ৬৭ 


নির্বান্ধ খুচিল আর রহিতে নম! পারি। 
এবে চলিলাম আর নির্বন্ধিত পুরি ॥ 

এ দেহের নির্ধন্ধ গেল বহিতে মা পারি। 
হেন কপ! কর যেন তোমা! ন। প1সরি ॥ 
কে কাহার বাপ প্রভু কে কার নন্দন। 
সবে আপনার বর্ম করয়ে তুঞ্জন। 

যত দিন ভাগ্য ছিল শ্বাসের ঘরে। 
আছিলাম এবে চলিলাম অন্য পুরে ॥ 
সপার্ধদে তোমার চরণে নমস্কার | 
অপরাধ না লইহ বিদায় আমার ॥ 

এত বলি নীরব হইল! শিশু-কায়। 

এমত কৌতুক করে ভ্রগৌরাঙ্গ বায় ৪ 
মৃত পুর মুখে শুনি অপুর্ব কথন। 
আনন্দ সাগরে ভাসে সব ভক্ত গণ॥ 
পুল শোক ছূঃখ গেল শ্রীবাস গোঠীর। 
কৃষ্ণ প্রেমানন্দ সুখে হইল। অস্থির ॥ 
কষ প্রেমে শ্রীনিবাস গোষ্ীর সহিতে | 
গ্রাভুর চরণ ধরি লাগিল! কান্দিতে ॥ 
জন্ম জন্ম তুমি পিতা মাতা পুত্র প্রভু। 
তোমার চরণ যেন না পাসরি কতু॥ 
যেখানে সেখানে প্রভু কেনে জন্ম নহে। 
তোমার চরণে যেন প্রেম ভক্তি রহে॥ 
চারি ভাঁই প্রভুর চরণে কাকু করে। 
তুচদ্দিগে তক্তগণ কান্দে উচৈস্থরে ॥ 


৪৮ ভচৈতন্য ভাগবত। 


কষ্ণ-প্রেমে চতুর্দিগে উঠিল ক্রন্দন । 
কষ্-প্রেমময় হৈল শ্বাস ভবন ॥ 
প্রভূ বলে শুন শুন শ্রীবাস পওুত। 
তুমিত সকল জান সংসারের রীত।॥ 

এ পব সংসার ছুঃখ তোমার কি দায়। 
যে তোমারে দেখে পেহ কতু নাহি পান ॥ 
আমি নিত্যানন্দ ছই নদন তোমার।” 
চিত্তে তুমি ব্যথা কিছু না ভাবিহ আর 
শ্ীমুখের পরম কারুণা বাক্য শুনি। 
চতুদ্দিকে ভক্তগরণ করে জয়ধ্বনি | 
সর্ধ গণ স্হ প্রভু বালক লইয়। 
চলিলেন গঙ্গাতীরে কীর্তন করিয়া ॥ 
যথোচিত ক্রিয়া করি কৈলা' গঙ্গা সান। 
কৃষ্ণ বলি সবে গৃহে করিল! পয়ান 1 
প্রভূ ভক্তগণে সবে গেলা নিজ ঘর।* 
প্রবাসের গোি মব হইলা বিহ্বল ॥ 
এ সব নিগুড় কথা যে করে শ্রবণ । 
অবশ্য মিলিব তারে কৃষ্ক-প্রেমধন ॥ 
শ্রীবাসের চরণে রহুক নমস্কার ॥ 
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ নন্দন যাহার ॥ 

এ সব অদ্ভুত সেই নবদ্বীপে হয়। 
তক্তের প্রতীত হয় অভক্তের নয় ॥ 
অধ্যঘণ্ডে পরম অপুর্ব সব কথা। 

ঘৃত শিশু তত্বজ্ঞান কহিলেন যথা ॥ 


নগাখওড ৭9৯ 


হেন মতে নবন্বীপে শ্রীগৌর-জুনয় ॥ 
বিহরয়ে সংকীর্তন সপে নিরস্তর ॥ 
প্রেম-রনে প্রন্থুর সংসার নাহি শ্দুরে। 
অন্যের কি দায় বিষণ পুজিতে না পারে ॥ 
শ্নান করি বসে প্রন প্রবিষ্ণ পুজিতে। 
প্রেমজলে সকল এ্লঙ্গ বস্ত্র তিতে ॥ 
বাহির হইয় প্রত সে বস্ত্র ছাড়িয়া। 
পুনঃ অন্ধ বস্ম পরি বিষুঃ পুজে গিয়ার 
পুনঃ প্রেমানন্দ জলে তিতে সে বনন। 
পুনঃ বাহিব্রাই অঙ্গ করে প্রক্ষালন॥ 

এই মত বস্ত্র পরিবর্ত করে মাজ। 

প্রেমে বিষণ পুজিতে না পারে তিল মাত্র ॥ 
শেষে গদাধর গতি বলিলেন বাকা। 
ভুয়ি কৃষ্ণ পুজ ম্টের নাহিক সে ভাগ্য॥ 
এই মত বৈকুণ্ নাক ভক্তিরসে। 
রিহরয়ে নবদ্ধীপে রাত্রি ও দিবমে॥ 
একদিন শুক্লান্বর ব্রহ্মচারী স্থানে । 

কূপায় তাহার অন্ন মাগিল আপনে ॥ 
ভোর অন্ধ খাইতে আমার ইচ্ছা বড়। 
কিছু ভয় না৷ করিহ বলিলান দছু॥ 

এই মত মহাপ্রভু বলে বার বার। 

শুনি শুক্লান্থর কাকু করেন অপর ॥ 
ভিক্ষুক অধম মু পাপীষ্ঠ গর্হিত। 

ভূমি ধর্ম সনাতন মুখ্রিঃ সে পতিত॥ 


৭১৪ প্চৈতন্য ভাগবত। 


মোরে কোঁথ। দিবে প্রভূ চরণের ছায়া 
কীট তুল্য নহি প্রভু মোরে এত মায়া। 
প্রভু ৰলে মায় হেন না বাসিহ মনে। 
বড় ইচ্ছা! বাসে মোর তোমার রন্ধনে ॥ 
সত্বরে নৈবেদ্য গিষ। করহ বাসায়। 
জাতি আমি মধ্যান্ধে যাইব সর্বথায় | 
তথাপিহ শুক্লাপ্মর ভয় পাই মনে। 
ঘুক্তি দিজ্তাসিলেন সকল ভক্তগণে | 
বে বলিলেন তুমি কেনে কর ভয়। 
পরমার্থে ঈশ্বরের কেহ ভিন্ন নয় 
বিশেষ যে জন ভানে সবর্ব ভাবে ভজে | 
মর্বকাল তান অন্ন আপনেই খোলে ॥ 
দেখ ন। শুদ্রার পুত্র বিছুরের শ্ছানে। 
অন্ন মাগি থাইলেন ভক্তির কারণে ॥ 
ভক্ঞ স্থানে মাগি খায় প্রতুর স্বভাব। 
দেহ গিদ্া তুমি বড় করি অনুরাগ ॥ 
তথ[(পহ তুমি যা ভদ্ম বাস মনে। 
আলগোছে তুমি গিরা করহ রন্ধনে | 
বড় ভাগ্য তোমার এমত কৃপা যারে। 
গুনি দ্বিন হরিষে আইল নি থরে ॥ 
্নান করি শুক্লান্থঘর অতি সাবধানে। 
সশুবাসিত জল তপ্ত কারল। আপনে ॥ 
তওুল সহিত তবে দিন্যগর্ত থোড়। 
আলগোছে নিয়! বিপ্র কৈল- করযোড় ॥ 


মধাথণড । নি 


জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ সুকুন্ন বনমাঁলী। 
বলিতে লাগিল শুক্লা্থর কুতুহলী॥ 
সেই ক্ষণে ভক্ত জন্নে রম! জগন্মাত1! 


দৃষ্টিপাত করিলেন মহ1 পতিত্রতা॥ 
ততক্ষণে সর্বামৃত হইল সে অন্ন। 


নান করি প্রভু আপি হৈল উপসন্গ॥ 
সঙ্গে নিত্যানন্দ আদি আপ্ত কত জন। 


তিতা-বস্্ব এড়িলেন শ্ীশতী-নন্দন | 
আপনে লইয়া অন্ন তান ইচ্ছা পালি। 
শুর্লান্থর দেখিয়া হাসেন কুতুহলী ॥ 
গঙ্গার অগ্রেতে ঘর গঙ্গার সমীপে। 
বিষুঃ নিবেদন করিলেন বড় সুখে ॥ 
হাসি বদিলেন প্রভু আনন্দে ভোজনে। 
নকষন ভবিদ্ব। দেখে দহ ভুভ্যগণে ॥ 
ব্রন্গাদিতর বজ্ঞশ্তভাক্তা শ্গৌর-সুন্দর। 
সুকান্বরের অন্ন খায় এবড় দুহ্ধর ॥ 
হেন প্রছ্থু বলে জন্ম যাবৎ আগার 
এমত অন্নের স্বাদ নাহি পাই আর।॥ 
কি পভ-ধোড়ের স্বাছু না পারি কছিতে। 
আলগোছে এমত রান্ধিল কোন মতে ॥ 
তুমি হেন জন সে আমার বন্ধু খুল। 
তোম! সব লাগি সে আমার আদি মৃল॥ 
শুকাশ্বর প্রতি দেখি কপার ঠবভব। 
কান্দতে লঃগিল! অন্যানা তক্ত সরু 


৪টি রা 
* পাঠান্তরে-শুক্লান্বর জন্ম জন্ম আমার কিন্কর ॥ 


৭১২ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


এই মত্ত প্রভু পুনঃ পুনঃ আশ্বাদিয়া। 
করিলেন ভোজন আনন্দ যুক্ত হৈয় ॥ 
ধে প্রসাদ পায়েন ভিস্কক শুক্লান্ঘর। 
দেখুক অভক্ত যত পাপী কোটীশ্বর 1 
ধন জনে পাঙ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই। 
ভক্তি-রমে বশ কৃষ্ণ সর্ব শান্তে গাই ॥ 
বগিলেন প্রভূ প্রেম ভোজন করিয়!& 
তাশ্বল খায়েন কিছু হাসিয়া হাসয়া ॥ 
পত্র লই ভক্তগণ তুলিল। আনন্দে 
ব্রহ্মা শিব অনন্ত যে পত্র শিরে বন্দে। 
কি আনন্দ হইল সে ভিক্ষুকের ঘরে। 
এমত কৌতুক করে প্রভূ বিশ্বস্তরে ॥ 
রুষ্চ-কথ! গ্রসঙ্গ করিয়। কতক্ষণ । 

সেই খানে মহাপ্রভু করিলা শয়ন ॥ 
ভক্তগণ করিলেন তথাই শয়ন। 

তাঁথ মধ্যে অদ্ভুত দেখয়ে এক জন।॥ 
ঠাকুরের এক শিষ্য শ্রীবিলয় দাস। 
সে মহাপুরুষে কিছু দেখিল৷ প্রকাশ ॥ 
নবদ্বীপে এমত নাহিক আশাথরিদ্11 
গ্রভুরে অনেক পুথি দিয়াছে লিখিয়া॥ 
আশাখরিয়। বিজয় কজিয়] সবে ঘোষে। 
মর্ম নাহি জানে লোক ভক্তি-হীন দোষে। 
শয়নে ঠাকুর তান অঙ্গে দিল! হস্ত। 
বিজয় দেখেন অতি অপূর্ব সমন 


মধাখও । ৭১৩ 


হেম-স্ত্ প্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন। 
পরিপূর্ণ দেখে তথি রত্ব আভরণ ॥ 
শ্ীরত্ব মুদ্রকা যত অন্ুলীর সুলে। 
নাজানি কি কোটি সুর্য চক্র মণি অলে॥ 
আব্রহ্গ পর্যযস্ত সব দেখে জ্যোতিশ্ময় ! 
হস্ত দেখি পরানন্দ হইলা বিজয় & 
বিজন উদ্যোগ মাত্র করিল। ডাকিতে। 
শ্রীহস্ত দিলেন প্র তাহার মুখেতে ॥ 
প্রভূ বলে যত দিন মৃঞ্জি থাকি এথা। 
তাবৎ কাহারে পাছে কহ এই কথা 
এত বলি হাসে প্র বিজয় চাহিয়।। 
বিজয় ডঠিল। মহ! হঙ্কার করিম ॥ 
বিজয়ের হস্কারে জাগিল! ভক্তগণ। 
ধরেন বিজয়ে তবু না যাঁর ধরণ ॥ 
কতক্ষণ উন্মাদ করিয়! মহাশয্ব। 

শেষে হৈল! পরানন্ন মুচ্ছিতি ভন্ময় ॥ 
ভক্ত সব বুকিলেন বিভব দর্শন। 
দর্ধগণ লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ 
সবারে জিজ্ঞাে প্রভূ কি বল ইহার । 
আচম্বিতে বিজয়ের বড়ত ভঙ্কার ॥ 
প্রভু বলে জানিলাম গঙ্গার প্রভাব 
বিজয়ের বিশেষে গঙ্গায় অনুরাগ ॥ 
নহে শুর্লাম্বরগৃহে দেব অধিষ্ঠান। 
কিৰা দেখিলেন ইহা কৃষ্ণ সে প্রমীণ, 


৭3৪ শ্রুচেতন্য তাগবত। 


এঠত বলি বিয়ের অঙ্গে দিয়া হস্ত! 
চেতন করিল হাসে বৈষ্ণব সমস্ত ॥ 
উঠিয়াও বিজর হইল জড় প্রায়॥ 
সঞ্চু দিন ভ্রমিলেন সব্ধু নদীয়ায় ॥ 
না আহার না নিদ্রা রহিত দেহধর্্দ। 
ভ্রমেণ বিজর কেহ নাহি জানে ম্॥ 
কত দিনে বাহ চেষ্ট। জানিল। বিজন্ব 
শুক্লান্বর-গৃহে হেন স্ব রঙ্গ হয় ॥ 
শুরান্বর ভাগ্য বালবার শক্তি কাব 
গৌরুচন্জ্র অন্গ পরিগ্রহ কৈল যার॥ 
এই মত ভাগাবন্ত শুর্লাম্বর ঘরে। 


গোর্টির সহিত গৌর-সুন্দর বিহরে | 
পিজয়েরে কৃপা শুক্রান্থরানন ভোজন 


ইহার শ্রবণ মাত্র মিলে ভক্তিধন ॥ 
হেন মতে নবদ্বীপে শ্বুগৌর-সুন্দর। 


সর্ব দেব বন্য লীলা করে নিরন্তর 
এই মত গ্রাতি বৈষবের ঘরে ঘরে । 
প্রতি দিন নিত্যান্ন্য সংহতি বিহ্বে ৪ 
নিরবধি প্রেম-রদে শরীর বিহ্বল । 
ভাব নরম যত তাহ প্রকাশে সকল ॥ 


মৎস্য কু নগলিংহ বরাহ বামন। 
রথুসিংহ বৌন্ধ কন্কি শ্রীনন্দ-নন্দন ॥ 
এই মত ঘ্তেক অবতার সকল। 

মব রূপ হর প্রভু করি ভাব ছল॥' 





* পাখান্তর--মব রূপ হয় প্রতু তকৃত-বৎসল। 


মধযথও । ৭১৫ 


এ সকল ভাঁব হইলে লুকাঁয় তখনে। 
সবে না ঘুচিল রাম-ভাব চির দিনে ॥ 
মহামন্ত হৈল প্রভূ হলধর-ভাবে। 

মদ আন মদ আন ডকে ডচ্চ-রবে॥ 
নিত্যানন্দ জানেন প্রভুব সমীহিত। 
ঘট ভরি গঙ্গাজল দেন সাবহিত ॥ 
হেন স্৯েহঙ্কার করে হেন সে গজ্জন। 
নবদ্ধীপ আদি করি কাঁপে ত্রিজুবন॥ 
হেন সে করেন মহা ভাঁগুব প্রচণ্ড । 
পৃথিবীতে পড়িলে পৃথিবী হয় থণু 
টলমল করে ভূঘি ব্রহ্মাণ্ড সহিতে। 

ভয় পায় ভুতা সব তে সৃত্য দেখিতে । 
বলরাম বর্ণনা! গাদ্েন সব পীত। 
শুনিয়া হরেন প্রভু আনন্দে মৃচ্ছিতি॥ 
আজ্জ্যা তঞ্জা পড়েন পন্ম মন্ত প্রার। 
ঢুলিয়া ঢুলিয়া সব অঙ্গনে বেড়ার ॥ 
কি সৌন্দর্য্য প্রকাশ হুইল রাম-ভাবে। 
দেখিতে দেখিতে কার আর্তি নাহি ভাঙ্গে ॥ 
অতি অনির্বচনীয় দেখি মুখ-চন্দ্র। 

ঘন ঘন ডাকে নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ ! 
কদাচিৎ কখন প্রভুর বাহ্য হয়। 

প্রাণ যার মোর সবে এই কথা কর ॥ 
গ্রতু বলে বাপ কচ রাখিলেন প্রাণ 
মারিলেন দেখি হেন জেঠা বলরাম 


৭১৬ শ্রীচৈতনা ভাগবত । 


এতেক বলিয়! প্রভু হেন মুচ্ছা খ্বায়। 
দেখি ত্রাসে তক্তগণ কানে উচ্চরায় ॥ 
যে ক্রীড়ন করে প্রভু সেই মহাস্ভুত। 
নান। তাবে নৃত্য করে অগন্াথ স্থত॥ 
কখনে। বা বিরহ প্রকাশ হেন হয়। 
অকথ্য অদ্ভুত €প্রম সিদ্ধু যেন বয়॥ 
হেন সে ডাকিয়। প্রভু করেন রোদন« 
শুনিলে বিদীর্ণ হয় অনস্ত ভূবন ॥ 
আপনার রূমে প্রভু আপনে বিহ্বল । 
আপন। পাসরি যেন কহেন সকল ॥ 
পুর্বে যেন গোপীদব কৃষ্ণের বিরহে 
পায়েন মরণ ভয় চন্দ্রের উদয়ে ॥ 

সেই সব ভাব প্রভূ করিয়! শ্বীকার। 
কান্দেন সবার গলা ধরিয়া অপার ॥ 
ভাবাবেশে প্রভুর দেখিয়া বিহ্বলত!। 
রোদন করেন গৃহে শচী জগন্মাতা ॥ 
এই মত প্রতুব অপুর্ব প্রেম ভক্তি। 
মনুষ্য কে তাহা বর্ণিবারে ধরে শক্তি ॥ 
নান। বূপে নাট্য প্রভু করে দিনে দিনে। 
যে ভাব প্রকাশ প্রভু করেন যখনে ॥ 
ধক দিন গোপী-ভাবে জগত ঈশ্বর । 
বুন্দাবন গোপী গোপী-বলে নিরস্তর ॥ 
কোন যোগে তথা এক পড়া আছিল । 
ভাব মর্খ না জানিয়। সে উত্তর দিল 


মধাধত। দ১৭ 


গোপী গোপী কেন বল নিমাঞ্জি পত্তিত। 
গোপী গোপী ছাড়ি কৃঝ বলহ ত্বরিত ॥ 
কি পুণ্য জন্মিবে গোপী গোপী নাম লৈলে। 
কষ নাম লইলে সে পুণ্য বেধে বলে॥ 
ভিন্ন ভাব প্রভুর সে অজ্ঞে নাহি বুঝে। 
প্রডভ় বলে দস! কৃষ্খ কোন জন ভঙজে॥ 
কৃতন্ব সুই! বালি মারে দৌধ বিনে। 
স্ত্রী জিত হইয়া কাটে জ্্ীর নাক কানে॥ 
সর্বস্ব লইয়। বলি পাঠায় পাতালে। 

কি হইবে আমার তাহার নাম লৈলে॥ 
এত ৰলি মহাপ্রভু ভতত্ত হাতে লৈয়া! 
পড়,ঘা মারিতে যায় ভাবাবিই হৈয়া॥ 
আথে বাথে পড়, উঠিগন1 দিল নড়। 
পাছে ধাম মহাপ্রভু বলে ধর ধর॥ 
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ ঠেঙ্গ! হাতে ধায়। 
সস্থরে সংশয় মানি পড়,য়া পলায় ॥ 

ভিন্ন ভাবে যায় প্রভু না জানি পড়,য়া। 
গ্রাণ লইয়া! মহা-ত্রাসে যায় পগাইয়া ॥ 
আথে ব্যথে ধাইয়া প্রভৃর ভক্ত গণ। 
আনিলেন ধরিয়া প্রতুরে ততক্ষণ ॥ 

সবে মেলি স্থির কল্গাইলেন প্রতুরে। 

মহ1 ভগ পড়,য়া পলানে গেল দূরে। 
সত্বরে চলিল| 'যথ। পড়,য়ার গণ। 

সর্ব অঙ্গে ঘর্শ শ্বাপ বছে ঘনে ঘন॥ 


৭১৮ আটচৈতণা ভাগবত । 


সন্্রমে লিজ্ঞাসে সবে ভয়ের কারণ । 

কি জিজ্ঞান আজি তাগ্যে রহিল জীবন ॥ 
সবে বলে বড সাধু নিমাঞ্জি পণ্ডিত। 
দেখিতে গেলাম আমি তাহাব বাড়িত ॥ 
দেখিলাম বপিয়! ক্গপেন এই নাম। 
অহন্নিশ গোপী গোপী না বলয়ে আন ॥ 
তাহে আমি বলিলাম কি কর প্ক্র। 
কষ কৃষ্ণ বল যেন শাস্ত্রের বিহিত ॥ 
এই বাক্য শুনি মহা ক্রোধে অগ্রি ঠহয়া। 
ঠেক্গা হাতে আমারে আইল খেদাডিয়া ॥ 
কষ্ণেরেও হইল বতেক গালাগালি। 

তাহা আর মুখে আমি আনিতে না পারি। 
রক্ষা পাইলাম আর্জি পরমার, গুণে । 
কহিলাম এই আজিকাঁর বিবরণে ॥ 
শুনিয়া হাসয়ে সব মহা-মূর্থ গণে ॥ 
বলিতে লাগিল! যার যেই লন মনে। 
কেহ বলে ভালত বৈষ্ণব বলে লোকে । 
ব্রাঙ্গণ লঙ্ঘিতে আইসেন মহা কোপে ॥ 
কেহ বলে বৈষ্ণব বা বলিব কেমনে । 
ক্ষ হেন নাম যদি না বলে বদনে॥ 
কেহ বলে শুনিলাম অদ্ভুত আখ্যান । 
বৈষ্বে জপয়ে মাত্র গোপী গোপী নাম ॥ 
কেহ বলে এত বা সম্ভ্রম কেন করি। 
আমর! কি ব্রা্গণের তেজ নাছ ধরি॥ 


মধ্যধণ্ড। ৭১৪ 


তিহ সে ত্রাঙ্মণ আমরা কি বিপ্র নহি। 
তেহ মারিবেন আমরা কেনেই বা সহি ॥ 
রাজাত নহেন তিনি মারিবেন কেনে । 
আমরাও তাহারে মারিব সর্ব জনে 
যদি তেঁহ মারিতে ধায়েন পুনর্বার। 
আমর! সকলে তবে না সহিব আর ॥ 
তিহে! নবদীপে জগন্নাথ মিশ্র পুত্র। 
আমরাও নাহি অল্প মানুষের সত ॥ 
ছের সবে পড়িলান কালে তার সনে। 
আজি ভিহে। গোনা বা হইল কেমনে ॥ 
এই মত যুক্তি করিলেন পাপীগণ। 
জানিলেন অন্তধামী শ্রীশটী-নন্দন ॥ 

এক দিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া । 
চতুর্দিগে সকল পার্ষদগণ লৈয়] ॥ 

এক বাক্য অদ্ভুত বলিলা আচম্বিতে। 
কেহ না বুঝিল অর্থ সবে চমকিতে ॥ 
করিল পিপলি থণ্ড কফ নিবারিতে । 
উলটিয়া আর কফ বাড়িল দেহেতে ॥ 
বলি অট্র অট্ট হাসে সর্ধ লোক-নাথ। 
কারণ না বুঝি ভয় জন্মিল সবাত। 
নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তন্ব ॥ 
জানিলেন প্রভূ শীত্ব ছাড়িবেন ঘর॥ 
বিষাদে হইল] মগ্ন নিত্যানন্দ রার়।, 
হইব সন্ধ্যাসী রূপ প্রভু সর্বথায় ॥ 


8২৩ শ্রীচেতন্য ভাগবত ॥ 


এ সুন্দর কেশের হইব অন্তপ্ধান। 

ইঃখে নিত্যানন্দের বিকল হৈল প্রাণ ॥ 
ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ হককে ধরি। 
নিভৃতে বসিল! গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রাহরি ॥ 
প্রভূ বলে শুন নিত্যানন্দ মহাশয় । 
তোমারে কহিয়ে নিজ হৃদয় নিশ্চয় ॥ 
ডাল আমি আইলাম জগত তারিতে। 
ভারণ নহিল আমি আইম্কু সংহারিতে ॥ 
আম। দেখি কোঁথ। পাইবেক বন্ধ নাশ। 
এক গুণ বন্ধ ছিল হৈল কোটি পাশ॥ 
আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে। 
তখনেই পড়ি গেল অশেষ বন্ধনে 

ভাল লোক তারিতে করিনু অবহার। 
আপনে করিল সব জীবের সংহার ॥ 
দেখ কালি শিখা স্ত্র সব মুড়াইয়।। 
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ধ্যাস করিয়1॥ 
ঘে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে। 
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার ছুয়ারে | 
তবে মোরে দেখি সেই ধরিব চরণ। 
এই মতে উদ্ধারিৰ সকল ভূবন ॥ 
সন্ত্যাসীরে সর্ধলোক করে নমস্কার । 
সন্যাসীরে কেহ আর না করে প্রহার ॥ 
সন্ন্যাসী, হইয়া! কালি প্রতি ঘরে ঘরে। 
ভিক্ষা করি বুলে৷ দেখি কে জামারে মারে ॥ 


মধ্য । ৭২, 


তোমারে কহিন্থ এই আপন দয় । 
গারিহস্ত সব মুঞ্জি ছাড়িব নিশ্চন্ব। 

ইথে কিছু ছুংখ তুমি না দ্রাবিহ মনে। 
বিধি দেহ তুমি মোরে সন্ন্যাস কারণে।॥ 
ধেরূপ করাহ তুমি মেই হইব আমি। 
এতেকে বিধান দেহ অবতার লানি॥ 
জগত শ্উদ্ধার যদি চাঁহ করিবারে । 
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে ॥ 
ইথে তুমি তথ ন। ভাবিহ কোন ক্ষণ। 
তুমিত জানহ অবতারের কারণ ॥ 

শুনি নিত্যানন্দ আ্রুশিখার মুণ্ডন। 

অন্তরে বিদীর্ণ হৈল দেহ প্রাণ মন। 
কোন বিধি দিব হেন না আইসে বদনে। 
অবশ্য করিবে প্রভূ জানিলেন মনে । 
নিত্যানন্দ বলে প্রস্থ তুমি ইচ্ছাময়। 

যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই সে নিশ্চয়॥ 
বিধি বা নিষেধ কে মারে দিতে পারে। 
সেই সত্য যে তোনার আছয়ে অন্তরে ॥ 
সর্ধলোক পাল তুমি সর্ব লোক্ক নাথ। 
ভাল হয় যেমতে সে বিদিত তোমাত॥ 
যেরূপে করিব! প্রত জগত উদ্ধার! 

তুমি ৫ জ্বান্হ তাহা কে জানয়ে আর॥ 
স্বতস্্ব পরমানন্দ তোমার চরিত্র। 

তুমি যেকর্িব সেই হইব নিশ্চিত ॥ 


ণই২ শ্রচৈতনা ভাগবত । 


থাপিহ কছ সব সেবকের স্বানে। 
কেবা কি বলয়ে তাছা শুনহ আপনে ॥ 
তবে যা তোমার ইচ্ছা কহিবে যাহারে। 
কে.'তোমার ইচ্ছা! প্রন বিরোধিতে পারে ॥ 
নিত্যানন্দ বাক্যে গ্রহু সন্তোষ হইল] । 
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাপিল! « 
এই মত নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি কব্ধি। 
চলিণা নৈঞ্চব মাঝে গৌরাঙ্গ শ্রুহরি ॥ 
গৃহ ছাড়িবেন প্রভু জানি নিত্যানন্দ 
বাহা নাহি স্ফুবে দেহ হইল নিষ্পন্দ ॥ 
স্থির হই নিষ্ঠ্যানন্দ মনে মনে পণে। 
প্রশ্ন গেলে আই গ্রাণ ধরিবে কেমনে 
কেমতে বঞ্চিব আই কাল দিবা রাতি। 
এতেক চিন্তিতে মুস্ছ? পায় মৃহী মতি ॥ 
ভাবিয়া আইর ছঃখ নিত্যানন্দ রায়্। 
নিভৃতে বপিয়া প্র কান্দমে সদায় ॥ 
মুকন্দের বাসায় আইলা গৌরচন্দ্র। 
দেখিষ মুকুন্দ চলা পরম আনন্দ | 
প্রভূ বলে গাও কিছু রুষ্ণের মঙ্গল। 
নুকুন্দ গায়েন প্রভূ শুনিয়| বিহ্বল ॥ 
বোল বোল হুঙ্কার করয়ে ছ্বিজ-মণি। 
পৃশ্যবন্ত সুকুন্দের হেন দিব্য-ধ্বনি ॥ 
লপেঘধে করিল। প্রভু ভাব সন্বরণ। 
শুকনের সঙ্গে তবে কছেন কথন & 


মধ্যখণ্ড। ৭২১ 


শ্রভূ বলে মুকুদ শুনহ কিছু কথ!। 
থাহির হইব আমি না রছিব হেথা ॥ 
গারিহস্থ আমি ছাড়িবাঙ সুনিশ্চিত। 
শিখ! হ্ত্র ছাড়িয়া চলিৰ যেসে ভীত 
আশিখার অস্তর্ধান গুনিক্বা মুকুন। 
পড়িল বিরহে সব ঘুচিল আনন্দ ॥ 
কাকুতি «করিয়া বলে মুকুন্দ মহাশয় । 
যদি প্রভু এমত সে করিবা নিশ্চয় ॥ 
দিন কত এই ক্ৃূপে করহ কীর্ন। 
তবে প্রভূ করিৰা সেষে তোমার মন॥ 
সুকুনদের বাক্য শুনি আীগৌব-হ্ন্দর | 
চলিশেন যথায় আছেন গদাপর! 

সন্্রমে চরণ বন্দিলেন গদাধর। 

প্রভু বলে শুন কিছু আমার উত্তর ॥ 
না! রহিৰ গদাধর আমি গৃহ বাসে। 
যে সে দিগে চলিবাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশে ॥ 


শিখা শ্ত্র আমি সব্ৰথায় না! রাঁখিন। 
মাথ! মুড়াইয়া ষে সে দেশেবে চলিৰ॥ 


শ্ীশিখার অন্তর্ধান শুনি গদাধর। 

বজ্জ পাত হৈল যেন শিরের উপর ॥ 
অন্তরে দুঃখিত হই বলে গদাধর। 
যতেক অদ্ভুত প্রভু তোমার উত্তর ॥ 
শিখ! সুত্র ঘুচাইলে দে কৃষ্ণ পাই। 
গৃহস্থে তোমার মতে বৈষ্ব কি নাই। 


শু 


গ 


২২ শ্রচৈতন্য ভাগবন্ত। 


যাথা মুড়াইলে প্রভূ কিব1 কর্ম্ম হয়। 
তোমার যেমত এবেদের মত নব ॥ 
অনাথিনী মায়েরে বা কেমতে ছাড়িবে। 
প্রথমেই জননী বধের ভাগী হবে ॥ 
তুমি গেলে সর্দথা জীবন নাহি তান। 
সবে অবশি্ আছ তুমি তার প্রাণ ॥ 
ঘরেতে থাকিলে কি ঈশ্বরে গীত 


রা 


দর 
| 
গহান্ম সে সবার গ্রীতের স্থলি হন 
তথাপিও ঘাথা মুডাইলে স্বাঙ্য পাও 
যে তোমা ইচ্ছা! তাই করে চল 


৬ 


1/ 


এই মত আপু বৈষ্বের শ্বানে স্থাতে 
শিখা সন্গ ঘ্ঢাইণ বাললা আপনে ॥ 
আবেই শুনিয়া আীশিখার অন্তদ্ধান | 
গরাচ্ছচত পডযে কার নাহি রহে জ্ঞান ॥ 


রামকিরি রাগ । 


বাপিবেন মা গুছু শিখার সুগডন। 

শিথা সঙরিরা কান্দে ভাগনত গণ॥ & 
কেহ কহে মে সুন্দর চাচর টিকুরে! 

তর মালা গাথিয়া ক দিব তা উপরে! 

কেহ বলে না দেখিরা সে কেশ বন্ধন। 

কেমাতে রহিবে এই পাপীষ্ঠ জীবন ॥ 

সে কেশের দিব্য গন্ধ না লইব আর। 
এন" বলি শিরে কর হানয়ে অপার ॥ 


অধ্যথওড। ২৩ 


কেহ বলে সে হ্থন্দর কেশে আর বার। 
অমলকি দির! কিব| ক্বব সংস্কার ॥ 
হরি হরি বলি কেহ কান্দে উঠচঃস্বনে। 
ডুবুলশ তল্গণ দ্রুখর লাগলে ॥ 
আইভতন্য নিত্যানন্দ ঢাদ প্রহধ জাদ। 
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ 


ই২ত চন্য ভাগনতে মধ্যথণ্ডে পঞ্চ বিশোহপ্যার; ২৫ 


আনহা প্রভুর মশ্্যাস। 

য় জয় বিশ্বন্তর হী“টা-নন্দন। 
জম্ম জর গৌর্-সিংহ পতিত-পাৰন ॥ 

এই মত অন্যানো সর্দ ভক্ত গ্রণ। 
প্রহর বিরহে সবে করেন ক্রন্দল ॥ 
কোথ। ষাইবেন প্রন সন্ন্যাস করিয়! 
কোঁথ| বাঁ আমর! সব দেখিবাড গিয়া ॥ 
দ্যান করিলে গ্রামে না আদিবে আর । 
কোন দিকে যাঁতয়ন বা করিয়। বিচার ॥ 
এই মত ভক্তগণ ভাবে নিরস্তরে। 
অন্ন পানি কারে! নাহি রোচয়ে শরীরে | 


৭২৪ শ্রীচেতন্য ভাগবত । 


সেবকের দুঃখ প্রভূ সহিতে না পারে। 
প্রসন্ন হইয় প্রভু গ্বৌধে সবারে 
গ্রতৃ বলে তোষর] চিন্তহ কি কারণ। 
তুমি সব যথা তথা আমি সব্ব ক্ষণ ॥ 
তোমর। বা ভাব আমি সন্গযান করিয়া। 
চলিবাঙড আমি তোম1 সবারে ছাড়িয়া ॥ 
সর্বথ। তোমবা ই না ভাবিহ মনে, 
তোসা বা আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে? 
সর্ব কাল তোমর। সকলে মোর সঙ্গ । 
এই জন্ম হেন না জানিবা জন্ম জন্ম ॥ 
এই জন্মে তুমি সব যেন আদা সঙ্গে! 
নিরবধি আছ সংকীর্তন স্থখ রঙ্গে ৪ 
যুগে যুগে অনেক আমার অবতার। 

পে সকলে সঙ্গী সবে হয়েছ আমার ॥ 
এই মত আরো আছে ছুই অবতার! 
কীর্তন আনন্দ রূপ হইবে আমার ॥ 
তাহাতেও তুমি সব এই মত রঙ্গে। 
কীর্তন করিবা মহা আুথে আমা সঙ্গে ॥ 
লোক রক্ষা ১ নিমিত্ত সে আমার সঙ্গাস। 
এতেকে তোমর। সব চিন্তা কর নাশ।॥২ 
এতেক বলিয়। প্রত ধরিয়। সবারে। 
প্রেম আলিক্ষন স্থখে পুনঃ পুনঃ করে ॥ 


১ পাঠান্তরে শিক্ষা! । 
২ পাঠান্তর-নিশ্চয় বলিনু তোৌমর। জন্ম ছন্স দাস। 


মধ্াযথও দহ 


প্রভূ বাক্যে ভক্ত সব কিছু স্থির হৈল। 
সব! প্রবোধিয়া প্রভু নিজ গৃহে গেলা ॥ 
পরস্পর সকল এ যতেক আধখ্যান। 
শুনিয়। শচীর দেহে নাহি রহে প্রাণথ। 


প্রভৃর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাত।। 
হেন ছুঃখ জন্মিল না জানে আছে কোথা ॥ 


মুচ্ছিতি হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে । 

লিরবর্ধিধারা বহে ন। পারে রাখিতে ॥ 

বরিষাছে বিশ্বম্তর কমল-লোচন। 

কহিতে লাগিল শচী করির! ক্রন্দন ॥ 
ভাটিয়ারি রাগ ॥ 

| যাইহ আরে বাপ মানেরে ছাড়িয়া । 

পাঁপিনী আছে যে সবে তোর মুখ চাইয়! ॥১ 

কমল-ন্য়ন তোমার আচন্জ্-ব্দন | 

অধর সুরক্গ কুন্দ মুকৃতা দশন ॥ 

অঁময়! বরিখে যেন সুন্দর বচন। 

ন! দেখি বাচিব কিসে গজেক্র-গমন্‌ ॥ 

অদ্বৈত আীবাসাদি তোমার অনুচর । 

নিতানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর ॥ 

পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে। 

গৃহে রহি সংকীর্তন কর তুমি রঙ্গে 

ধন্ম বুঝাইতে বাঁপ তোর অব্ভাঁর। 

জননী ছাড়িবা এ কোন ধন্বের বিচার ॥ 





* পাঠান্তরে জ্ঞান । 
» পাঠান্তরে-এপাঁপ জীবন 'সাছে তোর'সুখ চাইর]। 


২৩ ভ্টৈতন্য ভাগবত । 


তুমি ধর্খ্মময় যদি জননী ছাড়িব।। 
কেমতে জগতে তুমি ধর্ম বুঝাইবা ॥ 
প্রেম শোকে কহে শচী শুনে বিশ্বস্থুর। 
প্রেমেতে বোধিত কণ্ঠ না কনে তর ॥ 
শ্ীককটচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভূ জান। 
বন্দাবন দাপ তছু পদঘুগে গান ॥ 


শ্রীচৈতনা ভাগবভে মধাথগ্ডে ষড়বিংশো হায় ২৯ ॥ 


তোমার অগ্রঙ্ন আমা ছাড়িয়া চলিল!। 
টৈকৃণ্ঠে তোসার বাশ গমন করিলা ॥ 
তোমা দেখি সকল সন্ভপ পাসরিন্ু। 
তুমি গেলে তাজিব লীবন তোমা বিল ॥ 
প্রাণের গৌরাঁগ হের বাপ। 
অনাথিনী মায়েরে ছাড়িতে নাজ্জুরাঁয়। 
সব লঞা কর নিজ অঙ্গনে কীর্তন । 
তোমার নিতানন্দ আছরে সহার ॥তধ॥ 
তোমার প্রেমময় ছুই আখি, দীর্ঘ ভূজ ছুই দেখি, 
বচনেতে অমিয় বরিষে। 
(বন! দীঁপে ঘর মোর, তোর. অঙ্গে উজোর, 
ধা পায়ে কত মধু বরিষে॥ 


মধাথগড। ৩) 


প্রেম শোকে কছে শচী, বিশ্বপ্তর শুনে বমি, 
খেন রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায়। 
শ্রীরুষ্ক-চৈতনা, প্রত্তু নিত্যানন্ন, 
বৃন্দাবন, দাস' রস গা ॥ 

এই মত বিলাপ করেন শচীমাত1 | 
সুখ তুপি ঠাকুর না কহে কোন কথা॥ 
বিবর্ণ হুইল! শচী অস্থি চর্ম সার। 
শোকাকুলী দেবী কিছু না করে আহার ॥ 
প্রভূ দেখি জননী৭ জীবন না রহে॥ 
নিতে বসিয়া কিছু গোপ্য-কথা কহে॥ 
প্রভু বলে মাত! তুমি স্তির কর মন। 
শুন যত জন্ম আনি তোমার নন্ান ॥ 
চি দির! শুনহ আপন গুণ-গ্রাম। 
কোন কাঁলে আছিল ভোমার প্রশ্ি নাম॥ 
তথায় আছিল! তুমি আনার জননী । 
তবে তুমি স্বর্গে হৈলে অর্দতি আপনি ॥ 
তৰে আমি হইলান বামন অবতার । 
তথাও আছিল! তুমি জননী আনার ॥ 
তবে তুমি দ্েবহুতি হৈলা আর বার ॥ 
তথাও কপিল আমি নন্দন [তোঁখ'র। 
তবেত কৌশল্যা আর বার হৈলে তুমি। 
তথাও তোমার পুত্র রানচন্ত্র আমি॥ 
তবে তুমি মখুরায় দ্েবকী হইলা।, 
কংসানূর অন্তঃপুরে বন্ধনে আলা ॥ 


দইচ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


তথাঁও আমার তুমি আছিল! জননী। 
ভুমি সেই দেবকী তোমার পুত্র আমি॥ 
আর ছুই জন্ম এই সংকীর্ভনারস্তে। 
হইব তোমার পুর আমি অবিলম্বে ॥ 
এই মত ভুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে। 
তোমার আমার কড়ু ত্যাগ নহে মর্শ্ে॥ 
অমায়ায় এই সব কহিলাঁম কথা। 

আর তুমি মনোছুঃখ না কর সব্বথা॥ 
কহিলেন প্রভু অতি রহস্য কথন। 
শুনিয়া শচীর কিছু স্থির হৈল মন॥ 
এই মতে আছেন ঠঃকুর বিশ্বন্তর | 
সংকীত্তন আনন্দ করেন নিরন্তর ॥ 
স্বেচ্ছাময় মহেশ্বর কখন কি করে। 
ঈশ্বরের মন্দ কেহ বুঝিতে না পারে ॥ 
নিববধি পরানন্দ সংকীরঞ্ন রঙ্গে 
হরিষে থাকেন সর্ব বেঞ্বের সঙ্গে ॥ 
পরাঁনন্দে বিহ্বল সকল ভক্তগণ। 

পাসরি রহিল! সবে প্রতভুব গমন ॥ 

সর্ব বেদে ভাবেন প্রভুরে দেখিতে । 
ক্রীড়া করে তক্তগণ দে প্রভূ মহিতে ॥ 
যে দিন চলিব প্রভু সন্ন্যান করিতে। 
নিত্যানন্দ স্থানে ভাহা কহিল! নিভৃতে ॥ 
শুন শুন মিভ্যানন্দ আরীপাদদ গোসাঞ্ছি। 
এ কথ কহিবা সবে পঞ্চ জন ঠাঞ্জি। 


ধধ্যখও্ড। ধ২৪ 


«ই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে । 
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্গযাসে॥ 
ইন্্রাণি নিকটে কাটোঞা নামে গ্রাম। 
তথা আছে কেশব ভাবভী শুদ্ধ নাম 
তাঁর স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত। 
এই পাঁচজলে মাত্র করিবা বিদিত | 
আমার জননী গদাধর ত্রহ্মানন্দ। 
শ্রীচন্দ-খরাচার্ধ্য অপর মুকুন্দ | 
এই কথ! নিত্যানন্দ স্বরূপের স্থানে। 
কহিলেন প্রভু ইহা কেহ নাহি জানে ॥ 
পঞ্চ জন স্থানে মাত্র এসব কথন। 
কহিলেগ নিতানন্দ প্রভুর গমন ॥ 
সেই দিন প্রভু সবর বৈষ্ণবের সঙ্গে । 
সর্ব দিন গোঙাইল সংকীর্ন রঙ্গে 1 
পরম আনন্দে প্রভু করিয়া ভোজন । 
লন্ধ্যায় করিল! গল দেখিতে গমন ॥ 
গঙ্গা নমঙ্করিয়] বদিল1 গঙ্গা-তীরে | 
ক্ষণেক থাঁকিয়! পুনঃ আইলেন ঘরে ॥ 
আসিরা বদিলা গৃহে শ্রীগৌর-হুন্দর । 
চতুপ্দিগে বসিলেন সব অন্ুচর ॥ 
সে দিন* চলিব প্রতু কেহ নাহি জ্ানে। 
কৌতুকে আছেন সবে ঠাকুরের সনে & 





* পাঠাস্তর _ফে'ন দিন ফাব প্রভু কেহ নাহি জানে 
সঙ্গযাস করিব মাত্র এই কথ|গুনে॥ 


8৩৫ উ্রচতন্য ভাগবত । 


বসিয়া আছেন প্রভূ কমল-লোচন। 
সর্বাঙ্দে শোভিত মাল। সুগন্ধি চ্শান | 
যতেক বৈষ্ণব আইসেন দেখিবারে। 
সবেই চন্দন মাল। লই,ছুই করে॥ 

হেন আকর্ষণ গ্রহ করিলা আপনি। 
কেবা ফোন দিগে আইসে কিছুই না জানি ॥ 
কতেক বা নগারয়া আইমে দেখিতে । 
্রন্মাদির শক্তি ইহা নাহিক লিখিতে ॥ ১ 
দগড পরণাম হএঞ। পড়ে সন্বজন। 

এক দৃষ্টে সবেই চাছেন আচরণ ॥ ২ 
আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া । 
আজ্ঞ। করে প্রত সবে কৃঙ্চ গাও গিয়া ॥ 
বল কধ্ঃ গাও কৃষ। ভজ কৃষ্ত নাম। 
কৰ্ঝ বিন্নু কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥ 
যদি আমা প্রতি শ্লেহ থাঁকয়ে সবার । 
তবে কঞ্চ বাতিব্িক্ত ন। গাইবে আর ॥ 
কি শয়নে কি তভাঁজনে কিবা জাগরণে। 
অহন্গিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহু বদনে ॥ 

এই মৃত শুভদৃষ্টি করি সবাকারে। 
উপদেশ কহি সবে বলে যাও ঘরে ॥ 
এই মত কত যায় কঠ বা আইসে। 
কেহ কারে না চিনে আনন্দে সবে ভাসে ॥ 


১ পাঠাম্তর--ব্রন্মাদি দেবত। ইহা ন। পারে লখিতে ॥ 
২ পাঠান্তর--এক দৃষ্টে সবে চাহে গৌরাঙ্গ বদন । 


মধ্যাথও | ৭৩১ 


পূর্ণ হৈল শ্রীবিগ্রহ চন্দন মালায়। 

চন্ছে বা কতেক শোভা! কহনে ন। যায় ॥ 
প্রসাদ পাইয়া সবে হরষিত হঞা। 

উচ্চ হরি-ধ্বনি সবে যায়েন করিয়|॥ 
এক লাউ হাতে করি সুরুতি শ্রীধর। 
হেনই সময়ে আসি হইল গোচর ॥ 
ল'উএ্ভেট দেখি হানে অীগৌর-আুন্দরে | 
কোথায় পাইল! প্রভু জিজ্ঞাসে তাহারে ॥ 
নিজ মনে জানে প্রভু আজ ১ চলিবা৪। 
এই লাউ ভোঁজন করিতে নারিলাউ॥ 
শীদরের পদার্থ কি হইবে অনাথ! । 

এ দাউ ভোনন আনি করিব মর্বগা। 
একেক চিন্তিবা ভক্র-বাত্ণল্য রাখিতে । 
জননীরে বলিলেন লন্ধন করিতে ॥ 
হেনই সনরে আর কোন ভাগাবান। 
দুগ্ধ ভেট রাখি দিলেক বিদ্যমান ॥ 
হাঁসির ঠাকুর বলে বড় ভাল ভাল। 
দক লাউ পাক গিয়া করহ সকাল | 
সপ্ভোষে চলিলা শচী করিতে রন্ধন। 
হেন ভক্ত-বাৎসল্য শ্রশচীর নন্দন | 

এই মতে মহানন্দে বৈকুগ ঈশ্বর; 
কোৌতুকে আছেন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর ॥ 
সবারে বদায় দিয়! প্রভু বিশ্বগর। 
ভোজনে বসিলা আসি ত্রিশ শর 





পপ পপি শল 





১ পাঠাস্তর--কালি। 


৭২ জ্রীঃচতন্য তাঁগবত। 


ভোজন করিয়! প্রভু মুখ শুদ্ধি করি। 
চলিল1 শয়ন দন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ 


ধোগ নিদ্র! প্রতি দৃষ্টি করিয়! ঈশ্বর । 
নিকটে শুইল হরিদাস 'গদাধর ॥ 

আই জানে আজি * প্রভু করিব গয়ন। 
ক্সাইর নাহিক নিদ্র] কান্দে অন্ুক্ষণ ॥ 
দও চারি রাত্রি আছে ঠাকুর জান্ডি।। 
উঠিলেন চলিবাদে নাঁসাঘ্রাণ লইয়া ॥ 
গদাধর হরিদাস উঠিলেন জানি । 
গদধর বলেন চলিব সঙ্গে আমি ॥ 
প্রভু বলে আমার নাহিক কাক সঙ্গ। 
এক দ্বিতীয় সে আমার সব্ধ রঙ্গ | 
আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন। 


ছুয়ারে আধিয়া রহিলেন ততক্ষণ ॥ 
দননীরে দেখি প্রত ধরি তান কর। 


বলিয়া কহেন বহু গ্রবোধ উত্তর ॥ 
বিস্তর করিল তুমি আমার পালন। 
পড়িলাম শুনিলাম তোমার কারণ ॥ 


আপনার তিলার্জেক নাহি লে সুথ। 
আজন্ম আমার তুমি বাড়াইলে ভোগ। 


দণ্ডে দণ্ডে যত স্বেখ করিল! আমার । 

আমি কোটি কলেও নারিব শোধিবার ॥ 
তোমার গ্রাাদে ম| তাঁহার প্রতিকার । 
খ্মাজি পুনঃ জন্ম জন্ম খশী সে তোমার ॥ 


ও 
* পাঠাস্তক্স পরাতে । 





মধ্যখণ্ড। এ 


শুন মাত] ইস্বরের অদীন সংসার। 
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার4 
যোগ বিস্বোগ যত করে নেই লাথ। 
তান ইচ্ছা! বুঝিবারে শর্ত আছে কাত ॥ 
দশ দিনান্তরে বা কি এবনেই আমি। 
চলিবাড কোন চিন্তা না কহ তুনি॥ 
'ব্যবহারঞ্পরম্র্থ ঘতেক তোনার। 
সকল আমাতে লাগে সব মোর ভার 
বুকে হাত দিয় প্রভু ঝুলে বার বার। 
তোমার সকল ভার আর্মার আমার ॥ 
যত কিছু বলে প্রভূ শচী সব শুনে। 
উচ্ভ্ন না করে কান্দে অকোর নয়নে? 
পৃথিবী স্বরূপা হৈল শচী জগন্মীতা। 
কে বুঝিবে কৃষকের অচিস্তা লীলা কথ! ॥ 
অননীর পদ ধুপী লই প্রন শিবে।? 
প্রদক্ষিণ করি তবে চলিল। সহ্রে & 
চলিলেন বৈকু্-নারক গৃহ হইতে। 
সন্গ্যান করির! সব জীব উদ্ধারিহে ॥ 
শুল পন আরে ভাই প্রভুর মন্গ্যান। 
ধেকথ। শুদিলে সর্ব হঞ্ছ হর নাশ॥ 
প্রভু চপিলেন মাত্র শচী অগদ্মাত1। 
ড়, শাঁয় রহিলেন নাহি স্দুরে কগ! 
ভক্ত "সরু. না জার্সেন এ. স্ব বৃত্যাস্ত। 
-উতুকালে স্বাদ করি" কেক সহাত্তঃ 


৩৪ শ্রীচৈতদ্য ভাগবত । 


প্রভু ন্মস্করিতে আইল! প্রভূ ঘরে। 
আমি সবে দেখে আই বাহির হুক্কারে ॥ 
প্রথমেই ববিলেন শ্রীবাদ উদার । 

আই কেন রহিয়াছে "বাহির ছু্বার ॥ 
জড় গ্রার আই কিছু না স্বরে উত্তর। 
নয়নের ধারা মাত্র বহে নিরস্তর ॥ 
ক্ষণেকে বলিল। 'আই শুন বা” সবুঃ। 
বিষ্ণুর দ্রবোর ভণ্গি সকল বৈষ্ঞব | 
এতেকে যে কিছু প্রব্য আহয়ে তাহার । 
তোমা সবাকার হয় শান্তর পরচার ॥ 
এভেকে তোমরা! সবে আপনে মিলিয়।॥ 
যেন ইচ্ছ। তেন কর মুঞ্ি যা চলিয়া ॥ 
শুনি মাত্র ভক্তগণ প্রভূর গমন! 
ভূমিতে পড়িলা সবে হই অচেতন ॥ 

কি হুইল সে বৈষ্ণব গণের [বিষাদ। 
কান্দিতে লাগিল সবে করি আর্তনাদ ॥ 
অন্যান্যে সবেই সবার ধরি গল।। 
বিবিধ বিলাপ সব করিতে লাগিল! ॥ 
কি দারুণ নিশি পোহাইল গোপানাথ। 
বলিত্বা ফান্দেন সবে শিরে দিয়! ছাত ॥ 
না দেখি সে ভীদ মুখ ৰঞ্চিব কেক্কনে” 
কিব| কার্ধ্য এ বা-ছ্দার পাপী জীবনে ॥ 
আচদ্বিতে কেন হইল ছেন বজ্রপাত? 
গড়াগড়ি যাস কহ কে প্সান্ববাক ॥.. 


মখখগ্ড । ৭ 


সম্বরণ নহে ভক্তগণের ক্রন্দন । 

হুইল ক্রন্দনময় প্রতৃর ভবন ॥ 

যে তক্ত আইসে প্রভূ দেখিবার তরে। 

সেই আসি ডুবে মহা"বিরহ সাগরে ॥ 

কান্দে সব ভক্তগণ ভূমিতে পড়িয়।। 

সন্গ্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়। ॥ 

অনাথেত্র নাথ প্রভু গেলেন চলিয়া! । 

আমা সবে বিরহ সমুদ্রে ফেলাইন্া ॥ 

কাদে সব তক্তগণ, হইয়! অচেতন, 
হরি হরি বল উচ্চস্বরে । 

কিবা মোর ধন জন, কিবা মোর দীবন। 
গ্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে॥ 

মাথায় দিয়া হাত, বুকে মারে নির্থাত, 
হরি হরি প্রভু বিশ্বভর। 

সন্গ্যান করিতে গেল! আমা! সব! ন! বলিল? 
কাদে ভক্ত ধুলায় ধুনব॥ 

প্রর্ৃর অঙ্গনে পড়ি, কাদে মুকুন্দ মুরারি, 
শ্রীধর গদাধর গঙ্গাদাস ॥ 

শ্বাসের গণ ফত, তারা কাদে অবিরত, 
শ্রীআচাধ্য কাদে হরিদাস | 

শুলিয়! ক্রন্দন সব; নদীয়ার লোক সব।' 
দেখিতে আঁইসে সব বাঞ1। 

না দেখি প্রভুর মুখ, সবে পাক যহ1! শোক, 
কাছে সবে মাধে,হাত দিয়! | 


ই৩গ শ্ীচৈতনা ভাগবত । 


নাগরিয়1 যত ভক্ত। তারা কাদে অবিরত, 
বাল বুঙ্ধ নাছিক বিচার। 
কাদে সব স্ত্রীপুরষে,।  পাষণ্ীগণ হাসে, 
নিমাইরে না দেথিমুে আর ॥ 
কতক্ষণে ভক্তগণ হই কিছু শাস্ত। 
শচীদেবী বেড়ি সব বলিল! মহাস্ত ॥ 
কতক্ষণে সর্ধ নবদ্বীপ হৈল ধ্বনি ৬. 
ফল্লাান করিতে চলিলেন দ্বিজ-মণি ॥ 
শুঁন সর্লোকের লাগিল চমত্কার 
ধাইয়! আইসে সর্বালোক নদীয়ার ॥ 
গস সর্দফলোক দেখে গ্রতুর বাড়িহে। 
শুন্য বাড়ি সবে লাগিগ্নাছেন কাল্দিতে ॥ 
ভখনে পে হায় ভায় করে সর্ধলোক। 
পরম নিন্দক পাধগীও পান্দ শোক ॥ 
পাপীষ্ঠ আমরা না চিনিল হেন জন। 
অন্কতাপ করি শবে করেন রোদন & 
ভূঁমতে পড়িয়া কানে নগরিয়্াগণ। 
আর না দেখিব তার সে চজ-বদন॥ 
কেহ বলে চল ঘরে দ্বারে অগ্নি দিয়। 
কানে পরি কুগুল চলিব যোগী হঞ্া। 
হেন প্রভু নবন্বীপ ছাড়িল ষখন। 
আর কেনে আছে আমা সবার জীবন ॥ 
ক স্ত্রী পুরুষ যে শুনিল নদীয়ার। 
সবেই বিষাদ বহি শব! ভাবস্তে আর প্র 


বধ্যখও ৫ ব্্ী 


গু সে জানয়ে বারে তারিবে যে মতে। 
সর্ঘছীব উদ্ধার করিব হেন মতে ॥ 

নিন্দা দ্বেষ আদি যার মনেতে আছিল। 
প্রভুর বিবহ-দর্প পাষগু দংশিল 1 

শর্ধ জীব উদ্ধার নাথ গৌর-চজ্্র জম। 
ভাল বঙ্গে সবে উদ্ধারিলে দয়াময় ॥ 

শুন শুন্ঞআরে ভাই প্রভুর সন্নযাস। 

যে কথা শুনিলে কর্ম বন্ধ যায় নাশ।॥ 
গঙ্ক। পার হইন। শ্রীগোরাঞ্গ সুন্দর । 

সেই দিনে আইলেন কণ্টক নগর ॥ 

বারে যারে আজ্ঞা প্রভু পুর্বে ক্র ছিলা। 
তাহারাও অল্পে অল্পে আপিয়! মিলিলা ॥ 
শীমবধৃত-চন্ত্র গদাধর মুকুন্দ। 
শ্রীচনত্রশেখরাচাধ্য আর ব্রদ্মান্ন্দ | 

আইলেন প্রভু যথা কেশব ভারতী। 

মত সিংহ প্রায় প্রিয় বর্ণের সংহতি ॥ 
অন্ভুঙ দেহের জ্যোতি দেখিয়া তাহান 
ভঠিলেন কেশব ভারতী পুণ্যবান ॥ 


দণ্ডবৎ প্রণাম করির! প্রভু তানে। 
করষোড় করি স্ততি করেন আপনে ॥ 
অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়। 
পতিত-পাবন তুমি মহা কপানয় £ 

তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রাণ নাথ। 
নিরবধি ক্বষ্ণচন্ত্র বলয়ে তোমাত ॥ 


* পাঠান্তর--অন্ভুত অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া তাহাৰ। 


হ৩৮ শ্রীচৈত্বন্া ভাগৰত। 


ন্‌ 


কফ-দাস্য বিহ্ধ মোর নহে কিছু আন। 
হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ দান।॥ 
প্রেম-জলে অঙ্গ ভাসে গ্রভুর কহিতে । 
হুঙ্কার করির়! শেষে শ্লাগিল। নাচিতে ॥ 
গাইতে লাগিল। মুকুন্াদি ভক্তগণ। 
নিজাবেশে মত্ত নাচে আ্ীশচী-নন্দন ॥ 
অর্ধদ অর্ধ, লোক শুনি সেইক্ষণে। 
আসিয়া মিলিল নাহি জানি কোন হানে ॥ 
দেখিয়! প্রভুর ব্ূপ পরম সুন্দর। 

এক দৃষ্টে পান সবে করেন নির্ভর ॥ ১ 
অকথ্য অস্ত ধার! গ্রাভুর নয়নে। 
তাহ! না কহিতে পারে অনন্ত বদনে ॥ 
পাক দিয় নৃত্য করিতে যে ছুটে জল। 
তাঁহাঁতেই লোক ত্রান করিল সকল॥ 
সর্ধলোৌক তিতিল প্রভুর প্রেম-জলে। 
স্ত্রী পুক্নষ বাল বৃদ্ধ হরি হরি বলে। 
ক্ষণে কম্প ক্ষণে ম্বেদ ক্ষণে মূচ্হণ যায়। 
আছাড় দেখিতে সর্ধ লোকে ভয় পায়॥ 
'নস্ত ত্রন্মাণ্ু-নাথ জীব-দাপ্য ভাবে। 
দত্তে ভূণ করি সব! স্থানে দাদ্য ২ মাগে॥ 
সে কাকুণা দেখিয়া কান্দয়ে সর্বলোক। 
সন্যাস শুনিয়া সবে ভাবে মহা শোক ॥ 


১ পাঈস্তরে--এক তৃষ্টে দূপ সবে দেখে নিরস্তর। 


হু পাঠাস্তর ভক্তি ॥ 


্ 





মধ্যধও। ৩৪ 


কেমনে ধরিষে প্রাণ ইহার জননী । 
আজি তানে পোহাইল কি কাল রদনা॥ 
কোন পুণ্যবতী ছেন পাইলেক নিধি। 
কোন ব। দারুণ দোঁষে হরিলেক বিধি ॥ 


আমা স্বাকার প্রাণ বিদরে গুনিতে। 
ভার্ধযা বা জননী প্রাণ ধরিব কেমতে ॥ 
এই মত নার্দীগণ ছুঃখ ভাবি কান্দে। 


পড়ি কীন্দে সব্মলীব চৈতনের ফান্দে॥ 
ক্ষণেক সম্বরি নৃত্য প্রহু বিশ্বস্তর। 
বসিলেন চতুদ্দিগে সব অনুচর ॥ 


নেখিয়া প্রতুর ভক্তি কেশব ভারতী । 
আনন সাগরে মগ্ন হই করে স্তি॥ 
যে ভক্তি তোমার আমি দেখিন্থ নয়নে! 


এ শান্ত ৩ অনোর নহে ঈশ্বরের বিনে ॥ 
তুমি সে জগত-গুরু জানিন নিশ্চয়। 


তোমার গুরুর যোগা কেহ কতু নয় ॥ 
তবে তুমি লোঁক শিক্ষা নিমিত্ত কারণে। 
করিবে আমারে গুরু ছেন লয় মনে॥ 
প্রভু বলে মায় মোরে না কর প্রকশি। 
হেন দীক্ষা দেহ যেন হও কৃষ্তদাস ॥ 


এই মত কষ-কথা আবল প্রসঙ্গে । 
বঞ্চলেন সে নিশা ঠাকুর সবা সঙ্গে ॥ 


প্রভাতে উঠিক্না সর্ব ভবনের গতি। 
আজ্ঞ! করিলেন চন্দ্রশেখরের প্রতি 4 


৩ পাঠাস্তয় - ভক্তি । ৮. 





৭৪৬ শ্রীচৈতন্য ভাগধত ! 


বিধি যোগ্য যত কর্ম সব কর তুমি! 
তোমারেই প্রতিনিধি করিলাম আমি! 
প্রতুর আক্ঞায় চন্ত্রশেখর আচাধ্য। 
করিতে লাগিলা সর্ধ বিধি যোগ্য কার্য ॥ 
নাল! গ্রাম হইতে সব নানা উপায়ন। 
আসিতে লাগিল অতি অকথ্য কথন ॥ 
দধি দুগ্ধ ঘৃত মুদগ তাম্ুল চন্দন । 

পুষ্প যজ্ঞন্ত্র বস্ত্র আনে সর্ধঘ জন॥ 
'নান! বিধ তক্ষ দ্রব্য লাগিল আসিতে । 
হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন ভিতে॥ 
পরম আনন্দে সবে করি হরি-ধ্বনি। 

হরি বিনা লোক মুখে অন্য নাহি শুনি ॥ 
তবে মহা! প্রভু সবর্ব জগতের 'প্রাণ। 
বদিল! করিতে শ্রীশিখার অন্তদ্ধান 1 
নাপিত বসিলা, আমি সমুখে যখন। 
ভ্রন্দনের কলরব উঠিল তখন ॥ 

থুর দিতে নাপিত মে টাচর চিকুরে। 
মাথে হাত না! দেয় ক্রন্দন মাত্র করে ॥ 
নিতানন্দ আদি করি যত ভক্ত গণ। 
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন 
ভক্তের কি দায় যত ব্যবহারি লোক। 
তাহারাও কান্দিতে লাগিল করি শোক 
কেহ বলে কোন বিধি স্থদ্দিল সন্যাস। 
এত বলি নারীগণ ছাড়ে, মহ! শ্বাস ॥ 


মধ্যথণ্ড | ৪৪% 


অগ্পোচরে থাকি সব কানে দেব গণ। 
অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ড ময় হইল ক্রন্দন । 

হেন সে কারুণ্য রন গৌরচন্দ্র করে। 
শু কাষ্ঠ পাষাণাদি ভ্রবয়ে অস্তার ॥ 

এ সকল লীল। ছীব উদ্ধার কারুণ। 
এই তার সাক্ষী দেপ কান্দে সর্ব জন 
প্রেমরনসে পরম চঞ্চল 'গৌরচন্জ্র। 

স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রু কম্প॥ 
বোল বোল করি প্রভু উঠে বিশ্বস্তর। 
গায়েন মুকুনদ প্রভু নাচে নিরস্তর ॥ 
ৰসিলেও প্রতু স্থির হইতে ন। পারে। 
প্রেনরণে মহ! কম্প বহে অশ্রু ধারে॥ 
বোল বোল করি প্রভু করেন হুঙ্কার । 
ক্ষোর কর্ধ নাপিত না পারে করিবার ॥ 
কথং কথমপি সর্ধ দিন অবশেষে । 
ক্ষোর কর্ম নির্বাহ ইল প্রম-রসে ॥ 
তবে সর্ধ লোক তথ! করি গঙ্গা-দান। 
আনিয়! বসিলা যথা সন্ধ্যাসের স্থান ॥ 
সবর্ব শিক্ষা! গুরু গৌরচন্ত্র বেদে বলে। 
কেশব ভারতী শ্থানে তাহ কহে ছলে॥ 
প্রভু কহে স্বপ্পে মোরে কোন মহাঁজন। 
কর্ণে সন্গাসের মন্ত্র করিল কথন ॥ 

বুঝ দেখি তাহ] তুমি হয় কিবা নট্ছে। 
এত্ত বণি প্রতু তার বর্ণে মন্ত্র কছে॥ 


দ্ঠই প্রত্চতন্য ভাগবত । 


ছলে প্রভূ কপা করি তারে শিষ্য কৈগ। 
ভারতীর চিত্তে হা বিম্ময় জন্সিল ॥ 
ভারতী ৰলেন এই মহামন্ত্র বর। 
রুষ্টের প্রসাদ কি তোমার অগোচর ॥ 
প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব ভারতী । 
মনে মনে চিন্ঠিতে লাগিল মহা মতি ॥ 
চতুর্দিগে হরি নাম সমল ধ্বনি ।৬- 
সন্ধ্যাস করিল বৈকুষ্ঠের চূড়ামণি ॥ 
পরিলেন অরুণ ধসন মনোহর । 
তাহাতে হইলা কোটি কন্দপ সুন্দর ॥ 
সবর্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত। 
মালায় পুর্ণিত আরবিগ্রহ স্ুশোতিত ॥ 
দণ্ড কমগুলু দুই শ্রীহন্তে উজ্জ্বল । 
নিরবধি নিজ প্রেঙ্ন জানন্দে বিহ্বল ॥ 
কোটি কোটি চত্ত্র নিনি শোডে শ্রীবদৰ। 
প্রেমধারে পুর্ণ ছই কমল নয়ন ॥ | 
কিবা সে সন্যাসী রূপ হইল প্রকাশ। 
পূর্ণ করি তাহা বর্ণিবেন বেদব্য।স ॥ 
সহআ্র নামেতে ষে কহিল বেদব্যাস। 
কোন অবতারে প্রভূ করেন সন্্যাস ॥ 
এই তাহা সত্য করিলেন ছিজ-রাজ। 
এ মন্দ জানয়ে সব বৈষ্ণব সমাজ] 
তথাহি মহত্র নাম স্তোত্রে। 
সন্যাস কৃত সমঃ শাস্তো নিষ্ঠা শান্বিপরায়ণঃ ৪ 


মধাখখ্ড । ্‌ ৭ 


তবে নাম থুইবারে কেশব ভারত্বী। 
মনে মনে চিস্তিতে লাগিল মহামতি ॥ 


চতুর্দশ ভুবনেত্তে এমত বৈষ্ব। 
আমার নয়নে নাহি ,হয় অন্ভব॥ 


অতএব কোথাও না থাকে যেই নাম। 
হেন নাম থুইলে মোর পূর্ণ হয় কাম॥ 
নূলে ভারতীর শিষ্য ভারতী সে হয়। 
ইহার”টৈ নান থুইবানে যোগ্য নয়॥ 
ভাগ্যবান ন্যাপীবর এতেক চিগ্তিতে। 


শুদ্ধ! সরস্বতী তান আইল। জিহ্বাতে ॥ 
পাইরা উচিত নাম কেশব ভারতী। 


গ্রতৃ বক্ষে হন্ত দিয় বলে*গুদ্ধ মতি ॥ 
ঘহ জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইলা। 
করাইল। চৈনন্য কীর্তন গ্রকাশিল1॥ 


এতেকে ভোমার নাম আকফ-চৈতন্য। 
সব্ধলোক তোমা হইতে হইলেন ধন্য ॥ 


এত যদি ন্যাপীবর বলিল] বচন। 


জয়ধ্বনি পুষ্পবৃষ্টি হইল তখন ॥ 
চতুদ্দিগে মহ! হরিধবনি কোলাহল । 


করিরা আনন্দে ভাপে বৈষ্চব সকল ॥ 
ভাবতীরে সর্্ভক্ত করেন প্রণাম । 


প্রভুও হইল! তুষ্ট লরি শি নাম॥ 
প্রকষ-চৈত্তন্য নাম হুইল প্রকাশ। 


দণডবতৎ হইয়া পড়িলা সব দাস 
টিটি সির তিনি টিটি ভিত 
* পাঠাত্তযে-€কশব ভারতীয়ে করেন বে মান। 


৭69 প্ীচৈভনা ভীগবত। 


ছেন মতে সন্যাগ করিল! প্রভু ধন্য । 
প্রকাশিল আত্ম নাম আীকক্ঃ-টৈতন্য ॥ 
এসকল কথার অবধি নাহি হয়। 
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র বেদ কর।॥ 
সর্ধকাল চৈতন্য মকল লীপা করে। 
বাহাবে যখন রূপা দেখায়েন তাবে ॥ 
আর কত লীলারন হইল বে স্থানে! 
নিহ্যানন্দ দ্বরূপ যে সব তত্ব জানে॥ 
তাহার আজ্ঞায় মামি কপা অন্রূগে। 
কিছু মাত্র সুত্র লিখিলাম এ পুণ্তকে £ 
সব্ধ বৈষ্ববেব পায়ে মোর নমস্কাব। 
ইথে অপবাধ কিছু না লবে আদাদ ॥ 
বেদে ইহ কোটি কোটি মুনি বেদব্যাম। 
বর্ণিবেন নানামত কবিষ। প্রকাশ 
এই মতে মধ্যখণ্ডে গ্রাভুব সম্যান। 

যে কথ শুনিলে হয় চৈতন্যেব দান। 
মধ্যখণ্ডে ঈশ্বরের সন্ধান করণ। 

ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ 
গ্রক্ষ্ণচ-চৈতন্য নিত্যানন্ন ছুই গ্রতু। 
এই বাঞ্চ! ইহ! যেন না পাপরি কভু॥ 
হেন দিন হইব চৈজন্য নিত্যানন্দ | 
দেখিৰ বেষ্টিত চতুর্দিগে ভক্রবৃন্দ ॥ 
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাজ-ছন্দর। 
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরগুর ॥ 


মধ্যতণশু। দ৪€ 


মুখেও যে জন বলে নিত্যানন্ম দাঁস। 

সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য প্রকাশ ॥ 

চেতন্যের প্রিয়তম নিত্যানন্দ বায় । 

প্রভূ ভূতা সঙ্গে যেন না ছাড়ে আমায় ॥ 

জগতের প্রেম-দাতা হেন নিত্যানন। 

অহর্নিশ যেন তর্জো প্রত গৌরচন্দ্র ॥ 

সংস'বের পার হঞা ভক্তির সাগবে। 

যে ডাববে সে ভজুক নিতাই টাদেরে॥ 

কাষ্ঠের পুতলী ষেন কুহকে নাচায়। 

এই মত গৌরচন্দ্র মোরে যে বলায়। 

পক্ষী যেন আকাশের অস্ত নাহি পায়। 

বত শক্তি থাকে তত দূৰ উভি যায় 

এই মত চৈতন্য কথার অন্ত নাই। 

যাহার যেমত শক্তি সেই মত গাঁই॥ 

প্রীরুষ্চচৈতন্য নিতানন্দ চাদ জান। 

পৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ 

খনন লীল। রসবিগ্রহায় হেমাঁভি দিব্যচ্ছবি সুন্দরায়। 
তৈলা মহা প্রেম-রস প্রদাঁয় শ্রীচৈতন্য চক্্রার নমঃ নমঃ । 

শ্রীচৈতন্য ভক্ত বুনদসত নয: * 

ইতি আ্ীচৈতন্য ভাগবতে মণ্যথণ্ডে সি" তারধ্যারঃ 0৭1 


শীকফ্-চৈতনাচত্ত্রীয় নমঃ ॥ 


অথ শেষখও। 


শ্রীশ্বীচৈতন্টভাগবত । 


অন্তাখণ্ড । 
অবতীণৌ শ্বকাঁরুণৌ পরিছিল্গৌ* স্দীশ্বরোৌ । 
গ্ীকষ্*-চৈতন্য নিত্যানন্দ দ্বৌ ভ্রাতরো ভঙ্জে ॥ ১৪ 
নমন্ত্রিকাল স্ত্যায় জগন্নাথ স্ুতায়চ। 
সতক্তায় সপুত্রায় সকলগ্রায়তে নমঃ ॥২ ৪ 
জয় অয় আ্রীকৃষ্চ-চৈতন্য লক্মী-কাস্ত । 
জয় জয় নিত্যাঁনন্দ বত একান্ত & 
জয় জয় কুষ্ঠ ঈশ্বর ন্যাসী রাজ। 
জনন জর জয় শ্ীতকত সমাজ। 
লয় জয় পতিত-পাঁবন গৌর-চন্ত্র | 
পান দেহ হৃদয়ে তোমার পদ্-দ্বন্দ ॥ 
শেষখণ্ড কথ! ভাই গুন এক চিত্তে। 
দীলাচলে গৌরচন্তর আইল যেমতে | 
করিয়া সন্যাস বৈকুঠের অধীশ্বর । 
সে রাত্রি আছিল! প্রভূ কণ্টক নগর ॥ 
করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ।, 
সুকুন্দকে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্তন ॥ 


৭৪৮ শ্ীচৈতনা ভাগবস্ত। 


বোল বোঁল বলি প্রভু আরস্ভিল! নৃত্য। 
চতুর্দিগে গাইতে লাগিল! সব ভৃত্য | 


শ্বাস হাস স্বেদ কম্প পুলক হুঙ্কার । 
না জানি কতেক হয়" অনস্ত বিকার ॥ 


কোঁটি সিংহ প্রায় যেন বিশাল গর্জন । 
আছাড় দেখিতে ভয় পায় সর্বজন ॥ 


কোন দিগে দণ্ড কমণ্ডলু বা পড়িলা। 

নিজ প্রেমে বৈকুষ্ঠের পতি মন্ত হৈল! ॥ 
নাচিতে নাচিন্তে প্রভূ গুরুরে ধরিয়া] 

খলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হঞা ॥ 


পাইয়া প্রভুর অস্গ্রহ আনিঙ্গন। 
ভারতীর প্রেমতক্তি * হইল তখন 
পাক দিয়া দণ্ড কমগ্লু দূরে ফেলি। 
স্থকৃতি ভারতী নাচে হরি হরি বলি॥ 
ৰাহ দূরে গেল ভারতীর প্রেম-রসে । 
গড়াগড়ি যায় বস্ত্র না সম্বরে শেষে ॥ 


ভারতইরে কৃপা হৈল প্রভুর দেখিয়!। 
সর্ধগণ হরি লে ডাকিয়। ডাকিয়া ॥ ১ 


সন্তোষে গুরুর সঙ্গে প্রভূ করে নৃত্য। 
দেখিয়। পরম মুখে গায় সব ভূত্য॥ 


চারি বেদে ধ্যানে যারে দেখিতে ছুষ্ধর। 
সার সঙ্গে সাক্ষাতে নাঁচয়ে ন্যামীবর ॥ 
* পাঁঠান্তর--বিষু-তক্তি | 


১ পাঠান্তত-_ভারভীর প্রেম হৈল প্রতুরে দেখিক্ঠ। 
নিরবধি হরি বলে ভাকিয়। ডাকিয়া ॥ 





অন্তখণ্ড॥ পৃ 


কেশব ভারতী পদে বহু নমস্কার। 
অনস্ত ব্রহ্মাও-নাথ শিষা রূপে যাক 
এই মত সর্ব রাত্র গুরুর সংহতি । 
নৃত্য করিলেন বৈকুষ্ঠটের অধিপতি ॥ 
প্রভাত হইলে প্রভু বাহা প্রকাশিয়]। 
চলিলেন গুরু স্থানে বিদায় লইয়! ॥ 
অরণ্যে প্রবিষ্ট মুখ্ডি হইমু সর্ধথ|। 
প্রাণ-নারথ মোর কৃষ-চন্ত্র।পাও যথা 
গুরু বলে আঁমহ চলিৰব তোম! সঙ্গে । 
থাকিব তোমার সাথে সংকীরন রঙ্গে ॥ 
কপ। করি প্রভূ সঙ্গে লইলেন তাঁনে। 
অগ্রে গুরু করিয়। চলিল। এভূু বনে ॥ 
ভবে চন্ত্রশেখর আচার্ধা কোলে করি। 
উচ্চঃম্বরে কানিতে লাগিলা গৌর-হরি ॥ 
গৃহে চল তুমি সর্ব বেঞ্চবের স্থানে। 
কহও সবারে আমি চলিলাঁউ বনে॥ 
গৃহে চল তুমি ছুঃখ না ভাবিহ মনে। 
তোমার হৃদয়ে আমি বন্দি পর্ব ক্ষণে 
তুমি মোর 'পিত1 সুজি নন্দন তোঁমার। 
জন্ম জন্ম তুমি প্রেম সংঃতি আনার ॥ 
এতেক বলিয়া তাঁনে ঠাকুর চলিল]। 
মৃচ্ছগগত হই চক্জর-শেখর পড়িল] ॥ 
ক্রয়ের অচিন্ধ্য শক্তি বুধনে ল1 বাদ] 
ভএব সে নিরহে প্রাণ রক্ষা গায়॥ 


৭৫০ £চৈতন্য ভাগবত 


ক্ষণেকে চৈতন্য পাই শ্রীচন্ত্রশেণর 1 
নবদ্বীপ প্রতি তিছো গেলেন সত্বর ॥ 
তবে নবন্বীপে চন্ত্রশেখর আইল! । 

সব স্থানে কহিলেন শ্রভু বনে গেল ॥ 
শ্রীচন্দ্র-শেখর মুখে শুনি তক্তগণ । 
আর্তনাদ করি সবে করেন ক্রন্দন ॥ 
কোটি মুখ হইলেও সে সব বিলাপ। 
বর্ণিতে না পাবি সে সবার অনুতাপ ॥ 
অন্বৈত বলয়ে মোর না রহে জীবন। 
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ শুনি সে ক্রন্দন॥ 
অদ্বৈত শু!নবা মাত্র হইল! মুচ্ছিতি। 
প্রাণ নাহি দেহে গ্রভূ পড়িল ভূমত ॥ 
শচী দেখী শোকে রহিলেন জড় হৈয়!। 
ক্রিম পুতলী যেন আছে দাণ্ডাইয়। ॥ 
ভক্ত-পত্রী আর বত পতিব্রত। গণ। 
তূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥ 
অদ্বৈত বলক্ষে আর কি কার্ধা জীবনে । 
নে হেন ঠাকুর মোর ছাক্িল যখনে॥ 
প্রবিষ্ট হইমু আনি সব্বথ। গঙ্ষায়ণ 

দিনে লোক ধরিবেক চলিমু নিশায় ॥ 
এই মত বিরহে সকল ভক্ত গণ। 
সবার হইল বড় চিন্ত উচাটন॥ 

কোন মতে চিত্তে কেহ স্বাস্থ্য. নাহি পায়। 
দেহ এবারে লবে চাঁঙ্ছেন সদায় ॥ 


অস্থাখও, ডি 


ষদ্যপিও সবেই পরম মহ! ধীর | 

তবু কেহ কাহারে করিতে নারে স্থির ॥ 
ভক্ত শণে দেহ ত্যাগ তাবিলা নিশ্চন্ব। 
জানি সবা প্রবোধি 'অকাশ-বাণী হয় ॥ 
ছুঃখ না ভাবিহ অদ্বৈতার্দি ভক্তগণ। 
সবে সুথে কর কৃষ্ণচন্দ্র আরাধন ॥ 

দেই প্রভু এই দিন ছুই চারি ব্যাঙ্্ে। 
আলিয়। মিলিব তোমা সবার সমাজে॥ 
দেহ ত্যাগ কেহ কিছু না ভাবিহ মনে। 
পূর্ব সবে বিহ্রিবে প্রত সনে॥ 
শুনিয়া! আকাশ বাণী লব্বঘ ভক্ত, গণ। 
দেহ ত্যাগ গতি সবে ছাড়িলেন মন॥ 
করি অবলম্বন প্রভুর গুণ নাম। 

শচী বেড়ি ভক্তগণ থাকে অবিরাম ॥ 
তবে গৌর-চন্ত্র সন্যাসীর চুড়ানণি | 
চিল পশ্চিম মুখে করি হরি-্ধ্বনি ॥ 
নিত্যানন্দ্র গদাধর মুকুন্দ সংহতি । 
গোবিন্দ পশ্চাতে অগ্রে কেশক ভারতী ॥ 
চলিলেন মাত্র প্রতু মন্তদিংহ প্রান । 
লক্ষ কোটি লোক কান্দি পাছে পাছে ধায় ॥ 
চতুর্দিকে লোক কান্দি বন ভারঞ্গি যাঁয়। 
সবারে করেন প্রভু ক্কপা অমায়ার ॥ 
সবে গৃহে যাহ গিরা লহ কৃষ্ণ নাম? 
সবার হউক কৃষ্চন্্র ধন প্রাণ॥ 


(€৫হ শ্রীচৈভন্য উাঁগরত। 


বরঙ্গ। শিব শুকাদি যে রস তাঞ্ছা করে। 
হেন রস হউক তোমা! সবাগ় শরীরে ॥ 
বর গুনি সর্বলোক কান্দে উচ্চৈঃন্বরে?। 
পরবশ প্রায় সবে আইলেন ঘরে॥ 
বাটে আসি গৌরচন্ত্র হইলা প্রবেশ। 
অদ্যাপিও সেই ভাগ্যে ধন্য রাড দেশ। 
রাঢ় দেশ ভূমি যত দেখিতে সুন্দর 
চতুর্দিগে অশ্ব মণ্ডলী মনোহর ॥ 
স্বভাব স্ন্দর স্থান শোৌভে গাঁবি গণে। 
দেখিয়। আবি প্রভু হর সেই ক্ষণে ॥ 
হরি হরি বলি প্রভু আরমভ্তিল হৃতা। 
চতুদ্দিগে সংকীর্ভন করে সব ভৃত্য 
হুঙ্কার গজ্জন করে বৈকুঠের রায়। 
জগতের চিত্ত বৃত্ত শুনি শোধ পায়? 
এই মত প্রত ধন্য করি রাঢ় দেশ। 
সব্ব পথে চলিলেন করি নৃত্যাবেশ ॥ 
প্রতৃু বলে বক্রেশ্বর আছেন যে বন্ে। 
স্তথারে যাইমু মুগ্রি থাকিমু নির্জনে ॥ 
এতেক বলিয়া! প্রেমাবেশে চলি যায়। 
নিত্যানন্দ আদি সব পাছে পাছে ধায়॥ 
অডভুত প্রভুর নৃত্য অভ্ভুত কীর্তন। 

শুনি মাত ধাইয়া আইসে সর্ব জন ॥ 
অদ্যাপিও কোন দেশে নাহি সংকীর্তন। 
কেছ নাহ দেখে কৃষ"প্রেমেহ ক্রন্দন & 


অস্ত্যতণ্ত। পর 


তথাপি প্রভুর দেখি অস্ভুত ক্রান। 
দওব্‌ৎ হইয়। পড়য়ে সর্ব জন ॥ 

তথি মধ্যে কেহ কেহ অভ্যন্ত পামর। 
তারা বলে এতে কেনে কাদেন বিস্তর | 
সেই সব জশ এবে প্রভুর কৃপায় । 
সেই প্রেম সঙরিয়। কন্দি গড়ি যায়। 
লকল স্ভুবন এবে গায় গৌরচন্দ্র। 
তথাপিও স্ব নাহি গায় ভূতবৃন্দ॥ " 
শ্রীক্ষষ্ণ চৈতন্য নামে বিমুখ যে জন! 
নিশ্চয় জানিহ সেই পাপী ভূতগণ ॥ 
হেন মতে নৃত্য-রসে বৈকুষ্ঠের নাথ | 
নাচিরা যায়েন সখ ভক্ত গণ সাথ॥ 
দিন অবশেষে প্রভূ এক ধন্য গ্রামে । 
রহিলেন পুণ্যবন্ত ব্রাঙ্গণ আশ্রমে ॥ 
ভিক্ষা করি মহা প্র করিল! শয়ন। 
চতুর্দিগে বেড়ির়া শুইলা ভক্ত গণ॥ 
প্রহর খানেক নিশ! থাকিতে ঠাকুর। 
সব ছাড়ি পলাইয়া৷ গেল কত দূর ॥ 
শেষে সবে উঠিগ্না চাহেন ভক্ত গণ। 
না দেখিয়। প্রভু সবে করেন ক্রন্দন ॥ 
লর্বঘ গ্রাম বিচার করিয়া তন্ত গণ। 
প্রীস্তর ভূমিতে তবে করিল! গমন & 
নিজ প্রেম-রসে বৈকুঠের অধীস্বরত 
প্রান্তরে রোদন করে করি উচ্চঃম্বর ॥ 


প3$ ্রীঠচৈতনা ভাগবত । 


ছ্ঞ্চরে প্রতৃরে ওরে কষ যোর বাঁপ। 
বলিয়া রোদন করে সর্ব জীব নাথ ॥" 


হেন সে ডাকিরা কান্দে ন্যাসি চুড়ামণি। 
ভ্রোশেকের পথ যাক্ধ 'রোদনের ধ্বনি ॥ 
কতুরে থাঁকিয় সকল ভক্তগণ। 


গুনেন প্রভুর অতি অভ্ূত রোদন ॥ 
চলিলেন সবে রোদনের অনুসারে । 
দেখিলেন প্রভু মবে কান্দে উচ্চস্বরে ॥ 


প্রভুর রোদনে কান্দে সর্ধ ভক্ত গণ। 
সুকুন্দ লাগিল! তবে করিতে কীর্তন ॥ 


শুনিয়া কীর্তন প্রভু লাগিল নাচিতে 
আনলে গায়েন সবে বেড়ি চারি ভিতে 
এই মত সর পথে মাচিয়! মাঁচিয়]। 


যায়েন পশ্চিম মুধে আনন্দিত হঞা॥ 
ক্রোশ চারি সকলে আছেন বক্রেশ্বর। 
সেই গ্থানে ফিরিলেন গৌরাঙ্গ-সুন্দর। 
নাচিয় যায়েন প্রভু পশ্চিমাতিমুখে। 
পূর্ব মুখ হইলেন প্রভু নি সুখে ॥ 


পুর্ব মুখে চলিয়! যায়েন নৃত্য-রসে । 
'অনস্ত আনন * প্রভু অর অউহাসে॥ 


বাহ্য শ্রকাশিয়! প্রভু নিজ কুতৃহলে। 
বপিলেন আমি চলিলাম নীলাচলে। 
জগন্নাথ প্রভুর হইল আজ্ঞা যোব্ে। 
নীলাচলে তুমি ঝাঁট আইস সম্বরে ॥ 


ছি 





িপশাজা 


* পাঠান্তর-.অস্তরে আনন । 





১৬৯১, দ্ী 


এত বলি চলিলেন হই পূর্ব যুখ। 

ভক্ত সব পাইলেন পরানন্দ সুখ ॥ 

তান ইচ্ছ। তিহে! মে আনেন সব ম্বাত্র। 
তান অনুগ্রহে জানে ন্ডান কপাপাত ॥ 
কি ইচ্ছায় চলিলেন রক্রেশ্বর প্রীতি। 
কেনে বা না গেল বুষে কাহার শকতি॥ 
হেন বুঝি করি গ্রতু বক্রেশ্বর ব্যাজ। 
ধন্য করিলেন সর্ব রাঢ়ের সমাজ ॥ 

গঙ্গা! মুখ হইয়া! চলিল! গৌরচন্ত্র। 
নিরবধি দেহে নিজ প্রেমের আনন ॥ 
তক্তি শুন্য সর্ধ দেশ না জানে কীর্তন। 
কার মুখে নাহি কৃষ্ঃ "নাম উচ্চারণ ॥ 
শুতু বলে হেন দ্বেশে আইলাম কেনে। 
ক্লুষ্* হেন নাম কার না শুনি বদনে॥ 
কেন হেন দেশে মুগ্ি করিম পন্ান। 
না রাখিব ধদহ মুগ্ি ছাড়ে এই প্রাণ॥ 
হেনই সময়ে ধেক্ু রাখে শিশুগণ। 

তার মধ্যে স্থকৃতি আছয়ে এক জন॥ 
হরি ধ্বনি করিতে লাগিলা আচম্বিত। 
শুনিয়। হইল! প্রত অতি হগধিত ॥ 

হবি বোল বাক্য প্রভু শুনি শিশু মুখে। 
বিচার করিতে লাগিলেন মহা সুখে 
দিন ছই চারি যত দেখিলাম গ্রাথ | 
কাহার মুখেতে না গুনিচু হন্িনাষই 


দ৫৩ চৈতন্য ভাগবত । 


আঁচন্বিতে শিপু মুখে শুনি হরি-ধ্বনি 
কি হেতু ইহার সবে কহ দেখি শুনি॥ 
প্রভু বলে গঙ্গা! কত দূর এথ| হৈতে । 
সবে বলিলেন এক গ্রহরের পথে ॥ 
প্রতি বলে এ মহিমা কেবল গঙ্গার। 
স্বতএব এথা হরি নামের প্রচার ॥ 
গলার বাতাস আয় লাগে এথা। 
অতএব শুনিলাম হরি-গুণ গাঁথা ॥* 
গঙ্গার মহিম।1 ব্যাখ্যা করিতে ঠাকুর। 


গঙ্গা প্রতি অনুরাগ বাড়িল প্রচুর ॥ 
প্রতু বলে আজি আমি অর্কথা গঙ্গায় 
মাঞ্জন করিব এত ঝুল চলি যায় ॥ 
মত্ব-সিংহ প্রায় চলিলেন গৌর-সিংহ। 


পাছে ধাইলেন সব চরণের ভূঙ্গ ॥ 
গঙ্গা দরশনাবেশে প্রতুব্ধ গমন । 


নাগালি ন। পায় কেহ যত ভক্ত গণ ॥ 
সবে এক নিত্যানন্দ-সংহ করি সঙ্গে। 


সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আইগেন রঙ্গে ॥ 
নিত্যানন্দ সঙ্গে করি গঙ্গাঘ মার্জন। 


গঙ্গা! গঙ্গা বলি বহু করিল! স্তবন। 
পূর্ণ করি করিলেন গঙ্গাজল পান। 
পুনঃ পুনঃ স্তি করি করেন প্রণাম ॥ 
প্রেম-রস স্বরূপ তোমার দিব্য জল। 
শিব সে তোমার তত্ব জানেন সকল ॥ 
পাঠাস্কর-ক্রন্দন। 


গস্ত্যধ। 


'মক্কত তোমার নাম করিলে অরণ। 
তার বিষু-ভক্তি হয় কি পুনঃ ভক্ষণ ॥ 
তোমার সে প্রসাদে শ্রীন্কষ। ছেন নান & 
স্করয়ে জীবের মুখে *ইথে নাছ আন ॥ 
কীট পক্ষী কুকুর শুগাল যদি হয়। 
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয়॥ 
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের মহিম1। 
অন্ত্রের কোটাশ্বর নছে তার সম ॥ 
পতিত তারিতে দে তোমার অবতার ॥ 
তোমার সমান তুমি বহি নাহি আর। 
এই মত স্ততি করে শ্রীগৌর-সুন্দর | 
শুনিয়া জাহবী দেবী লঙ্জিত অন্তর ॥ 
যে প্রভূর পাদপদ্ধে বসতি গঙ্গার। 

সে প্রত করয়ে স্তৃতি হেন অবতার । 
যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের গঙ্গ! প্রতি স্ততি। 
তার হয় শ্রাকৃষ্ণ-চৈতনো রতি মতি ॥ 
নিত্যানন্দ সংহতি সে নিশ] সেই গ্রামে। 
আছিলেন কোন পুণ্যবস্তের আশ্রমে ॥ 
ভবে আর দিনে কতক্ষণে ভক্ত গণ। 
আসিয়। পাইল সবে প্রতুর দর্শন ॥' 
তবে প্রভু সর্ধ তক্তগণ করি সঙ্গে । 
নীলাচল প্রতি গত করিলেন রঙ্গে । 
প্রভূ বলে শুন নিত্যাননদ মহামতিখ 
সত্বরে চলহ তুমি নবর্ধীপ প্রতি ॥ 


দ৫৮ শ্রীচৈতন্য ভাগবত। 


'জ্রীবাসাদি করি যত সব ভক্ত গণ। 
সবার করহ গিয়] হুঃখ বিমোচন ॥ 
এই থা গিয়া তুমি কহিও সবারে। 
আমি বাব নীলাচল-চক্ত্র দেখিবারে | 
সবার অপেক্ষা আমি করি শ্ান্তিপুরে | 
রহিবাঙ শ্রীমদৈত আচার্য্যের ঘবে ॥ 
তা সবা লইয়া তুমি আপিবা সত্বরঞ 
আমি ঘাই হরিদানের ফুলিয় নগর ॥ 
নিত্যানন্দে পাঠাইয়া আ্ীগৌর-সুন্দর | 
চলিলেন মহাপ্রভু ফুলিয়া নগর ॥ 
প্রভুর আজ্ঞায় মৃহামত্ত নিত্যানন। 
নবদীপে চলিলেন পরম আনন্দ ॥ 
প্রেম-রসে ম্হা মৃত্ত নিতান্ন্দ রায়। 
হুঙ্কার গজ্জন প্রভু করয়ে সদায় ॥ 
মত্ত-সিংহ প্রায় প্রভু আনন্দে বিহ্বল । 
বিধি নিষেধের পার বিহার সকল ॥ 
ক্ষণেকে কদঘ্ধ বৃক্ষে করি আরোহণ । 
বাজায় মোহন বেণু ত্রিভঙ্গ মোহন ॥ 
ক্ষণেকে দেখিয়া! গোষ্ঠে গড়াগড়ি যার ॥ 
বৎস প্রায় হইয়। গাভীর ছুগ্ধ থায়। 
আপনা আপনি সর্ধ পথে নৃত্য করে। 
বাহ্য নাহি ধানে ডুবি আনন্দ সাগরে ॥ 
কথন ব্ পথে বমি করেন ক্োদূন। 
দয় বিদরে তাহা করিতে শ্রবণ 


অস্তাখ্ড। 8৫3. 


কখন হাসেন অতি মহা অট্র হাস । 
কখন বা শিরে বস্ত্র বান্ধি দিগবাস॥ 
খন বা পান্ুভাবে অনন্ত আবেশে। 
নর্প প্রায় হইয়া! গঙ্গার শ্রোহে ভাসে ॥ 
অনন্তেব ভাবে প্র গঙ্গাব ভিতব। 
ভাসির) যারেন অতি দেখি মনোহর ॥ 
অচিস্ত্য অগণ্য নিত্যানন্দের মহিমা । 
ত্রিহুবনে” অব্িভীর কারুণ্যেব সীম ॥ 
এই মত গঙ্গা মধ্যে ভাপির়। ভাসিয়। 
নবদ্বীপে প্রভূব ঘাঁটে উঠিল আদিম1॥ 
আপনা নম্বরে নিত্াযানন্দ নহাশর। 
প্রথমে উঠিল! আমি পডুব আঁলয়॥ 
আসিয়। দেখয়ে আই দ্বাদশ উপাস। 
সবে কঙ্ঃ-ভল্তি বলে দেহে আছে শ্বান॥ 
ঘশোদার ভাবে আই পরম বিহ্বল। 
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেম'জল। 

যারে দেখে আই তাহারেই বার্তা কহে। 
মথুরার লোক কি তোষর। সব হবে॥ 
কহ কহ বাম কন্তদ আছয়ে কেমনে । 
ধলিয়! মৃচ্ছিতি হঞা পড়িলা তথনে ॥ 
ক্ষণে বলে আই ওই বেণু লিগা বাজে! 
অক্রুর আইলা কি ব| পুঝ্ঃ গোষ্ঠ মাঝে & 
এই মত আই কষ্-বিরহ-সাঁগরে। 

ডুবিয়া আছেন ৰাহ্য নাহিক শরীরে ॥ 


৭৬৬ শচৈতন্য ভাগধত । 


নিত্যানদ মহ! প্রভূ হেনই সময়। 

আইর চরণে আসি দণ্ডবত হয়? 
নিত্যানন্দ দেখি সব ভাগবত গণ। 
উচ্চঃশ্বরে লাগিলেন কর্সিতে ক্রন্দন ॥ 
বাপ বাপ বলি আই হইলা মুঙ্ছিত। 

না জানি যে কেবা কান্দে পড়ে কোন ভীত ॥ 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সবা করি কোলে। 
সিঞ্চিলেন সবার শরীর প্রেম-জলে | 
শুভ-বাণী নিত্যানন্দ কহেন সবারে। 
সতবরে চলহ সবে প্রভু দেখিবারে ॥ 
শাস্তিপুর গেল! প্রভু আচার্য্যের ঘরে । 
আমি আইলাম তোম|] সবারে নিবারে £ 
চৈতন্য-বিরহে জীর্ণ সর্ব ভক্ত গণ। 

পূর্ণ টহল! শুনি নিত্যানন্দের বচন ॥ 
সবেই হইল। অতি আনন বিহ্বল । 
উঠ্চিল পরমানন্দ কৃষ্ণ কোলাহল ॥ 

যে দিবসে গেল! প্রভূ করিতে সন্গ্যাস। 
দে দিবস হইতে আইর উপবাগ॥ 

দ্বাদশ উপাস তান নাহিক ভোঙ্জন। 
চৈতন্য প্রভাবে মাত্ত আছয়ে জীবন ॥ 
দেখি নিতানন্দ বড় হঃখিভত অন্তর 
আইরে প্রতবাধি “কনে মধুধ উত্তর । 
কষ্চের বৃহস্য ফোন ন1 জান বা তুখি। 
তোমারে বা কিবা কহিবারে জানি আমি & 


অপ্তযখণ্ড। 3. 


তিলার্ধেক চিত্তে নাহি করিহ বিষাঁদ। 
বেদেও কি পাইবেন তোমার প্রসাদ ॥ 
বেদে ঘারে নিরবধি করে অস্বেষণ। 
সে প্রভু তোমার পুত্র, সধার জীবন ॥ 
হেন গ্রতু বুকে হাত দিয়া আপনার । 
আপনে সকল ভার লইল তোমার ॥ 
ব্বহার পরমার্থ যতেক তোমার । 
মোর দার" প্রভূ বলিষাছে বাব বার॥ 
ভাল হয় হযেমতে প্রভু মে ভাল জানে। 
স্থখে থাক তুগি দেহ সমর্পিব। তানে ॥ 
শীঘ্র গিনা] কর মাতা কৃঙ্ষের রন্ধন। 
সন্তোষ হউক এবে সর্ব ভক্ত গণ॥ 
তোমার হস্তের অন্নে সবাকার আশ। 
তোমার উপাসে সে কৃষ্চের উপবাস ॥ 
তুনি যে নৈবেদ্য কণ্প করিয়া রদ্ধন। 
মোহার একান্ত তাহ খাইবার মন ॥ 
তৰে আই শুনি শিত্যানন্দের বচন । 
পাসরি বিরহ গেল। করিতে রন্ধন ॥ 
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি আই পুণ্য বত্তী | 
অগ্রে দিল। নিত্যানন্দ-স্বপের প্রতি ॥ 
তবে আই সর্ধ ঠঞ্চবের অগ্রে দিয়া। 
করিলেন ভোবন লবাকে সম্োধিয়॥ 
পরম সম্তোষ হইলেন ভক্ত গণ। 
দ্বাদশ উপাসে সাই করিল! ভোজন ॥ 


ক৬ং প্রচৈতনা ভাগবত । 


তবে সর্ব ভক্ত গণ নিত্যানন্দ সঙ্গে 
প্রভূ দেখিবারে সঙ্জ করিলেন রঙ্গে। 

এ সব আখ্যান যত নবদ্বীপ বাপী। 
গুনিলেন গৌরচন্দ্র হইল সন্গযাঁসী ॥ 
শুনিয়া অদ্ভুত নাম শ্রীকষ্ণ-চৈতন্য,। 
সর্বলোক হরি বলি বলে ধন্য ধন্য ॥ 
ফুলিয়া৷ নগরে গ্রতৃ আছেন শুনিয়া । 
দেখিতে চলিল। সব লোক হর্য হঞ1॥ 
কিবা বৃদ্ধ কিব| শিপ কি পুরুষ এলারী । 
আনন্দে চলিলা সবে বলি'হরি হরি ॥ 
পুর্বে যে পাষণ্ডী সব করিলা নিন্দন। 
তাহার সপরিবান্রে করিল গমন ॥ 
গুঢরূপে নবদ্ধীপে লভিলেন জন্ম! 

না! বুঝ্যা নিন্া করিলাম তান ধর্ম ॥ 
এবে লই গিষা তান চরণে শরণ। 
তবে সব অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥ 

এই মত বলি লোক মহানন্দে ধায়। 
হেন নাছি জানি লোক কত পথে যায়॥ 
অনন্ত অর্ব,দ লোক হৈল খেয়! ঘাটে । 
খেয়ারি করিতে পাব পড়ল সন্কটে ॥ " 
কেহ বান্ধে ভেল। কেহ ঘট বুকে করে। 
কেহ বা কলার গাছ ধরিয়া সাভারে ॥ 
কত ব হইল লোক নাহি সমুচ্তয়। 

ষে যে মতে পারে সেই মতে পার হয়॥ 


* গর্ভবতী নারী চে ঘন শ্বাস ব্য়। 
চৈতন্যের নাম করি সেহু পার হয় ॥ 
অন্ধ খোঁড়া লোক সব চলে সাথে সাথে। 
চৈতন্যের নাষেতে প্রসন্ন পথ দেখে ॥ 

কোন কোন পুস্তক্কে এই চারি পংস্কি নাই। 





ভাসা । পর্চতী 


সহজ সহমত লোক এক নায় চড়ে। 
কতদূর গিপ্না মাজ নৌকা ডুবি পড়ে ॥ 
তথাপিহ চিত্তে কেহ বিষাদ না করে। 
ভাসে সর্ধ লোক হরি থলে উচ্চম্বরে ॥ 
হেন তে আনন্দ জন্মিয়াছে যে অস্তরে। 
সর্ধ লোক ভাসে মহ! আনন সাগরে ॥ 
ফেনা জ্রানে সাতারিতে সেও ভাসে শ্থুথে। 
ঈশ্বর জ্প্রভাবে কুল পায় বিন ছুঃখে ॥ 
কতদ্দিগে লোক পার হয় নাছি জানি। 
সবে মাত্র চতুর্দিগে শুনি হরি-ধ্বনি ॥ 
এই মত আনন্দে চলিলা সব লোক | 
পাসরিয় শুধো ভৃষ্চা গ্ৃহ-ধশ্শা শোক॥ 
আইল। সকল লোক ফলিয়া নগরে। 
ব্রন্মাণ্ড স্পর্শিয়া হরি বলে উচ্চঃশ্বরে। 
শুনিয়া অপুর্ব অতি উচ্চ হরি-ধ্বনি। 
বাছির হইল! তবে ন্যাপী শিরোনণি ॥ 
কি অপুর্ব শোভা সে কহিলে কিছু নক | 
কোটি চন্দ্র হেন আমি করিল উদয়॥ 
সর্বদা শ্রীযুথে হরে রুষ্ণ হরে হরে। 
বলিতে আনন্দ ধার! নিরবধি বরে॥ 
চতুর্দিগে সব্বলোক দৃগডবৎ হয়। 

কে কার উপরে পড়ে. নাহি* সমুচ্চয় 
কণ্টক ভূমিতে লোক নাহি করে ভয়। 
আনন্দিত সর্ধলোক দুবৎ হয় ॥ 


৭৬৪ শরচৈতনা ভাগবত । 


সর্বলেকে ত্রাহি ত্রাহি বলে হাত তুলি। 
এমত করয়ে গৌরচন্ত্র কুতুহলী ॥ 
অনস্ত অর্কৃদ লোক একত্র হইল । 

কি প্রান্তর কিব৷ গ্রাম সকল পুরিল॥ 
নান1 গ্রান হইতে লোক লাগিল আিতে 
কেহ নাহি যাঁয় ঘর সে মুখ দেখিতে 
হইতে লাগিল বড় লোকের গহন । 
ফুলিয় পুরিল সব নগর কানন ॥ 

দেখি গৌরচন্্রের শ্রীদুখ মনোহর । 
সবর্ব লোক পূর্ণ হৈল বাহির অন্তর ॥ 
তবে প্রভু কপা-দৃষ্টি কবিরা সবারে। 
চলিলেন শান্তপুরে! আচার্যের ঘরে ॥ 
সম্রমে অদ্বৈত দেখি নিজ প্রাণনাঁথ। 
পাদপদ্থে পড়িলেন হই দণ্ডবৎ ॥ 
আর্তনাদে লাগিলেন ক্রন্দন করিতে | 
না! ছাড়েন পাদ পন্ম ছুই বাহু হৈতে॥ 
শ্রীচরণ অভিষেক করি প্রেম-জলে । 
দুই হস্তে তুলি প্রভূ লইলেন কোলে ॥ 
আচাধ্য ভাসিলা ঠাকুরের প্রেম-জলে। 
আনন্দে মুচ্ছিত হই পড়ে পদ তলে॥ 
স্থির হই ঠাকুর বসিলা কতক্ষণে। 
উঠিল পরমানন্দ আছৈত ভবনে॥ 
দিগম্বর শিশুনধপ অইৈত তনয় । . 
নাম শা অচ্যুতানন্দ মহ! জ্যোতিশ্বয ॥ 


অন্ত? 


পরম সর্ধজ্ঞড তিহে! অচিষ্ত্য প্রভাঁব। 
যোগ্য অধ্বৈতের পুভ্র সেই মহা! ভাগ॥ 
ধুলাময় সর্ব অঙ্গ হাসিতে হাসিতে । 
জানিয়। আইল1 প্রভূণ্চরণ দেখিতে | 
আসিয়। পড়িল! গৌরচন্দ্র পদ-তলে । 
ধুলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে ॥ 
প্রভু বলে অদ্ভুত আচার্য মোর পিত1। 
সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় ছুই ভ্রাতা ॥ 
অচ্যুত বলেন তুমি দৈবে জীব সথা। 
সবাকার বাপ তুমি এই বেদে লেখা ॥ 
হাসে প্রত ভক্ত গণ অচ্যাত বচনে। 
বিশ্বয় সবার বড় উপজিল মনে॥ 

এ সকল কথাত শিশুর কতু নয়। 

ন! জানি বা জন্মিয়াছে কোন মহাশয় ॥ 
হেনই সময়ে শ্রীঅনস্ত নিত্যানন্দ। 
ইলা নদীয়! হৈতে সঙ্গে ভক বৃন্দ ॥ 
শ্রীবাসাদি ভক্তগণ দেখিয়া ঠাকুর । 
লাগিলেন হরি-্ধ্বনি করিতে প্রচুর ॥ 
দও্বৎ হইয়া! সকল ভক্ত গণ। 

ক্রন্দন করেন সবে ধরি শ্রচরণ॥ 
সবারে করিল! প্রভু আলিঙ্গন দান। 
সবেই প্রভুর নিজ প্রাণের সমান ॥ 
আর্তনাদে রোদন করছে ভক্ত গণ। 
গুনিয়! পবিজঅ হয় সকল ভুবন ॥ 


৭৬ ভচৈতন্য ভাগবত । 


কৃষ্ণ গ্রেমামন্দে কানে যে স্থককৃতি জন। 
সে ধ্বনি শ্রবণে সর্ব বন্ধ বিমোচন ॥ 
চৈতন্য প্রসাদে ব্যক্ত হৈল হেন ধন। 
ত্রহ্ধা্দি ছুল্লভ রস তুঞ্জে, যে তে জন॥ 
তক্তগণ দেখি প্রভু পরম হরিষে। 

নৃত্য আরন্তিল। প্র নিজ প্রেম-রসে ॥ 
সত্বরে গাইতে লাগিলেন ভক্তগণ । 
বোল বোল বলি প্রহথ গর্জে ঘনে ধন॥ 
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী। 
অলক্ষিতে অদ্বৈত লরেন পদধুলী ॥ 

অশ্র কম্প পুলক হুষ্কার অট্র হান। 
কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গ ভঙ্গির প্রকাশ 
কিবা সে মধুব পদ চালন ভঙর্গিমা | 
কিব! ৫ শ্রাহস্ত চালনাদিব মহিম1॥ 
কি কহিব নে বা প্রেম-রসের মাধুরী । 
আনন্দে তুলিয়া বাছ বলে হি হরি 
রদময় নৃত্য অতি অন্ুত কথন । 
দেখিয়। পরমানন্দে ডুবে ভক্ত গণ ॥ 
হারাইয়। ছিল প্রভূ সর্ব ভক্ত গণ। 
হেন প্রভু পুনব্ধার দিল দরশন ॥ 
আনন্দে নাহিক বাহ্য কাহার শরীরে। 
প্রভু তেড়ি সবেই উল্লাসে নৃত্য করে॥ 
ফেবা কার গায়ে পড়ে কে কাহারে ধরে। 
ফেবা কার চরণ ধরিয়! বক্ষে করে ॥ 


অস্তাখণ্ড । খন 


কারে কেব! ধরি ফান্দে কেবা কিবা বলে। 
কেহ কিছু না জানে প্রেমের কুতুহলে॥ 
সপার্ধদে নৃত্য করে বৈকুণঠ ঈশ্বর। 
এমত অপুর্ব হয় পুরথিবী ভিতর ॥ 

হবি বোল হরি বোল হবি ৰল ভাই! 
ইহ! বই আব কিছু শুনিতে না পাই ॥ 
কি আন্তন্দ হইল দে অদ্বৈত ভবনে । 
সে মন্ম জানন সব সহত্র-বদনে 1 
আপনে ঠাকুপ সবা ধরি জনে জনে। 
সর্ব বৈষ্ণবেরে করে প্রেম আলিঙ্গনে ॥ 
পাইয়। বৈকৃষ্ঠ নায়কের আলিঙগন। 
বিশেষ আনন্দে মন্ত হন ভক্তগণ ৪ 

হপ্সি বলি সন্বগণে করে সিংহ-নাদ। 
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আর সবার উন্মাদ ॥ 
সালোপাঙ্গে নৃত্য করে বৈকুগ্ঠের পতি । 
পদ ভরে টল মল কবে বস্থমতি ॥ 
নিত্যানন্দ মহা! গ্রাভৃু পরম উদ্দাম । 
চৈতম্য বেড়িনা নাচে মহা! জ্যেতিং ধাম ঈ 
উল্লাসে অদ্বৈত নাচে করিয়া হুঙ্কার । 
সবেই চরণ ধরে ধষে পায় যাহার ॥ 
নবদ্ধীপে যেন হৈল আনন্দ প্রকাশ । 
সেই মত দৃত্য গীত সকল বিলাস॥ 
কত ক্ষণে মহা গ্রতু শ্রাগৌর-হুন্দর । 
স্বাহুভাবে বৈসে বিষ্ণু খন্টার উপর ॥ 


৭৬৮ শ্রীচৈতনা ভাগবত । 


ঘোড় হস্তে সবে রহিলেন চারি ভিতে। 
গ্রতৃ লাগিলেন নিজ তত্ব প্রকাশিতে ॥ 
সুখি রুষ মুকঞ্ি রাম মুশ্ি নারায়ণ। 
মুখিঃ মতসা সুঞ্ি কুর্ধ বরাহ বামল | 
মুঞ্জি গ্রশ্নিগর্ভ হয়গ্রীব মহেশ্বর । 

ঞি বৌদ্ধ কন্কি হংস মুঞ্রি হলধর ॥ 
সুঞ্চি নীলাচল-চন্দ্র কপিল নৃসিংহ । 
দৃশ্যাদৃশ্য সব মোর চরণের তৃঙ্গ ॥ 
মোহার সে গুণগ্রাম বলে সর্ধবেদে । 
“মোহারে সে অনন্ত ব্রহ্গাণ্ড কোটি সেবে ॥ ॥ 
মুঞ্চি সর্ব কালরূপী তক্ত জন বিনে। 
সকল আপদ থণ্ডে মোহার স্মরণে ॥ 
দ্রৌপদীরে লজ্জা হৈতে মুগঞ্রি উদ্ধারিমু। 
জউ-গৃছে মুগ্িঃ পঞ্চ পাগুবে রক্ষিনু ॥, 
বৃকান্র বধি মুঞ্চি রাখি শঙ্কর | 
মুঞ্রঃ উন্ধারিন্থ মোর গজেন্ত্র কিন্বর॥ 
মুখ নে করিনু প্রহ্বাদেরে বিমোচন। 
সুঞ্ি সে করিল গোপ বুন্দেরে রক্ষণ 1 
মুগ সে করিস্থ পুর্বে অমৃত বণ্টন। 
বঞ্চিয় অস্থুর রক্ষা কৈন্থ দেব গণ। 
মুগ্রি সে বধিন্কু মোর ভক্ত-দ্রোহি কংস। 
সুঝ্তি সে করিছু ছুষ্ট রাবণ নির্বাংশ ॥ 
মুঞ্জ সে" ধরিনু বাম হন্ডে গোবর্ধন। 
্যঞ সে করি কাঁদি নাগের দমন? 


অন্তখওড । গু 


মুঞ্ি করে সত্য যুগে শুপস্য। প্রচার |, 
ত্রেতা যুগে ষজ্ঞ লাগি মোর অবতার? 
এই আমি অবতীর্ণ হইয়। ছ্বাপরে । 
পৃজ1 ধন্ম শিথাইন্থ সকল লোকেরে ॥ 
কত মোর অবতার বেদেও না জানে। 
সম্প্রতি আইনু সুঞ্জি কীর্ধন কারণে ॥ 
কীওন আবন্তে প্রেম শক্তির (বলাস। 
অতএব কলিযুগে মোৰ পবকাশ ॥ 

নব্ব বেদে পুরাণে আশ্রমে মোরে চায় । 
তক্তেব আশ্রমে মু থাকি সব্ধদার ॥ 
ভক্ত বাহ আমার দ্বিতীয়আার নাই। 
ভক্ত মোব পিত?ি মাতা বন্ধু পুত্র ভাই ॥ 
যদ্যপি স্বতন্ত্র আম স্বতন্ত্র [বৃহাব। 
তথাপিও ভক্ঞবশ স্বভাব আমাব॥ 
তোমরা মে জন্ম জন্ম সংহতি আনার। 
তোমা সব লাগি যোর সব অবতার। 
তিলাদ্ধেক আমি তোমা বারে ছাড়িয়। 
কোথাহু না থাকি সবে সত্য জান ইহা 
এই মত প্রভু ভত্ব কহে করুণায়। 

শুনি সব তক্তগণ কান্দে উভরায় & 

পুনঃ পুনঃ সবে দণ্ড প্রখাম করিয়। 
উঠেন পড়েন কাকু করেন কান্দিয়! ॥ 
কি আনন্দ হইল সেই অদ্বৈতের, ধব্রে। 
থে রস হুইল পুর্বে নদীর! শগরে ॥ 


৭৭9 গ্চৈঙ্জনা জাগধত। 


পূর্ণ মনোরথ হইলেন ভক্ত গখ। 
যতেক পূর্বের ছুঃখ .হইল খণ্ডন ॥ 
প্রভূ সে জানেন তক্ত হছংখ খণ্ডাইতে। 
হেন .প্রতু ছুঃখি-লীব 'ন1 ভজে কেম্বতে & 
করুণ সাগর গৌরচন্দ্র মৃহাশয়। 

দোষ নাছি দেখে প্রভু গুণ মাত্র লয় ॥ 
ক্ষণেকে খ্রশ্বর্ধা সম্বরিয়া মহাধীর 1, 
বাস প্রকাশিয়। প্রভু হইলেন স্থিব। 
ভক্ত সব লই প্রতু গঙ্গান্নানে গ্েল|। 
বহুবিধ জান্কবীতে ক্রীড়ন করিল ॥ 
সবার সহিত আইলেন করি স্নান। 
তুলসীরে প্রদক্ষিণ করি উল দ্ান।॥ 
বিষণ গৃহে প্রদক্ষিণ নমস্কার করি। 
সবা লয়ে ভোল্বনে বমিল গৌর-হরি ॥ 
মধ্য বসিলেন প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে! 
চতুর্দিগে ভক্তগণ বধিলেন রঙ্গে ॥ 
সর্ধাঙ্গে চন্দন প্রভুর গ্রনন্ধ ব্দন। 
ভোঙ্গন করেন চতুর্দিগে ভক্তগণ ॥ 
বু্দান মধ্যে .যেন গোপগণ সঙ্গে। 
রাধ কষ ভোঘ্বন করেন যেন রঙ্গে ॥ 
সেই সব কথা প্রন সবারে কহিয়।। 
ভোঞ্ন করেন প্রভু হাসিয়া হাসিয়। ॥ 
কার ,শন্কি আছে ইহা! সব বর্ণিবারে ॥ 
ভাহার কপাস্স যেই বলয় যাছারে ॥ 


ভক্াখত । দখ্১ 


ভৌত করি! প্রভূ চলিলৈন যাক্র। 
ভক্তগণে লুট করিলেন শেষ পাত্র॥ 
ভব্য ভব্য বৃদ্ধ সব হৈল! শিশ্তমতি। 
গুই'মত হয় বিষু-তক্তির শকতি ॥ 

ষে হুকৃতি গ্ধনে গুনে এ গব আথান। 
তাহারে মিলয়ে গৌর-চন্ত্র ভগবান ॥ 
পুনঃ প্রত সঙ্গে তক্তগণ দরশন। 
পুনর্ধার এীশ্বর্যা আবেশ সংকার্তন ॥ 
সর্ধ বৈষ্ণবের প্রভূ সংহতি ভোজন। 
ইহা! যেই গুনে তারে 'মিলে প্রেমধন ॥ 
শ্রীফ-চৈঠন্য নিত্যাননদ ঢাদ জান | 
ধন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ 


ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে অস্তাথণ্ড প্রথমোধধায়ঃ1 ৯ ॥ 


জয় জয় গৌরচন্জর অয় সর্বাপ্রাণ। 
জয় ছুট ভয়ঙ্কর জয় শি আ্রাণ॥ 
আয় শেষ রম! অন্ধ তৰের ঈশ্বর । 
জয় কপ] সিদ্ধ দীলবন্ধ ন্যাসিবর ॥ 


খুবই শ্রীচৈতনা ভাগবত । 


তক্ত গোটি সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। 
কপা কর প্রভু যেন তোছে মন রয়॥ 
হেন মতে শ্রাগৌর-ছুনর শাস্তিপুরে। 
করিল অশেষ রঙ্ধ অনৈতের ঘরে 1 
বহু বিধ আপন রহস্য কথা রঙ্গে। 
সুখে রাছি গে'ছাইল। ভক্তগণ সঙ্গে ॥ 
পোহাইল নিশ। প্রভূ করি নিজ কুতা। 
বসিলেন চতুর্দিকে বেড়ি সব ভৃত্য ॥ 
গ্রভী বলে আমি চলিলাঙ নীলাচলে। 
কিছু দুঃখ না ভাবিহ. তোমরা সকলে ॥ 
নীলাচল-চন্দ্র দেখি আমি পুনর্বার। 
আসিয়া হইব সঙ্গী তোম। সবাকার ॥ 
সবে গিয়া শ্বুখে গ্রহে করহ কীর্তন । 
জন্ম জন্ম তুমি সব আমার জীবন ॥ 
ভক্কগণে ধলে প্রভূ যে তোমার ইচ্ছ!। 
কার শক তাহ! করিবারে পারে মিছা & 
তথাপিহ হইয়াছে ছুর্ঘট সময়। 

সে রাজ্যে এখন কেহ পথ নাহি কম । 
ছই রাজে হুইয়াছে অত্যন্ত বিবার্দ। 
মহাদন্থা শানে স্থানে পরম প্রমাদ ॥ 
যাবৎ উৎপাত নাহি উপশম হয়। 
তাবৎ বিশ্রাম কর যদি চিত্তে লয়॥ 
প্রভু বর্ধো যে সে কেনে উৎপাত. না হয়। 
অবশ্য চলিব মুঞ্ি কহিন্ব নিশ্চয় ॥ 


্খ ছ 


কন্তযত্বও | ৭৩ 


বুঝিলেন অঠৈত প্রভুর চিত্ত বিত্ব। 
চলিলেন নীলাচলে না হৈল! নিবৃত্ত ॥ 
যোড় হস্তে সত কথ! লাগিল কহিতে। 
কে পারে তোমার পথ বিরোধ করিতে ॥ 
সর্ব বিপ্র কিচ্করের কিছ্বুর তোষার | 
তোমারে কিডে বিদ্ব শন্তি আছে কার। 
যখনে করেছ চিন্তে যাৰ নীলাচলে। 
তখনে চর্ভাব] প্রভূ মহ কুতৃহলে 
শুনিদ্। অধত্বৈত বাক্য প্রভূ সুখী হৈলা।,. 
পরম সন্তোষে হরি বলিতে লাগিল ॥ 
সেই ক্ষণে মহ! প্রভু মত্ত পিংহ গতি। 
চলিলেন গ্রুভ করি নীলাচল প্রতি॥ 
ধাইয়! চলিলা পাছে সব ভক্ত গণ। 
কেহ নাহি পরে সম্করিবারে ক্রন্দন ॥ 
কত দূর গিয়! প্রহু প্রীগোর-হ্ন্দর | 

সব প্রবোধেন বলি মধুর উত্তর । 

চিত্তে কেহ কোন কিছু না! ভাবিহ ব্যথা। 
তোমা সবা আমি নাছ ছাড়িব সর্বখ|॥ 
কূষ্ নাম সবে বসি লছ গিয়। ঘরে । 
আমিহ জাসিব দিন কতক ভিহরে॥ 
এত বলি মহ গ্রন্থ, স্রর্ব বৈষ্বেরে। 
প্রত্যেকে গ্রত্যেক্ষে ধরি আলিঙ্গন করে। 


প্রত্থর শয়ন জলে সর্ব ভক্ত গণ। 
সিক্ত চুইয়া অক্ষ করেন ক্রেন্ন। 


বশ জীচেতত বাক্য ॥ 


এই মত নানা পে সহ, গ্রবাধিয়]। 
চলিলেন প্রভূ দক্ষিণাতিনুখ হঞ| ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে সব প্র্রির ভক্ত গণ। 
উঠেন পড়েন্ন পৃথিবীতে অনুক্ষণ ॥ 

যেন গোপী গণ কৃষ্ণ মথুরা চলিলে। 
ডুবিলেন মহ! শোক সমুদ্রের জলে ॥ 
যেব্ধপে রছিল তাহ! সবার জীবন । 

সেই মত বিরহে রহিল ভক্ত গণ॥ 
দৈবে সেই প্রভু ভক্তগণ সেই সব। 
উপমাঁও সেই সব সেই অনুভব ॥ 
জীবন মরণ কৃষ্ণ ইচ্ছায় সে হয়। 

বিষ বা অমৃত ভক্ষিলেও কিছু নয়। 
যেমতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে। 
তাহ বহি আর কেহ করিতে না পারে॥ 
হেন মতে শ্রীগৌর-স্থন্দর নীলাচলে। 
আইলেন চলিয়া আপন কুতুহলে ॥ 
নিত্যানন্দ গ্াাধর মুকুন্দ গোবিন্দ । 
সংহতি অগদানন্দ আর ত্রঙ্ধমানন্দ ॥ 

পথে প্রভূ পরীক্ষা করেন সব! প্রতি । 
কি সম্বল আছে বল কাহার সংহতি ॥ 
কেব। কি দিয়াছে কারে পথের সম্বল 
নিছপটে মোর স্থানে কহত সকল? 
সবে বলে প্রত বিনা তোমার, আজ্ঞার। 
কার ভরব্য,লইতে ব। শক্তি আছে কার ॥ 


৮৪, রশ 
& ষ্ঠ ঃ 





গুনিয়া ঠাকুর বড় সন্তোষ হছইঙ্গ; 1 
শেষে সেই লক্ষ্যে তত্ব কছিতে লাগিল! ॥ 
প্রভূ বলে কাহার যেকিছু না লইল1॥ 
ইছাতে আমারে বড় সন্তোষ করিল1। 
ভোক্তব্য. অদৃষ্টে থাকে যে দিনে লিখন। 
অরণ্যেতে আমি মিলে অবশ্য তখন॥ 
প্রভু যারে যে দিবস না লিখে আহায়। 
রাজপুত্র, হউ তবু উপবাস তার ॥ 
থাকিলেও থাইতে না পারে আজ্ঞ! বিনে। 
অকশ্মাৎ কন্দল করসে কার দনে॥ 

ক্রোধ করি বলে মুঞ্জি না থাইব ভাত । 
দিবা করিলেক নিজ শিরে দিয়ে হাত ॥ 
অথব! সকল দ্রব্য হৈলে বিদামান। 
আচম্বিতে জবর দেহে হৈল আধষ্ঠান॥ 
জর বেদনায় কোথা থাকিল ভঙ্গণ। 
অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা! সে কারণ ॥ 
ত্রিতুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্গ-ছত্র। 
ঈশ্বরের আজ্ঞা থাকে মিলিব সব্ব্র ॥ 
আপনে ঈশ্বর সর্ধ অনেরে শিখায় ॥ 
ইহাতে বিশ্বাস যার সেই নখ পান ॥ 
যেতে মতে কেনে কোটি ঘত্ব নাকি কয়ে। 
ঈশ্বরের..ইচ্ছ! হইলে সেই ফল ধরে॥ 
হেন মতে প্রভু তত্ব কহিতে কহিতে। 
উত্তরিল! আমি আঠিদার। নগরেতে,॥ 


দ্ধ শ্রীচৈতদ্য ভাগবভ। 


সেই আঠিসারা গ্রামে মহা ভাগাবান । 
আছেন পরম সাধু শীঅনত্ত নাম ॥ 
রহিলেন আনি প্রভু তাহার আলয়ে। 
কি কছহিব আর তার ভাগ্য সমুচ্চয়ে ॥ 
অনস্ত পণ্ডিত অতি পরম উদ্াার। 
পাইয়া! পরমানন্দ বাহা 'নাছি আর ॥. 
বৈকুঠের পতি আপি অতিথি হইল1। 
সস্তোষে ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিল|! 
সর্ধ গণ সহ প্রভু করিলেন ভিক্ষা । 
সন্গ্যানীরে ভিক্ষ। ধর্ম করায়েন শিক্ষ।॥ 
সর্ব রাত্রি, কষ কথ। কীর্তন প্রসঙ্গে । 
আছিলেন অনস্ত পণ্ডত-গৃছে রঙ্গে ॥ 
শুভ-দৃষ্টি অনস্ত পুত প্রতি করি। 
প্রভাতে চলিল। শ্রভু বলি হরি হরি॥ 
দ্বেথি সর্ধ তাপহর গ্রচন্দ্র-বদন। 

হরি বলি সব্ধ লোকে ডাকে অনুক্ষণ ॥ 
যোগেন্র হৃদয়ে অতি হছুলভ চরণ। 
হেন প্রভু চল যায় দেখে সর্বজন ॥ 
খএইমৃত প্রভু জাহৃবীর কুলে কুলে 
আইলেন ছত্রভোগ মহ!কুতুহলে । 


* জেল। চব্বিশ পরণা, সবডিবিজন ডায়মও হার- 
ঘার, থান। মথুরাপুরের অন্তর্গত খাড়ী নামক গ্রাম 
ছত্রভোগ তীর্থ অবশ্থিতি। তথায় এক্ষণে গঙ্গা শুহ, 
এআঁদুলি্দ শিব মন্দির ও চক্রতীর্ঘ পুফরিণী আছে। 
চৈত্র কৃষণাত্বাদশীতে এখানে মেলা হইয়! থাকে। 
আবার এই স্থান তস্ত্রোক্ত ৫২ পাঠের অন্তর্গত ত্রিপুরা 
ক্ন্দরী নামক পীঠস্থান । মগরাহাট ষ্রেসন হইতে সালতী 
ঘোগে জয়নগর গিশ্া ঘোড়ার গাড়ী পাওয়। যায়। জয় 
মগন্ধ হইতে খাডী ৩ ক্রোশ ব্যবধান। 


অস্তাখথণ্তড । 


সেই ছত্র ভোগ গঙ্গ! হই শত মুখী। 
বছিতে আছেন সর্বজনে করি সখী ॥ 
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে। 
অন্থুলিক্গ দ্রাট করি বলে সর্বজনে 1. 
অঞ্থুলিঙ্গ শঙ্কর হইল যে নিমিত্ত। 
সেই কথা কহি শুন হঞা এক চিত্ত? 
পূর্ব্বে তর্ঙগরথ করি গঙ্গ। আরাধন। 
গঙ্গা আনিলেন বংশ উদ্ধার কারণ ॥ 
গঙ্ষায় বিরহে শিব বিহ্বল হইয়।। 
শিব আইলেন শেষে গঙ্গা সঙরিয় ॥ 
খঙ্গায়ে দেখিঙ্কা শিব সেই ছব্রভোগে । 
বিহ্বল হইল অতি গঙ্গা অনুরাগে ॥ 
গঙ্গা দেখি .মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িল। 
অলরূপে শিব জাহ্কবীতে মিশাইল ॥ 
জগন্মাত। জাহবীও দেখিয়া! শঙ্কর । 
পৃক্গা করিলেন ভক্তি করিয়ে বিস্তর ॥ 
শিব সে ঞ্দানেন গঙ্গা-তক্তির মহিমা । 
গঙ্গাও জানেন শিব-ভক্তির যে সীষা॥ 
গঙ্গাজল স্পর্শি শিব ছৈল জলময়। 
গঙ্গাও পুর্জিলা অতি করিয়া! বিনগ্র ॥ 
জলব্ূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে । 
অন্থুলিগ ঘাট করি ঘোষে সর্ব অনে॥ 
গঙ্গা শিব প্রভাবে সে ছব্রভোগ শ্রাম। 
হইল পরম ধন্য মহাভীর্থ নাম 


গণুক্ঠী 


৭৭৮ জ্ীচেতনা ভাগবত । 


তথি মধ্যে বিশেষ মহিমা! হেল আর। 
পাইয়ে চৈতন্যচন্ত্র চরণ বিহার ॥ 
ছগ্রতোগ গেল প্রতৃ অনুলিক্গ খাটে । 
শত মুখি.গঙ্গ প্রত দেখিল নিকটে 1 
দেখিয়ে হইল প্রভু আনন্দে বিহ্বল। 
হবি বলি হৃঙ্কার করেন কোলাহল ॥ 
আছাড় খায়েন নিত্যানন্দ কোলে ঝরি। 
সর্বগণে জয় দিয়া বলে হরি হরি। 
আনন্দ আবেশ প্রভূ সর্ধগণে লৈয়]। 
সেই খাটে প্রান করিলেন সুখি হঞা ॥ 
অনেক কৌতুকে প্রভু করিলেম স্নান । 
বেদব্যান তাহা! লব লিখিৰে পুরাণ ॥ 
সান করি মহা প্রভু উঠিলেন কুলে। 
যেই যন্ত্র পয়ে সেই তিতে গ্রেম-জলে ॥ 
পৃথিবীতে রছে এক শত মুখী ধার। 
প্রভুর নয়নে বছে শত মুখি আর। 
অপৃবর্ব দেখিয়া সবে হাসে তজগুণ | 
ছেন মহাপ্রভু গৌরচঙ্্রের ক্রন্দন ॥ 

সেই গ্রাম অধিকারী রামচন্দ্র খান। 
যদ্যপি বিষয়ী তবু মহা! তাগ্যবান ॥ 
অন্য! প্রাতুর সক্কে দেখ। ভান কেনে। 
দৈব্‌ পতি আসিয়া মিলিল সেই স্থানে ॥ 
দেখিস প্রভু তেজ ভয় ছেল যনে। 
গোলা হৈতে সত্বয়ে নাছিল সেই ক্ষণে 


সন্ধা । 


দণ্ডৰৎ হইয়া পড়ি পদ তলে। 

প্রভূর নাহিক বাছা প্রেমানন্-জলে ॥ 
হাহা জগন্নাথ প্রস্থ বলে ঘনে ঘন।। 
পৃথিবীতে পড়ি ক্ণে করয়ে জ্রদন॥ 
দেখিয়া প্রভুর আর্তি রামচন্দ্র খান। 
অন্তরে বিদীর্ণ হছৈল সঙ্জনের প্রাণ ॥ 
কোন মুত এ নার্তির নহে লম্বরণ। 
কান্দে আর এই মত চিন্তে মনে মন॥ 
ত্রিভূুবনে ছেন আছে দেখি সে ক্রন্দন। 
বিদীর্ণ না হয় কাষ্ঠ পাষাণের মন ॥ 
কিছু স্থির হই বৈকুষ্ঠের চুড়ামণি। 
জিজ্ঞাসিল রামচন্দ্র থানেরে কে তুমি ॥ 
ধমে করিয়া দগুবৎ করযোড় ॥ 

বলে প্রত দাস অহ্দাস মুগ্ি তোর £ 
তবে শেষে সর্ব লোক লাগিল কহিতে। 
এই অধিকারী প্রত দক্ষিণ রাজোতে ॥ 
প্রত বলে তুমি অধিকারি বড় ভাল। 
নীলাচলে আমি যাই কেমতে সকাল ॥ 
বহদ্ধে আনন্দ ধার! কহিতে কহিতে: 
লীলাচল-চন্জ্র বলি পড়িল ভূমিতে ॥ 
পলামচজ্জ খান বপে শুন মহাশস। 

যে আজ্ঞা তোমার যেই কর্তবা নিশ্চয় & 
সবে প্রস্থ হুইসাছে বিষম সময । 

সে দ্ধেশে এ দেশে কেছু পথ নাঙি বয়॥ 


ছি 


দ৮৪ ভ্রীচৈতনা ভাগবত | 


রাজার! ত্রিশৃল পুঁতিয়াছে স্থানে স্বানে। 
পথিক পাইলে জাগু বলি লয় প্রাণে ॥ 
কোন দিগ দিয়া ব। পাঠাঞ্ড লুকাইয়া। 
তাহাতে ডরাঙ প্রভু গুন মন দিরা॥ 
যু সে রক্ষক এথা সব মোর ভার।, 
নাগালি পাইলে আগে সংশয় আমার ॥ 
তথাপিও যেতে কেনে প্রভু মোর নয়। 
যে তোমার আজ্ঞা তাহা কারব নিশ্চয় । 
যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে। 
তবে ত্বান্দি ভিক্ষা হেথা কর সবর্ব জনে॥ 
জাতি প্রাণ ধন কেনে আমার না যায়। 
রাত্রে আদি তোম! পাঠাইব সর্বথার | 
গুনির। হইল সুখী বৈকুষ্ঠের নাথ। 

হামি তানে করিলেন শুভ দৃষ্টি-পাতা। 
দৃষ্টি-পাতে তার সর্ব বন্ধ ক্ষয় করি। 
ব্রা্গণ আমে রছিলেন গৌরহ্রি । 
ব্রাহ্মণ মন্দিরে হৈল পরম মঙ্গল। 
প্রতাক্ষে পাইল সর্ধ স্ুক্ৃতির ফল॥ 
নান! যত্বে দৃঢ় ভক্তি যৌগ চিত্ত হঞ| 
প্রতৃর রন্ধন বিপ্র করিলেন গিয়া ॥ 

নামে সে ঠাকুর মাত্র করেন ভোজন। 
নিজাবেশে অবকাশ নাহি একক্ষণ॥ 
ভিক্ষ/* করে প্রভু খ্রিয় বর্ণ সন্তোষার্থ। 
নিরবধি প্রভূর ভোঞ্ধন পরমার্থ 


অন্তাথও | প৮৩ 


বিশেষে চলিল যে জবধি জগরাখে। 

নামে সে ভোজন প্রভু করে সেই হতে ৪ 
নিরবধি জগন্নাথ প্রতি পার্তি করি। 
আইসেন সব পথ আপন! পাঁসরি ॥ 

কারে বল রাত্র দিন পথের সঞ্চার। 
কিবা জল কিব! স্থল কিবা পারাপর্র ॥ 
কিছু নাহি জানে প্রত ভুবি প্রেম-রসে। 
প্রিয় বর্গ রাখে নিরবধি রহি পাশে॥ 

যে "আবেশ মহাপ্রভু করেন প্রকাশ। 
তাহা কে কহিতে পারে বিনা বেদবাস॥ 
ঈশ্বপের চরিত্র বুঝিতে শক্তি কার। 

কখন কি রূপে কৃষ্ণ করেন বিহার ॥ 
কারে বা করেন আর্তি কান্দেন বা কারে। 
এ মন্ত্র জানিতে নিত্যানন্দ শক্তি ধরে।॥ 
নিজ ভক্তি রসে ডবি বৈকুঠের রায়। 
আপনা না জানে প্রভু আপন লীলায় | 
আপনেই জগন্নাথ ভাবেন আপনে। 
আপনে করিয়া! আর্তি লওয়ায়েন অনে॥ 
বদি কপ! দৃষ্টি না করেন জীব প্রতি।, 
তবে কার আছে তানে জানিতে শকতি॥ 
নিত্যানন্দ আদি সব প্রিয়বর্গ লয়1। 
ভোজন করিতে প্রভু বাসিলেন গিয়! ॥& 
কিছু মা অন্ন প্রভু পরিগ্রহ কনি। 
উঠিলেন হুঙ্কার করিস! গৌরহরি ॥ 


ধ৮হ শচৈতনা ভাগবত । 


অবিষ্ট হইল প্রভূ করি আচমন । 

কত দূর জগন্নাথ বলে ঘনে ঘন॥ 

মুকুন্দ লাগিল মাত্র কীর্তন করিতে। 
আরস্তিল বৈকুণের ঈশ্বপ্ নাচিতে ॥ 
পুণ্যবস্ত যত বত ছত্রভোগবাদী। 

সবে দেখে নৃত্য করে বৈকু্ধ বিলাসী ॥ 
অস্ত কম্প হুঙ্কার পুলক স্তন্ত ঘন্ম। 
কত হয় কে জানে সে বিকারের মর্খ॥ 
কিবা দে অদ্ভুত নয়নেৰ প্রেম-ধার। 
ভাদ্র মাসে থে হেন গঙ্গার অবতার ॥ 
পাক দিয়! নৃত্য করিতে নয়নে ছুটে জল। 
তাঁহাতেই লোক স্নান করিল সকল ॥ 
ইছারে সে কহি শ্রেষময় অবতার । 

এ শক্তি চৈতন্য-চন্দ্র বহি নাহি আর ॥ 
এই মত্তে গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর। 
স্থির হইলেন প্রভু শ্রগৌর-স্থন্দর ॥ 
সকল লোকের চিত্তে যেন ক্ষণ প্রায়। 
দবার নিস্তার হৈণ চৈতনা পায় ॥ 
হেনই সময়ে কহে রামচঞ্জর খাঁন। 
নৌক1! আসি ঘাটে প্রভু হৈল বিদ্যমান ॥ 
ততক্ষণে হরি বনি শ্রগৌর-ন্দর | 
উঠিলেন গিষ্! প্রভু নৌকার উপর? 
ওত দৃষ্টে লোকেরে বিদায় দিয়া, ঘরে। 
চলিলেন প্রত্ব নীলাচল নিজ পৃরে॥ 


অন্যখণড। ১০০ 


প্রতুর আক্তা্গ শ্ীমুকুন্দ মহাশয় 
কীর্ভন করেন গ্রভু নৌকায় বিজয় 
অবোধ নাবিক বলে হইল সংশয়। 
বুঝিলাম আজি আর প্রাণ নাহি রয়। 
কুলেতে উঠিলে বাঁঘে লইয়। পলায়। 
জলেতে পড়িলে কুস্তিরেতে* ধরি খায় 
নিরস্তরও এ পাঁণিতে ডাকাঁইত ফিরে। 
পাইলেই ধন প্রাণ ছুই নাশ করে ॥ 
এতেকে যাবৎ উদড়্িষার দেশ পাই। 
ভাঁবৎ নীরব হও সকল গোসাঁঞি ॥ 
সঙ্গোচ হইল সবে নাবিকের বোলে । 
প্রভূ সে ভাসেন [নরব্ধি প্রেয-জলে ॥ 
ক্ষণেকে উঠিল। প্রভু করিয়া! হুঙ্কার। 
সবারে বলেন কেনে ভয় কর কার ॥ 
এই না! সমুখে সুদর্শন চক্র ফিরে। 
বৈষ্ণব জনের নিরবধি বিদ্ব হরে॥ 
কিছু চিন্তা নাহি কর কৃষ্ণ সংকীর্ভন। 
তোরা কিনা দেখ হের ফিরে হুদর্শন ॥ 
শুনি! প্রভুর বাক্য সর্বা ভক্ু গণ। 
আনন্দে লাগিল সবে করিতে কারন 
বাপদেশে মহাপ্রভু কহেন সবারে। 
নিরবধি সুদর্শন ভক্ত রক্ষা করে॥ 

যে পাপিষ্ঠ .বৈঞ্চবের পক্ষ হিংসা কুরে । 
স্দর্শন অধ্ধিতে দে পাপি পুড়ি মরে! 


৮ শ্রচৈতন্য ভাগবত 


বিষু* চক্র সুদর্শন রক্ষক থাকিতে। 
কার শক্তি আছে ভক্ত জনেরে লক্মিতে ॥. 
এই মত আগৌর-নুন্বর গৌপ্ায কথ!। 
তান কপ! যারে সেই দ্ুঝয়ে সর্ববখ] ॥ 
হেন মতে মহাপ্রভু সংকীর্তন রসে। 
প্রবেশ হইলা আনি শ্রীউৎকল দেশে £ 
উত্তরিল! গিয়৷ নৌকা শ্রীপ্রয়াগ ঘাটে। 
নৌকা হৈতে মহাপ্রভু উঠিলেন তটে & 
প্রবেশ করিলা গৌরচন্ত্র উড্ুদেশে। 
ইহা ষে শুনয়ে সে ভানয়ে প্রেমরসে॥ 
আনন্দে ঠাকুর উড দেশ হই পার। 
সর্ব গণ সহিত হইলা নমস্কার | 

সেই স্বানে আছে তার গঙ্গাঘাট নাম। 
তহি গৌরচন্ত্র প্রভু করিগেন স্নান ॥ 
ধুধিচিব্ স্থাপিত মহেশ তখি আছে। 
সান করি তারে নমস্করিলেন পাছে ॥ 
উড্ভ দেশে প্রবেশ করিল! গৌরচন্দর। 
গণ সহ হইলেন পরম আনন্দ ॥ 

এক দেব শ্থানেতে থুইয়া স্বাকারে।' 
আপনে চলিল। গ্রতৃ ভিক্ষা করিবারে 1 
যার ঘরে গিরা প্রত উপসক্ন হন্ন। 

পে বিগ্রহ দেখিতে কাহার মোহ নয় ॥ 
অশচল পাতেন প্রভু শ্রীগৌর-সুন্নর । 
সন্ষেই তওুল সানি, দেয়েল বত্বর& 


অস্কাখও। 


ভক্ষ্য দ্রবা উতক্ক্ট যে থাকে যার ধন্বে। 
সস্তোষে ৰবেই আনি দেয়েন প্রভূঙ্কে ॥ 
জগতের অন্নপূর্ণা যে লক্ষ্মীর নাম। 

সে লক্ষ্মী মাগয়ে ফর পাদ-পন্ষে স্থান ॥ 
হেন প্রত আপনে সকল ঘরে ঘরে। 
ন্যাসী রূপে ভিক্ষা ছলে জীব ধন্য করে॥ 
ভিক্ষা করি প্রভু হই হরধষিত মন | 
আইলে বথা বনি আছে ভক্ক গণ॥ 
তিক্ষ। দ্রব্য দোখ সবে লাগল। হানিতে ॥ 
সবেই বলেন প্রভূ পারিব পোষেতে ॥ 
সম্তোষে জগদানন্দ করিল? রন্ধন। 

সবার সংহতি প্রভু বরিল ভোজন ॥ 
সর্ব রাত্রি সেই গ্রামে করি সংকীর্তন। 
উষা! কালে মহাপ্রভু করি৷ গমন ॥ 

কত দূরে গেলে মাত্র দানা ছরাচার্‌। 
রাখিলেক দান চাহে ন। দেষ যাইবার ॥ 
দেখিয়া] এভুর তেন পাইল বিশ্ময়। 
জিজ্ঞাসিল কতেক তোমার লোক হয় ॥ 
প্র কহে জগতে আমার কেহ নয়। 
আমিহ কাহার নাহ কহিল নিশা ॥ 
রক আমি ছুই নহি সকল আমার। 
কাহতে নয়নে বহে অবিরত ধার ॥& 
দ্াপী বলে গোস্মঞি করছ শুভ কুষগি ॥ 
এ নুধার দান পাইলে ছাড়ি দিব লার্ষির 


সি 


ব৮৫ 


গড শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


গুড করিলেন প্রভু গোবিন্দ বলিকব! ৷ 
কত দুরে সব] ছাড়ি বপিলেন গির! ॥ 
সবা পরিহরি প্রভু কৰিলা গমন। 
হরিষে বিষাদ হইলেন ভক্গর্ণ ॥ 
দেখিয়া প্রভূর অতি নিরপেক্ষ থেলা। 
অন্যান্যে সর্ধগণে হাসিতে লাগিল! ॥ 
পাছে প্রভু সব! ছাড়ি করেন গমন্‌। 
এতেকে বিষাদ আস ধরিলেক মন॥ 
নিত্যান্দ সব! প্রবোৌধেন চিন্তা নাই॥ 
আম। সব! ছাড়িয়া না যাবেন গোসাঞ্রি & 
দানী বলে তোনরাত সন্ন্যানীর নহ । 
এতেকে আনারে সে উচিত দান দেহ ॥ 
কত দূরে প্রভু সব পার্ধদ ছাড়িয়!। 
হেট মাথা করি মাত্র কান্দেন বসিয়া ॥ 
কাষ্ঠ পাধষাণাদি দ্রবে শুনি সে ক্রনন। 
অদ্ভুত দেখিয়া! দানী ভাবে মনে মন ॥ 
দ্ানী বলে এ পুরুষ নর কতু নহে। 
মন্ৃষ্যেরে নয়নে কি এত ধারা বহে॥ 
সবারে জিজ্ঞাসে দানী প্রণতি করিয়া । 
কে তোমর। কার লোক কহত তাঙ্গিয়া। 
লবে বলিলেন অই ঠাকুর সবার । 
অকৃ্ণ'চৈতন্য নাম্‌ শুনিক্রাছ যার। 
 সবেই উদ্ধার ভৃত্য আমর! সকল। 
কছিতে সবার অশাখি বহি পড়ে জল৪. 


অস্তাধণ্ড। ৭৮৭ 


দেখিয়া সরার প্রেম মুগ্ধ হইল দানী। 
দানীর নয়ন ছই বছি পড়ে পানী 


আন্তে ব্যনে দানী গিয়। প্রতুর চরণে 
দগবৎ হই বলে হিনয় বচনে ॥ 
কোটি কোটি জন্ম যত আছিল মঙ্গল। 


তোমা দেখে আক্ষি পূর্ণ হইল সকল 
অপরাধ ক্ষমা! কর করুণা-সাগর। 


চল নীপাচল গিয়া দেখহ সত্বর ॥ 


দানী প্রতি করি প্রন শুভ-দৃষ্টি-পাত। 
হরি বলি চলিলেন সর্ব জীব-নাথ | 


সবার করিব গৌর-হুন্দর উদ্ধার। 

বিন! পাপী বৈষ্ণব-নিন্দক ছুরাচার ॥ 
অন্থর দ্রবিল চৈতনোর গুণ নামে! 
অত্যন্ত ছৃদ্কতি পাপী সেই নাহি মানে! 
হেন মতে নীঙ্গাচলে বৈকুণ্ঠের নাথ । 
আইসেন সবারে করিয়। দৃষ্টিপাত ॥ 
নিদ্দ প্রেমানন্দে প্রভু পথ নাহি জানে। 
অহঙ্লিশ লুবিহ্বল প্রেম-রস্‌ পানে ॥ 
এই মতে মহাপ্রভু চিন! আসিতে । 
কত দিনে উত্তরিল1 ম্থবর্ণ-রেখাতে £ 
স্ববর্ণ-রেখার অল পরম নির্মশল। 

গান করিলেন প্র বৈষ্ব সকল ॥ 
গান করি স্বণরেখা নদী ধনা করি। 
চলিলেন শ্রীগোর-হুম্দর নর-হন্বি ॥ * 


* পাঠাস্তর - অত্যন্ত দুঙ্কতি এবে কহ লাহি মানে 


৭৮৮ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


রহিল! অনেক পাছে নিত্যানন্দ, চত্ত। 
সংহতি তাহার সবে শ্রীজগদানন্দ ॥ 

কত দুরে গ্রৌর-চন্ত্র বসিলেন গিয়া । 
নিত্যানন্দ ম্বন্ধপের অপেক্ষা ক রয়! ॥ 
চৈতন্য আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ রান্স। 
বিহ্বলের মত ব্যবলায় সর্বথায় ॥. 
কখন হঙ্কার করে কখন রোদন | , 
ক্ষণে মহা অট্ট হাস্য ক্ষণে বা গর্জন ॥ 
ক্ষণে বা নদীর মাঝে এড়েন মাতার। 
ক্ষণে মর্বব অঙ্তে ধুলা মাখেন অপার ॥ 
ক্ষণে বা যে আছাড় খায়েশ প্রেম সে । 
চুর্ণ হয় অঙ্গ“হেন দর্ধ লোক বাসে॥ 
আপন আপনি নৃত্য করেন কখন। 
টল মন করযে পৃথিবী তত ক্ষণ।॥ 

এ সকল কথা তানে কিছু চিত্র নয়। 
অবতীর্ণ আপনে অনস্ত মহাশর ॥ 
নিত্যানন্দ কৃপায় এ সব শক্তি হয়॥ 
নিরবধি গৌরচন্ত্র যাহার হৃদর। 
নিত্যানন্দ স্বরূপে থুইয়া৷ এক স্থানে। 
চালল। জগদানন্দ ভিক্ষা অন্বেষণে ॥ 
ঠাকুরের ছণ্ড শ্ীগদানন্দ বনে ।) 

দণ্ড থুই নিত্যাননদ-ন্বরূপেরে কহে ॥ 
ঠাকুরের-দখ্ডে মন দিও দাবধানে। 
ভিক্ষা করি আমিহ্‌ আদ্দিৰ এই ক্ষণে ॥ 


অস্তাখও ৷ খত 


আস্তে ব্যন্তে নিত্যানন্দ দণ্ড ধরি কারে। 
বদিলেন সেই*স্থানে বিহ্বল অস্তরে | 
দও হাতে কার হাসে নিত্যানল রার়। 
দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায় ॥ 
অহে দণ্ড আমি যাবে বহয়ে হ্ারয়ে।' 
সে তোমারে বহিবেক এত যুক্তি নহে ॥ 
এত বলি বলরাষ পরম প্রচণ্ড । 
ফেলিলেন দও ভাঙ্গি করি তিন খণ্ড ॥ 
ঈশ্বরের ইচ্ছ। যেন ঈশ্বর সে জানে। 
কেন ভাঙলেন দণ্ড জাশিব কেমণে ॥ 
নিত্যানন্দ জ্ঞাত গৌরচন্দ্রের অস্তর। 
নিত্যানন্দেরে জানে আীগোর-হুন্দর 1 

ঘুগে যুগে ছুই তাই শ্রীরাম লক্ষণ। 
দৌহাঁর অন্তর দোহে জানে অনুপ । 
এক বস্ত ছুই ভাগ ভঙ্তি বুঝাইতে। 
গৌর-চন্ত্র জানি সবে নিত্যানন্দ হৈতে 1 
বলরাম বিনা অন্য চৈতনের দও। 
ভাঙ্গিবারে পারে হেন কে আছে প্রচণ্ড 
সকল বুঝাম্ম ছলে গ্রগৌর-সুন্নরে 

যে জানে এ মর্শ সেই জন হাথে তরে॥ 
দণ্ড ভাঙ্গি নিত্যানন্দ আছেন বপিয়!। 
ক্ষণেকে জগদানন্দ মিলিলা আসিয়া! ৪ 
ভপ্র দণ্ড দেখি মহা হইলা বিস্মিত 
অন্তরে অপদানন্দ, হইল! চিন্তিত & 


৭৯৪ জীচৈতন্য তাঁগব্ত। 


বার্তা দিজ্ঞাসেন দণ্ড ভাঙ্গিলেক কে। 
লিত্যানন্দ বলে-দগড ধরিলেক বে ॥ 
আপনার দণ্ড প্রভু ভাঙ্গিলা আপনে । 
তার দণ্ড ভাঙ্গষিতে কি পারে অন্য ছ্গনে॥ 
শুনি বিপ্র আর ন1 করিল! প্রত্যুত্তর । 
ভাঙ্গ। দণ্ড লই মাত্র চলিল। সত্বর ॥ 
বসিয়া আছেন যথা শ্রাগৌর-সুন্দর 
ভাঙ্গ। দণ্ড ফেলি দিল প্রভুর গোচর ॥ 
প্রভু বলে কহ দণ্ড ভার্গিল কেমনে । 
পথে নাকি কন্দল করিল! 'কার সনে ॥ 
ফহিল। জগদানন্দ পঞ্ডিত সকল। 
ভাঙ্গিলেক নিত্যানন্দ দণ্ড স্থবিহবল ॥ 
নিত্যানন্দ প্রতি প্রভু দিজ্ঞাদে আপনি। 
কি লাগি ভাঙগিল দণ্ড কহ দেখি শুনি ॥ 
নিত্যানন্দ বলে ভাঙ্গিয়াছ বাস থান। 
না পার ক্ষমিতে কর যে শান্তি প্রমাণ। 
প্রভূ বলে যহি সর্ দেব অধিষ্ঠান। 
সে তোমার মতে কি হইল বান খান ॥ 
কে বুৰিতে পারে গৌর-সুন্দরের লীলা । 
মনে করে এক মুখে করে আর থেল। ॥ 
এতেকে ষে বুঝি বলে ফের হৃদয়। 
সেই তে অবোধ ইহ! জানিহ নিশ্চয় ॥ 
মাত্রিবেন্ধ ঘারে হেন আছয়ে অস্তরে। 
তাহারেও দেখি ধেন রহ প্রীতি করে।॥ 


আনা । ৪$ 


প্রাণ সম অধিক যে সব ভক্ গণ। 
তাহারেও দেখি যেন নিরপেক্ষ যন ॥ 
এই মত অচিস্ত্য অগম্য লীল!| মাত্র। 
তান অন্ুগ্রহে বুঝে ভান কপাপায়॥ 
নও ভাঙগ্গিলেন আপনেই ইচ্ছা করি। 
ক্রোধে লাগিলেন ব্যঞ্জিবারে ৪&গীরহরি ॥ 
প্রভু ঝলে সবে দও মাত্র ছিপ সঙ্গ । 
তাহা আনি কঞ্খের প্রসাদে হৈল ভঙ্গ ॥ 
এতেকে আমার সঙ্গে কার সঙ্গ নাই। 
তোমরা বা আগে চল কিবা আধি যাই ॥ 
দ্বিরুক্তি করিতে আজ্ঞা শক্ি আছে কার। 
সবেই হইল যেন চিষ্তিত অপার ॥ 
মুকুদদ বলেন তবে.তুমি চল আগে। 
আমরা সবার কিছু পাছে রুত্য আছে॥ 
ভাল বলি চলিলেন শ্রাগৌর-নুন্দর । 

মত্ত সিংহ প্রার গতি লখিতে দুষ্কর ॥ 
মুহর্তেকে গেল! প্রভু জলেম্বর গ্রামে । 
বরাবর গেলা জলেশ্বর দেব স্থানে ॥ 
অলেশ্বর পূজিতে আছেন বিপ্রগণ । 

গন্ধ পুষ্প ধূপ,দীপ মাল্য বিভৃষণ ॥ 

বহু বিধ বাদ্য উঠিযাছে কোলাহল । 
চঠুর্দিগে নৃত্য গীত পরম মঙ্গল 

দেখি প্রতু ক্রোধ পাসরিলেদ সম্তেষে। 
সেই খাদ্য প্ররু ফিশইল1 এ্রষ রসে | 


বইঃ শ্রুঠচতগ্য ভাগবত । 


নিজ প্রি্ন শঙ্করের বিভব দেখিয়!। 
গৃত্য করে গৌরচন্্র পরানন্দ হা 
শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্ত্র। 
এতেকে শঙ্কর প্রয় সর্ধ ভক্ত বুন্দ | 
না মানে চৈতন্য-পথ বোমায় বৈষুস। 
শিবেবে অমানক করে ব্যার্থ তাৰ স্ব? 
কবিতে আছেন নৃতা জগত জীবনূ। 
পব্বত বিদরে হেন হঙ্গাৰ গঙ্জন ॥ 
দের শিব দাদ সব হইল! বিশ্মিত। 
সবেই বলেন শিব হইলা বিদিত | 
আনন্দে অধিক সবে কবে তি বাদ্য। 
পরও নাচেন ঠিলাগ্ে নাহি বাহা ॥ 
কত ক্ষণে ভক্তগণ আনিঘ্া মিলিলা। 
খআ দিয়াই" মুকুন্দা্দি গাইতে লাগিল! ॥ 
প্রিয়গণ দেখি প্রন 'অধিক আনন্দে! 
নাঁচিতে লাগখিলা বেড়ি গান ভক্ত বৃন্দ 
সে বিকাব কহিতে বা শক্তি আছে কার। 
নয়নে বহয়ে স্র-ধুনী শত ধাব ॥ 
এবে সে শিবের পুর হইল সকল। 
যছি নৃত্য কর বৈকুষ্ঠের অন্টঙব। 
কত ক্ষণে প্র পবাণন্দ প্রকাশিব! । 
স্থির হইলেন তবে প্রি গোটি লঞ্া॥ 
সবা প্রকি করিলেন প্রেম আলিঙগগন। 
সবে হৈলা নির্ভয় পরমানন্দ মন ॥ 


অনা! ৰজক 

নিতানন্দ দেখি শ্রভু লইলেন কোলে। 
বলিতে লাগিলা তা কিছু কুতৃছলে ॥ 
কোথা তুমি আঙ্গারে করিবা সম্বরণ। 
যেমতে আমাব রহে সঙ্গ্যাস গ্রহণ ॥ 
আরে! আম। পাগল করিতে তুমি চাঁও। 
আর যদি কব ভবে মোর মাথা খাও ॥ 
যেন কৰ তুমি আনা হেন আমি হই। 
সত্য সত্য এই আমি সব! স্থানে কই॥ 
সবাবে শিখায় গৌবচন্দ্র ভগবান। 
নিভ্যানন্দ তি সবে হও সাবধান ॥ 
মেব দেহ হৈতে নিভ্যানন্দ দেহ বড়। 
সতা সত্য নুবালে কহমন্ত এই দঢ়॥ 
নিত্যানন্দ স্থানে বাব হর অপরাধ । 
মোর দোষ নাহ তার প্রেম ভক্তি বাধ॥ 
নিত্যানন্দে যাহার তিশেক স্বেষ রছে । 
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥ 
আত্ম স্ততি শুনি নিত্যানন্দ মহাশয়। 
লম্জীয় রহিল] প্র ম্বথা ন! তোলয় ॥ 
পরম আনন্দ হইলেন ভক্ত"ণ। 

হেন লীল] করে প্র শশচা-নন্দন ॥ 
এই মতে জলেম্খরে সে রা ৫ রুহিয়্া। 
উষ্1! কালে চলিল। সকল তন্তু লয়ুড। 
বাশদহছ পথে এক -শাঞ্ত ন্যাস। বেশে 
আসিহ। প্রভুরে পথে করিনা আদেশ ॥ 

৬৭ 


৭8 শ্রীচৈতনা ভাগবত । 


শান্ত হেন প্রভু জানিলেন নিজ মবে। 
সম্ভাধষিতে লাগিলেন মধুর বচনে ॥ 
প্রভূ বলে কহ কহ কোথ! তুমি সব। 
চির:দিনে আমি সবে 'দ্বেখিল বান্ধব ॥ 
প্রভৃব মায়ায় শাক্র'মৌহিত হইল!) 
আপনার, উত্প্যত কহিভে লাগিল। ॥ 
২:১৩ মু বত দেশে । 
সক কস কে শুনি প্রভূ হাসে॥ 
শক্ত বললে চল বীষ্ট মঠেতে সক্রামার। 
সবেই আনন্দ আজি কীরিবু-ং পার ॥ 
পাদী শান্ত মদিরারে বলরে আনন্দ! 
বুঝিয়। হাসেন গৌর-চন্দ্র নিত্যানন্দ | 
প্রভু বলে আমি আসি আনন্দ কবিতে 
আগে গিয়। তুমি সজ্জ করহ ত্বসতে ॥ 
শুনিয়া! চলিল। শাক্ত হই হরবিত। 
এই মত ঈশখরের অগাধ চরিত ॥ 
পভিত-পাবন কষ্চ সর্ধবেদে কহে। 
অতএব শাক্ত সনে প্রভু কথা কহে 
লোকে বলে এশাক্তেত্র হইল উদ্ধার। 
এ শান্ত পরশে অন্য শার্তির নিস্তার ॥ 
ই মত প্গোৌর-সুন্দ7 ভগবান ॥ 
নানা মতে করিলেন সর্ব জীব ত্রাণ॥ 
হেন মতে শ্বাক্তের সহিত রন কন্তি। 
আাইল। রেমুণ। গ্রামে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ 





উস্তাথণ্ড। খ্ট্& 


রেনুণায় দেখি নিজ মূর্তি গোপীনাথ। 
বিস্তর করিলা নৃতা ভক্ত বর্থ সাথ॥ 
আপনার প্রেমে প্রত পাসরি আপন! । 
রোদন করেন অর্তি করিয়া করুণ! ॥ 
সে করুণা শুনিতে পাষাণ কাষ্ঠ দ্রবে। 
এবে না ভ্রবিল! ধর্দ-ধ্বজিগণ সবে ॥ 
কত ভ্রিন মহাপ্রছু উগৌর-নুন্দর। 
আইলেন জাজপুব ব্রাক্ষণ নগর | 

যহি আদি ববাহের অদ্ৃত প্রকাশ । 
যাঁর দরশখনে হয় সর্ব বন্ধ নাশ॥ 
মহ্াতীর্থ বছে যথ| নদী বৈতরণী। 
ঘার দরশনে পাপ পলা আপনি ॥ 
জন্থ মাত্র ধেনদীর হইলেই পার। 
দেবগণে দেখে চতুদুজেব আকার ॥ 
নাভি গরা বিরোজা দেখীর যথা স্থান। 
যথা হৈতে ক্ষেত্র দশ যোজন প্রমাণ] 
জাদপুরে আঙ্কয়ে যতেক দেখঙ্কান। 

লক্ষ লঙ্গ বতনরেগ লৈতে নার নাষ॥ 
দেবালয় নাহি হেন নাহি তথ স্থান। 
কেবল দেবের বাদ জাঁজপুর গ্রাম ॥ 
প্রথমে দশাখমেধ ঘাটে ন্যালী-মণি। 
স্নান করিলেন ভক্ত সংহতি আপনি ॥ 
বে প্র গেলা অ+দি বরাহ ওসস্ভাষে। 
বিস্তর করিল! নৃত্য গীভ প্রেম-রসে ॥ 


৭৯৬ প্রচৈত্তন্য ভাগবত। 


বড়ন্রধী ঠহল! প্রভু দেখি লানপুর। 
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আনন্দাবেশ প্রচুর ॥ 
কে জানে কি ইচ্ছা তান ধরিলেক মনে। 
সব! ছাড়ি একা পলাইলেন আপনে ॥ 
প্রভু না দেখিয়! সবে হইলা বিকল। 
দেবালয় চাহি চাহি বুলেন নকল 

না পাইক্া কোথাও প্রভুর অন্বেষণ 
পরম চিন্তিত হইলেন ভক্তগণ ॥ 
নিত্যানন্দ বলে সবে স্থির কর চিত্ত। 
জানিলাম প্রভু গিয়াছেন ষে নিমিত্ত 
নিভৃতে ঠাকুর সব জাজপুর গ্রাম । 
দেখিবেন দেবালয় যত পুণা স্থান । 
আমরাও সবে ভিক্ষা করি এই ঠাঞ্জি। 
আদ থাকি কালি প্রভু পাইব এথাই॥ 
সেই মত করিলেন সর্ব ভক্তগণ। 

ভিক্ষা করি আনি সবে করিল ভোদন॥ 
গ্রভুও বুলিয়! সব জাজপুর গ্রাম । 
দেখিয়! বযতেক জাজপুর পুণ্য স্থান 
সর্ধ তক্তগণ খা! আছেন বলিয়!। 

আর দিনে লেই স্থানে মিপিলা নালিরা॥ 
আন্তেব্যস্তে ভক্তগণ হরি হরি বলি। 
উঠিলেম সবেই হুইস্বা কুতৃহলী 

সবা সহ প্রতু জাজপুর ধন্য করি ।. 
চলিলেন হন্সি বলি গৌরাঙ্গ ভ্ুহরি॥ 


অন্তাথণ্ড। ৭৯৭ 


হেন মডে মহানন্দে শ্রীগৌর-সুন্দর | 
আইলেন কত দিনে কটক নগর॥ 
ভাগ্যবতী মহানদীু জলে করি ম্ান। 
আইলেন গ্রহ সাক্ষী-গোপালের স্থান ॥ 
দেখি সাক্ষী-গোপালের লাহণ্য মোহছন। 
আনন্দে করেন প্রছ্ু হঙ্কার গর্জন ॥ 
ভু ঞ্কাল নমস্কার করেন স্তবন। 
অদুত করেন [প্রম আনন্দ ক্রন্দন। 
যার মন্দ্রে সকল মৃত্িতে ৈসে প্রাণ। 
সেই প্রঙু শ্রাকষ্চ-চৈতন্য চন্দ্র নাম ॥ 
তথাপিও নিরবধি করে দাদা লীল।। 
অবতার ঠৈলে হয় এই মত খেল ॥ 
তকে প্রভু আইজেন ভুবনেশ্বর 
গুপ্ত কাশী বাস যথ| করেন শঙ্কর | 
সর্ব তীর্থ জল যথা বিন্দু বিন্দু সানি | 
বিন্দু সরোবর শিব স্জিল। আপনি ॥ 
শিব প্রিয় সরোবর জানি শীচৈতন্য। 
ন্নান করি বিশেষে করিলা অতি ধনা॥ 
দেখিলেন গিয়া! প্রভু প্রকট শন্ধব। 
চতুর্দিকে শিবধ্বনি করে অনুচর | 
চতুর্দিকে সারি সারি ঘ্বতদীপ জলে। 
নিরবধি অভিষেক হইতেছে জলে ॥ 
নিজ প্রিবু, শক্করের দেখি বিভব । 
তুষ্ট হইপেন প্রন্থ সকল টৈষব? 


৭৯৮ চৈতন্য ভগবত । 


যেচরণ রসে শিব বসন না জনে। 
হেন প্রভু নৃত্য করে শিব বিদ্যমানে ॥ 
বৃত্য গীত শিব অগ্রে করিয়) আনন্া। 
সে রাত্রি বহিলা সেই গ্রামে গোর-চন্দ্র ॥ 
সেই স্থান শিব পাইলেন যেই মতে। 
সেই কথ। কহি সন্ধে পুরাণের মতে ॥ 
কাশী মধ্যে পূর্বে শিব পার্বতী সহিতে। 
আছিল অনেক কাল পরম নিভৃতে ॥ 
তবে গৌরী সহ শিব গেলেন কৈলাস । 
নর-রাজগণে কাশী করয়ে বিলাস। 

তবে কাশী রাজ নামে হৈল। এক রাজ]। 
কাশীপুর ভোগ করে করি শিব পুজা ॥ 
দৈবে আনি কাল পাশ লাগিল তাহারে। 
উগ্র তপে শিবপুজে কষে জিনিবারে ॥ 
প্রত্যক্ষ হইল শিব তপের প্রভাবে । 

বর মাগ বলিলে সে রাজা বর মাগে 
এক বর মাগো প্রভু তোমার চরণে ॥ 
যেন মুঞ্জি কৃষ্ণ জিনিবারে পারে রখে ॥ 
ভোলানাথ শঙ্কত্বেব চরিত্র অগাঁধ। 

কে বুঝে কিরুপে কারে করেন প্রসাদ & 
তারে বলিলেন রাজ। চল যুদ্ধে তুমি। 
তোর পাছে সর্ধগণ সহ আছি মামি। 
তোনে জিন্িবিক হেন কার শক্তি আছে। 
পাণডুপত অন্ত লই মুঞ্রি ভোর পাছে। 


অস্তাথণড। ৭8৯ 


পাইয়া শিবের ধর সেই সুঢ়-মতি ॥ 
চলিল! হরিষে যুদ্ধে কৃষ্ণের সংহতি & 
শিব চলিলেন তার, পাছে সর্বগণে। 
তার পক্ষ হই যুদ্ধ করিবার মনে ॥ 
সর্বভৃত অন্তর্ধামী দৈবকী-নন্দন | 
সকল বৃত্তাস্ত জানিলেন সেই ক্ষণ ॥ 
জানিয়ঞ্ধৃত্বান্ত নিজ চক্র সুদর্শন 
এড়িলেন মহ প্রড় সবার দলন ॥ 
কার অব্যাহতি নাহি সুদর্শন স্থানে? 
কাশী-রাজ মুণ্ড গিয়া কাটিল প্রথমে ॥ 
শেষে তার সম্বন্ধ সকল বাঁরাণসী। 
পোড়াইয়৷ সকল করিল ভম্মরাশি | 
বারাণলী দাহ দেখে ত্ুদ্ধ মহেশ্বর ॥ 
পাশুডপত অস্ত্র এডিলেন ভয়ঙ্কর । 
পাশুপত অস্ত্র কি করিব চক্র দ্থানে। 
চক্র তেজ দ্বেখি পলাইল। দেই ক্ষণে ॥ 
শেষে মহেশ্বর প্রতি যায়েন ধাইয়া। 
চক্র ভয়ে শঙ্কর যায়েন পলাইয়া ॥ 
চক্র তেজে ব্যাপিলেক সকল তুবন। 
পলাইতে দ্িগ লা পায়েন ভ্িলোঁচল ॥ 
পূর্বে যেন চক্র-তেছে দুর্বসা পীড়িত । 
শিবের হইল এবে সেই সব রীত॥ 
শেষে শিব বলিলেন নুদর্শন স্থালে। 
রক্ষা ক্রুবেক ছেন নাহি কফ বিনে 


8৪৪ ভউচৈভনা ভাগবত । 


এতেক চিন্তিয়। বৈষ্ঝবাগ্র ভ্রিলোর্ডন। 
ভয়ে ত্রস্ত হই গেল গোবিন্দ শরণ ॥ 
জয় জয় মহাপ্রভু দেবকী-নন্দন। 

জয় সর্ববাাপি সর্ব জীবের শরণ ॥ 

জগ জয় স্ুবুদ্ধি কুবুদ্ধি সর্বাদীতা। 

জয় জয় অষ্টা হর্তী সবার রক্ষিত 
জয় জয় 'অদোষ-দরশি কপা-সিন্ধু । 

জগ জয় সম্ভপ্ত অনের এক বন্ধু 

জয় জয় অপরাধ ভগ্ন চরণ। 

দোষ ক্ষম এভু তোর লইন্গ শরণ! 
শুনি শক্করের শব সর্বজীব-নাথ। 
চক্র-তেজ নিবাঁরিঘা হইল! সাক্ষাঁৎ ॥ 
চতুর্দিকে শৌভা করে গোপ গোপীগণ। 
কিছু ক্রোধ হাঁসামুথে বলেন বচন ॥ 
কেন শিৰ তুমিত জানহ মোর শুদ্ধি 
এত কালে ভোমাব এমত কেনে বুদ্ধি ॥ 
কোন কীট কাঁশী-বাজ অধম নৃপতি । 
ভার লাগি যুদ্ধ কর আমার সংহতি ॥ 
এই যে দেখহ মোর চক্র সুদর্শন । 
তোমারেও ন! সহে যাহার পরাক্রম॥ 
অঙ্গ অস্ত্র পাঁগুপত অস্ত্র আদি যড। 
পরম অব্যর্থ মহ! অন্তর আর কত॥ 
স্দর্শন স্থানে কার নাহি প্রতিকার । 
ঘার অস্ত্র তারে চাছে কারতে সংহার॥ 


অস্ত্যথপ্ত। ৮৪ 


হেনত ন। দেখি আমি পৃথিবী ভিতর। 
তোম! বই যে আমারে করে অনাদর | 
শুনিয়! প্রভূর কিছু সত্রোধ উত্তর। 
অন্তয়ে কম্পিত বড় হইল শঙ্কর ॥ 

তবে শেষে ধরিয়া গ্রদৃব শ্রাচরণ। 
করিতে লাগিল শিব মাম্ব নিবেদন ॥ 
তোমার ঞ্অধীন প্রত সকল সংসার। 
স্বতস্থ হইতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥ 
পবনে চালায় যেন শুক্র তৃণগণ। 

এই মত অ-স্বতজ্ সকল ভুবন ॥ 

যে করাও প্রভু সুমি সেই জীব করে। 
কেহ কেব। আছে যে তোমার মা তরে! 
বিশেষে দিরাছ প্রভু মোরে অহঙ্কার। 
আপনারে বড় বই নাছি দেখি আর 
তোমাক্স মায়ায় মোরে করায় ছুর্গত। 
কি করিব প্রভু যুখিত অ-ন্বতস্ত্র মতি ॥ 
তোর পাদপন্ন মোর একাস্ত আীবন। 
অরণ্যে থাকিব চিন্তি তোমার চরণ? 
তখাপিও মোরে সে লওয়াও অহঙ্কায়। 
মুখ্ডি কি করিব প্রতু যে ইচ্ছা তোমার & 
তথাপিহ প্রভু মুগ কৈল্ম অপরাধ । 
সকল ক্ষমিযা মোরে করহ প্রসাদ ॥ 
এমত কুবুদ্ি মোর যেন আর নহে। 
এই বর দেহ প্রত হইয়া! দদয়ে ॥ 


৮৯২ শঃচতনা ভাগবন্ঠ। 


যেন অপরাধ কমু করি অহঙ্কার 
ইইল তাহার শান্তি শেষ নাহি আব্র॥ 
এবে আজ! করু প্রভু থাকিব কোথায় । 


তোমা! বই আর বা বলিধ কার পাক 
শুনি শঙ্করের বাক্য ঈবৎ হাসিয়!। 


বলিভে লাগিল প্রছু কৃপাযুক্ক হয়া ॥ 

শন শিব তোমারে দিলাম দিবা স্থুন। 
সর্ফ শোটি সহ তথা করহ্‌ পঞ্গান ॥ 
একামক নাম বন ল্তান মানাহর । 
তথায় হইবা ভুমি কোট লিঙ্গেশ্বর ॥ 

সেহ বারাণদী প্রায় সুরম্য নগরী | 

লেই স্থানে আমার পরন গোপ্যপুরী ॥ 
সেই স্থান শিব আজ কহি তভোমা স্থানে। 
মে পুরীর মন্দা মোর কেহ নর্ীহ জানে॥ 
সিক্ধু-তীরে বট-মূলে নীলাচল নাম। 
ক্ষেত্র আীপুকযোন্তম অভি রম্য স্থান ॥ 
অনস্ত ত্রদ্গা কালে যখন সংহারে। 

তবু সে স্থানের কিছু করিতে নাপারে॥ 


সর্ধব-কাল সেই স্থানে আমার বসতি । 
গ্রতি দিন আমার তোঞ্জন হয় তথি॥ 


সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি । 
তাহাতে ব্সযে য্ত্ত শক্ত কীট কৃর্ম॥ 


সবারে দেখয়ে চতুডূর্জ দেবগণ। 
মরণ মঙ্গল করি * কহি যে সে স্থান ॥ 





০০ 





* পাঠান্তর ভুবন মক্গল। 


অস্ভযধওড। ৮৭ 


নিদ্বায় থে স্থানে সমাধির ফল হয়। 
পয়নে প্রণাম ফল যথা বেদে কয়॥ 
প্রদক্ষিণ ফল পায় “করিলে ভ্রষণ। 

কথা মাত্র যথা হয় আমার মবন॥ 
হেন সে ক্ষেত্রের অভি প্রভাব নির্শল। 
মত্সা থাইলেও পায় হবিষ্যের ফল॥ ' 
নিক নঞ্ঈ্ম স্থান মোর হেন প্রিয়তম । 
তাহাতে যতেক বৈষে মে আমার সম॥ 
সে স্থানে নাহিক য্ম্দ্গ অধকার্‌ । 
আমি করি ভাল মন্দ বিচার সবার ॥ 
হেন যে আমার পুরী তাহার উত্তরে। 
তোমারে দিলাম স্থান রহিবাত তরে॥ 
ভক্তি মুক্তি-প্রদ সেই স্থান মনোহর । 
তথায় বিখ্যাত হৈবা শ্রাকুবনেশ্বর ॥ 
শুনিয়া অদ্ভুত পুরী-মহিমা শঙ্কর । 

পুনঃ আচরণ ধরি করিল উত্তর ॥ 

শন প্রাণ-নাথ মোর এক নিবেদন ! 
মুঞ্রি সে পরম অহস্কত সর্বক্ষণ ॥ 
এতেকে তোমারে ছাড়ি আমি অন্য স্থানে। 
থাকিলে কুশল মোর নাহিক কখনে ॥ 
ভোমার নিকটে থাকি সবে মোর মন। 
হুষ্ট-স্ঙ্গদোষে ভাল নাহিক কৃখন ॥ 
এতেকে আমারে ঘদি থাকে তৃত্য জ্ঞান । 
তৃবে প্রন ক্ষেত্রে মোরে দেহ এক স্থান ॥ 


৮৫৪ প্রচৈতন্য ভাগবত । 


ক্ষেত্রের মহিয়া শুনি স্রুমুখে তোমার | 
পড় ইচ্ছা হৈল তথা থাকিতে আমার | 
নিকষ্ট হইয়। প্রভু দেবিব তোমারে । 
তথায় তিলেক স্থান দেহ প্রভু মোরে ॥ 
ক্ষেত্র বাস প্রতি মোর বড় লর় মন। 
এত বলি মহেশ্বর করেন ক্রন্দন ॥ 

শিব বাক্যে তুষ্ট হই শ্রাচন্র-বদন 
বলিতে লাগিল। ভাঙে করি আলিঙ্গন ॥ 
শুন শিব তুমি মোৌর নিজ দেহ সম। 
মে ভোঁমার প্রন্ম মে মোহার প্রিযতম॥ 
ধথ। তুমি তথ] আমি ইথে নাহি আন।| 
সর্ঘ ক্ষেনে তোমারে দিলান আমি স্থান ॥ 
ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্থ! আমার। 

সর্ধ ক্ষেত্রে ভোমারে দিলান অধিকার ॥ 
একাম্র বন যে তোমারে দিল আমি। 
তাহাতেও পরিপূর্ণ রূপে থাক তুমি ॥ 
সেই ক্ষেত্র আমার পরম প্রিয় স্থান। 
মোর প্রীতে তথাম্বম থাকিবে সর্বক্ষণ ॥ 
ষে আমার ভক্ত হই তোমা! অনাদবে। 
মে আমারে মাত্র যেন বিড়ম্বন! করে! 
হেল মতে শিব পাইলেন সেই স্থান। 
অদ্বাপিও বিখ্যাত ভুবনেশ্বর নাষ 

শিব প্রিয়” বড় ক তাহ! বুঝাইভে। 
নৃত্য করে গৌর-চজ্ শিবের সাক্ষাক়ে ॥ 


অস্যযখড। ৮৬৫ 


বত কিছু কষ কাহয়াছেন পুরাণে। 
এতে তাহ! দেখায়েন সাক্ষাতে আপনে £ 
শিব রাম গোবিন্দ বলিয়া গৌর-রাম। 
হাতে তালি দিয়! কৃত্য করেন সদায় ॥ 
আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্জ্র | 
শিব পুজা করিলেন লই ভক্রবৃন্দ | 
শিক্ষার ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মাঁনে। 
লিদ দো ছংখ পায় সেই সব জনে ॥ 
সেই সব গ্রামে প্রভু ভক্তবুন্দ সঙ্গে। 
শিবলিঙ্গ দেখি দেখি ভ্রানিলেন রঙ্গে ॥ 
পরম নিহত এক দেখি শিব শ্থান। 
শ্ত্থী হৈল শ্রীগৌর-সুন্দর তগবান ॥ 
সেই গ্রামে যতেক আছর দেবালয়। 
সব দেখিলেন আগর মহাশয় ॥ 
এই মতে সব্ধপথে সম্থোষে আপিতে। 
উত্তরিল! আমি প্রভু কমল পুরেতে॥ 
দেউলের ধ্বজ মাত্র দেখিলেন দূরে। 
প্রবেশিল! প্রহু নিজ আনন্দ সাগরে ॥ 
অকথ্য অদুত গ্রহ করেন হঙ্কার। 
বিশাল গঞর্জনে কম্প সর্ব দেহ ভাঁর॥ 
প্রানাদের দিকে মাত্র চাহিতে চাহিতে। 
চলিলেন প্রভু প্লোক পড়িতে পড়িতে ॥ 
শ্ীমুখের অদ্ধ শোক শুন সাব্ধানে। 
যে লীল! করিল! গৌরচন্ত্র ভগবানে ॥ 
১ 


৮৩ শ্রীচেতনা ভাগবক। 


তথাঁহি। 


প্রামাদাপ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ঞ/ারবিন্দে 
মাম।লোক্য স্মিত সবদনে। বালগোপাল মুর্তিঃ ৪ 


প্রভু বলে দেখ প্রাসাদের অগ্র মূলে। 
হাসেন আমারে দেখি শ্রীবাল গোপালে ॥ 
এই শোক পুনঃ পুনঃ পড়িয়। পড়িয়। 
আছাড় থায়েন গ্রাদ় বিবশ হইয়!॥ 
সে দিনের যে মাছাড যে আর্তি শ্টন্দন ॥ 
অনন্তের লিহাপ নে না যায় বণন ॥ 
চক্র প্রতি ছষ্টিনাত্র করেন মকলে। 
সেই শোঁক পড়িয়া পড়েন হুনিতলে ॥ 
এই অত দণ্ডবত হইতে হইতে । 

সন্দ পণ আইলেন প্রেম প্রকাশিতে ॥ 
ইহারে সে বল প্রেমময় অবতার) 


এ শান্ত চৈহন্য বহি অন্যে নাহি আর॥ 
পথে যত দেখষে সুকৃতি নরগণ। 


তার! বলে এইভ সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ 
চতুদ্দিগে বেড়িয়া আইসে ভক্তগণ | 


আনন্দ ধারাম পূর্ণ ম্বার নয়ন ॥ 
সবে চারি দণ্ড পথ প্রেমের আাবেশে। 


প্রহর তিনেতে আনি হইল গ্রাবেশে॥ 
আইলেন মীত্র প্রভু আঠার-নালাঘ়। 


সব্ধ ভাব সম্বরণ কৈল! গৌররায়। 
স্থির,হছই বমিলেন প্রভূ সব লয়] । 


বারে ৰলেন অতি বিনম্ব করিম্বা॥ 


অগ্তাধণ্ড। ৮৪৭ 


ভোমরাত আমার করিল! বন্ধু কাজ। 
দেখাইল আনি জগন্নাথ মহারাজ ॥ 
এবে আগে তোমর। চলহ দেখিবারে | 
আমি বা যাইব আখে তাহা বল মোরে ॥ 
ঘুরুন বলেন তবে জাগে তুমি ঘাঁও। 
ভাল বলি চলিলেন শ্টগৌরালরায় ॥ 
মক্ত সিংহ গতি লিনি চলিল। সহর। 
প্রবিষ্ট হইল আদ পুরীর ভিতর ॥ 
প্রবেশ হইল গৌরচন্দ্র নীলাচলে। 
ইহ যে শুনয়ে সেই ভাসে প্রেম-জলে ॥ 
ঈশ্বর ইচ্ছায় সার্বভৌম সেই কালে। 
গন্লাধ দেখিতে আছেন কুতূহলে ॥ 
হেনকাঁলে গৌরচন্দ্র জগত জীবন । 
দেখিলেন জগন্নাথ হত সন্ক্্ণ ॥ 
দেখি মাত্র প্রতু করি পরম স্কারে। 
ইচ্ছ! হৈল জগন্নাথ কোলে করিনালে ॥ 
লম্ক দেন বিশ্বস্তর আনন্দে বিহ্বল। 
চতুর্দিকে ছুটে সব নয়নের জল& 
ক্ষণেকে পড়িলা হই আনন্দে মুক্ষিতি। 
কে বুঝে এঈশ্বরের অগাধ চরিত & 
অজ্ঞ পড়িহারি সব উঠিল মারিতছে। 
আন্তে ব্ন্ডতে সার্ধভোৌম পড়িল পৃষ্ঠেতে ॥ 
হৃদয়ে চিস্তেন লার্ধভৌন মহাশক। 

এত শক্কি' মন্ষ্যের কোন কালে নয়। 


৮৮ শ্রীচেতন্য ভাগবত । 


এ হুঙ্কার এগর্জন এ প্রেমের ধার। 

ষত কিছু অলৌকিক শক্তির প্রচার ॥ 
এই জন হেন বুঝি গ্রুকষ্ণ-চৈতন্য। 

এই মৃত [ন্তে সার্বভৌম অভি ধনা ॥ 
সার্বভৌম নিবারণে সর্ব পড়িহারি। 
রহিলেন দুরে সবে মহা তয় করি ॥ 
গ্রহন সে হইয়া আছে অচেতন প্রার। 
দে'খ মাত্র জগন্নাথ নিল প্রিয় কায়। 
কি আনন্দে মগ্ন হৈল। বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর । 
বেদেও এসব তত জানিতে ছুক্ধর 
সেই প্র গৌবচন্ত্র চতুবাহ দূপে। 
আপনে বদিয়! আছে লিংহাননে স্থথে॥ 
আপনেই উপাঁসক হই করে ভক্তি । 
অতএব কে বুঝয়ে ঈশ্বরের শক্তি ॥ 
আপনার তত্ব গ্রভু আপন্নে সে জানে। 
বেদে ভাগবতে এই মত 0 বাখানে॥ 
তথাপি যে লীল! প্রভু করেন যখনে। 
তাহা কছে বেদে জীব উদ্ধার কারণে ॥ 
মগ্ন হইলেন প্রভু বৈষ্ণব আবেশে। 
বাহ গেল দূরে প্রেমসিন্থু মাঝে ভাসে ॥ 
আবরিয়। সার্বতৌম আছেন আপনে । 
প্রভুর আনন্দ মুচ্ছ1 নাহয় খওডনে। 
শেষে সার্বতৌম যুক্তি করিলেন মনে। 
প্রভু লই ঘাঁইবারে আপন ভবনে ॥ 


অগ্তথণ্ড। ৮০৬ 


সার্বভৌম বলে ভাই পড়িহারিগণ। 
সবে তুলি লহ এই পুরুষ রতন ॥ 
পা বিজয়ের যত নিক তুতাগণ। 
সবে প্রভু কোলে করি করিল! গমন ॥ 
কে বুঝিবে ঈশ্বরের চরিত্র গহন। 
হেন রূপে সার্ফভৌম মন্দিরে গমন ॥ 
চতুর্দিকেশ্হরিধ্বনি করিয়া! করিয়া। 
বহিয়া আনেন সবে হরিষ হইয়া ॥ 
হেনই সময়ে সর্ব ভক্ত সিংহ দ্বারে! 
আসিয় মিলিলা সবে হরিব অন্তরে ॥ 
পরম অভ্ুভ স্ব দেখেন আঁসিকা। 
পিপীলিকাগণ যেন অন্ধ যাস লয়া ॥ 
এই মত প্রভুরে আনেন লোক ধরি) 
লইয়া যাঁয়েন সবে সহানন্দ করি ॥ 
সিংহ দ্বারে নমস্করি সর্বা ভক্তগণ। 
হন্দিষে প্রভুর পাছে করিলা গমন ॥ 
সর্ধ লোকে ধরি সার্বভৌনের মন্দিরে । 
আনিলেন কপাট পড়িল তার দ্বারে 
প্রভুর আপিম্াা যে মিলিলা ভক্কগণ। 
দেখি হইল! সার্বভৌম হরবিত মন ॥ 
যথাযোগা সস্তাধা করিয়া পবা সনে। 
বসিলেন সন্দেহ ভাঙ্গিল ততক্ষণে 1১ 
বড় সুখী ফল সার্দভৌম মছাঁশয় | 
আর ভার কিবা ভাগ্যফলের উদয় 


৮১০ ভ্চৈতনা ভাগবত । 


যাস কীর্তি মাত্র সর্ব বেদে ব্যাধ্য! করে । 
অনায়াসে ঈশ্বর অইল!.তার ঘরে॥ 
নিত্যানন্দ দেখি সার্বভৌম মহাশয় । 
লইয়া চরণ ধুলি করিয়া! বিনয় ॥ 

মনুষ্য দিলেন সার্বভৌম সব! সনে। 
চলিলেন সবে জগন্নাথ দরশনে ॥ 

যে মনুষ্য যায় দেখাইতে জগন্নাথ । 
নিবেদন করেন করিয়। যোড়হাত ॥ 

স্থির হই জগন্নাথ সবেই দেখিবা। 

পুর্ব গোসাঞ্জির মত কেহ না করিবা॥ 
কিরূপ তোমর1 সব লাপারি বুঝিতে ৷ 
স্থির হই দেখ তবে যাই দেখাইতে॥ 

য় রূপি ভোষার করিল্রেক এক জনে । 
জগন্নাথ দৈবে রহিলেন সিংহাসনে ॥ 
বিশেষে বাকি কছিব হযে দেখিছ্ু তাঁন। 
সে আছাড়ে অন্যের কি দেহে রহে প্রাণ 
এতেকে তোমর। সব অচিন্ত্য কথন। 
সম্বরিয়া দেখিব। করিষু নিবেদল ॥ 

শন সব হাগিতে লাগিল ভক্তগণ। 
চিন্তা নাছি বল সবে করিল। গ্রমন॥ 
আমি দেখিলেন চতুর্ব্যহ জগন্নাথ । 
শ্রুকট পরমানন্দ ভক্তবর্গ সাত। 

দেখি সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন । 
দও্ডবৎ প্রদক্ষিণ করেন সম্বল ॥ 


অস্তাখও । ৮৯ 


গ্র্তর গলার মাল! ত্রাঙ্গণ আনিয়া। 
দিলেন সবার গলে সন্তোষিত হয়া॥ 
আজ্ঞা মালা পাইয়। ,সবে মস্তোধিত মনে। 
আইলা সত্থরে সার্ধভৌমের ভবনে 1 
গ্রহনুর আনন্দ মুচ্ছ] হুইল যেমভে। 
বাহ নাহি তিলেক আছেন সেই মতে ॥ 
বসিয়! আছেন সার্তৌম পদর্তলে। 
চতুপ্দিগে তক্তগণ রাম কৃষ্ণ বলে ॥ 
অচিন্ত্য অগম্া গৌব্চজ্জের চরিত | 
তিন প্রহরেও বাহা নছে কদদাচিত ॥ 
্ষণেকে উঠিল সর্ধ জগত জীবন । 
হরি-ধ্বনি করিতে লাগিল! ভন্তগণ & 
স্থির হই গুড জিজ্ঞাসেন সব! স্থানে। 
কহ দেখি আঙ্গি মোর কোন বিবরণে 
শেষে নিত্যানন্দ প্রভু কহিতে লাগিলা। 
জগন্নাথ দেখি মাত্র তুমি মৃচ্হছা গেলা ॥ 
দৈবে সার্বভৌম মাছিলেন সেই স্থানে। 
ধরি তোঁষা আনিলেন আপন ভবনে ॥ 
আনন্দ আবেশে তুমি হুই পরবপ। 

বাহ্‌ না জানিল। ভিন প্রহর দিবন ॥ 
এই নলার্বভৌম লমস্করেন তোমারে । 
আস্তে ব্যস্তে প্রভু সার্বাভৌমে কোলে করে ॥ 
প্রত বলে অগরাথ বড় কপাময় ॥ 
আনিলেন মোরে সার্ঘভেমের আলম ॥ 


৮১২ এঁচৈতন্য ভা্গবত। 


পরম সন্দেহ চিত্তে আছিল আমার। 
কিরূপে পাইব আমি সংহতি তোমার ॥ 
কষ তাহ! পুর্ণ করিলেন, অনায়াসে । 
এত বলি সার্ধভৌমে চাহি প্রভু হাসে ॥ 
প্রভু বলে শুন আনি আমার আখ্যান 
জগন্নাথ আমি দেখিলাও বিদামান ॥ 
ভ্ঞগন্নাথ দেখি চিন্তে হইল আমার । 

ধরি আনি বক্ষ মাঝে থুই আপনার ॥ 
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি। 
তৰে কি হুইল শেষে আর নাহি জানি॥ 
দৈবে সার্ধভোৌম আজি আছিল নিকটে। 
অতএব রক্ষী হৈল এ মহা সঙ্কটে ॥ 
আঙ্ষি হেতে এই আমি বলি দঢ়াইয়]। 
জগন্পাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া ॥ 
অভ্যন্তরে আর আমি প্রবেশ নহিব। 
গরুড়ের পাছে রছি ঈশ্বর দেখিব। 
ভাগ্যে আম আর্দি না ধরিল জগন্নাথ। 
তবেত সম্কট আজি হইত আমা ॥ 
নিভ্যানন্দ বলে বল এড়াইলে ভাল । 
বেলা নাহি এবে স্নান করহ সকাল॥ 
গ্রভু ষলে নিত্যাননা সম্ঘরিবা। মোনে। 
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে ॥ 
তবে কতক্ষণে ত্ান করি প্রেম সুখে । 
বমিলেন সবার সহত হু'পা-মুখে | 


৮১২ চৈতন্য ভার্গবত। 
পরম সলেহ চিত্তে আছিল আমার 
কিরূপে পাইব আমি সংহতি তোমার ॥ 
কৃষ্ণ তাহ! পুর্ণ করিলেন, অনায়াসে । 
এত বলি সার্ধভৌমে চাহি গ্রতু হাসে ॥ 
প্রভু বলে শুন আনি আমার আখ্যান । 
জগন্নাথ আমি দেখিলাঙ বিদামান ॥ 
জ্ঞগন্সাথ দেখি চিত্তে হইল আমার। 
ধরি আনি বক্ষ মাঝে থুই আপনার ॥ 
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি। 
তৰে কি হুইল শেষে আর নাহি জানি॥ 
দৈবে পার্ধভৌম আজি আছিল নিকটে। 
অতএব রক্ষা হৈল এ মহা সঙ্কটে ॥ 
আবি হৈতে এই আমি বলি দডঢ়াইয়]। 
জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়। ॥ 
অভ্যন্তরে আর আমি প্রবেশ নহিব। 
গরুড়ের পাছে রছি ঈশ্বর দেখিব। 
ভাগ্যে আমি আর্মি না ধবিল জগন্নাথ। 
তবেত সন্কট আজি হইত আমাহ ॥ 
নিত্যানন্দ বলে বল এড়াইলে ভাল । 
বেলা নাহি এবে স্নান করহ সকাল॥ 
প্রভু বলে নিত্যাননা সন্বরিবা মোরে। 
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে ॥ 
তবে কতক্ষপে ত্ান করি প্রেম সুখে । 
বদিলেন সবার সহিত হাসা-মুখে 


৮১৪ শীচৈতনা ভাগবত । 


জয় অয় শ্রীরুষ্ণ চৈতন্য গুণধাম। 
জয় জয় নিত্যানন্দ শ্বরপের প্রাণ ॥ 
জয় জয় বৈকু% নায়ক কৃপা সিন্ধু! 
জয় জয় ন্যাদী উঁড়ামণি দীনবন্ধু ॥ 
ভক্ত গো্টি সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। 
গুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্ হয় ॥ 
শেষ খণ্ড কথ! ভাই শুন এক চিতে। 
শ্রগৌরাঙ্গ-চন্দ্র বিহরিল বেন মতে 
অনুতের অমৃত শ্রীগৌরাঙ্গের কথা। 
ব্রঙ্গা শিব যে অমৃত বাঞ্চেন সব্বর্থা॥ 
তএব আ্রী১চভন্য কথার শ্রবণে। 
সবার মন্তোষ হয় ছুই গণ বিনে ॥ 
শুন শেষ থণ্ড কথা চৈতম্য রহস্য 
ইহার শ্রবণে কঞ্চ পাইব! অবশ্য £ 
হেন মতে শ্রীগোৌর-ম্ন্দর নীনাচলে। 
আত্ম সংগোপন কার আছে কুতুহলে॥ 
খর্দি তিহে। ব্যক্ত মা করেম আপনারে। 
তবে কার শক্তি আছে তাবে জানিবারে ॥ 
দৈবে এক দিন সার্বকভৌমের সহিতে । 
বসিলেন প্র তাঁনে লইর নিভৃতে ॥ 
গরু বলে শুন সার্ধভৌম মহাশয়। 
তোমারে কছি যে আমি আপন হৃদয় ॥ 
জগক্জাথ দেখিতে ষে আইলাম আমি। 
উদ্দেশ আমায় মূল এখা আছ' তুমি ॥ 


মস্তযখও। 5 


ল্গগল্লাথ আমারে কি কহিবেন কথ।। 
তুমি সে' আমার বন্ধু জানিবে সর্বথা ॥ 
তোমাতে মে বসে শ্রীককষ্ণের পূর্ণ শক্তি। 
তুমি সে দিবারে পার কষ প্রেম ভক্তি ॥ 
এন্েকে ভোমার আমি লইনু আশ্রয়। 
তাহা কর যেক্ছপে আনার ভাল হয়॥ 
কি বিধি করিব মু্জ থাকিব কিরূপে। 
যেহঙ্তে না পড়ো দুঝ্ি এ সংসার কূপে॥ 
সব উপদেশ মোরে কহ অমায়ায়। 
আমি সে তোমার হই জান সর্বথায় | 
এই মনে অনেক প্রকারে মায় করি। 
সার্বভৌম প্রতি কছিলেন গোৌরহরি ॥ 

না জানিয়া সার্মভৌম ঈশ্বরের অন্ত । 
কহিত্রে লাগিলা যে জীবের যর ধর ॥ 
সাব্বভৌম বলেন কহিলা যত তুমি। 
সকল তোঁদাঁর ভাল বাদিলান আমি ॥ 
ঘষে তোমার হইরাছে ভক্তির উদয়। 
অত্যন্ত অপূর্ব সে কহিলে কু নয় ॥ 
কুষ্ণ কূপ! হইয়াছে তোমার উপরে। 
সবে এক করিরাছ নহে বাবহারে ॥ 
পরম হাবুদ্ধি তুমি হইয়া! আপে । 

তবে তুমি সর্র্যান করিলা কি কারথে॥ 
বুঝ দেখি বিচাঁরিয়] কি আছে সন্যাসে। 
প্রথমেই বদ্ধ হয় অহঙ্কার পাঁপে। 


৮১৬ শ্ীচৈতন্য ভাগবত । 


দণ্ড ধরি মহ জ্ঞান হয় আপনার়ে। 

কাহারেও বল যোঁড় হস্ত নাহি করে 

যার পদ-ধুলী লৈতে দেবের বিহিত। 

হেন জনে নমস্করে তবু'নছে ভীত ॥ 

আহঙ্কার ধর্ম এই কভু ভাল নহে। 

বুঝ এই ভাগবতে যেন মত কহে ॥ 

তথাহি। 

একাদশন্বন্ধে ॥ প্রণমে দণ্ডবন্থুমাবাচাহ।গোধুরান্‌। 

গ্রবিষ্টে। জীবকলয়! তত্রৈৰ ভগবানিতি ॥ 
ত্রাঙ্গণার্দ কুকুর চগ্াল অন্ত করি। 

দণ্ডব করিবেক বহু মানা করি ॥ 

এই দে বৈষ্ণব ধশ্শ সবারে গ্রণতি। 


দেই ধন্দ-ধ্বজি যার ইথে নাছি রতি ॥ 
শিখ! সুত্র ঘৃচাইয়। সৰে এই লাভ । 


নমস্কার করে আসি মহা মহা ভাগ। 


প্রথমে শুনিলে এই এক 'আপচয়। 
এবে আর শুন সব্বনাশ বুদ্ধি ক্ষয়॥ 
জীবের স্বভাব ধর্ম ঈশ্বর ভজন। 


তাহ! ছাড়ি আপনারে বলে নারায়ণ? 
গর্তবাসে যে ঈশ্বর করিলেন রক্ষা । 


যাহার প্রসাদে হৈল বুদ্ধি জ্ঞান শিক্ষা 


যার দাঁসা লাগি শেষ অজ তৰ রম1। 
পাইয়াও নিরবধি করেন কামনা ॥ 


কৃষি স্থিতি প্রলয় যাহার দাসে করে। 
লম্দ! লাহি হেন প্রতু বলে আপনারে ॥ 


অস্তযথণ্ড । ৮৯৭ 


নিদ্রা হৈলে আপনে কে হহাও ন| জানে |, 
আপনারে নারায়ণ লে হেন গনে॥ 
জ্রগতের পিতা কষ সব বেদে কষ । 


[পিতারে সে ভক্তি করে যে স্থপুল হয়॥ 
তথা,হু আগীতায়াং। 
পিত1 মহন্য জগতে! মাত ধাতা পিতামহ ॥ 


গীত শাত্রে অঞ্জনের সন্ুস করণ । 
শুন এই যাহা কাহয়াছে নারায়ণ ॥ 
তথাহি। 


অনাশ্িতঃ কন্দুদদলং কার্ধ্যং কম্ম কবোতি হহ। 

সনন্্যানাচ যোগীচ * ননিব্গ্রিণচাক্রিঘও ॥ 

নিষ্ান হইয়া! করে নে কৃঞ্ ভজন । 

তাহারে পে বলি যোগী সন্তান লক্ষণ ॥ 

বিষণ ক্রিয়া না করিলে পৰান্ন খাইলে। 

ক ছু ন্‌ সাচজাতহুই এট, আছ বালে, 
তদনন্তর কন্ম লক্ষণঃ। 

ভ২ কন্ম হরিতোঘমং যৎ সাবদ্য। তন্মতর্বয |! 

হুরর্দেইভূতামাস্্া স্ব্ং 5 প্রক্কতীশ্বরঃ ॥ 

তাহারে সে বলি কন্ম ধর্দ সদাচঢার। 

ঈশ্বনে সে প্রীত জন্মে সঙ্মত সবার ॥ 

তাহারে দে বাল বিদ্যা মন্ত্র অধ্যয়ন। 

কৃষঃ পাদ-পন্মে যে করয়ে স্থির মন 

সবার জীবন ক্প্চ জনক সবার। 

ছেন কৃষ্জ যে না তজে সর্ব ব্যর্থ তার। 





* যোগ ক্ষেম বহাম্যহম্ষিতি পাঠাঙ্সং। 


৮১৮ শ্রীচতনায ভাগহভ । 


যদি ৰল শঙ্করের মত সেছ নহে॥ 
তাঁর অভিপ্রায় দাগ তারি মুখে কছে। 
তথাছি শঙ্করাচার্ধযবাক্যং | 
যদাপি তেদাপগমে নাথ তবাহং নগাষকীযন্তং ॥ 
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ কচন সমুর্ধোীনতরঙ্গে ॥ 
যদ্যপিও জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই। 
সর্বমন্ন পরিপূর্ণ আছে সর্ব ঠাঞ্ি॥ 
তবু তোঁম| হৈতে সে হইয়াছি আমি। 
আমা হইতে নাহি কভু হইয়াছ তু্মি। 
যেন সমুদ্রের সে তরঙ্গ লোকে বপে। 
তরঙ্গের সমুদ্র না হয় কোন কালে॥ 
অতএব জগত ঢতানারু তুমি পিতা 
ইহ লোকে পরলোকে তুমি সে রক্ষিতা ॥ 
যাহা হৈতে হয় জন্ম যে কবে পালন । 
তিনে ছে লা ভিজ্জে বিচ হফু ফেই জন ॥ 
এই শঙ্করের বাক্য এই অভিপ্রায়। 
ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্যে মুড়ায় ॥ 
সন্যাসী হুয়া নিরবধি নারায়ণ। 
বিবেক প্রেম ভক্তিষোগে অনুক্ষণ £ 
না বুঁঝয়। শঙ্করাচার্যযের অভিপ্রায় । 
তক্তি ছাড়ি মাথা মুড়াইয়। ছুঃখ পায়॥ 
অতএব তোমারে সে কহি এই আমি। 
হেন পথে প্রবি হইল! কেনে তুমি ॥ 
হদি কৃষ্ণ ভক্তি যোগে করিবে উদ্ধাু। 
ভবে শিখা ত্র ত্যাগে কোন লত্য তার॥ 


অস্তাথণ্ড। ৮১৯ 


যদি বল মাধবেন্্র আদি মহাঁভাগ। 
তাহারাঁও করিয়াছে শিখা হুৃত্র ত্যাগ ॥ 
তথাপিও তোমার সন্্যান করিবার। 

এ সমম্সে কেমতে হইবে আধকাব॥ 

সে সব মহান্থ শেষ ত্রিভাগ বয়সে। 
গ্রামা-রস তুপ্রিয়া সে করিলা সন্গাসে॥ 
যোবন প্রবেশ মাত্র সকলে তোমার । 
কি মতে হইত সন্নাসের অধিকার ॥ 
পরমার্থে সন্নযানে কি করিবে তোমারে | 
যেই ভদক্ষি হইয়াছে ভোমার শরীরে ॥ 
যোগেন্্রদি সবের যে ছুলতি প্রসাদ । 
তবে কেনে করিত্বাছ এমত প্রসাদ ॥ 
গুনি ভক্তিযোগ সার্ধভৌনের বচন। 

বড় সখী হৈল! গৌরন্্ব নারায়ণ ॥ 

প্রভূ বলে শুন সার্ধভোম মহাশগ্ন। 
সন্গাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয় ॥ 
কৃষ্ণের বিরহে মুঞ্ি বিক্ষিপূু হইয়। 
বাহির হইশু শিখা সত সুড়াইয়1 ॥ 
সন্গ্যানী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি । 
কূপা কর যেন মোর কৃষ্জে হয মতি॥ 
প্রত হই নিষ্ভ দাসে মোহে হেন মতে। 
এ মায়ায় দাসে প্রভু আনিবে কেমতে ॥ 
ঘদ্দি তিহো। নাহি জ্রানায়েন আপনারে । 
ভবে কার শক্তি আছে জানিতে তাহারে ॥ 


৮২০ শ্রীচৈতন্য ভাগব ত। 


ন। জানিয়। সেবকে যর্তেক কথা কয়। 
তাহাতেও ঈশ্বরের মহাত্রীত হম ॥ 
সর্ব কাল ভূত্য সঙ্গে প্রভু ক্রীড়া করে। 
সেবকের নিমিত্তে আপনে অবতারে ॥ 
মেস দেবকে তজে কৃফের চরণে! 
কষ সেই মত দাগে ভজেন আপনে ॥ 
এই তান স্বভাব শ্রভকত-বতৎসল। 
ইহ! তানে নিবারিতে কার আছে বল 1 
হাসে প্রভূ সার্বভৌঘে চাহি! চাঁহিয়! । 
না বুঝেন সীর্কভৌম মায়ামুদ্ধ হয়া ॥ 
সার্বভৌম বলেন আশ্রমে বড় তুমি । 
শাস্ত্র মতে তুমি বন্য উপাঁসক আমি। 
তুমি যে আমারে স্তব কর যুক্তি ন্য। 
তাহাতে আমার পাছে অপবাদ হয়॥ 
প্রভু বলে ছাড় মোরে এ সকল মারা । 
সব্ধ ভাবে তোমার লইন্ু মুই ছায়া ॥ 
হেন মতে প্রভু ভৃত্য সঙ্গে করে থেল!' 
কে বুঝিতে পারে গৌর সুন্দরের লীল] ॥ 
গ্রহ বলে মোর এক আছে মনোরথ । 
তোমার মুখেতে শানবাঙ ভাগবত ॥ 
যঙতেক সংশয় চিত্তে আছয়ে আমার । 
তোমা বই ঘুচাইতে হেন নাহি আর ॥ 
সার্বভৌম বলে তুমি সকল বিদ্যায়। 
পরম প্রবীণ আমি আনি সব্বথাযধ » 


অস্তযখণ্ড । ৮২৯ 


কোঁন ভাগবত অর্থ না জান বাঁ তুমি। 
তোমারে বা কে।নরপে প্রবোধিব আমি ॥ 
তথাপিহ অন্যান্যে ভক্তি [বচার। 
করিবেক গুজনের স্বভাব ব্যাভার ॥ 
বল দেখি সন্দেহ তোমার কোন স্থানো 
আছে তাহা বখ। শক্তি কারব বাখানে॥ 
তবে প্বৈকৃ্ঠ নাথ ঈবৎ হাগিগা। 
বললেন এক শ্রোকফ অই আথরিরা ॥ 
তথাহি প্রথম বন্ধে! 
আগ্রারানশ্চানুনযো নিগর্ছি অপুর ক্রমে | 
কুবস্তাহৈতুকীং তক্তিমিখংভুঁত শুণো। হিঃ ॥ 
জরস্বভী পাঁভ গোর5ন্্রের "গেছে । 
ক্ুপায় লাগিল। মাব্বভৌন বাখানিতত ॥ 
সব্বভৌম বলেন শোকার্থ এই সভা । 
কন পরদ্দে তক্তি সে সবাল খুল তত্ব । 
সব্বৰকাল পারপুর্ণ হয় ঘে ঘে জন। 
অন্তবে বাহিরে যার নাহিক বন্ধন | 
এবহবিপ মুক্ত সব করে কষ তক্কি । 
হেন রুজ গুণের স্বভাব মহাাশক্ষি ॥ 
হেন কৃষ্ত গুণ নাম মুক্ত সব গাষ। 
ইথে অনাদর যার সেই নাশ ঘায়॥ 
এই মহ নানা যত পক্ষ তেলাইর]। 
্যাখ্যা করে সাব্ষতভৌম আবি হইর1 ॥ 
অ্রয়োদশ প্রকার শ্োকার্থ বাখানিয়! 
রছিলেন আর শকি লাহিক বলিয়। 


৮২২ শ্রীচৈতন্য ভাগৰত । 


ঈষৎ হাসিয়। গোৌরচঙ্ছ প্রভূ কয়॥ 

যত বাখাশিলে তুমি সব সত্য হয়॥ 

এবে শুন আম কিছু করি এ ব্যাখ্যান। 
বুঝ দেখি বিচারিয়। হয় কি প্রমাণ | 
তখন বিশ্মিত সাব্বভৌম মহাশয় । 
আরে অর্থ নরের শাক্ততে কভু হযর়॥ 
আপনার নর্থ প্রচ্থ আগনে বাখানে। 
যাহ! কেহ কোন কল্পে উদ্দেশ ন। জানে ॥ 
ব্যাখা? শুনি সাব্র্জভৌম পরম বিস্মিত । 
মনে ভাবে এই কিবা ঈশ্বর বিদিত? 
শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রহ করিয়া! হুঙ্কার । 
আযমভাবে হইল ষড়ছুকজ্ অবতার ॥ 

প্রভু বলে সাব্বভৌম কি তোর বিচার। 
সন্ন্যাসে আনার নাহি হয় আর্ধকার। 
ন্ন্যাপী কি আমি হেন তোর চিন্তে লয়। 
তোর লাশি এখা! আমি হুইন্ু উদয়॥ 
বহু জন্ম মোর প্রেমে তাজিলে জীবণ। 
অতএব তোরে আমি দি দরশন ॥ 
সংকীর্ভন আরস্তে মোহা অবতার । 
জনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মুঞ্চি বহি নাহি আর॥& 
জন্ম জন্ম তুমি মোর শুদ্ধ প্রেম-দাস। 
অতএব তোরে আমি হইন্থ প্রকাশ 
সাধু উদ্ধান্িমু ছই বিনাশিমু সব। 

চিন্তা (কিছ নাহ তোর পড় মোর স্তব॥ 


ছপ্তাথণ্ড। ৮২৩ 


অপূর্ব্ব যড়ভূ্জ মূর্তি কোটি হুর্ধযময়। 
দেখি চ্ছ গেল। সাব্বৰ্ভৌম মহাশয় ॥ 
বিশাপ করেন প্রভ্‌ হুঙ্কার গর্জন | 
আনন্দে ষড়ভূজজ গোঁরচন্্র নারায়ণ ॥ 

বড় সুখী প্রত সার্ধভৌমেরে অন্তরে । 
উঠ বলি শ্রহস্ত দিলেন তান শিবে ॥ 
শ্রীহস্ত পুরশে বিপ্র পাইল চেতন। 
তথাপি আনন্দে জড় না স্চবে বচন॥ 
করুণা সমুদ্র প্রন শ্রীগৌহ সুন্দ। 
পাদপদ্ম দিল। তাঁব হুদয় উপব ॥ 

পাই শ্রীচরণ সাব্বভোম মহাশয়। 

হুইল কেবল পবানন্দ প্রেনমন্ ॥ 

দৃঢ় করি পাদপন্ম ধরি প্রেসানন্দে। 
আঙি দে পাইন চিন্ত-চোর বলি কানে ॥ 
আর্নানে সার্বভৌম করেন বোদল 
ধরিন্স! অপুর্ব পাদপদ্র রম-ধন ॥ 

প্রভু মোর শকক্চচৈতন্য প্রাণনাথ। 
মুঞ্জি অধনেরে প্রভু কল দৃষ্টিপাত ॥ 
তোমারে লে মুঞ্জে পাপী শ্িখাইন্ ধর্ম । 
না জানিয়। তোমার অচিস্ত্য শুক মর্খ॥ 
ছেন কোন আছে প্রভু তোমার মাস্ার। 
মহা! যোগেশ্বর আদি যোহ নাহি পাগ্॥' 
সে তুমি যে আমারে মোহিবে €কান শক্কি। 
এবে দেহ তোমার চরণে প্রেমভক্তি ॥ 


৮২৪ শ্রীচৈতন্য ভাগবনত। 


জয় জয় ভ্রীরুফ্-চৈতন্য গাণনাথ। 
জয় জয় শচী পুণাৰতী গর্ভজাত ॥ 


জয় জয় শ্রীরু্চ চৈতন্য সব্বপ্রাণ। 
জয় জয় বেদ [ব্প্র সাধু ধশু অ্রাণ॥ 


জয় অপ বৈকুষ্ঠাদি লোকের ঈখর। 
জয় জয় শুদ্ধ সহ্রূপ ন্যাসীবর | 


পরম স্থুবুদ্ধি সাববণভীম মহামতি | 

শ্লোক পড়ি পড়ি পুনঃ পুনঃ করে সাত ॥ 
তথাহি। কালান্্ং ভটিযোগৎ নিজং ঘঃ 
প্রাবিশ্বর্থং কুঞ্চটৈ রা আব তন্তনা 


পাদারবিনে গাড়ং গাটং লীগসহ চি্ভঙ্গং॥ 
ফাল বখে ভক্তি চা দিনে দিণে। 
পুনব্ণর নিজ ভক্তি প্রকাশ কারণে ॥ 
আকুষ্চৈতন্য নাম প্রহ অবভাব। 
তার পান্পঞ্ধে চিত্ত রহক আনান 
তথাহি। বৈরাগাবিদ্য নিঙভক্তিযোণ 
শিক্ষার্থমেকত প্রকষঃপুরাণই 
শ্রকষ্চচৈতন্যশরীরধারী কৃপাব্ধির্শস্তমহং 


প্রপদ্যে ॥ 
বৈরাগা সহিত নিজ ভক্তি বুঝাইনে । 
ঘে গ্রভু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীডে ॥ 
আীকৃষণচৈতন্য তনু পুরু পুরাণ। 
ত্রিভুবনে নাহ যার অধিক সমান । 
ছেন কপালিষ্কুর চরণ গুণ নাম। 
স্দুরুক আমার হ্বিদয়েতে অবিদ্বাম। 


অন্তাখও্ড। ৮২৫ 


«ই মত সার্বভৌম শত গ্রোেক করি। 
স্বতি করে চৈতনোর পাদপদ্ম ধরি ॥ 
পতিত তারিতে দে তোমার অবতার। 
মু পতিতের প্রভু" করহ উদ্ধার ॥ 

বন্দি করিরাছ মোরে অহশম বন্ধনে। 
বিদ্য! পনে কুলে তোমা 'জানিব কেমর্নে 
এবে এই কৃপা কর সব্ব-জীব নাথ । 
অহনিশ চিন্ত মোর রহুক তোমা ॥ 
অচিস্থ্য অগম্য প্রভু তোলার বিহাঁর। 
তুমি না জানালে জান্বারে শক্তি কার ॥ 
আপনেই দারুত্রক্গ রূপে নীলাচলে। 
বসিয়া আছহ ভোজনের কুতুহলে ॥ 
আপন প্রপার্দ কর আপনে ভোজন। 
আপনে আপনা দেখ করহ ক্রদন 7 
আশনে আপনা দেখি হও মহা মন্ত। 
এতেকে কে বুঝে প্রভু তোমার নহন ॥ 
আপনে নে আপনারে জান তুমি মার । 
আর জানে যে জন তোমার রুপা পার ॥ 
সুঝ্জি ছার ভোমারে জালিব বা কেমনে। 
যাতে মোহ মানে অঞ্জু তব দেবশল্ণ | 
এই মত অনেক করিয়া কাকুম্মাদ। 

স্ততি করে পার্বভোম পাইয়া! গ্রনাঙগ ॥ 
শুনিয়া বড়তু্দ গৌরচজ্্র নারায়ণ 

হাপি সার্বভোম প্রতি বগিল। বন ॥ 


৮২৬ হীচৈতন্য ভাঁগবত। 


শুন সাব্বর্ভৌম তুমি আমার পার্যদ । 
এতেকে দেখিল! তুমি এ সব সম্পদ ॥ 
ভোঙার নিমিত্তে মোর এথ। আগমন । 
অনেক করেছ তুমি ৌর আরাধন ॥ 
ভক্তির মহিম। তুমি যতেক কহিলা । 
ইহ্ষ্ঠভ আমারে বড় সন্তোষ করিপা | 
ষতেক কহিল! তুমি স্ব সত্য কথ!) 
তোমার মুখেতে কেনে আঁমিবে অন্যথা ॥ 
শত শ্লোক করি তুম যে কৈলে স্তব্ন। 
যে জন করিবে ইছা শ্রবণ পঠন ॥ 
আমাতে তাহার ভক্তি হইবে নিশ্য়। 
সার্দমভৌম শতক বে হেন কীর্তি রয়॥ 
যে কিছু দেখিল! তুমি প্রকাশ আমার। 
ংগোপ করিব পাঁছে জানে কেহ "আর ॥& 
যঙতেক দিবস সুঞ্ি থাকি পৃথিবীতে । 
তাষত নিষেধ কৈলনু কাহারে কহিতে। 
আমার দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন চত্ত্র। 
ভক্তি করি সেবিহ তাহার পদ ছন্ন॥ 
পরম নিগুঢ় ভিহে! আমার বচনে। 
আমি যারে ভ্ানাই সেই জম জানে তামে॥ 
এই সব তন্ব সার্ধভৌমেরে কহিয়!। 
রছিলেন আপন এরশ্বর্যয সম্বরিয়া ॥ 

চিনি নি প্রভূ সাব্বর্ভৌম মহাশয় | 
ধাহ্‌ আর নাহি হইল পরানব্ম্তব & 


সন্যযখ ও । ৮২৭ 


যে শুনয়ে এ সব চৈতন্য গুণ গ্রাষ। 
সে ধায় সংস্নর তরি আ্ীচৈভন্য ধাম ॥ 
পরম শ্লিগুত এ সকল ক্ৃষং কথ! । 

ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাই যে সব্থা॥ 
হেন মতে করি সার্বভৌমেরে উদ্ধার। 
নীলাচলে কৰে প্রভু কীঞ্ন বিহার ॥ 
নিরব'ধ নৃত্য শীত আনন্দ আতেশে। 
রাত দিনগনা জানেন কৃষ্ক-প্রেমরষে ॥ 
নীলাচল বাদী সব অপুবব দেখিয়!। 
সব্ব লোকে হরি বলে ডাকিয়! ভাকিয়া॥ 
গ্রহুকে সচল জগন্নাথ লোকে বলে। 
হেন নাহি বে ঞক্ুরে দেখিয়া না ভালে ॥ 
যে পথে যারেন চলি শীগৌর-সুন্নর | 
সেই দিগে হরিধবান শুনে নিরস্থর ॥ 
যেখানে পন্ডরে প্রহর চরণ মুগল 1 

দে স্থানের ধুলি লুট করয়ে সকল ॥ 
পুলি লোটে পাশ নাত্র যে ন্কৃতি কাল। 
তাঁছার আনন্দ অভি অকথ্য কথন।॥ 
কিব!। সে বিগ্রহেব সৌন্দর্য্য অনশন । 
দেখিতেই সর্ধ চিত্ত হরে অবিরাম॥ 
নিরবধি এআনন্দ-ধর? প্রান্ষনে। 

হরে ক্ষ না মাত শুনি শ্রীবদনে | 
চন্দন মালায় পরিপূর্ণ কলেবর। 

মত নিংহ ধিনি গতি মন্থর হুন্দর 


৮২৮ শ্রীচেতল্য ভাগবত |. 


পথে চলিতেও ঈশ্বরের বাহ্‌ নাই। 
ভক্তি-রসে বিহরেন চটচতন্য গোসাঞ্ি ॥ 
রত দিন বিলম্বে পরমানন্দ পুতী। 
আনিয়া মিলিলং ভীর্ঘ পর্যটন করি । 
ধরে প্রত দেখির! পরমানন্দ পুরদী। 
সন্রক্টেধ উঠিন এভু গৌরাঙ্গ আহনি। 
প্রিয় ভক্ত দেখি গ্রস্ত পরম হরিঘে। 
স্ততি করি নৃত্য করে মহা প্রেন-সি॥ 
বাহু তুলি বলিতে লাঁগন। হবি হার | 
দেখিলাম নয়নে পরমাশন্দ পুরী ॥ 
আজ ধন্য লোচন সফন ধন্য জন্ম । 
সফল আমার আজি ঠৈল নব ধন্ম ॥ 


প্রভু বলে আছি ঘোর সফল সন্সযাস। 
আছি মাধবেন্ত্র মেবে হইল প্রকাশ ॥ 
এত বলি প্রিয় ভক্ত লই প্রছু কোলে । 
নিঞ্চিলেন অঙ্গ তান €্রনানন্দ জলে ॥ * 
পুরীও প্রভুর চন্দ্র শ্ীমুখ দেখির।। 
আনন্দে আছেন আয বিস্মৃতি হইয়া ॥ 
কত ক্ষণে অন্যান্যে করেন প্রণাম । 
পরমানন্দ প্রুবী চৈঙন্যের প্রেম ধাম॥ 
পরম সন্তোষ প্রভু তাহারে পাইয়। ॥ 
রাখিলেন নিজ সঙ্গে পার্ধদ করিয়! ॥ 
নিষ্গ প্রভু পাইঘা পরমানন্দ পুরী। 
রাহল! আনন্দে পাদ-পন্ম সেবা করি ॥ 


শিপন 


* পাঠান্তর--পদ্মাক্ষের জলে। 


ান্তাধও। ৮২৯ 


মাধব পুরীর প্রি শিধা মহাঁশয়। 
শীপরমানন্ পুরী প্রেম রসময় ॥ 
দামোদর স্বন্ূপ মিলিলা কত দিনে। 
রাত্রি দিনে যাহার শবহার প্রভূ সনে॥ 
দামোদর স্বরূপ সংগীত রসময়। 

বার ধ্বান শুনিলে প্রতুর নৃতা হয়। 
দঃমোদব স্বরূপ পরমানন্দ পুরী। 

শেষ খণ্ডে এই ছুই সঙ্গে অধিকারী ॥ 
এই মতে নীলাচলে থে বে ভক্তগণ। 
অনে অল্নে আদি হহল। সবার মিলন ॥ 
যে যে পার্ধদের জন্ম উতৎকলে হইল! । 
তাঁহারাঁও অল্ে অন্নে আমিরা মিলিলা॥ 
মিলিল! প্রহ্থাক্স মিশ্র প্রেমের শরীর । 
গ্রেমানন্দ রামানন্দ দুই মহ ঘীর॥ 
দ'মোদর পণ্ডিত উশহ্কর, পণ্ডিত | 
কত দিনে আসির1 হইলা উপনীত ॥ 
আগ্রা ব্রহ্মচারী নৃপিংছের দান। 
বাহার শরীরে নৃদিংহেব পরকাশ ॥ 
কীর্তনে বিহরে নরপিংহ ল্যাসীবপে। 
জানিয়! রহিল! আমি প্রভুর সমীপে | 
ভগবান আচার্ধয আইলা মহাঁশয়। 
আবণে9 যারে নাহি পরশে বিষয় & 
এই মত যত্তেক সেবক বথ| ছিলা। 
লবেই প্রভুর পার্খে আসিকা মিলিল1॥ 


৪৩৩ জীচৈতন্য ভাগবত। 


প্রভু দেখি সবার হইল ছংখ ন*শ। 
সবে করে প্রভু সঙ্গে কীর্তন বিলাস ॥ 
সন্যাসীর ক্পে টবকুণের অধিপতি । 
কীর্তন কয়েন সব ভক্তের সংহতি ॥ 
চৈতন্যের রসে নিত্যানদ্দ মহাধীর । 
পরম উদ্দাম এক স্থানে নহে স্থির ॥ 
জগয়াথ দেখিয়া যায়েন ধৰিবারে । 
পড়িহাপ্িগণে কেহ বাখিত্তে ন! পাঁরে ॥ 
এক দিন উঠিক্ব! সুবর্ণ সিংহাসনে । 
বলরাম ধরিয়া করিল আলিঙ্গনে ॥ 
উঠিভেই পড়িহারি ধরিলেক হাতে। 
ধরিতে পড়িল! গিয়! হাত পাচ সাতে ॥ 
নিত্যানন্দ প্রত বলরামের গলার। 
মাল। লই পরিলেন গলে আপনার ॥ 
মাল! পরি চলিলেন. গজেজ্ গমনে। 
পড়িহারি উঠিয়। চিত্তেন মনে মনে ॥ 
এই অবধৃতের মনুষা শক্তি নছে। 
বলরাম স্পর্শে কি অনোর দেহ রছে! 
ষত্ত হন্তি ধরি মুগ্রি পারে। রাখিবারে। 
আমি ধরিলেও কি মনুষ্য যাইতে পায়ে। 
হেন মুঠি হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরি। 

তৃণ প্রাস্ম হই গিফ়া কোথাক পড়ি ॥ 
এই মত চিত্তে পড়িহারি মহাশয় । 
পিত্যানন্ব দেখিলেই করেন বিনন্ন ॥ 


'অন্যাখণ্ী। ৮৩১৬ 


নিত্যানন্দ স্বরূপ বারে বালাভাথে। 
গালিঙ্গন করেন পরম অনুরাগে ॥ 
তবে কত দিলে গৌরচক্জ লক্ষ্ীপতি। 
সমুপ্র তীরেতে আমি করিল! বসতি ॥ 
সিন্ধু তীর স্থবা অতি রম্য মমোহর। 
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীগৌর-জুন্দর ॥ 
টচন্ত্রবতী রাত্র বছে দক্ষিণ পৰন। 
বৈসেন“সমুদ্র কূলে শ্রশচী-নন্দন | 
সর্বধ অঙ্গ শ্রামন্তক শোভিত চন্দনে। 
নিরবধি হরে রুষ বলে শ্রীবদনে ॥ 
মালায় পূর্ণিত বক্ষ অতি মনোহর । 
চতুঙ্দিগে বেড়িয়া আছরে অনুন্চষ ॥ 
লমুদ্রের তরঙ্গ নিশান শোতে অভি। 
হাসি দৃষ্টি করে প্রড়ু তবগেক প্রতি ॥ 
গঙ্গ! যমুনার যত কাগোর উদয়। 
তাহা পাইলেন এৰে সিন্ধু মহাশয় ॥ 
ছেন মতে সিন্ধু তীক্ষে বৈকুষ্ঠ ঈশ্বর । 
ঘসতি করেন লই সর্ব অন্চর় 

সর্ব রাত্রে শিদ্ভু তীরে পরম বিরলে । 
কীর্তন ফরেন প্রস্থ মহা! কুদ্ৃহচল ॥ 
তাওব পঙ্ডিত প্রত নিত খ্েষ-রসে? 
করেন তাগব তক্ত গণ সুখে সে 
রোষ হর্ষ অশ্রু বম্প হুঙ্কার গর্জজ। 
শ্থেদ বহুবিধ বর্ণ হয় ক্ষণে ক্বণ। 


৮৩২ শ্রীচৈতলা ভাগবত । 


বত ভক্তি বিকার সকল একে বারে। 
পরিপূর্ণ হরর আসি প্রুর শরীরে ॥ 

যত ভক্তি বিকার সবেই মুর্তিমন্ত। 
সবেই ঈশ্বর কল! মহ] জ্ঞানবস্ত ॥ 
আপনে ঈশ্বর নাচে বৈষ্ণব আবেশে । 
জানি সবে নিরবধি থাকে প্রভু পাশে॥ 
অতএব তিলাদ্গ বিচ্ছেদ প্রেম সনে। 
নাহিক গৌবাঙ্গ-হুদরের কোন ক্ষণে ॥ 
যত শক্তি ঈষৎ লীলায় করে প্রহু। 
সেহছ আর অন্যের সম্ভব্য নহে কহু ॥ 
ইহাতে সে তান শক্তি অসস্ভব্য নর। 
সর্ব বেদে ঈশ্বরের এই তত্ব কয়॥ 

যে প্রেম প্রকাশে প্রভূ চৈতন্য গোসাঞ্ি | 
তাহ বই অনস্ত ত্রক্ধাঞ্ডে আর নাই ॥ 
এতেকে যে শ্রীচৈতন্য প্রভুর উপমা । 
তাহা বই আর দিতে নাহি কভু সীম! ॥ 
সবে যারে শুভ-দুষ্টি করেন আপনে । 

সে তাহান শক্তি ধরে তার তন্ব জানে; 
অতএব সর্ব ভাবে ঈশ্বর শরণ। 

লইলে সে ভক্তি হয় খগয়ে বন্ধন) 

যে প্রভুরে অঙ্গ তব আদি ঈশগণে। 
পুর্ণ হই নিরবধি তাবে মনে মনে॥ 
হেন প্রভূ আপনে সকল ভক্ত সঙ্গে। 
হৃত্য করে আপনার গ্রেম যোগ রঙে ॥ 


অগ্ডতাথও্ড। ৮:০৫ 


সে সব ভক্তের পায়ে বহু নমস্কার। 
গৌরচন্দ্র সঙ্গে যার কীর্তন বিহার ॥ 
হেন মতে সিন্ধু তীরে শ্রগৌর-সুন্দর | 
সব্ব রাত্রি নৃত্য করে অভি মনোহ্হ ॥ 
[নরবাধ গদাধর থাকেন মংহতি | 

গ্রহ গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কতি ॥ 
কি ভোব্নে কি শয়নে কিবা পধ্যটনে ॥ 
গদাধর গঁভুরে সেবেন অনুক্ষণে ॥ 
গদাধর ন্বমুখে পড়েন ভাগবত । 

শুনি প্রভু হন প্রেম-রদে মহা মন্ত॥ 
গদাধর বাক্য মাত্র প্র সখি হয়। 
ভ্রমে গাধর সঙ্গে বৈষুব আলয়॥ 

এক দিন প্রহু পুরী গোসাঞ্জ্র মঠে। 
বসিলেন গিয়। তান পরম নিকটে ॥ 
পরমানন্দ পুরীরে প্রস্তর বড় প্রীত। 
পূর্বে যেন শ্রীরুষ্ণ অর্জন ছই মিত ॥ 
কুষ্$ কথ! বাক্য বাক্যে রহস্য প্রসঙ্গে । 
নিরবধি পুরী সঙ্গে থাকে প্রভু রঙ্গে ॥ 
পুরী গোসা'ঞর কৃপে ভাল শহে জল। 
জন্তর্বামী প্রহ্ন তাহ! জানেন সকল ॥ 
পুরী গোসাঞ্ডিরে প্রস্থ দিজাসে আপনি । 
কুপে জল কেমত হইল কহ শুনি 
পুরী বলে সেহ বড় অভাগিদা কৃণু। 
জস হৈল যেন ঘোল কর্দনের রূপ॥ 


৮৩৪ শ্রীচেতন্য ভাগবত । 


শুনি প্রভু হায় হায়,.করিতে লাগিল!। 
ভু বলে জগন্নাথ কূপণ হুইল ॥ 
পুরীর কূপের জল পরশিবে ষে। 
সর্ধ পাপ থাকিলেও তরিবেক সে॥ 
অতএব জগনাথ দেবের মায়ায়। 
নষ্ট জল ঠৈল যেন কেহ নাহি খায় ॥ 
এত বলি মহাপ্রদ্ধ আপনে উঠ্ভিল!। ॥ 
তুলিয়। শ্রীভূজ ছুই কহিতে লাগিল! ॥ 
জগন্নাথ সহাগ্রভু মোর এই বর॥ 
গঙ্গ। প্রবেশ্তক এই কৃপেব ভিতর | 
ভোঁগবতী গঙ্গা যে আছেন পাতালেতে । 
তারে আজ্ঞা কর এই কুপে প্রবেশিতে ॥ 
সব্বতক্তগণ শ্রীমুখের বাক) শুনি । 
উচ্চ কাপর বলিতে লাগিল হবিপধ্বনি ॥ 
তবে কতক্ষণে প্রভু বাঁপায় চলিলা। 
ভক্তগণ সবে গিয়া শ্যমন করিল ॥ 
সেইক্ষণে গঙ্গা দেবী আজ্ঞা করি শিরে। 
পূর্ণ হই প্রবেশিলা কূপের ভিতরে ॥ 
প্রভাতে উঠিরা সবে দেখেন অঙ্জুত। 
পরম নিম্মল জলে পরিপূর্ণ কৃপ॥ 
আশ্চর্য দেখয়। হরি বলে ভক্তগণ । 
পুরী গোসাঞ্চি হইলা আনন্দে অচেতন ॥ 
গঙ্গার বিজয়' সৰে বুঝিয়! কুপেতে। 
কপ প্রদণিণ সবে লাঁগিলা কারতে ॥ 


তর্যখগ । ৮৬৫ 


মহাপ্রভু শুনিয়। আইলা. সেই ক্ষণে। 
জল দেখি পরম আনন্দ যুক্ত মনে॥ 
প্রভু বলে শুনহ সকল ভক্তপণ। 

এ কুপের জলে যে করিবে সান পান॥ 
মৃত্য সত্য চৈল তার গঙগ। স্বান ফল। 
কৃষ্। ভক্তি ছৈব তার পরম নিম্মণ॥ 
সর্ব ভন্তরগণ শ্রীমুথর বাক্য গুনি। 

উচ্চ করি বলিতে লাগিল) হরিধ্বনি ॥ 
পুরী গোসাঞ্িির কুণে সেই দিব্য জলে। 
শান পান করে প্রভু মহা কুতুহলে ॥ 
প্রভূ বলে আমি বে আছি পৃথিবীতে । 
নিশ্চয় জানিহ পুরী গোলাঞ্সির প্রীতে ॥ 
পুরী গোসাঞ্ির আমি নাহিক অন্যথ|। 
পরী, বেছ্িলেছি আমি, বিকাই সরি), 1. 
সন্ভত যে দেখে পুরী গোসাঞ্জিরে মাত্র। 
সেই হুইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-পাত্র ॥ 
পুরীর মহিমা ভবে কহিয়! সবারে। 
কৃপ ধন্য করি প্রভু চলিল! বাপারে।॥ 
ঈশ্বর সে জানে ভক্ত মহেম! বাড়াতে । 
হেন প্রত না তে কত কোন মতে ॥ 
ভক্ত রক্ষা লাগি প্রভু করে অবতভার। 
নিরবধি ভক্ত সঙ্গে করেন বিহার॥ 
অকর্তব্য করে নিন সেবক রাখিত্তে। 
তার সাক্ষী বালি বধে গ্গ্রীব নিমিদ্বে ॥ 


৮৫৬ আঁচৈতনা ভাগবত। 


দসেবকের দাঁস্য প্রভূ করে নিজানন্দে। 
অজয় চৈতন্য সিংহ ছ্িনে তক্তবুন্দে ॥ 
তক্তগণ সঙ্গে প্রভূ সমুদ্রের তীরে । 
সবর্ষ বৈকুগাদি নাথ কীর্তন বিহরে ॥ 
বাস করিলেন প্রত সমুদ্রের তীরে । 
বিহরেন প্রভু ভক্তি আনন্দ সাগরে ॥ 
এই আাবতারে নিন্ধু কৃতার্থ হইতে । 
অতএব লক্ষ্মী জন্মিলেন তাহা হইতে ॥ 
নীলাচল বাঁসির যে কিছু পাপ হ্য়। 
অতএব পিন্থু স্নানে সব যায় ক্ষয় ॥ 
অতএব গঙ্গাদেবী বেগবতী হয়া। 

সেই ভাগ্যে পিন্ধু মাঝে মিলিল। আনিয়া । 
হেন মতে পিন্ধু তীরে শ্রীকৃষ্জ চৈতন্য । 
বৈষেন সকল মতে পিস্কু করি ধন্য ॥ 
ষে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীনাচলে। 
তখনে প্রতাপ রুদ্র নাহিক উত্কলে ॥ 
যুন্ধ রসে গিয়াছেন বিজয় নগরে । 
অতএব প্রভু নাহি দেখিলা সবারে॥ 
ঠাকুর থাকিয়। কত দিন নীলাচলে। 
পুনঃ গৌড়দেশে আইলেন কুতুছলে ॥ 
গল প্রতি মহ। অন্গরাগ বাঁড়াইয়। | 
অভি শীত্র গৌড়দেশে আইলা চলিয়া ॥ 
সাব্বভৌম আতা বিদ্যা! বাচস্পতি নাম। 
শান্ত দাস্ত ধর্মশীল মহ ভাগ্যবান। 


'অত্যথর্ড। ৮৩৫ 


সব পারিষদ সঙ্গে শ্গৌর সুন্দর। 
আচম্বিতে আসি উত্তরিলা তার ঘর ॥ 
বৈকৃণ্ঠ নাঁয়কে গৃহে অতিথি পাইয়। 
পড়িলেন বাচস্পতি দগবৎ হয়া ॥ 

হেন সে আনন্দ টহল বিপ্রের শরীরে । 
কি বিধি করিব তাহা! কিছুই না স্কুরে॥ 
প্রভু তাহারে করিলেন আলিঙ্গন। 
প্রভু বলে* শুন কিছু আমার বচন ॥ 
চিন্ত মোর হইয়াছে মথ্র! যাইতে । 

কত দিন গন্গান্নন করিব এখাঁতে ॥ 
নিভৃতে আমারে এক থানি দিবা স্থান । 
যেন কত দিন মুখ করে গঙ্গা স্নান ॥ 
তবে শেষে মোরে মথুবাক্স চালাইবা। 
যদি মোরে চাহ ইহা অবশ্য করিব! ॥ 
শুনিয়। তাহার বাক্য বিদ্যা বাচম্পতি। 
লাগিলেন কহিতে হইয়া! নআ্রমতি ॥ 

দ্বিজ বলে ভাঁগা সব বংশের আমার । 
যথায় চরণ ধুলি আইল তোনার ॥ 

মোর ঘর দ্বার ষ্ত সকল তোঁমার। 
ন্থখে থাক তুমি কেহ না জানিব আব ॥ 
শুনি তার বাক্য প্রভূ সন্তে'ব হইল। | 
তান ভাগ্যে কত দিন সেখানে রহিলা ॥ 
নুর্ধোের উদয় কি কখন গোপ্য হয় 
সব লোঁক শুনিলেক প্রভুর বি্য়॥ 


৩৮ শ্ীচৈতন্য ভাগবত । 


নবদণীপ আদি সব্বরদিপে হৈল ধ্বনি | 
বাচম্পতি ঘরে আইলেন ন্যানীমণি ॥ 
গুনিয়া লোকের হইল চিত্তের উল্লাস। 
সশরীরে যেন হৈল বৈষ্ুঠেভে বাঁদ॥ 
আনন্দে সকল পোক বলে হরিহরি। 
স্ত্রী পুল দেহ গেহ সকল পাসরি॥ 
অন্যান্য পব লোকে করে কোলাহল। 
চল দেখি গিয়। তাঁন চরণ যুগল ॥ 
এত বলি সব্র্লোক পরম উল্লালে। 
আগু পাছু গুরু লোক নাহিক জম্ভাষে॥ 
অনস্ত অর্ধ,দ লে!ক বলি হরি হরি। 
চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ প্রীহরি ॥ 
পথ নাহি পায় কেহ লোকের গহনে। 
বন ভাল ভাঙক্ষি যায় প্রভুর দর্শনে ॥ 
শুন শুন ওরে ভাই চৈতন্য আখ্যান। 
যে রূপে করিল! শুতভূ সর্ধ জীব ত্রাণ ॥ 
ঘন ডাল কণ্টক ভাঙ্গিয়! লোক ধায়। 
তথাপি আননো কেহ ছংখ নাহি পায়॥ 
লোকের গহনে যত অরণ্য আছিল। 
গ্মণেকে দমকল দিব্য পথময় হৈল ॥ 

সব দিগে লোক সব হরি ধলি যায়। 
হেন রঙ্গ করে প্রতু আীগৌরাঙ্গ রায় ॥ 
কেহ বলে সুচি তান ধরিম্না চরণ। 
মাথিব যেমতে মোর খণ্ডিৰে বন্ধন ॥ 


খাত্াথ&। উ৩৯ 


€কেহ বলে মুঞ্ি তাঁনে দেখিলে লক়্ংনে। 
তবেই সঙ্চল পাও মাগিব বা কেনে। 
ফেছ বলে যুঞ্ি। তার নাজানি মহিমা। 
রত নিন্বা করিয়াছি তার নাহি সীমা 
এবে তান পাঁদপস্ম ধরিয়া! হৃছয়ে। 
মাগিব কিরূপে মোর সেপাপ ঘুচয়ে। 
ফেহ বলে মোর পু পরয় জুয্লার। 
মোর এই বর যেন না খেলার আল । 
কেহ বলে মোর এই বর কায় মনে। 
তাঁর পাদপদ্থ যেন ন! ছাড়ো কথখমে॥ 
কেহ বলে ধন্য ধনা মোর এই বর। 

কভু যেন না পাসরি গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥ 
এই মত বলিয়া আনন্দে সর্বজন । 
চলিয়। যায়েন সবে প্রেমানন্দ মন ॥ 
ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়াঘাটে । 
থেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে ॥ 
সহআ সহমত লোক এক নায়ে ছড়ে। 
বড় বড় নৌকা সেই আগে তাঙ্গি পড়ে? 
নানা দিকে লোক খেয়ারিরে বস্ত্র দিয়! । 
পার হই যায সবে আনন্দিত হয়া 
নৌকা যে ন। পাষ তর্সরা নান বুদ্ধি কবে। 
ঘট বুকে দিয়া কেহ গঞ্গাঙগ সাতারে। 
কেহ বা কলার গাছ বাদ্ধি করে ভেলা। 
কেহ কেহ স্বতরনিষ! বাস করি খেলা॥ 


৮৭5 জীচৈতন্যগার্গবত। 


চতুর্দিগে সর্ব লোক করে হরি ধ্বনি। 
ব্রন্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেন মত শুনি ॥ 


সত্বরে আনিয়।! বাচস্পতি মৃহাশয়। 
করিলেন অনেক নৌকার সমুচ্চর ॥ 
নৌকার অপেক্ষা আর কেহ নাহি করে। 


নানা মতে পার হয় ঘেষে মতে পারে ॥ 
হেন আকর্ষণ মন শ্রীচৈতন্য দেবে। 


হে! কি ঈশ্বর বিনে অন্যেরি সম্তবে ॥ 
হেন মতে গঙ্গা পার হুই সর্বজন | 
সবেই ধরেন বাচস্পতির চরণ ॥ 

পরম স্থরুতি তুমি মহাভাগ্যবান। 

যার ঘরে আইলা চৈতন্য ভগবান ॥ 


এতেকে তোমার তাগা কে বলিতে পারে। 
এখনে নিস্তাব কর আমা বাকানে ॥ 


ভবকৃপে পতিত পাপিন্ আমি সব। 
এক গ্রামে না জানিল তান অনুভব ॥ 
এখনে দেখাও তান চরণ যুগল। 


তবে আমি পাপী সব হইব সফল॥ 
দেখিয়া লোকের আত্তি বিদ্যা বাচস্পাত । 
সম্ত্রোষে রোদন করে বিপ্র মহামতি ॥ 


সব! লই আইলেন আপন মন্দিরে । 
পন্ম কোটি লোক বহা হরিধ্বনি করে ॥ 


*হরিধ্বনি মাত্র শুনি সবার বদনে। 
আর বাক্য কেহ নাহি বলে নাহি শুনে ॥ 


রাত 








পাঁঠান্তর _দ্েখিলেন অনেক লোকের সমুচ্চয় ॥ 


হস্াধওঙ। ৪8% 


করুণা সমুদ্র প্রভু প্রীগৌর হুন্বর । 
সব1 উদ্ধারিতে হইয়াছেন গোচর, & 
হরিধ্ৰনি শুনি প্রভু পরম সম্তোষে। 
হইলেন বাহির পরম*ভাগ্য ৰশে ॥. 
কিব। লে বিগ্রহের সৌন্দর্য্য মনোহর । 
সে ক্ধপের উপম! সেই সে কলেবর ॥ 
পর্দায় প্রসন্ন শ্রীমুখ বিলক্ষণ। 

আনন্দ ধারায় পুর্ণ ছুই শ্রীনয়ন ॥ 
ভক্তগণে লেপিয়াছে আঁঅঙ্গে চন্দন । 
মালায় পুর্ণিত বক্ষ গজেন্্র গমন ॥ 
আজ্ানুলদ্বিত ছুই শ্রীভূঙ্জ তুলিয়া । 
হরি বলি সিংহনাদ করেন গর্জিয়!॥ 
দেখিয় প্রভুরে চতুর্দিগে সর্বলে।কে। 
হরি বলি নৃত্য সবে করেন কৌতুক ॥ 
দণ্ডবৎ হই দবে পড়ে ভূমিতলে। 
আনন্দে হইয়া মগ্র হরি হরি বলে॥ 
হই বাহ তুলি সব্ধলোকে স্ততি করে। 
উদ্ধারহ সব প্রভু আম! পাপীষ্ঠেরে। 
ঈষৎ হালিয়। প্রভু সর্ধলোক প্রতি । 
আশীর্বাদ করেন কৃষ্ণেতে হউক মতি ॥ 
বল কৃষ ভঙ্গ কৃষক শুন কৃষক নাষ। 
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ ॥ 
সর্ধলোঁকে হরি বলে শুনি আশীর্কঠাদ। 
পুনঃ পুন: সবেই করেন কাকুর্বাদ ॥ 


৮৪২ £8চতন্য ভাখবত। 


জগত উদ্ধার লাগি ভুমি গৃনরূপে। 
অবতীর্ণ টহল খ্রচী-গর্ডে নরদ্ীপে ॥ 
আমি সব পাপিষ্ঠ তোমারে বা চিনিযা। 
অন্ধকৃূপে পড়িলাম আপনা খাইয়া ॥ 
করুণা-দাগর তুষি পর হিতকারী।| 
কূপ! কর আর যেন তোঁম। না পারি | 
এই মতে সর্ধদিথে লোকে স্তি করে। 
হেন রঙ্গ করাঁগ্েন গৌরা্জ সুন্ধরে | 
মনুষ্য ছইল পরিপূর্ণ সর্বপগ্রীম। 

নগর চত্বর প্রাস্তরেও নাহি শ্থান॥ 
দেখিতে সবার পুনঃ পুনঃ আর্তি বাড়ে। 
সহজ্জম সহম্ লোক এক বৃক্ষে চড়ে॥ 
গৃহের উপরে রব! কতেক লোক চড়ে। 
ঈশ্বর ইচ্ছায় দ্বর ভাঙ্গিয়া ন। পড়ে ॥ 
দেখি মাত্র সর্বলোক শ্রীচন্ত্র বদন। 

হরি বলি সিংহনাদ করে ঘনে ঘন॥ 
নান। দ্িগ থাকি লোক আইসে সদায় । 
শ্রীমুখ দেখিয়! কেহ ঘরে নাহি যায় ॥ 
নান। রঙ্গ ভ্ধানে প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর । 
লুকাইক্স। প্বেল! প্রভু কুলিয়া! নগর ॥ 
নিত্যানন্দ আদি জন কত সঙ্গে লয়।। 
চছুলিলেন বাঁচম্পতিরেও ন। কহিয়1॥ 
কুলিয়ায় আ্বাইলেন টবকুঠ ঈশ্বর । 

তথা সর্ব লোক হুইল পরম কাতর ॥ 


উস্কাথখ। ৮৪৬ 


টতুর্দিকে বাচস্পতি লাগিল চাহিতে। 
কোথ1] গেল প্রভু নাহি পায়েন দেখিতে ॥ 
বিচার করিয়া ঘিজ গরভু না দেখিয়1। 
কান্দিতে লাশিল। উদ্ধ বদন করিয়া ॥ 
বিরলে আছেন প্রভু বাড়ির ডিতরে। 
এই জ্ঞান হইয়াছে সবার অন্তরে ॥ 

বাহির হয়েন প্রভু হরি নাম শুনি। 
অতএব "সবে বলে মহ! হরি-ধবনি । 

কোটি কোটি লোকে হেন হুরি-ধবনি করে। 
শ্বর্গ মত্ত্য পাতালাদি সর্ধ লোক পুরে & 
কত ক্ষণে বাচস্পতি হইয়া! বাহিরে । 

প্রভুর বৃত্বান্ত আমি কহিল লবারে॥ 

কত রাত্রি কোন দিকে হেন নাহি জানি। 
আম] পাপিষ্ঠেরে বঞ্চি গেলা ন্যাপী-মণি ॥ 
সত্য কহি ভাই সব তোমা সব গ্বানে। 
ম। জানি চৈতন্য গিয়াছেন কোন গ্রামে॥ 
যত মতে বাচম্পতি কহেম লোকেরে। 
প্রতীত কাহার নাহি জন্ময়ে অন্তরে ॥ 
লোকের গহন দেখি আছেন বিরলে । 

এই জ্ঞানে সবাই আছেন শৌোকানলে 1 
কেহ কেহ সাপে বাচস্পতিয়ে ধিরলে। 
আমারে দেখাও আমি একল সকালে ॥ 
লর্ব লোঁকে ধরে বাচস্পতির চরণে । 
একবার মাহ তারে দেখিষু নয়নে & 


৮৪৪ শ্রীচৈতন্) ভাগবত। 


তবে সবে ঘরে যাই আনন্দিত হয়ে। 
এই বাক্য প্রভু স্থানে জানাইবে গিয়ে ॥ 
কু নাছি লঙ্ঘিবেন তোমার বচন। 
ঘেমতে আমর পাঁপী পাই দরশন ॥ 
যত মতে বাচম্পতি প্রবোধিয়া কয়। 
কাহার চিত্তেতে আর প্রতীত না হয়॥ 
কত ক্ষণে সব্ব লোক দেখা ন! পাইয়া । 
বাচস্পতিরেও বলে মুখর হইয়। ॥ 

ঘরে লুকাঁইয়। বাঁচস্পতি ন্যাসীমণি। 
আমা সবা ভাণেন কহিয়া মিথ্যাঁবাণী ॥ 
আমরা তরিপে ব! উহার কোন ছুঃখ। 
আপনেই তরি মাত্র এই কোন সুখ ॥ 
কেহ বলে স্থজনের এই ধর্ম হয়। 
সবার উদ্ধার করে হইয়া সনুয় ॥ 
আপনার ভাল হুউ যে তে জন দেখে। 
সৃজন আপন ছাড়িয়াও পর রাখে ॥ 
কেহ বলে ব্যাঁভারেও মিষ্ট দ্রব্য আনি। 
এক উপঘযোগ টৈলে অপরাধ গণি! 
এত মিষ্ট ত্রিভুবনে অভি অনুপম । 
একেম্বর ইন? কি করিতে আছে পান॥ 
কেহ বলে দ্বিজ টিছু কপট হ্ৃদ্য়। 

পর উপকারে তত নহেন সদয় ॥ 

একে বাচ়ম্পত্তি হংখী প্রভুর বিরছে। 
আরে পর্ধ লোকেও ছর্জন্ন বাণী কহে 
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এই মতে ছখী দ্বিত্ পরম উদার। 
না! জানেন কোন মতে হয় প্রতীকার।॥ 
হেনই সময়ে এক আপিয়া ব্রাঙ্গণ | 
বাচস্পতি কর্ণমূলে কহিল! বচন ॥ 
চৈতন্য গোলাঞ্ি গেলা! কুলিয়া নগর। 
এবে যে জুয়ায় তাহা করহ সত্বর॥ 
শুনি মার বাচম্পতি পত্রম সম্তোষে। 
ব্রাহ্মণের আলিঙ্গন দিলেন হরিষে॥ 
ততক্ষণে আইলেন সর্ব লোক যথা | 
সবারেই আমি কহিলেন গোপ্য কথ! ॥ 
তোমরা সকল লোক তহ না জানিয়া। 
ধোযেো! আমা আমি খুগরাহ লুকাইয়া॥ 
এবে এই গুনিলাম কুলির! নগন্ধে। 
আছেন আনিয়া কহিলেন [বজবরে ॥ 
সবে চল যদি*সত্য হয় এ ব্চন! 

তবে সে আমারে সবে বলিহ ব্বাহ্গণ ॥ 
সর্ঘ লোক হরি বলি বাংস্গতি সঙ্গে । 
সেই ক্ষণে সবে চলিলেন মহারঙ্গে ॥ 
কুলিয়! নগরে আইন ন্যানীমণি। 
সেই ক্ষণে সর্ব দিগে হৈল মহাঁধ্বনি ॥ 
সবে গঙ্গ। মধ্যে নদীয়ায় কুশিয়ায়। 
গুনি মাত সর্ব লোকে মহানন্দে ধার ॥ 
বাচম্পতির গ্রামেতে যতেক লোক ছিল।, 
তার কোটি কোটি গুণে সকল বাড়িল 
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কুলিয়ার আকর্ষণ না যাঁর কথন। 

কেবল বর্ণিতে শক্তি সহত্র বদন ॥ 

লক্ষ লক্ষ লোক বা আইল কোথ। হৈতে। 
ন। জানি কতেক পার হয় কত মতে ॥ 
কত বা ডুবয়ে নৌকা 'গঙ্গার ভিতরে । 
তথাপি সবেই তরে গরনেক না মরে ॥ 
নৌকা ডুবিলেই মাত্র গঙ্গ। হয় স্থল । 
হেন চৈতন্যেব অনুগ্রহ ইচ্ছ! বল ॥ 

যে প্রভুর নাম গুণ সক্কৃত যে গার। 
সংদার-সাগর তরে বত্স-পদ প্রায় ॥ 

হেন প্রভু" সাক্ষাতে দেখিতে ষে আইসে। 
তাহাতে ব1! গঙ্গ। তরিবার চিত্র কিসে॥ 
লক্ষ- লক্ষ লোক ভাসে জাহুবীর জলে। 
সবে পার হরেন পরম কুতৃহলে ॥ 

গগায় হইয়া পার আপনা অঙপনি । 
ফোঁলাকুলি করিয়া করেন হরি-ধ্বনি ॥ 
থেয়ারির কত বা হুইল উপাজ্জন॥ 

কত হাট বাজার বসাঁষ কত জন ॥ 
চতুর্দিকে যার যেই ইচ্ছ৷ সেই কিনে! 
হেন নাহি জানি ইহা করে কোন জনে। 
ক্ষণেকের মধ্যে গ্রাম নগর প্রান্তর । 
পরপূর্ণ হল স্থল নাহি অবসর ॥ 

ানস্ত অর্ধ লোক করে হরিপ্বনি। 
বাহির নাহয় গুপ্ত আছে ন্যাসীমণি॥ 
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ক্ষণেকে আইলা মহাশয় বাচস্পতি । 
তিছে! নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি ॥ 
কত ক্ষণে মাত্র বাচম্পতি একেখর। 
ডাকি আনিলেন প্রভু গোরাঙ্গ-সুন্দর ॥ 
দেখি মাত্র প্রতু বিশীরদের নন্দন । 
দণ্ডবৎ হই) পড়িল সেই ক্ষণ ॥ 
চৈতনোর অবতার বর্ণিয়া বর্ণিয়া । 
শ্বোক পড়ে পুনঃ পুনঃ প্রণত হইজ্কা ॥ 
সংসার উদ্ধার লাগি ষে চৈভন্য বূপে! 
তারিলেন যতেক পতিত ভব-কুপে ॥ 
সে গৌর-স্থন্দর কৃপা সমুদ্রের প্রাক়্। 
জন্ম জন্ম চিত্তে মোর বস্ুক সদায় ॥ 
ংসার সমুদ্র মগ্র জগত দেখিয়1। 
নিরবধি বর্ষে প্রেম কৃপা যুক্ত হয়া॥ 
হেন যে অতুল রুপাময় গৌরধাম। 
স্ক.রুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম ॥ 
এই মতে শ্লোক পড়ি করে দ্বিজ স্ততি। 
পুনঃ পুনঃ দণবৎ হয় বাচস্পতি ॥ 
বিশারদ চরণে আমার নমস্কার । 
সার্বভৌম বাঁচস্পতি নন্দন যাহার ॥ 
বাচস্পতি দেখে প্রতু শ্রীগৌর-সুন্দর 
কূপ! দৃষ্টে বলিবারে বলিল! উত্তর ॥ 
দাগ্ডাইয়| কর যুড়ি বলে বাচম্পতি। 
মোর এক নিবেদন শুন মহামতি ॥ 
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স্বচ্ছন্দ পরমানন্দ তুমি মহাশয় । 
সব বর্ম তোমার আপন ইচ্ছামগ ॥ 
আপন ইচ্ছায় থাক চলহ আপনে । 
আপনে জানাও তেঞ্ি লোকে তোমা জানে ॥ 
এতেকে তোমার কন্ম তুমি সে প্রমাণ। 
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিব আন॥ 
সবে তোম। সর্ধ লোক তত্ব ন। জানি । 
দোষেন অন্তরে মোরে ক্রর যে বলিয়া ॥ 
তোমারে আপন ঘরে মুঞ্জি লুকাইয়!। 
খুইয়াছি লোকে বলে তত্ব না জানিয়া ॥ 
তুমি প্রভু তিলাদ্ধেক বাহির হইলে। 
তনে মোরে ব্রাহ্মণ করিয়া লোকে বলে॥ 
হাসিতে লাগিল! প্রভু ব্রাঙ্গণ বচনে। 
তার ইচ্ছা পালিয়। চলিল। সেই ক্ষণে॥ 
যেই মাত্র মহাপ্রভু বাহির হইল!। 
দেখি সবে আনন্দ সাগর মগ্ধ হৈলা॥ 
চতুদ্দিগে লোক দণ্ড হই পড়ে। 
যার থেন মত স্ফরে সেই স্তরতি পড়ে 
অন্ত অর্ধদ লোক হরি-ধ্বনি করে। 
ভাদিল সকল লোক আনন্দ সাগরে ॥ 
সহ সহত্র কীর্বনীয়া স্অদায়। 
স্বানে স্থানে সবেই পরমানন্দে গাঁয়॥ 
অহনিশি পরমাননদ কৃষ্ণ নাম ধ্বনি। 
সফল ভুবন পুর্ণ কৈল! ন্যাদীমণি ॥. 
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ব্ক্লোঁক শিবলোক আদি যত লোক । 
যে সুখের কণ। লেশে সবেই অশোক | 
যোগীক্্র মুশীজ্্র মত যে সুখের লেশে। 
পৃথিবীতে কৃষ্ণ প্রকাঁশিল ন্যাপীবেশে ॥ 
হেন সর্ব শক্তি সমন্বিত ভগবান। 

ষে পাঁপিষ্ঠ মায়া বশে বলে অপ্রমাণ 
তাঁর জন্ম কর্শ বিদ্যা! ব্রশ্গণ্য আচার । 
সব মিথ্যা! সেই পাপী শোচা সবাকার ॥ 
ভজ ভজ আরে ভাই চৈতন্য চরণে। 
অবিদ্যা বন্ধন খণ্ডে যাহার শ্রবণে॥ 
যাহার শরণে সর্ব তাঁপ বিমোচন | 
তজ তজ হেন নাদীমণির চরণ | 

এই মত চতুর্দিকে দেখি সংকীর্ভন। 
আনন্দে ভাসেন প্রভু লই ভক্ত গণ! 
আনন্দ ধারায় পূর্ণ শ্রীগৌর স্থন্দর । 

যেন চতুর্দিগে বহে জীাহুবীর জল ॥ 
বাহা নাহি পরমানন্দ সুখে আপনার । 
সংকীর্তন আনন্দ বিহ্বল অবতার | 
যেই সম্প্রদায় প্রভু দেখেন সম্মুখে । 
তাহাতেই নৃতা কবে পরমাননা খে ॥ 
ভাহারা কহার্থ হেন মানে আপনারে । 
হেন মতে রঙ্গ করে শ্রীগৌর-সুন্দরে | 
বিহ্বলের অগ্রগণ্য নিত্যানন ব্লায়। 
কখন ধরিয়! ভারে আপনে নাঁচায় ॥ 
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আপনে কখন নৃত্য করে তার সঙ্গে। 
াঁপনে বিহ্বল আপনার প্রেম-রঙ্গে ॥ 
মৃত্য করে মহীপ্রতু করি সিংহনাদ। 
ধে নাদ শ্রবণে খণ্ডে সকল বিষাদ। 
যার রসে মত্ত বস্ত্র না জানে শঙ্কর । 
হেন প্রভু নাচে সর্ব লোকের ভিতর ॥ 
অনন্ত ব্র্থাণ্ড হয় যার শক্তি বশে। 
সে প্রভূ নীচয়ে পৃথিবীতে প্রেম-রসে ॥ 
যে প্রভু দেখিতে সর্ধ দেবে কাযা করে। 
সে প্রভু নাঁচয়ে সর্ধ গণের গোচরে ॥ 
এই মত সবর্ঘ লোঁক মহানন্দে ভাসে । 
ংসার তরিল চৈতন্যের পরকাশে ॥ 
ধতেক আইপে লেকি দশদিগ হৈতে | 
সবেই আয়া দেখে প্রভুরে নাচিতে 
ঘাছ প্লাহি গ্রতুর বিহ্বল প্রেম-রলে। 
দেখি সর্ব লোক স্থ-সু মাঝে ভাসে॥ 
কুলিয়ার প্রকাশে যতেক পাপী ছিল। 
উত্তম যধ্যম নীচ সবে পার হৈল ॥ 
ফুলিয়! গ্রামেতে চৈতন্যের পরকাশ। 
ইছার শ্রবণে পর্বা কর্ম বন্ধ নাশ॥ 
নকল জীবেরে প্রত দরশন দিয়া। 
সুখময় চিত্ত বিদ্ত সবার করিয়া ॥ 
তবে সব আপন পার্ধদগণ লক্গা। 
ধসিলেম ঈহাগ্রক্‌ বাহু প্রকাশিক্প! ॥ 
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হেনই সময়ে এক আসি! ত্রাঙ্ষণ। 

ঘটে করি ধরিলেন প্রভুর চরণ ॥ 

দ্বি্জ বলে প্রভূ মোর এক নিবেদন। 
আছে তাহা কহি বাদ ক্ষণে দেহ মন॥ 
ভক্কির প্রভাব মুঞ্চি পাপী ন। জানিয়া। 
বিদুর করিম্থ নিন্দা আপন] পাইয়া 
রূলিযুগে কিসের বৈষ্বৰ কি কীর্তন । 
এই মত* অনেক নিন্দিন্থ অনুক্ষণ ॥ 

এবে প্রস্থু সেই পাপ-কর্ম্ম সড়রিতে | 
কনুক্ষণ চিশ মোর দ্রছে সর্ব মতে॥ 
সংসার উদ্ধার সিংহ তোমার প্রতাপ । 
বল মোর কিন্ূপে খণয়ে সেই পাপ 
গুনি প্রভূ মকৈতব দ্বিজের ব্চন। 
হাসিয়। উপায় কহে এ্শচী-নন্দন ॥ 
শ্রুন দ্বিজ বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ। 
সেই মুখে করি যবে অমৃত গ্রহণ ॥ 
বিষ হয় জীর্ণ দেহ হয়ত অমর। 

অমৃত প্রভাবে এবে গুন সে উত্তর ॥ 
না! জানিয়া তুমি যত কৃরিণ! নিন্দন। 
সে কেবল বিষ ভুমি করিলা তোগন ॥ 
পরম অমৃত এবে কৃষ্ণ গুণ লাম। 
নিক্ববধি সেই মুথে কর তুমি পান॥ 

ছে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব নিন্রিন | 
দেই মুখে কর তুমি টৈফব বনন। 


৮৫২ ভঁচৈতলাগাগবগ্ত। 


সবা হইতে ভক্তের মহিমা বাড়াইয়!। 
সংগীত কবিত্ব ভক্তি মত কর গিয়া ॥ 
কৃষ্ণ যশ পরানন্দ অমৃতে তোমার । 
নিন্দা বিষ যত সব করিধ সংহার ॥ 
এই সত্য কহি তোমা সবাঁরে কেবল । 
না জানিয়। নিন্দা যেব! করিল সকল ॥ 
আর যদি নিন্দা কর্ম কভু না আচরে। 
নিরন্তর বিষ বৈষ্বের স্ততি করে॥: 
এ সকল পাপ ঘুচে এই সে উপায়। 
কোটি প্রীয়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যাঁষ « 
চল দ্বিজ কর গিয়। ভক্তের বর্ণন। 
তবে মে তোমার সব পাপ বিমোচন ॥ 
সকল বৈষ্ঞব শ্রীমূথের বাক্য শুনি । 
আনন্দে করয়ে জয় জয় ইরি-্ধবনি ॥ 
দিন্দা পাতকের এই প্রারশ্চিত্ত সার। 
কহিলেন শ্রীগৌর-সুন্দর অবতার ॥ 

এই আজ্ঞ। যেন! মানে নিনে মাধু জন। 
ছুঃখ সিন্ধু মাঝে ভামে সেই পাপী গণ॥ 
চৈতন্যের আজ! যে মাঁনয়ে বেদ সার! 
স্থখে সেই জন হয় জব সিন্ধু পার॥ 
বিপ্রেরে করিতে প্রভু তত্ব উপদেশ। 
ক্ষংণকে পণ্ডিত দেবানন্দের প্রবেশ ॥ 
গৃহবাসে যখল আছিল গৌরচন্ত্র। 
ভখনে কদতেক রিলেন মেবানন্দ॥ 


অস্ত্যখ 1 ৮ 


গ্রমময় দেবানন্দ পণ্ডিতের মনে। 

নহিল াবশ্বাম না দেখিল এ কারণে ॥ 
দেখিবার যোগ্যত। আছয়ে পুনঃ তান। 
তবে কেনে ন| দেশিপ। কষ সে প্রমাণ ॥ 


সন্ন্যাস করিয়া যদি ঠাকুর চলিলা। . 
তবে তান ভাগ্য হইতে বক্ধেশ্বর আইল! ॥ 


বংক্রশ্গর পণ্ডিত চৈতন্য কপা পাত্র। 
ত্রহ্মাণ্ড গাবিত্র যার স্মরণেই মাত্র ॥ 
নিরবধি কৃষ্ধপ্রেম বিঞাহছ বিহ্বল। 
বার নৃত্যে দেবান্গুর মোহিত সকল ॥ 
আশ কল্প ত্বেদ হাস্য পুলক হুঙ্কার। 
বৈবর্ণ আনন্দ মুচ্ছ| আদ ধে বিকার ॥ 
চৈতন্য কৃপায় মাত্র নৃত্য প্রবেশিলে। 
সকলে আদিরা বক্রেখবব দেহে মিলে ॥ 
বক্ধেশখ্বর পিতের উদ্দাম বিকার । 
সকল কহিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥ 
দৈবে দেবানন্দ পণ্ডিতের ভক্তি বশে। * 
বুহিলেন তাহার আশ্রমে প্রেম-রসে॥ 
দেখিয়া তাঁহার তেলঃপুপ্ধ কলেবর। 
ত্রিভুবনে অতুলিত বিষু-ভক্তি ধল ॥ 
দেবানন্দ পণ্ডিত পরম স্খী মনে। 
অকৈতব প্রেমে তাঁনে করেন সেবনে ॥ 
বক্রেশ্বর পণ্ডিত নাচেন বত ক্ষণ। 

বেত্র হস্তে আপনে বুলেন ততক্ষণ। 


* পাঠাস্তর-- ভাগাবশে। 


॥ 


৮৫ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


আঁপনে করেন সব লোক এক স্তিতে। 
পড়িদে আপনে ধর রাখেন কোলেতে ॥ 
তাহার অঙ্গের ধুলা বড় ভর্তি মনে। 
আপনার সর্ধফ অঙ্গে কেন লেপ্নে ॥ 
তাৰ সঙ্গে থাকি তান দেখিয়! প্রকাশ । 
ভখনে জন্সিল গ্রাভৃ চৈতন্যে বিশ্বাস ॥ 
বৈষ্ণব সেবার ফল কহে বে পুরাণে । 
তাঁর সাঁর্পী এই সবে দেখ বিদ্যমানে ॥ 
আজন্ম ধান্মিক উদানীন জ্ঞানবান। 
তাগবন্ত অধ্যাপনা বিনা! নাহি আন 
শাপ্ত দান্ত জিতেন্দিয় নিল্েভ বিষয় ॥ 
প্রা আর কতেক বা গুণ তাঁনে হয় ॥ 
তথাপিও গৌবচন্ছে নছিল বিশ্বান। 
বজেশ্বর গুসাদে দে কুধুদ্ধি বিলশ ॥ 
কষ। সেবা হৈতে টৈষ্ণবের সেবা বড়। 
ভাগবত আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ॥ 
তথাহি॥ সিদ্ধিভবতিবানেতি সংশয়োইচ্যুত সেবিনাঁং। 
নিঃসংশযোস্বতন্তক্ত পরিচর্ধযারতাস্নাং ॥ 
এতেকে বৈষ্ণব সেবা পরম উপাঁষ। 
তন্ত্র সেবা হৈতে সে সবাই কৃ পায় ॥ 
বক্রেশ্বব পুতেব সংঙ্গর প্রভাবে । 
বস্ত্র দেখিতে চলিল! অনুরাগে ॥ 
বসরা আছেন গৌরচন্্র ভগবান। 
দ্বোদন্দ পগুত হইল। [্যমান। 


অস্তাথণ্ড। ৮৫৫ 


ঈউবং দেবানন্দ পণ্ডিত করিয়া । 
রহিলেন এক দিকে সন্কুচিত "হয়া ॥ 
প্রভুও তাহামে দেখি সন্তোধষিত চহলা । 
বির্দ হুইর| ভাঁনে*লইয়া বাঁসল। ॥ 
পূর্ববে তান যত কিছু ছিল অপরাধ । 
কল ক্ষমিয় প্র করিল প্রসাদ ॥ 
গ্রভূু বলে তুমি যে সেবিল! বক্রেশ্বর । 
অতএব? হৈলা তুমি আমার গোচর ॥ 
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর পূ শক্তি । 
সেই রুষ্ পায় যে তাহারে করে ভক্তি ॥ 
বক্রেশখ্বর হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ ঘর । 

কৃষ্ণ নৃত্য করেন. নাঁচিলে বজেশ্বর॥ 
বে তে স্থানে বদি বক্রেশ্বর সঙ্গ হয়। 
০সই স্থান সর্ক্ষ তীর্থ শ্রীতবকুধ মর ॥ 
শুনি দ্বিজ দেবানন্দ প্রভুর বচন! 
যোড় হস্তে লাগিলেন করিতে স্তবন।॥ 
জগত উদ্ধার লাগি তুমি রুপাময়। 
নবদ্বীপ মাঝে আসি হইলা উদয় ॥ 
মুঞ্িঃ পাপী দৈব দোষে তোম। না জানিনু। 
তোমার পরমাননদে বঞ্চিত হইন্ু॥ 

স্ব্ব ভূতে কপালুত। তোমার স্বভাব । 
এই মাগো তোমাতে হউক অনুরাগ ॥ 
এক নিবেদন প্রভু তোমাক চবুণে। 

কি করি উপায় প্রভু বলই আপনে | 


৮৫৬ শ্ীচৈতনা ভাগবত । 


মুঞ্তি অ-সর্ধজ্ঞ সর্ধাজ্ছের গ্রন্থ লয়।। 
ভাগবত পড়া আপনে অজ্ঞ হয়া ॥ 

কিবা বাঁখানিব পড়াইব বা কেমনে । 

ইহা! মোরে আজ্ঞা প্রভু“করহ আপনে ॥ 
শুনি তান বাক্য গৌরচন্দ্র ভগবান । 
কহিতে লাগল ভাগবতের প্রমাণ ॥ 

শুন দ্বিজ ভাঁগবতে এই বাখানিব।। 
ভক্তি বিনা আর কিছু মুখে না আঁনিবা 
আদি মধ্য অন্তঃ ভাঁগবতে এই কর। 
বিষুঃ-ভক্তি নিতা-পিন্ধ অক্ষত অবান়। 
অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ডে সবে সত্য বিষু্-ভক্তি | 
মহ! প্রলয়েতে যার থাকে পুর্ণ শক্তি ॥ 
মোক্ষ দির ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে। 
হেন ভক্তি না দান কৃষ্ধের কপা বিনে ॥ 
'ভাগবত শাশ্সে সে ভক্তির তত্ব কছে। 
তেঞ্ি ভাগবত সম কোন শাস্ম নহে ॥। 
যেন বূপ মৎস্য কল্ম আদ অবতার। 
আবির্ভাব তিরোভাব জেন ত। সবার ॥ 
এই মত ভাগবত কার কৃত নয়। 
আবিাঁব তিরোঁভাঁব আপনেই হয় ॥ 
ভক্তি যোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায় | 
€স হইল স্থতি মাত্র কৃষ্ণের কৃপায় ॥ 
ঈশ্বরের তন্ব যেন বুঝনে না যায়। 

এই মন ভাগবত সর্ব শাস্ত্রে ক ॥ 


অন্ত্যধও। ৮৫৭ 


ভাগবত বুঝি হেন যাঁর আছে জ্ঞান । 
সেই সে জাঁনয়ে ভাগবতের প্রমাণ ॥ 
অজ্ঞ হই ভাঁগবতে যে লয় শরণ । 
ভাগবত অর্থ তাঁর *্হর দরশন ॥ 
প্রেমঘঘ ভাগবত আীকঞ্জের অঙ্গ। 
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কহ হঙ্গ ॥ 
বেদ শান্প পুনাণ কহিয়া বেদব্যাসি। 
তথাপি শউন্তেব নাহি পাঁয়েন প্রকাশ ॥ 
যখন ভাগবত লিজ্বখ স্কবিল। 
তত ক্ষণে চিত্ত বিভ্ত গ্রানন্ন হইল ॥ 
হেন গ্রন্থ পড়ি কেহ সঙ্কটে পড়িল। 
শুন অকপটে দ্বিল ভোমাবে কহিপ ॥ 
আদি গধ্যে অবগাঁনে তুমি ভাগবতে ॥ 
তল্তি যোগ মার বাখাণিও সন্ব মতে॥ 
তবে আর তোমার নহিব অপরাধ । 
সেই ক্ষণে চিন্তে বিদ্ভে পাইবো প্রসাদ ॥ 
সকল শান্পেই মাত্র কষ? ভক্তি কর। 
বিশেষে শ্রীভাগবত রঙ রলময় ॥ 

চল তুমি চাহ অধ্যাপনা কর গির]। 
রুক্চ-ভক্তি) অমৃত সবারে বুসাইয়! ॥ 
দেবান্ন্দ পণ্ডিত প্রভুর বাক্য শুনি ॥ 
দণ্ডবৎ হইলেন ভাগ্য হেন মানি ॥ 
প্রভুর চরণ, কাঁষ মনে করি ধাঁনণ 
চলিলেন বিপ্র করি বিস্তর প্রণাম ॥ 


৮৫৮ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


সবারেই এই ভাগবতের আখ্যান! 
কহিলেন শ্রীগৌর-হথন্দর ভগবান ॥ 

তক্তি যোগ মাত্র ভাগবতের আখ্যান। 
আদি মধ্য অণ্তে কতু ন বুঝয়ে আন ॥ 
ন! ম্ানয়ে তক্তি ভাগবত যে পড়ায়। 
ব্যর্থ বাক্য ব্যয় করে অপরাধ পায় ॥ 
মুর্তিমস্ত ভাগবত ভক্তি-রদ মাত্র। 

ইহ। বুঝে যে হয় কৃষ্ণের প্রিস্ব পাত্র॥ 
ভাগবত পুস্তক থাকয়ে যার ঘরে । 
কোন অমঙ্গল নাই যাষ তথাকারে ॥ 
ভাগবত পুজিলে কৃষ্ণের পুজা! হন্ব। 
ভাগবত পঠন শ্রবণ ভক্ভিময় ॥ 

ছুই স্থানে তাঁগবত নাম শুনি মাত্র । 
গ্রন্থ ভাগবত আর ক্চ কৃপা পাত্র ॥ 
নিত্য পুজে গড়ে শুনে চাছে ভাগৰত । 
সত্য সত্য সেই হইবেক সেই মত॥ 
হেন ভাগবত কোন হুষ্কৃতি পড়িয়া! । 
নিত্যানন্দ নিন্দা করে তত্ব না জানিয়া। 
ভাগবত বন নিত্যানন্দ মূর্তিমন্ত । 

ইহ জানে যে হয় পরম ভাগ্যবস্ত॥ 
নিরবধি নিত্যানন্দ সহজ বদনে। 
জগবত অর্থ সে গায়েন অনুক্ষণে ॥ 
আপনেই নিত্যানন্দ অনস্ত যদ্যপি। 
তথাপিও পার নহি পায়েন অদ্যাশি॥ 


আস্তাখণড। ৮৫৯ 


হেন ভাগবত ষেন অনন্তের পাঁর। 
ইহাতে কহিল সব ভক্তিরস সার॥ 
দেবানন্দ পণ্ডিতের লক্ষো সবাকারে । 
ভাগবত অর্থ বুঝাইলেন ঈশ্বরে ॥ 

এই মত যে যত আইসে জিজ্ঞাসিতে । 
সবারেই প্রতিকার কহেন স্থুরীতে ॥ 
কুলির গ্রামেতে আপি শ্বীক্ষ্চ-চৈতন্য। 
হেন নাঁহ দারে প্রভু না করিল ধনা ॥ 
সর্ব লোক স্তুখী হৈল। প্রভুরে দেখির]। 
পুনং পুনঃ দেখে সবে নয়ন ভরিয়।॥ 
মনোরথ পূর্ণ করি দেখে সর্ধ লোক । 
আনন্দে ভাঁসয়ে পাপরিয়। দুঃখ শোক ॥ 
এ সব বিলাস যে শুনয়ে হর্ষ মনে। 
শ্রীচৈতন্য সক্গ পায় সেই মব জনে॥ 
বথা তথা জন্মক সবার শ্রেষ্ঠ হয়। 
কৃষ্ণ যশ শুনিলে কখন মন্দ নয়॥ 
আীক্কষঞ্চ-চৈতনা নিত্যানন্দ চান্দ জান। 
বুন্দাবন দান তছু প্দধুগে গান ॥ 


তি শ্রীচৈতন্যভাগবতে শেষ খণ্ডে ভতীয়োহ্ধ্যারঃ ৩] 


৮৬৩ আঠচৈতনা ভাগবত । 


জয় জয় কৃপাসিস্থু জয় গৌরচন্দ্র। 
জয় জয় সকল মঙ্গল পদদ্বন্দ ॥ 
জর জয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ন্যাপী রাজ! 
জর জয় চৈভন্যেব আীভপ্ত সমাজ ॥ 
হেন মতে গ্রু সর্ধ জীব উদ্ধারিঘ্া | 
মথ্রায় চলিলেন ভক্ত গোষ্ঠি লয় ॥ 
গঙ্গা-ভীরে তীরে প্রভূ লইলেন পথ। 
সান পানে পুরান গঙ্গার মনোরথ॥ 
গৌড়ের নিকটে গঙ্গা-ভীনবে এক শ্রান। 
ব্রাহ্মণ সমাঁজ তার রামকেলি নাম ॥ 
দিন চারি পাচ গ্রভু সেই পুণ্য স্থানে 
আপিষ! রহিল] বেন কেহ নাহি জালে ॥ 
স্র্য্যের উদয় কি কখন গোপ্য হন্ব। 
সর্ব লোক শুনিলেন চৈতন্য 7 
সর্ধবলোক দেখিতে আইসে হর্ষ মনে। 
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ আদি সঙ্গ.। গঙ্জনে॥ 
নিরবধি প্রভুর আবেশনয় "ক । 
প্রেমে ভক্তি বিনা আর না। কোন র্‌ । 
হঙ্কার গর্জন কম্প পুলক ক্রন্দন। 
নিরন্তর আছাড় পাড়েন ঘনে ঘন॥ 
নিরবধি ভক্তগণ করেন কীর্তন । 
জিগার্ধেক অন্য কর্ম নাহি কোন ক্ষণ। 
হেন সে ক্রন্কন প্রভু করেন, ডাঁকিয়1। 
লোক শুনে ক্রোশেকের পখেতে থাকিয়া ॥ 


বজন ॥ 


অন্তাথঙ | ৮৬৯ 


যদ)পিও ভক্কি-রদে অজ্ঞ সর্ব লোক । 
তথাপিও প্রভূ দেখি সবার সম্তোষ॥ 
দুরে থাকি সর্ধ লোঁক দওগবং করি। 
সবে মেলি উচ্চ করি বলে হরি হরি॥ 
শুনি মাত্র গ্রাভৃ হরি-নাম লোক মুখে। 
বিশেষে উল্লান বাড়ে প্রেমানন্দ হাখে ॥] 
বোঁল বোল বোল প্রভূ বলে বাহু তুপি। 
বিশেষে বুলেন সবে হয়ে কুভ্ুহলী॥ 
হেন সে আনন্দ প্রকাশেন গৌর রাঁর। 
বযবনেও বলে হরি অন্যের কি দার ॥ 
ববনেও দূরে থাকি করে নমস্কার । 

হেন গৌরুচন্দ্রের কারুণ্য অবতার ॥ 
তিলাদ্ষেক প্রহর নাহিক অন্য কর্। 
নিরন্তর লওয়াদেন সংকীত্তন ধর্ম ॥ 
চতুর্দিগ হৈতে লোক আইসে দেখিতে । 
দেখিয়া কাহার চিন্ত না লয় যাইতে ॥ 
সবে মেলি আনন্দে করেন হরি-ধ্বনি ৷ 
নিরন্তর চতুদ্দিগে আর নাহি শুনি ॥ 
নিকটে যবন বাজ পরম হুর্বার। 
তথাপিও চিন্তে ভয় না জন্মে কাহাঁল ॥ 
নির্ভঙ্ন হইয়! সর্ লোক বলে হরি। 
হঃখ শোক গুহ বিত্ত সকল পাঁসরি ॥ 
কোতোক্াল গিয়া কহিলেক রাজ স্থানে। 
এক ন্যানী আসিয়াছে রাষকেলী গ্রামে ॥ 


6৪২ ঠচতন্য ভাগবত | 


নিরবধি ধরয়ে ভূতের সংকীর্তন। 

ন1 জানি তাহার স্থানে মিলে কত জন॥ 
রাজ! বনে কহ কহ সন্যাপী কেমন। 
কি খায় কি নাম কৈছেে দেহের গঠন ॥ 
কোঁতোঁয়াল বলে শুন শুনহ গোসাগ্রি। 
এমত অদ্ভুত কভু দেখি গুনি নাই ॥ 
সগ্নানীব শরীরের সৌন্দধ্য দেখিতে । 
কাঁমদেব সম হেন না পারি বলিতে | 
ভিনিরা। কনক কান্তি প্রকাণ্ড শরীর । 
আজাম্ুলম্বিত ভুজ সুনাঁভি গভীর ॥ 
সিংহ-এীব গঞ্নস্কন্ধ কমল-নয়ন। 

কোটি চন্দ্র সে মুখের নাছি করি সম! 
স্বরঙ্গ অধর ঘুক্তা জিনিয়া দ্শন। 

কাম শরাষন যেন জভঙ্গ পত্তন ॥ 
্নন্দর স্ুপীন বক্ষে লেপিত চন্দন | 
কোটি-তটে শোঁভে গহা। অরুণ বসন ॥ 
রাতুল চরণ যেন কমল যুগল । 

দশ নথ যেন দশ দর্পণ নির্মল ॥ 

কোন বা রাক্যের কোন রাজার নন্দন । 
জ্ঞান পাই ন্যাপী হুই করয়ে ভ্রমণ ॥ 
নবনীত হৈতেও কোমল সর্ব অক্গ। 
চ্চাহাতে অন্ুত শুন আছাড়ের রঙ্গ ॥ 
এক দণ্ডে পাড়েন আছাড় শত শত। 
পাষাণ ভা্গয়ে তবু অঙ্গ নহে ক্ষত॥ 


স্সম্তাথণ্ড । ৮৬৭ 


লিরস্তর সন্গ্যাদীর উর্ধ রোঁষাঁবলী । 
পনসের প্রায় যেন পুলক মণ্ডলী ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে সন্গ্যাপীর হেন কম্প হয়। 
লহআ্ম জনের ধরিবাঠুর শক্তি নয় ॥ 

ছুই লোচনের জল অদ্ুভ দেখিতে | 
কত নদী বহে হেন না পারি কহিতে ॥ 
কখন ব1। সন্যাসীর হেন হাস্য হয়। 
অট্র অষ্ট হই গ্রহরেও ক্ষমা নয় ॥ 

কখন মুচ্ছিতি হয় শুনিগ্ন। কীর্তন। 

সবে ভর পায় কিছু না থাকে চেতন ॥ 
বা ভুলি নিরন্তর বলে হরি নাম। 
ভোভন শন কিছু নাহি আর কাম।॥ 
চতুর্দিগে থাকি লোক আইসে দেখিতে । 
কাহার ন! লন্ন চিত্ত ঘরেতে যাইতে ॥ 
কভ দেখিপ্নাছি আমি ন্যাদী মোগী জ্ঞানি। 
এমত অদুত কভু দেখি নাহি শুনি॥ 
কহিলাম এই মহারাজ তো! স্থানে। 
দেশ "ধন্য হইল এ পুরুষ আগমনে ॥ 
ন! থার না| লয় কারে না করে সম্তাষ। 
সবে নিরবধি এক কীর্তন বিলান ॥ 
ষদ্যপি যবন রাজ! পরম হূর্বার। 

কথ! গুনি চিত্তে বড় হইল চমতকার । 
কেশব থাঁনেরে রাজা ডাকিয়। অধনিয়!। 
নিজ্ঞাসয়ে রাজ! বড় বিশ্মিত্ব হইনন॥ 


৮৬৪ হৈ ভন্য ভাঁগবত। 


কহত কেশব খান কি মত ভোমার। 
প্ীরুষ্-চৈতন্য বলি নাম বল যার॥ 
কেমভ তাহার কথ। কেমন মনুষ্য । 
কেমত গোঁসাঞ্ি তিহ কহিবা অবশ্য ॥ 
চতুদ্দিগে থাকি লোক তাহারে দেখিতে । 
কি নিমিন্তে আইনে কহিবা ভাল মতে ॥ 
শুনিয়া কেশব খান পরম সঙ্জন। 

তয় পাই লুকাইয়া কহেন কথন ॥ 

কে বলে গোসাঞ্ি এক ভিক্ষক সন্যাসী' 
দেশান্তরি গরিব বৃক্ষেব-তগবাসী ॥ 

রাজ! বলে গারব না বল কড় তানে। 
মহা দোষ হয় ইহ! শুনিলে আবণে ॥ 

হিন্ু যারে বলে কৃষ্ণ খোদার যবনে । 
সেই তি নিশ্চয় জানিহ সর্ব জনে | 
আপনার রাজ্যে সে আমার আজ্ঞা বহে। 
তার আজ্ঞা শিবে কবি সূন্ব দেশে বহে॥ 
এই নিজ রাদোই আমার কত জনে।, 
মন্দ করিবারে লাগিরাছে মনে মনে॥ 
তাহারে সকল দেশে কায় বাক্য মনে। 
ঈশ্বর নছিলে বিনে অর্থে ভজে কেনে ॥ 
হয় মাস আজি আমি জীবিক1 না দিলে। 
"নানা যুক্তি করিবেক সেবক সকলে ॥ 
আপনার থাই লোক তাহানে সেধিতে। 
চাহে ভাহা কেন নাহি পায় ভাল মতে. 


অগ্তাধও। 


অতএব তিহ সত্য আনিহ ঈশ্বর। 
গরিব করিয়া তারে না বল উত্তর ॥ 
রাজা বলে এই মুঞ্রি বলি যে সবারে। 
কেহ যদি উপদ্রব ক্রয়ে তাহারে ॥ 
যেখানে তাহান ইচ্ছা! থাকুন সেখানে । 
আপনার শাস্ত্র মত করুন বিধানে ॥ 
সর্ধঘলোক লই সুখে করুন কীর্তন। 
বিরলে খাকুন কিবা যেন লয় মন 
কাজি ব! কোটাল কিবা হউ কোন জন। 
কিছু বলিলেই তার লইব জীবন ॥ 
এই আজ্ঞা করি রাজা গেলা অভ্যন্তর। 
হেন রঙ্গ করে প্রত আগৌব-স্ুন্দর ॥ 
ষে হুসেন সাহা সর্ব উড়িয়ার দেশে |) 
দেব-মূর্তি ভারঙ্গিলেক দেউল বিশেষে? 
হেন যবনেও মানিলেক গোৌরচন্ত্র । 
তথাপিও এবে না মানষে যত অন্ধ ॥ 
মাথ! মুড়াইয়া সন্ধ্াাসীর বেশ ধরে। 
চৈতন্যের গুণ শুনে পোড়য়ে অস্তরে। 
যার যশে অনন্ত ব্রহ্ধাণ্ড পরিপুর্ণ। 

যার যশে অবিদ্া সমূহ করে চুর্দ ॥ 
যার বশে শেষ রমা অজ ভব মত । 
যার যশ গাঁ চারি বেদে করি তত্ব 
ছেন শ্রচৈতন্য রসে বার অসন্তোষ । 
সর্ষঘ গুপ থাকলেও তার সর্ব দোষ॥ 


৬৬ শ্রীচেতনা ভাগবত । 


সর্ধ গুণ হীন যদি চৈতন্য চবণ। 

স্মরণ করিলে যাঁর বু ভূবন ॥ 

গুন আরে ভাই সব শেষ খণ্ড লীলা । 
যে রূপে খেলিল৷ কৃষ্ণ লেংকীর্তন খেল] ॥ 
শুনিয়! রাজার দুখে স্থমত্য বচন। 

তুষ্ট হইলেন যত সু-সজ্জন গণ ॥ 

সবে মেলি এক স্থানে বসিয়া নিড়তে। 
লাগিলেন যুক্তি বাদ মন্ত্রণ করিজে॥ 
স্বতাবেই রাজ মহ। কাল ববন। 

মহা তে গুণ বৃদ্ধে হয় ঘনে ঘন) 
উদ্ভ দেশে কোট কোট গ্রতিম। প্রনাপ। 
ভাঞ্গিপ্ধেক কত কত করিল প্রমাদ ॥ 
দৈবে আদি সত্ব শুগ উপজিল মনে। 
তেই ভাল কহিলেক আম সবা স্থানে ॥ 
আর কোন পাত্র আনি কুমন্ত্রণ। দিলে । 
আর বার কুবুঁক্ধ আদিধ পাছে মিলে ॥ 
বদি কদা6ৎ৭ বলে কেমন গোসাঞ্রি। 
আন গিয়া দেখিবারে চাহি এই ঠাঞ্ি | 
অতএব গোনাঞেরে পাঠাই কহিয়!। 
রাজান্ নিকট গ্রামে কি কাধ্য রহিয়া ॥ 
এই যুক্তি করি সবে এক স্থ-ব্রাঙ্ষণ। 
পাঠাইয়া সংখোপে দিলেন ততক্ষণ ॥ 
নিজানন্দে মহাপ্রভু মত্ত সর্ব ক্ষণ। 
প্রেম-রদে নিরবধি হঙ্কার গর্জন ॥ 


খস্ত্যথপ্ড । ৮৬৮ 


লক্ষ কোটি লোক মিলি করে হরি-ধবনি। 
আনন্দে নাঁচরে মাঝে প্রভু ন্যাসীমণি ॥ 
অন্য কথ। অন্য কার্য নাহি কোন ক্ষণ | 
অহর্নিশ বোলায়েন* বলেন কারন ॥ 
দেখিয়। বিশ্মিত বড় হইলা ব্রাহ্গণ। 

কথা কহিবারে অবনর নাহি ক্ষণ | 
'অন্য জন্‌ সহিত কথার কোন দাঁয়। 
নিজ পাঁগিবদেই সন্ভা নাহি পায় ॥ 
কিব। দিব। কিবা রাত্র কিবা নিল পর। 
কিবা জল কিবা স্থল কি প্রাম প্রান্তর ॥ 
কিছু নাহি জানে গ্রহ নিজ ভক্তিরনে। 
অহন্শ নিজ প্রেন-পিন্ু মাঝে ভাদে।॥ 
প্রভু সঙ্গে কথা কহিবার নাহি ক্ষণ। 
ভক্ত বর্গ স্থানে কথ। কহিল ত্রাঙ্গণ ॥ 
দ্বি্ধ বলে তুমি সব গোসাঞির গণ । 
সময় পাইলে এই কহছিও কথন ॥ 

রাজার নিকট গ্রামে কি কার্ধ্য রহিয়া। 
এই কথ! সবে পাঠাইলেন কহির! ॥ 
কহি এই কথ! দ্বি থেল] নিজ স্থানে । 
প্রভুরে করির।| কোটি দণ্ড পরণ!মে ॥ 
কথ। শুনি ঈশ্বরের পারিষদগণে | 

পবে কিছু চিন্তাযুক্ত হইলেন মনে ॥ 
ঈশ্বরের ম্মানে সে কহিতে নাহি ক্ষণ | 
বাহ নাছ প্রকাশেন শুশচী-নন্দন ॥ 


৮৬৮ ভীচৈতনাভাগবত। 


বোল বোল হরি বোল হরি বোল বলি। 
এই মাত্র বলে প্রভূ ছুই বাছ তুলি ॥ 
চতুর্দিগে মহানন্দে কোটি কোটি লোক । 
ভাঁলি দিয়! হরি ঘলে পরম কৌতুক ॥ 
যার সেবকের নাম করিলে স্মরণ । 

সর্ব বিদ্ব দূর হয় খণ্ডয়ে বন্ধন ॥ 

যাছার শক্তিতে জীব বল করি চলে। 
পরংব্রহ্গ নিত্য-শুদ্ধ যারে বেদে বলে ॥ 
ধাহার মায়া জীব পাঁপরি আপনা । 
“দ্ধ হই পাইম্াছে সংসার যাতনা ॥ 

সে প্রভু আপনে সবর্ব জীব উদ্ধারিতে । 
অবতরিয়াছে ভক্তিরমে পৃথিবীতে ॥ 

কেন বা তাহানে রাজ! করে তার ভয়! 
ধম কাল আদ ধার ভৃত্য বেদে কয়। 
খবচ্ছন্দে করেন, বা লই সংকীর্তন। 

সর্ধ লোক চুড়ামণি শ্রশচী-নন্নন ॥ 
আছুক তাহানে ভয় তাহানে দেখিতে । 
যতেক আইসে লোক চতুদ্দিক হইতে ॥ 
তাহারাই কহে ভয় না কর রাজারে। 
হেন সে আনন্দ দিয়াছেন সবাকারে ॥ 
ষদ্যপিও সবর্ব লোক পরম অজ্ঞান ! 
তথাপিও দেখিয়। চৈতন্য ভগবান ॥ 
হেন সে আনন্দ জন্মে লোকের শরীরে । 
যম করি ভয় নাহি কি দায় রাজারে। 


অস্তাখণ্ড ? ৮৬$ 


নিরন্তর সর্ধ লোক করে হরি-ধ্বনি । 
কার মুখে আর কোন শব্দ নাহি শুনি ॥ 
হেন মতে মহা প্রভু বৈকুষ্ঠ-ঈশ্বর । 

২কীর্তন করে সব্ক লোকের ভিতর ॥ 
মনে কিছু চিন্তা পাইলেন ভক্তগণ। 
জানিলেন "অন্তর্ধামী শ্ীশচী-নন্দন ॥ 

ঈষৎ হালিরা কিছু বাহ প্রকাশিয়া। 
লাগিলা*কহিতে প্রত মায়া ঘুচাইয়। ॥ 
প্রভু বলে তুমি সব তয় পাঁও মনে। 
রাজ! আম! দেখিবারে নিবে কি কারণে ॥ 
আমা চাহে হেন জন আমিও তা চাঙ। 
সবে আমা চাহে হেন কোথাও না পাও ॥ 
তোঁমরা ইহাতে কেন ভয় পাও মনে। 
রাজা আম। চাহে আমি যহিব আপনে ॥ 
রাজা বা আমারে কেনে বুলিবৰ চাহিতে। 
কি শক্তি রাঁজার এ বা বোল উচ্চারিতে ॥ 
আমি যর্দি বলাই দে রাঁজার মুখেতে। 
তবে সে বলিব রাজা আমারে চাহিতে ॥ 
আমা দেখিধারে শক্তি ফে'ন বা তাহার। 
বেদে অন্বেধিয়া দেখ না পায় আঁধার ॥ 
দেবর্ষি রাজর্ধি সিদ্ধ পুরাঁণ ভারতে। 

আম! অন্বেদয়ে ক্কেহ না পায় দেখিতে॥ 
ংকীর্ভন আরম্তে আমার অবতাবু। 
উদ্ধার করিব সর্ব পতিত সংসার ॥ 


৮৭০ শ্রীটচতন্য ভাঁগবত। 


ষে দৈত্য ঘবনে মোরে কভু নাহ মানে। 
এ যুগে তাহারা কান্দিবেক মোর নামে ॥ 
যতেক অন্পৃষ্ট ছুষ্ট যবন চগ্ডাল। 
. স্ত্রী পুত্র আদি বত অধম রাখাল ॥ 

হেন ভক্তি যোগ দিব এ যুগে সবারে। 
স্বর মুনি পিদ্ধ বে নিমিত্ত কাম্য করে॥ 
বিদা1 ধন কুন জ্ঞান তপসার মদে । 

যে সোঁর ভঞ্চের স্বানে করে অপরাধে ॥ 
সেই নব জন হৈব এ যুগে বঞ্চিত। 
সবে তার না মানিব আদার চরিত ॥ 
পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম। 
সব্ব্ সঞ্চার হইবেক মোর নাম! 
পৃথিবীতে আয় আমিহ ইহা চাঙ । 
খোদ ছেন জন মৌরে কোথাও না পাও ॥ 
রাঁজ। মোরে কোথ। চাহিবেক দেখিবারে। 
এ কথা সকল মিথ্য! কহিল সবারে॥ 
বাহ্‌ প্রকাশিল! প্রভূ এতেক কহিষ্বা। 
ভক্ত সব সন্তোধিত হইলা শুনিয়া ॥ 

এই মত প্রভু কত দিন সেই গ্রামে । 
নিভয়ে আছেন নিজ কীর্ভন বিধানে ॥ 
ঈশ্ববের ইচ্ছ! বুঝিবার শক্তি কার । 

না (গলেন মথুরা ফিবিলা আরবার॥ 

তিক্ত সব স্থানে কহিলেন এই কথা। 
আমি চণিবাঙ নীলাচল-চন্্র যথা । 


অস্ত্যথণ্ড । ৮৭৬ 


এত বলি স্বতন্ত্র পরমাবন্দ রান । 

চলিল দক্ষিণ যুখে কীর্তন লীলায় ॥ 
নিজাননে রহিয় রহিয়1 গঙ্গা-তীরে। 
কত দ্রিনে আইলেন, অদ্বৈত মন্দিরে & 
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত আচার্ষ্য । 
আবিষ্ট হইয়| আছে ছাড়ি সর্ব কার্য ॥ 
হেনই সময়ে গোৌরচন্ত্র ভগবান। 
অদ্বৈতের গৃহে আসি হৈল অধিষ্ঠান ॥ 

যে নিমিত্ত অদ্বৈত আবি পুত্র সন্্ে। 
সে বড় অদ্ভুত কথা কহি শুন রঙ্গে ॥ 
ঘোগ্য পুত্র অদ্বৈতের সেইসে উচিত। 
শীঅচ্যুতানন্দ নাম জগতে বিদিত ॥ 

দেব এক দিন এক উত্তম সন্যাসী। 
অণ্ৰত অর্ধ স্থানে মিলিলেন আ।নি ॥ 
অদ্বৈত দেখিয়া ন্যাসী সঙ্কোঁচে রহিল। 
অদ্বৈত ন্যাসীরে নমস্করি বসাইল ॥ 

. অদ্বৈত বলেন ভিক্ষা করহ গোসাঞ্ি ॥ 
সন্যাসী বলেন ভিক্ষা দেহ যাহ চাই ॥ 
কিছু মোর জিজ্ঞানা আছয়ে তোম! শ্বানে | 
মোর দেই ভিক্ষা তাহ! করবা আপ্নে ॥ 
আচাধ্য বলেন আগে করহ ভোঙ্জন। 
শেষে জিজ্ঞাসার তবে হইবে কথন ॥ 
ন্যাপী বলে আগে আছে +অজ্ঞাসা, আমার। 
আচীর্ধ্য বলেন বল ষে ইচ্ছা তোমার ॥ 


৮৭২ শ্ীচৈতনা ভাগবত | 


গন্যাপী বলেন এই কেশব তারভী। 
চৈতন্যের কে হয়েন কহ মোর প্রতি ॥ 
মনে মনে চিন্তেন অদ্বৈত মহাঁশয়। 
ব্যবহার পরমার্থ ছুই পক্ষ হয় ॥ 

ধদ্যপিও ঈশ্বরের পিতা মাত নাই। 
তথাপিও দেবকী-নন্দন করি গাই ॥ 
পরমার্থ গুরু যে তাহাঁর কেহ নাই। 
তথাপি যে করে প্রভূ তাহ! সবে গাই ॥ 
প্রথমেই গরমার্থ কি কার্ধ; কহিয়া। 
ব্যবহার করিয়াই যাই প্রবোধিয়। ॥ 

এত ভাবি বলিলা অদ্বৈত মহাশয় । 
কেশব ভারতী চৈতন্যোর গুক হয় | 
দেখিতেছ গুরু তাঁন কেশব ভারতী । 
আর কেনে তবে নিজ্ঞাসহ মোর প্রতি ॥ 
এই মাত্র অদ্বৈত বলিতে সেই ক্ষণে । 
ধাইয়। অচ্যুতীনন্দ আইল সেই স্থানে ॥ 
পঞ্চ বর্ষ বয়ম মধুব দিগম্বর। 

থেল খেলি সর্ব অঙ্গ ধুলায় ধুসর ॥ 
অডিন্ন কার্তিক যেন সর্ধাঙ্গ সুন্দর । 
সর্বজ্ঞ পরম ভক্ত সব্্ব শক্তি ধর॥ 
চৈতনোর গুরু আছে ব্চন শুনিয়া । 
ক্লোধাবেশে কহে কিছু হানিয়! হানিয়। ॥ 
কি বলিলা বাপ বল দেখি আর বাঁর। 
চৈতন্যের গুরু আছে বিচার তোমার ॥ 


গস্তযখত্। ৮৭৩ 
কোন বা পাহসে তুমি এমত বচন। 
পিহ্বায় আনিলা ইহা না] বুঝি কারণ ॥ 
তোমার জিহ্বায় যদি এমত আইল । 
হেন বুঝি এখনে পে কলিকাল ঠ্হল ॥ 
অথবা চৈতনা মায়া পরম ছুদ্ধর | 
ষাহ'তে পায়েন মোহ ব্রহ্মাদি শঙ্কর | 
বুঝিলান বিষু-মাঁয়া হইল তোমারে | 
কেবা শ্েতন্যের মান! তরিবারে পারে ॥ 
চৈতন্যের গুরু আছে বলিয়া যখনে। 
মায়া বশ বিনা ইহা কহিলে কেমনে ॥ 
অনস্ত বঙ্গা্ড সেই চৈতন্য ইচ্ছার । 
সব চৈতন্যের লোন-কুপেতে মিশায় &' 
জল ক্রীড়া পরার়ণ চৈতন্য গোসাঞ্ি। 
বিহরেন আগ্রক্রীড়। আর ছুই নাই ॥ 
যত দেখ মহামুনি মহা অভিমান । 
উদ্দেশ না থাকে কার কোগাঁকার নাম ॥ 
পুনঃ সেই চৈহনম্যের অচিস্ত্য ইচ্ছায় । 
নাভি-পল্ম হইতে ব্রহ্মা হয়েন লীলায় ॥ 
ইহাঁও না থাকে দেখিতে কিছু শত 
অবশেষে করেন একান্ত ভাবে ভক্তি ॥ 
তবে ভক্কি-রসে তুষ্ট হইয়া তাহাঁনে। 
তত্ব উপদেশ প্রভু কহেন আঁপনে ॥ 
তবে সেই ত্রন্ধা প্রভূ আজ্ঞা কর শিরে। 
স্থষ্টি করি সেই জ্ঞান কছেন সবারে॥ 


৮০৪ শ্রীচৈতন্য ভাগব। 


সেই জান সনকাদি পাই ব্রহ্মা হইতে । 
প্রচার ধরেন তবে রুপায় জগতে॥ 
বাহা হইতে হয় আসি জ্ঞানের গ্রচাঁর। 
তার গুন কেমতে বলহ আছে আর॥ 
বাপ তুমি তোমা হৈতে শিখিবাও কোথা । 
শিক্ষা-গুৰ হই কেন বলহ অন্যথা ! 
এত বপি প্রীঅছ্যুন্াননদ মৌন টহলা। 
শুনিয়া অটদ্বভ পবানন্দে গ্রবেশিলা 
বাপ বাপ বলি ধর কবিলেন কফোলে। 
সিঞ্িলেন অচ্ুাতের অঙ্গ প্রেম-জলে এ 
তুমি পে জনক বাপ আমি সে তনন। 
শিখাইলে পুত রূপে হইলে উদয় ॥ 
অপরাধ করিন্ু ক্ষমহ বাপ মোরে। 
আর না বলিব এই কহিন্ু তোমারে ॥ 
আত্ম স্ততি শুনি শ্রামচ্যুত মহাশয় । 
তজ্জায় রহিল প্রভু মাথ! না তোঁলম ॥ 
শুনিয়া সন্গামী আ্রীঅচাত বচন। 
দগুডবৎ হইয়] পড়িলা সেই ক্ষণ ॥ 
সন্নাসী বলেন যোগ্য অদ্বৈত নন্দন। 
বেন পিতা তেন পুজ' অচিন্ত্য কথন ॥ 
এইত ঈর্খবর শক্তি বহি অন্য নয়) 
ব্লালকের মুখে কি এমত কথা হয়॥ 
শুভ লগ্নে আইলাম অদ্বৈত দেখিতে । 
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাম নয়নেতে ॥ 


কাস্যরও। ৮৭ 


পুর্রের সহিত অদ্বৈতৈরে নমস্করি | 

পূর্ণ হই ন্যাদী চলে বলি হরি হরি॥ 
ইহারে সে বলি যোগ্য অন্বৈত নন্দন। 
যে চৈতন্য পাদ-পদ্মু একীন্ত শরণ ॥ 
অদ্বৈতেরে ভজে গৌরচন্দ্রে করে হেলা। 
পুজর হউ অদ্বেতের তবু তেঁহ গেল|। 
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত আচার্য । 
পুর কেনে করি কানে ছাড়ি সব্ধ কার্য্য ॥ 
পুলের অঙ্গের ধুলী জপনার অঙ্গে |] 
লেপেন অদৈত অতি গপ্রেমানন্দ রঙ্গে ॥ 
ইচতন্যের পার্ধদ জন্মিল। মোর ঘরে। 
এত বলি নাচে এভু ভাপি দিঘা করে ॥ 
পুর কোপে করি নাচে অট্বেত গোনাঞ্ি ॥ 
ত্রিভ্ুবনে যাহার ভছির সীমা নাই ॥ 
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত বিহদন । 
হেন কালে উপদন্ন সব্ব স্থুমঙ্গল ॥ 
সপার্ধদে শ্রীগৌরস্ুন্দর সেই ক্ষণে । 
আসি আবির্ভাব ছৈল! অদ্বৈত ভবনে ॥ 
প্রানাথ ইঞ্দেবে অদ্বৈত দেখিয়া । 
পর়িলেন পৃথিবীতে দণ্ডবৎ হৈদ্পা ॥ 

হব বলি শ্রীমদ্ধৈত কুুরন ভুঙ্কার | 
প্রেমানন্দে দেহ পাসরিল। আপনার ॥ 
জম্ম জরকার ধ্বনি করে নারি গণে। 
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত ভবনে? 


হী প্রীচেভন্দ ভাগবত । 


প্রভৃও করিলা অদ্্ধতেরে নিজ কোলে। 
পিঞ্চিলেন অঙ্গ ভার প্রেমানন্দ জলে ॥ 
পাদ-পন্ বক্ষে করি আচার্য গোসাঞ্জি। 
রোদন করেন অতি বানু কিছু নাই॥ 
চতুদ্দিগে ভক্তগণ করেন ক্রন্দন। 

কি অদ্ভুত প্রেম সেহ না যায় বর্ণন ॥ 
স্থির হই ক্ষণেক অদ্বৈত মহাশয়। 
বলিতে আদন দিল। করিয়! বিনর & 
বমিলেন মহাপ্রভু উত্তম আনে । 
চতুদ্দিক শোভা করে পারিষদ গণে& 
নিতানন্দে অছবৈতে হইল কোনাকুলী। 
দুহ। দেখি অস্তরেতে দেহে কুতুহলী ॥ 
আচার্ষ্যেরে নমস্করিলেন ভক্তগণ। 
আচার্ধ্য সবাঁরে কৈলা প্রেম আলিঙ্গন! 
ষে আনন্দ উপজিল অদ্বৈতের ঘরে। 
বেদব্যাম বিনা তাঁছঠ কে বর্ণিতে পারে॥ 
ক্ষণেকে অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত কুমার । 
প্রভুর চরণে আসি হৈলা নমস্কার ॥ 
অচ্যুতেরে কোলে করি শ্রীগৌর-স্ুন্দব। 
প্রেমজলে ধুইলেন তাঁর কলেবর ॥ 
অচ্যুতেরে প্রভু ন| ছাড়েন বক্ষ হৈতে। 
অচ্যুত প্রবিষ্ট হইল প্রভুর দেহেতে ॥ 
অচাতেরে ক্কপা দেখি সব্র্ব ভক্ত গণ।॥ 
প্রেমে লৰে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ 


তন্ত্যখণ্ড । ডগ 


ঘত চৈতন্যের প্রিয় পারুষদগপ। 
অচ্যুতের প্রয় নহে হেন নাহি অন॥ 
নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণ্রে নমান। 
গদাধর পর্ডিতের শিষোর প্রধান । 
ইারে দে বলি যোগা অদ্বৈত নন্দন। 
যেন পিত! তেন পুল্র উচিত মিলন । 
এই মত আীঅট্দত গোঠির সহিতে ॥ 
আনন্দে ডুবিল1 প্রভ্‌ পাইয়। সাক্ষাতে | 
শ্রীচেতন্য কত দিন অদ্বৈত ইচ্ছাঁয়। 
রহিলা অদ্বৈত ঘরে কীর্তন লীলান্ন ॥ 
প্রাণনাথ গৃহে পাই আচার্য্য গোসাই। 
না জানে আনন্দে আছেন কোন ঠাই ॥ 
কিছু স্থির হইয়া! অন্বৈত মহা মতি। 
আই স্থানে লোক পাঠাইল। শীঘ্রগতি ॥ 
দোল। লই নবদ্বীপে আইলা সত্বরে। 
আইরে বৃত্তান্ত কছে চলিবার তরে ॥ 
প্রেম-রদ-সমুদ্রে ভুবিয়া আছে আই। 
কি বলেন কি শুনেন বাহা কিছু নাই।॥ 
সনুথে যাহারে আই দেখেন তাহারে । 
নিজ্ঞাসেন মধথুরাঁর কথা কহ মের ॥ 
রাম কষ্ধ কেমত আছেন মথুরায়। 
পাপী কংস কেমত বা করে বাবসায় ॥ 
চোর অক্ররের কথ! কছ জান, কে। 
রাম কৃষ্ণ মোর চুরি করি নিল লে॥ 


৮৭৮, শ্রীচৈতন্য ভাগবত । - 


শুনিলাম পাপী কংসু মরি গেল কেন। 
মথুবার. রাজ।»কি'হুইল উগ্রসেন ॥ 

রাম কৃষ্ণ বলিয়া কখন ডাকে ভাই। 
ঝাট গাত্রী দোহ ছুর্ধ বেচিনারে যাই ॥ 
হাতে কাড়ি করিয়! কখন আই ধায় । 
ধর ধর সবে এই ননী চোরা যায় ॥ 
কোথা পলাইবা আজি এড়িব বান্ধিয় । 
এত বলি ধায় আই আবিষ্ট হইয়1॥' 
কখন কাহারে কহে সমুখে দেখিয়।। 
চল বাই যমুনায় স্নান করি গিয়া ॥ 
কথন যে উচ্চ করি করেন ক্রদন। 
হৃদক্স দ্রবয়ে তাহা করিতে শ্রবণ ॥ 
অবিচ্ছিন্ন ধারা ছুই নয়নেতে ঝরে। 

গে কাকু শুনিয়া কাষ্ঠ পাষাণ বিদরে ॥ 
কখন বা ধ্যানে কষ্ সাক্ষাত যে করি। 
অষ্ট অট্র হাপে আই আপনা পারি ॥ 
হেন সে অদ্ভুত হান্য আনন্দ পরম | 
ছুই প্রহরেও কভু নহে উপশম ॥ 

কখন বা আই হয় আননে মুচ্ছিতি। 
প্রহরেক ধাতু নাহি থাকে কদাচিত॥ 
কখন বা হেন কম্প উপজে আদিয়া। 
পৃথিবীতে কেহ যেন তোলে আছাড়িয়। ॥ 
আইর সে ক্ষ্ণাবেশ কি তার উপমা । 
আই বই অন্যে আর নাহি তার নীম ॥ 


অন্তাধণ্ড। ৮৭৯ 


গৌরচন্ত্র শ্ীবিগ্রহে যত কৃষ্ণ-ভক্তি। 
'আইরেও প্রভূ দিয়াছেন সেই শক্তি ॥ 
অতএব আঁইর যে ভক্তিব বিকাঁর। 
তাহ! বর্ণিবেক সব*হেন শক্তি কার॥ 
হেন মতে প্রেমানন্দ-পমুদ-তরঙগে। 
ভাঁসেন দিবস নিশি আই মহারঙ্গে ॥ 
কদাচিৎ আঁইর যে কিছু বাহা হয়। 
সেহ বিষণ পুজা লাগি জানিহ নিশ্চয়॥ 
কষ্ের প্রসঙ্গে আই আঁছেন বসিষ|। 
হেনই সময়ে শুভ বার্তা হৈল গিয়!॥ 
শীশ্তিপুরে আইলেন শ্লীগৌর-সুন্দর | 
চল আই ঝাঁট গিধা দেখহ সত্বর। 
বার্তা শুনি সস্তোঁষিত হইলেন আই। 
ত+হাঁর অবধি আর করিবারে নাই। 
বার্তা শুনি প্রভুর যতেক ভক্তগণ। 
সবেই হইলা অতি প্রেমানন্দ মন॥ 
গঙ্জাদাঁন পশ্ডিত প্রভুর প্রিক্ পাত্র। 
আঁই লই চলিলেন সেই ক্ষণ মাত্র ॥ 
শ্রীমুরারী গুপ্ত আদি যত ভক্তগণ। 
সবেই আঁইর সঙ্গে করিল! গম্ন ॥ 
সত্বরে আইল] শচী আই শান্তিপুরে। 
বার্তা গুনিলেন প্রভ্‌ শ্রীগৌর-সুন্দরে ॥ 
হীগৌর-হুন্দর প্রতু আইরে দেথিয়। 
শত্বরে পড়িলা দুরে" দণ্ডবৎ হয় ॥ 


৮৮০ শ্রীচৈতনা ভাগবত 


পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ হইরা হই । 
দণ্ডবৎ হয় শ্লোক পড়ির! পড়িয়া ॥ 

তুমি বিশ্ব-জননী কেবল ভক্তি-ময্নি। 
ভোমাবে যে শুণাভীত "সত্বরূপা কহি॥ 
তুমি যদি শুভ-দৃষ্টি কর জীব প্রতি। 
তবে সে জীবের হয় কঝে। রতি মতি ॥ 
তুমি সে কেবল মুর্ভমতী বিঞ্ু-ভক্তি। 
যাহা হইতে সব হয় তুমি সেই শক্তি॥ 
তুমি গঙ্গী দেবক্ী যশোদ1 দেবহুতি। 
তুমি প্রপ্নি অনন্যা কৌশল অদ্দিতি 1 
বত দেখি সব তোঁমা হৈতে সে উদ্য়। 
পালয়িত1হতুমি সে তোমাতে লীন হয় ॥ 
তোঁমার প্রভাব বলিবারে শক্তি কাঁর। 
সবাঁর হৃদয়ে পুর্ণ বদতি তোমার ॥ 
শ্লোক বন্ধে এই মত করিয়। স্তবন। 
দণ্ডবৎ হয় প্রভু ধনম্ম সনাতন ॥ 

কুষ্চ বহি ওকি পিত মাতৃ পি। কত 
করিবারে ধরয়ে এমত কার শক্ি 
আনন্দাশ্র-ধারা বহিতেছে সর্বাঙগেতে। 
শ্লোক পড়ি নমস্কার করেন ভূমিতে । 
আই দেখি মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ বদন। 
পরানন্দে জড় হইলেন সেই ক্ষণ ॥ 
বমিয়াছে, আই যেন কৃত্রিম পুতলি । 
স্তুতি করে বৈকু&-ঈশ্বর "কুতৃহলী ॥ 


অন্তাথও্ড। ৮৮১ 


প্রভু বলে কৃষ্ণ-ভক্তি যে "কিছু আমার। 
কেবল একাস্ত সব প্রনাদে তোমার ॥ 
কোট দান দাসের যে সম্বন্ধ তোমার । 
সেই জন প্রাণ হৈতে বল্লভ আমার ॥ 
বারেক যে জন তোমা করিবে স্মর্ণ। 
তার কভু নহিবেক সংসার বন্ধন ॥ 
সকল প$বত্র করে বে গঙ্গা তুলসী। 
তারাও হয়েন ধন্য ভোমারে পরশি ॥ 
তুমি বত করিয়াছ আমার পালন। 
আমার শক্তিতে তাহা নহিব শোধন ॥ 
দণ্ডে দণ্ডে যত শ্রেহ করিলে আমারে । 
তোমার সদ্‌গুণ সে তাহার প্রতিকারে ॥ 
এই মতে স্ততি প্রভু করেন সন্তোষে। 
শুনিয়া! টবষ্কবগণ মহানন্দে ভাসে ॥ 
আই জানে অবতীর্ণ প্রভু নারার়ণ। 
যখনে যে ইচ্ছা! তান কহেন তেমন ॥ 
কত ক্ষণে আই বলিলেন এই মাত্র । 
তোমার বচন বুঝে কেব। আছে পাত্র॥ 
প্রাণ হীন জন যেন দিন্ধু মাঝে ৬"সে। 
শ্বোতে যথখ। লয় তথ। চলয়ে অবশে ॥ 
এই মত সর্ধ জীব সংসার সাগরে! 
তোমার মানায় যে করায় তাহা করে? 
বে বাপ-বলি এই তোমারে উত্তর । 
ভাল হয় যেমূতে সে তোমার গোচর॥ 


৮৮ই শ্রীচেতন্য ভাগবত । 


স্ততি প্রদক্ষিণ কিবা কর নমস্কার । 

সুঞ্তি ত ন। বুঝি কিছু যে ইচ্ছা তোমার ॥ 
শুনিয়া আইর বাক্য সর্ধ ভাঁগবতে। 
মহা জয় জয় ধ্বনি লাগিল করিতে ॥ 
আইর ভক্তির সীমা কে বলিতে পারে। 
গৌরচন্ত্র অবতীর্ণ যাহার উদরে ॥ 
গ্রাকৃত শব্দেও ধেবা বলিবেক আই 
আই শব্দ প্রভাবে তাহার ছুঃখ নাই ॥ 
গ্রভু * দেখি সন্তোষে পুর্ণিত হইল আই। 
ভক্তগণ আনন্দে কাহার বাহ নাই ॥ 
এখন যে হইল আনন্দ সমুচ্চয়। 

মনুষ্যের শক্তিতে কি তাহা কহা যায় ॥ 
নিত্যানন্দ মহামন্ত আইর সন্তোষে। 
পরানন্দ সিন্ধু মাঝে ভামেন হরিবে ॥ 
দেবকীর স্তৃতি পড়ি আচার্য গোপাঞ্জি। 
মমাইরে করেন দণ্ডবৎ অন্ত নাই ॥ 
হরিদাস শ্রীগর্ত মুরারী নারায়ণ। 


জগদীশ গোপীনাথ আদি ভক্তগণ ॥ 
আইর সস্তোষে সবে হেন সে হইলা। 


পরানন্দে যেন সবেই মিশাইলা ॥ 
এ সব আনন্দ পাঠ শুনে যেই জন। 


অবৃশ্য মিলয়ে তারে কৃষ্ণ প্রেম ধন॥ 
গ্রভূরে দিবেন ভিক্ষা আই ভাগ্যবতী । 


প্রভু স্থানে অন্বৈত লইলা অন্ুমতি ॥ 





অন্তযথও । ৮৮৩ 


সন্তোষে চলিলা1 আই করিতে রন্ধন । 
প্রেম যোগে চিন্তি গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥ 
কতেক প্রকারে আই করিল! রন্ধন; 
নাম নাহি জাঁনি হেন রাদ্দিলা ব্যঞন॥ 
আই জানে প্রভুর সন্তোষ বড় শাকে। 
বিংশতি প্রকার শাক রান্ধিল এতেকে ॥ 
একেক ব্ুযুপ্রন প্রকার দশ বিশে। 
রান্বিলেন আই অতি চিন্বের সস্তোষে ॥ 
অশেষ প্রকার তবে রন্ধন করিয়!। 
তভোজনের স্থানে পরে খুইলেন লয় ॥ 
জীঅন্ন ব্যঞ্জন সব উপস্কার করি। 
সবার উপরে দিল তুলশী মঞ্জরী॥ 
চতুদ্দিগে সারি করি আ্রীমন্ন বাঞজন। 
মধো পাতিলেন লয়ে উত্তম আমন ॥ 
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন । 
সংহতি লইয়! সব পাঁরযদগণ ॥ 

দেখি প্রভু শ্রীমন্ন ব্যঞ্রন উপস্কার। 
দণ্ডবৎ হইয়া করিল! নমস্কার ॥ 
গ্রভু*বলে এ অন্ধের থাকুক ভোঁজন। 
এ অন্ন দেখিলে হয় বন্ধ বিমোচন ॥ 
কি রন্ধন ইহাত কহিলে কিছু নয়। 
এ অন্নের গন্ধষেও কৃষ্ণেতে ভক্তি হয় ॥ 
বুঝিলাম কৃষ্ণ লই সব পরিবার । 

এ অন্ন করিয়াছেন আপনে স্বীকার ॥ 


৯৮৪ শরচৈতনায ভাগবত । 


এত বলি প্রভু অন্ন প্রদক্ষিণ করি। 
ডোজমে বসিল। শ্রীগৌরার্গ নরহরি ॥ 
গ্রাভুর আজ্ঞায় সব পারিমদগণ। 
বদিলেন চতুর্দিগে দেখিতে ভোঁজন ॥ 
ভোজন করেন টৈকুঠের অধিপতি । 
নয়ন ভবিয়। দেখে শচী পুণ্যবতী | 
গ্রতোক প্রত্যেক প্রভু সকল ব্যঞ্জন$ 
মহ? আমোর্দিয়া মাথ করেন ভোজন ॥ 
সবা টহতে ভাগ্যবন্ত শ্রীশাক ব্যগ্রন। 
পুনঃ পুনঃ মহা প্রভু করেন গ্রহণ ॥ 
শাঁকেতে দেখিয়া বড় প্রভৃর আদর। 
হাসেন প্রভুর যত সব অনুচর ॥ 
শাকের মহিমা গুভু সবারে কহিয়া । 
ভোজন করেন প্রভু ঈষৎ হালিয় ॥ 
প্রভূ বলে এই যে অদ্রুতা নামে শাক। 
ইহার ভোজনে হয় কঞ্চে অনুরাগ ॥ 
পটল বাস্তক কাণ শাকের ভোজনে। 
জন্ম জন্ম বিহ্রয় বৈষ্বের সনে ॥ 
সালঞ্চা। হেলধ1? শাক তভোঙন করিলে। 
আরোগ্যে থাকয়ে আর কৃষ্ণ ভক্তি মিলে ॥ 
এই মত শাকের মহিমা সবে কহি। 
ভোজন করেন প্রস্থ পুলকিভ হই ॥ 
যতেক আনন্দ হৈল এ দিন ভোজনে। 
সবে ইহ জানে প্রভু সহজ ব্দনে ॥ 


অত্ীাথওড । ৮৮৫ 


এই যশ সহজ জিহ্বায় নিরম্তর | 

গায়েন অনন্ত আদি দেব মহী-ধর ॥ 
সেই প্রভূ কলি-যুগে অবধৃত রায় । 

স্তর মাত্র লিখি অধমি তাহাঁন আজ্ঞায় ॥ 
বেদব্যাস আদি করি যত যুনিগণ। 

এই সব যশ সবে করেন বর্ণন ॥ 

এ যশের যদি করে অবণ পঠন | 

তবে ঈদ জীবের খণ্ডে অবিদা1 বন্ধন ॥ 
হেন রঙ্গে মহাপ্রহ করিয়া ভোজন । 
বসিলেন গিয়! প্রভূ করি আচমন ॥ 
আচমন করি মাত্র ঈশ্বর বসিলা। 
ভক্তগণ অবশেষ নুটিভে লাগিলা ॥ 

কেহ বলে ত্রাঙ্গণের ইহাতে কি দায়। 
শুর আমি শআঁনারে সে উচ্টিষ্ জুয়ায় | 
আর কেহ বলে আমি নহি সে ব্রাঙ্গণ। 
আড়ে থাকি লই কেহ করে পলারন ॥ 
কেহ বলে শুর্রের উচ্ছিষ্ট যোঁগা নহে ॥ 
হয় নয় বিচারিয়! বুঝ শাস্ত্রে কছে॥ 
কেহ বলে আমি অবশেষ নাহি চাই । 
শুধু পাত থান! মাত্র আমি লই যাঁইা। 
কেহ বলে আমি পাশ্ত ফেলি দর্ধ কাপি। 
তোম্র। যে লও মে কেবল ঠাকুরালি ॥ 
এই মত কৌতুকফে চপল ভক্তগণ । 
ইশ্বর অধরামূত করেন ভোজন ॥ 


৮৮৬ ভীতচৈতন্য ভাগবত | 


আইর রন্ধন ঈশ্বরের অবশেষ । 

কার বা ইহাতে লোভ না জন্মে বিশেষ! 

পরানন্দে তোজন করিয়া ভক্তগণ। 

প্রভুত্ব সমুধে সবে করিল! গমন ॥ 

বসিয়। আছেন প্রভু শ্রীগৌর-ছুন্দর | 

চতুপ্দিগে খনিলেন সর্ব অন্ুচর ॥ 

সুবারী গুপ্তেরে প্রভূ সুখে দেখিয়া । 

বলিলেন তারে কিছু ঈবৎ হাপিয়! ॥ 

গড় গুপ্ত রাঁধবেন্দ্র বর্ণিরাছ তুমি । 

অষ্ট শ্লোক করিয়াছ শুনিয়াছি আমি! 

ঈশ্বরের আজ্ঞ। ওপ্ত মুরারী শুনিয়া ' 

পড়িতে লাগিলা শ্লোক ভাবাবিষ্ট হয়! ॥ 
অগ্রে দন্ুর্ধরবরঃ কন্কাঙগদাঙ্গী, 
জ্যেষ্ঠান্থুসেবন রতোবর ভূষণাড্যঃ | 
শেযাখ্যধা মবরলক্ষমণেন, সহ 
রামং জগত্ররগুরং সততং ভজামি ॥১৯। 
হত্বা খরত্রিশিরসৌ স্‌ গণৌ কবন্ধং 
শ্রীদগকারণ্যতৃষণ মেব কৃত্বা। 
স্থগ্রীব মিত্রেমকরোদ্ধিনিহত্যশক্রং 
রামং জগত ত্রয় গুরুং সততং ভঙামি ॥২। 

এই মত অষ্ট শ্লেইক মুরারী পড়িল। 

প্রভৃব আজ্ঞায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিল ॥ 

ছুর্ধাদল শ্যাম কোদও দীক্ষা গুকু ( 

ভক্তগণ প্রতি' অতি বাঁঞু। কলপতরু ॥- 


আঅস্কাথধত | ৮০৭ 


হাস্য যুথে রত্বময় রাজ নিংহাসনে। 
বলিয়া আছেন আ্াজানকী দেবী বামে॥ 
অগ্রে মহা ধন্ুদ্ির অনুজ লক্ষমণ। 
কনকের প্রান ছ্যুতি, কনক তৃষণ ॥ 
আপনে অনুজ হই আ্ীঅনস্ত ধাম। 
জ্ষ্টের সেবনে রত শ্ীলক্ষণ নাম ॥ 
সধ্ব মহ গুরু হেন শ্রীরঘু-নন্দন | 

জন্ম জন্মঃ ভঙ্গ! মুঞ্ি তাহার চরণ ॥ 
ভরত শক্রুন্সে ছুই চামর চুলায় । 

সমুধে কপীন্দ্রগণ পুণ্য কীর্তি গায় ॥ 

বে প্রভূ করিলা গুহ চণ্ডালেরে মিত। 
জন্ম জন্ম গাঙ যেন তাহার চরিত ॥ 
গুন আজ্ঞা শিরে ধরি ছাড়ি নিজ রাজ্য | 
বন ভ্রমিলেন করিবারে স্থুর-কাধ্য ॥ 
বালি মারি সুগ্রীবেরে রাজ্য-ভার দিপ্ন]। 
মৈত্র পদ দিলা তারে করুণা করিয়া ॥ 
যে প্রভু করিল] অহল্যার বিমোচন । 
ভজে! হেন ত্রিকুবন গুরুর চরণ ॥ 

ুস্তর তরঙ্গ সিন্ধু ঈমৎ্, লীলার 

কপি দ্বার! বে বান্ধিল। লক্ষণ সহায় ॥ 
ন্্রখদির অজিত বাব্ণ বংশগণে। 

'ৰ প্রভু মারিল ভঙজে! তাহার চরণে ॥ 
শহার ক্পায় বিভীষণ ধর্মা-পন্ণ । 

চ্ছা নাহি তথাপি হইল লঙ্ষেশ্বর ॥ 


৮৮৮ হীচৈতনা ভাবত 


ঘবনেও যার কীর্তি শ্রদ্ধা করি গুনে। 
ডজে! হেন রাঘবেন্ত্র প্রভুর চরণে ॥ 
দুষ্ট ক্ষয্ন লাগি নিরম্তর ধনুদ্ধির। 
পুজের সমান প্রজা পালনে তৎপর ॥ 
যাহার কপাক্স সব অযোধ্যা নিবাসী । 
ন শরীরে হইলেন হবৈকুণ্ঠ বাসী ॥ 
যার নাম রসে মহেশ্বর দিগম্বর। 
রম। যার পাদ-পন্ম দেবে নিরন্তর ॥€ 
পরংত্রহ্মধ জগন্নাথ বেদে যারে গায়। 
ভলেো। হেন সব্ধ গুরু রাঁঘবেন্দত্র পায়॥ 
এই মত অষ্ট শ্লোক আপনার কৃত । 
পড়িল। মুবারী রাম মহিমা অমৃত ॥ 
শুনি তুই হই তারে শ্রাগৌর-সুন্দন। 
পাদপদ্ধ দিলা তার মস্তক উপর ॥ 
শুন গুপ্ত এই তুমি আমার প্রসাদে । 
ফ্ন্ম জন্ম বাম দাস হও নির্বর্বিরোধে ॥ 
ক্ষণেক যে করিবেক তোমার আশ্রয়। 
সেহ রাম পদান্বু পাইবে নিশ্চয় ॥ 
মুরারী গুপ্তের চৈতন্যের খর শনি | 
সবেই করেন মহা! জয় জয় ধ্বনি ॥ 
এই মত কৌতুকে আছেন গৌরসিংহ। 
চতুর্দিগে শোভে সব চরণের, ভূঙ্গ ॥ 
ছেনই সময়ে কুষ্ট-রোগী এক জন। 
প্রভুর সমুখে আমি দিল দরশন।॥ 


অস্ত থও 1 ৮৮৯, 


দণ্ডবৎ হাইত্বা পড়িল' আর্তনাদে। 

হুই বাহু তুপি মহ! আর্তি করি কান্দে। 
সংসার উদ্ধার লাগি তুমি ক্কপাময়। 
পৃথিবীর মাঝে আপি হইলা উদয় ॥ 

পর ছুঃখ দেখি তুমি স্বভাবে কাতর। 
এতেকে আইন মুঞ্ি তোমার গোচর ॥ 
কু্ধ বোগে পীড়িভ জ্বালায় মুগ্ি মরি। 
বলহ উপীর মোরে কোন মতে তরি ॥ 
শুনি মহাপ্রভু কুষ্ঠ-রোগীর বচন। 
বাঁলতে লাগিল ক্রোধে তঙ্জন বচাহ ॥ 
ঘুচ ঘুচছ মহাপাপী বিদ্যমান হৈতে। 
তোরে দেখিলেও পাপ জন্ম লোকেতে ॥ 
পরম ধার্মিক যদি দেখে তোর সুখ । 
সে দিবস তাহার অবশ্য হয় তুচথ ॥ 
বৈষ্ণব নিন্দক তুই পাপী ছুবাচার। 

ইহ; হৈতে চুঃখ তোর কত আছে আর॥ 
এই জ্ঞালা সহিতে ন! পার ছুষ্ট-মতি। 
কেমতে করিবা কুস্তিপাকেতে বসতি ॥ 
ষে বৈষ্ণব নামে হয় সংসার পবিভ্র। 
প্রহ্মাদি গায়েন যেই বৈষ্ণব চরিত্র ॥ 

ঘে বৈষ্ব ভঙ্জিলে অচিস্তা কৃষ্ণ পাই। 
সে টবঞ্চব পুজা হৈতে বড় আর নাই ॥ 
শেব রমা অঙ্গ ভব নিজ দেহ কেতে । 
বৈষ্ণব কৃষের প্রিয় কনে ভাগবতে ॥ 


(৪? শ্লীচেতন্য ভাগবত | 


তথাহি। উদ্তব প্রতি শ্রীভগবদ্বাকাং। 
ন তথ! মে প্রিয়তমঃ আত্মযোনির্ণশস্করং। 
ন চ সক্কর্ষণো ন শ্রীনৈবাত্বা। চ যথা ভবান | 
হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন। 
সেই পাগ্স ছুঃখ জন্ম জীবন মরণ॥ 
বিদ্যা কুণ তপ সব বিফল তাহার। 


বৈষ্ণবেরে নিন্দে বে সে পাপী ছুরাচা॥ 
পুজাও তাহার কৃষ্জ না ক্রে গ্রহণ! 
বৈষ্বেরে নিন্দা করে যে পাপীষ্ঠ 'জন | 
যে বৈঝুব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়। 
বার দৃষ্টি গাত্র দশ দিগে পাপ ক্ষয়॥ 
যে বৈষ্ণব জন বাহু তুলির নাচিতে | 
স্বর্গের সকল বিদ্প ঘুচে ভাঁল মভে॥ 
হেন মহ! ভাগবত শ্রাবাস পণ্ডিত। 

তুই পাপ্রী নিন্দা কৈলি তাহার চরিত ॥ 
এতেকে তোমার কুষ্ঠ জালা কোন কাজ । 
মুল শান্তা পশ্চাৎ আছেন ধন্মরাজ ! 
এতেকে আমার দৃশ্য যোগা নহ তুমি। 
তোমার নিষ্কতি করিবারে নারি ক্আাম ॥ 
সেই কুষ্ট-রোগ শুনি প্রভুর উত্তর । 
দন্তে তৃণ ধরি বলে হইয়া কাতর ॥ 
কিছু ন! জানিঙ্থ মু্জি আপন। খাইয়া | 
বৈষ্বের নিন্দা কৈন্ু প্রমত্ত হইয়া ॥ 
অতএব "তার শান্তি পাইন উচিত। 
'লথনে ঈশ্বর তুমি চিন্ত মোর হিত। 


শস্ত/বঙ | 
সাঁধুর গ্বভাব ধর্ম হুঃখিরে উদ্ভীরে। 
ফত অপরাধিরেও সাধু কপা করে ॥ 
এতেকে তোমার মুঞ্ি লইনু শরণ । 
তুমি উপেক্ষিলে উদ্নারিব কোন জন॥ 
যাহার যে প্রায়শ্চিত্ত সব তুমি জ্ঞাতা। 
প্রায়শ্চিত্ত বল মোরে তুমি সব্ব পিতা ॥ 
বৈষ্ণব জনের যেন নিন্দন করিম 
উচিত গ্তাহার এই শান্তি যে পাইন্ত ॥ 
প্রভূ বলে বৈষ্বৰ নিশষে যেই জন। 
কুষ্ঠ রোগ কোন তারে শান্তি যে এখন॥ 
আপাতত শান্তি কিছু হইয়াছে মাত্র / 
আর কত আছে ষন যাতনার পাত্র ॥ 
চৌরাশি সহস্র বম যাতন! প্রত্যক্ষে। 
পুনঃ পুনঃ করি ভূষ্পে বৈষ্ণব নিন্দকে ॥ 
চলল কু্-রোগী তুমি শ্রীবাসের স্বানে। 
ত্বরে পড়হ পিয়া তাহার চরণে॥ 
তীর ঠাঞ্চি তুমি করিরাছ অপরাধ । 
নিদ্ধতি তোমার তভিহে! করিলে প্রবাদ ॥ 
কাটা ফুটে যেই মুখে দেই মুখে যাঁয়। 
পায়ে কাউ। ফুটিলে কি স্ব বাহিশায়॥ 
এই কহিলাম তোর নিস্তার উপায় ॥ 
শ্রীবাস পণ্ডিত ক্ষমিলেই ছুখে যায় 
মহ! শুদ্ধি বুদ্ধি তিহে! তাঁর ঠাঞ গেলে। 
ক্ষমিবেন সব তোরে নিস্তারিৰে হেলে । 


৮৯২ শটচৈতন্াভাগবত। 


শুনিয়া গ্রভূর অতি ম্বুসত্য বচন । 
মহ! জয় জয় ধ্বনি করে ভক্তগণ | 
সেই কুষ্ট-রোগী শুনি প্রভুর বচন। 
দগুবৎ হইয়া চলিলা তত্ত ক্ষণ॥ 

দেই কুচ-রোগী পাই শ্রীবান প্রসাদ: 
মুদ হইল খিল সকল অপরাধ ॥ 
তক অনর্থ হত বৈষ্ৰ নিন্দায়। 
আগ্ন কলা এই শ্রীবৈকুগ্ধ বায় ॥৪ 
পখাগ* টনঙ্জুববে নিন্ধয়ে ষে জন। 
তার শান্ত! আছে আীচৈতন্য নারায়ণ ॥ 
বৈষুবে বৈষুবে যে দেখহ গালাগালী । 
পরম আনন্দ ইথে কষ্ট কুতৃহলী॥ 
সতাযভাম। রুক্মিণী তে গালাগাঁলী যেন। 
পরমার্থে এক তাহা দেখি ভিন্ন হেন ॥ 
এই মত বৈঞ্নে বৈষবে ভিন্ন নাই। 
ভিন্ন করাম্েন বঙ্গ চৈতন্য গোনা ॥ 
ইান্তে যে এক বৈঞুবের পক্ষ হয়। 
অন্য বৈষ$বেরে নিন্দে সেই বায় ক্ষয় ॥ 
এক. হস্তে ঈশ্বরেরে সেবনে কেবল । 
আর হন্তে ছঃথ দিলে" তার কি কুশন ॥ 
এন্টু যত সব ভক্ত কফের শরীর। 

ইহা বুঝে যে হয় পরম মহা ধীর ॥ 
অভেদ দৃত্টিতে কষ বৈষ্ণব ভলিয়]। 
থে কচ চর্ণ সেবে সে যায় ভরিয়া 


অগ্তাথও্ ! স্মিত 


ধে গায় যে গুনে এ সকল পুণা কথা। 
বৈষ্বাপরাধ তার না জন্মে সর্ধথা ॥ 
হেন মতে শ্রগৌর-স্ুন্দর শান্িপুরে । 
আছেন পরমানন্দে অদ্বৈতৈর ঘরে ॥ 
মাধব পুরীর আরাধন পুথ্য তিথি। 
দৈব যোগে উপসন্ন হৈল আসি তৃথি ॥ 
মাধবেন্্র, অদ্বৈতে ষদ্যপি ভেদ নাই। 
তথাপি তাহান শিষ্য আচার্য্য গোসাঞ্জি ॥ 
মাধবেক্তর পুরী দেহে শ্রীগৌর-ন্দর | 
সত্য সত্য বিহরয়ে নিরম্তর ॥ 

মাধবেন্ত্র পুরীর অকথ্য বিষু-ভক্তি | 
কষ্খের প্রসাদে সর্ধ কাল পূর্ণ শক্ি ॥ 
যেমতে অদ্বেত শিষ্য হইলেন তাঁন। 
চিত্ত দিয়া শুন সেই মঙ্গল আখ্যান ॥ 
যে সময়ে না ছিল চৈতন্য অবতার। 
বিষু্-ভক্তি শুনা সব আছিল সংসার ॥ 
তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্য রুপ 1 
প্রেম-স্থথ-সিন্ধু মাঝে ভাসেন সদা ॥ 
নিরবধি দেহে 'রোম হর্ষ অশ্রু কম্প। 
হুঙ্কার গত্জন মহ! হাস্য স্তম্ভ ঘন্ম॥ 
নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ । 
আগপনেও ন1 জানেন করেন কি কার্য্য ॥ 
পথে চলি যাইতেও আপন! আপনি। 
নাচেন পন্ধম রঙ্গে করি হরি-ধ্বনি ॥ 


৯৯৪ ভ্রচৈতন্য ভাগবত । 


কখন বা হেন সে আনন্দ মৃচ্ছ। হয়। 
ছুই তিন প্রহবেও দেহে বাহ্য নয় ॥ 
কথন বা বিরহেতে করেন রোদন। 
গঙ্গা ধারা বহে বেন অদ্ভুত কথন। 
কখন হাসেন আত অস্র অট্র হাস। 
পরানন্দ রসে ক্ষণে হক দিগবাস ॥ 
এই মত কৃষ্ণ সুখে মাধবেন্ত্র সখী ॥ 
সবে ভক্তি শূন্য লোক দোখি বড় ছঃথা॥ 
তার হিত চিন্তিতে ভাবেন নিতি নিতি। 
কৃষ্ণ প্রকট হরেন এই তার মতি॥ 
কৃষ্ণ যাত্র। অহোরাত্রি কষ সংকীর্তন। 
ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন 
ধম্দ কর্ম লোক সব এই মাত্র জানে। 
মঙ্গল চত্তীর গীতে করে জাগরণে ॥ 
দেবতা জানেন সবে ঘণ্তী বিষহরি। 
তাহারে সেবেন সবে নহা দভ্ত করি॥ 
ধন বংশ বাড়ক কারয় কাম্য মনে। 
মদা মাংসে দানব পুজয়ে কোন অশে॥ 
বোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত । 
ইহ শুনিবারে সব্ধ লোক আনন্দিত ॥ 
অতি বড় সুকরুতি যে স্ানের সময়। 
গোবিন্দ পুগুবীকাঁক্ষ নাম উচ্চারয়॥ 
'কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সংকীর্ডন। 
কেন ব1 ইক নুভা কেন বৰ! ত্রনন॥ 


অব্যযখওড। ৮ ৯% 


বিষু। মায়] বশে লোঁক কিছুই না জানে। 
সকল জগত বদ্ধ মহ! তমেো গুণে ॥ 

লোক দেখি ছুঃখ ভাবি প্ীমাধব, পুরী । 
ছেন নাছি তিলার্ধে' সম্তাধা কারে করি ॥ 
সন্গ্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ। 

সেহ আপনারে মাত্র বলে নারারণ ॥ 

এ ছুঃখে সন্ন্যাসী সক্ষে না কহেন কথা। 
হেন স্থান নাহ কৃষ্ণ-ভক্তি শুনি বথা॥ 
জ্ঞানী যোগী তপন্বী সন্যালী খ্যাতি যার। 
কার মুখে নাহি দাপ্য মহিমা! প্রচার ॥ 
বত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে। 
তার! সব কষ্চের বিগ্রহ নাহি মানে 
দেখিতে শুনিতে দুঃখে শ্রীমাধব পুরী । 
মনে মনে চিন্তে বনে বাস গিয়। করি ॥ 
লেক মধ্যে ভ্রমি কেন বৈষ্ণব দেখিতে । 
কোথাও টবষ্ঘব নাম ন। শুনে জগতে ॥ 
অতএব এ সকল লোক মধ্য ঠৈতে। 
বনে যাই লোক যেন ন! পাই দেখিতে ॥ 
ইথে বন ভাল এ সকল লোক হৈভে। 
ৰনে মাত্র নহে গোষ্ঠ অবৈষ্চৰ সহিতে ॥ 
এই মত মন দুঃখে ভাবিতে চিস্তিভে। 
ঈশ্বর ইচ্ছায় দেখা অদ্বৈত সহিভে | 
বিষুণ-ভক্কি শুন্য দেখি সকল সংসার 
অট্বধত আচার্য, ছুঃখ ভান্বেন অপার॥ 


৮৯৬ শ্রুচৈতন্য ভাগবত । 


তথাপি অদ্বৈত সিংহ কৃষ্ণের কূপায় । 
দুঢ করি বিষণ ভক্তি বাখানে সদায় ॥ 
নিরন্তর পড়ায়েন গীতা ভাগবত । 
তক্তি বাখানেন মাত্র গ্রন্থের যেমত ॥ 
হেনই সময়ে মাধবেজ্্ মহাশয় । 
অদ্বেতের গৃহে আসি হইলা উদয় ॥ 
দেখিয়া! অদ্বৈত তান বৈষ্ৰ লক্ষণ 
প্রণাম হইয়! পড়িলেন সেই ক্ষণ॥ 
মাধবেন্দ্র পুরীও অদ্বৈত করি কোলে। 
(সঞ্চলেন অগ্ক তান প্ররেমানন্দ জলে ॥ 
অন্যান্যে কৃষ্ণ কথা রসে হুই জন। 
আপনার দেহ কারে। না! হয় স্মরণ। 
মাধব পুরীর প্রেম অকথা কথন। 
মেঘ দরশনে মুগ্ছ1 পায় সেই ক্ষণ ॥ 
কৃষ্ণ নাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার। 
ক্ষণেকে সহস্র হয় কুষ্ণের বিকার ॥ 
দেখিয়া! তাহার বিষণুণ ভক্তির উদয়। 
বড় স্থথি হইল! অদ্বৈত মহাশর ॥ 
তার ঠাঞ্রি। উপদেশ করিলা গ্রহথণ। 
ছেন মতে মাধবেজ্ঞজ অদ্বৈত মিলন ॥ 
মাধব পুরীর আরাধনার দিবসে। 
সর্ধন্য নিক্ষেপ করে অদ্বৈত হরিষে ॥ 
দৈবে সেই পুণ্য তিথি আসিয়া মিলিল!। 
সস্তোষে অদ্বৈত সঙ্জ করিতে লাখিল। ॥ 


অপ্তাখগড । ৮৯৭ 


শ্ীগৌর-স্ন্দর সব পারিষদ সনে । 

বড় সুখী হইলেন দেই পুখ্য দিনে ॥ 
সেই তিথি পুর্গিবারে আচার্য্য গোসাঞ্জি। 
কত সজ্জ করিলেন “তার অন্ত নাই॥ 
নান। দ্বিগ হৈতে সজ্জ লাগিল আদিতে। 
হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন ভিতে॥ 
মাধবেন্দ্র পুবী প্রতি প্রীতি সবাকার। 
সবেই ইল যথ1 যোগা অধিকার ॥ 

আই লইলেন যত রন্ধনেৰব ভাঁর। 

আই বেড়ি সর্ব বৈষ্ণবের পরিবার ॥ 
নিত্যানন্ন মহ! প্রভু সন্তোষ অপার । 
বৈষ্ণব পুজিতে লইলেন অধিকার ॥ 

কেহ বলে আমি সব ঘধিব চন্দন। 
কেহ বলে মাল! আমি করিব শ্রস্থন ॥ 
কেহ বলে জল আনিবারে মোর ভার। 
কেহ বলে মোর দায় স্থান উপস্কার॥ 
কেহ বলে মু সব বৈষ্ণব চরণ। 

মোর দায় সকল করিতে প্রক্ষালন॥ 
কেহ বাদ্ধে পতাক। চাঁন্দোয়। কেহ টানে। 
কেহ ভাগারের দ্রব্য দেয় কেহ আন । 
কত জনে লাগিল! করিতে সংকীর্ভন। 
আনন্দে করেন নৃত্য আর কত জন॥ 
আর কত ভন হরি বলয়ে কীর্তনে। 

শঙ্ঘ ঘণ্ট। বাজায়েন আর কত জলে॥ 


৮৯৮ জীচৈতনা তাঁগবত । 


কত জন করে তিথি পৃজিবার কার্ধ্য। 
কেহ ব। হইলা তিথি পুজার আচার্য্য 1 
এই মতত পরানন্দ রসে তক্তগণ। 
সবেই করেন কর্ম যার, যেই মন ॥ 
থাও পিও লেহ দেহ আর হরি-ধ্বনি। 
ইহা বই চতুর্দিগে আর নাহি শুনি ॥ 
শঙ্খ ঘণ্ট। মুদক্গ মর্দিরা করতাল। 
সংকীর্তন সঙ্গে ধ্বনি বাজয়ে বিশান্ধা ॥ 
পরানন্দে কাহার নাহিক বাহ্য জ্ঞান। 
অদ্বৈত্য ভবন হৈল আ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম ॥ 
আপনে আ্রগৌর-চন্ত্র পরম সস্ভোঁষে। 
গন্তারের সঙ্জ দেখি বুলেন হরিষে॥ 
তওুল দেখয়ে প্রভু ঘর ছুই চারি। 
পর্বত প্রমাণ দেখে কাষ্ঠ সারি সারি। 
ঘর পাঁচ দেখে ঘট রন্ধনের স্থালী। 
ঘর ছুই চাবি দেখে খুদটোর বিয়লি ॥ 
নান! বিধ বন্স দেখে ঘর পাঁচ সাত। 
ঘর ছই চার প্রভু দেখে খোলা পাঁভ ॥ 
ঘর ছুই চারি প্রভু দেখে চিপিটক। 
সহত্র সহম্র কাশি দেখে কর্দলক॥ 

নম! জানি কতেক নারিকেল গুয়া পান। 
কোথা হৈতে আসিয়া হইল বিদ্যমান ॥ 
পটোল স্যার্তাকু খোড় আনু শাক মান। 
কত ঘর ভরিয়াছে নাছিক প্রমাণ | 


দক খত । ৮৯৯ 


সহজ সহজ ঘড়া দেখে ঘধি দুগ্ধ। 
ক্গীর ইক্ষু অস্কুত্ের সনে কত মুদগ ॥ 
তৈল লবণ ঘ্বৃত কলন দেখে বভ। 
সকল অনস্ত লিখিকারে পারি কত 
অতি অযানুষি দেখে সকল সম্ভার। 
চিত্তে বেন প্রভুর হইল চমতকাব ॥ 
গুভু বলে এ সম্পত্তি মন্ুব্যের নয় । 
আচার্ধা মহেশ হেন মোর চিছে লয় ॥ 
মন্ষয্যের এতেক কি সম্পত্তি সম্তবে। 
এ সম্পত্তি সকল সম্ভবে মহাদেবে ॥ 
বুঝিণান আচার্ধ;য মহেশ অবতার । 
এই মত হাসি গ্রভু বলে বার ৰার॥ 


আলগা ০০ িশীাশীক শনি পপ পপ পিসি এপি ৭৮ 





চি 
শিট 


১ নিন্নস্থ পংক্তিগুলি কোন কোন পুস্তকে নাহ ! 
ছলে অদ্বেতের তত্ব মহাপ্রভু কর়। 
যে হয় স্ুকৃতি সে পরমাননদে লয় ॥ 
তান বাক্যে অনাদর অনাস্থা যাহার। 
তারে শ্ীঅদ্বত হয় অগ্নি অবতার ॥ 
বদ্যপি অদ্বৈত কো চন্দ্র হাশীতল। 
তথাপি চৈতন্য বিমুধের অনল কেবল? 
স্কৃত ঘে জন বলে শিব হেন নাম্‌। 
সেহ কোন প্রনঙ্গে না জানে তত্ব তান 
, সেই ক্ষণে সব্ধ পাপ হৈতে শুদ্ধ হয় । 
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ব কর ॥ 
হেন শিব নাম শুনি ষ+র ছঃৰ হ্য়। 
তেই জন অমঙ্গল সনু্রে ভাস ॥ 


ক 


বিলি শচৈতনা গাগবত। 


সম্ভার দেখিয়া প্রভু মহ। হর্ষ মন! 
খবাচার্যের প্রশংসা করেন অনুক্ষণ ॥ 

একে একে দেথ গ্রভভূু সকল সম্তার। 
সংবীর্রন হ্বানেতে আইলা পুনর্ধার ॥] 

গ্রুতু মাত্র আইলেন সংকীর্তন স্থানে । 
পরানন্দ পাইলেন সর্ব ভক্ত গণে॥ 

না জানি কে কোন দিগে নাচে গায় বায়। 
ন1' পানি কে কোন দিগে মহানন্দে ধায়॥ 


শীট 


টি টি রী 


শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্ত্র বলেন আপনে * 
শিৰ যেনা পূজে সেবা মোরে পুজে কেনে ॥ 
মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যার। 

. কেমতে বা মারে ভক্তি হহবে তাহার ॥ 
অন্তএব বর্বাদ্যে শরকৃষ্ণ পৃজি তবে। 
' প্রীতে শিব পুজি পুজিবেক মব্ব দেবে। 
তথাহি স্বন্দ পুরাণে। 
প্রথমে কেশবং পুরী কথা দেব মহেশ্বরং । 
পৃজনিয়া মহাত্মানে! যেচান্যে শাস্তিদেবত!। 
হেন শিব অধ্ধৈতেরে বলে সাধু জনে। 
মেহ শ্রীচৈতন্য-চন্ত্র ইন্িত কারণে ॥ 
ইহাতে অবোধগণ মহা কলিকালে। 
অদ্বৈতের মায়। না বুঝিয়৷ ভাল মরে । 
নব নব বস্ত্র সব দেখে প্রভু যত। 
সকল অনন্ত"দেখিযারে পারি কত 


অন্কাধও্ড । ৯৬০৯ 


সবে করে জর জয় মহা হরি ধ্বনি। 
বোল বোল হরি-বোল আর নাহি শুনি 
সর্ব বৈষ্ণবের অঙ্গ চন্দনে তৃষিত। 

সবার সুন্দর বক্ষ মূলায় পুর্থিত ॥ 

সবেই প্রত পারিষদের প্রধান। 

সবে নৃত্য গীত করে প্রভু বিদ্যমান ॥ 


মহানন্দে উঠিল শ্রীহরি সংকীর্তন। 

বে ধ্বনি পবিত্র করে অনস্ত ভুবন & 
নিত্যানন্দ মহামত্ত প্রেম সুখ-ময় | 
বাপ্যভাবে নৃতা করিলেন অতিশয় ॥ 
বিহখল হইয়া অতি আচার্য গোসাঞ্জি 
ধঘত নৃত্য করিলেন তার মস্ত নাই? 
নাচিলেন অনেক ঠাকুর হরিদাস । 
সবেই নাচেন অতি পাইয়া উল্লান ॥ 
মহ্বাপ্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর সর্ব শেষে। 
নৃতা করিলেন অতি অশেষ বিশেষে ॥ 
সবব্ণ পারিষদ প্রভু আগে নাচাইয়1। 
শেষে নৃত্য, করেন আপনে সবা লয় ॥ 
নগুলী করিয়া নাচে সর্ব ভক্তগণ। 
নধ্যে নাচে মহাপ্রভু আ্রীশচী-নন্দন ॥ 
এই মত পর্ব দিল নাচিয়া! গাইয়া | 
বঙিলেন মহাপ্রভু সবারে লইয়া! ॥ 

তৰে শেষ আন্ত! মাগি অদ্বৈত গমাচার্য্য 
তোঞ্জনের করিতে লাগিল! সর্ধ কার্য ॥ 


৯৮২ শ্রীচৈতন্য গাগবত | 


বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোঙন। 
নগ্ন্যে প্রভূ চতুর্দিগে সর্ব ভক্তগণ ॥ 
চতুর্দিকে তক্তগণ যেন তারামন্ন। 

মধ্যে কোটি চন্দ্র যেন প্রতুর উদয় ॥ 
দিবা অন্ন বহুবিধ পিষ্টক বাঞ্জন॥ 
মাধবেন্্র আরাধন ম্রাইর রন্ধন 

মাধৰ পুরীর কপা কহিয়া কহিয়া। 
ভোজন করেন প্রভু সব্ব তক্ত লয়া। 
প্রভু বলে মাধবেন্দ আরাধনা তিথি । 
ভক্তি হয় গোবিন্দ ভোজন টৈলে ইথি। 
এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া তোজন। 
বসিলেন গিয়। প্রভু করি আচমন ॥ 
তবে দিব্য সুগন্ধি চন্দন দিব্য মাল।। 
প্রভুর সমুখে আনি অদ্বৈত থুইল|॥ 
তবে প্রভূ নিত্যানন্দ স্ব্ূপেরে আগে। 
দিলেন ছঈন্দন মাল মহা অন্করাগে॥ 
তবে প্রভূ সবর্বঘ বৈষ্বেরে জনে জনে । 
গ্রহস্তে চন্দন মালা দিলেন আপনে ॥ 
্রীহন্তের প্রসাদ পাইয়া তক্তগণ। 
সবার হুইল পরানন্দমষয মন ॥ 

উচ্চ করি সবেই করেন হত্ি-ধ্বনি। 
দিব মে আনন্দ হইল কছিতে না! জানি । 
অদ্বৈতৈর যে আনন্দ অন্ত নাহি তার। 
আপনে বৈকুণ্ঠ নাথ গৃহ মধ্যে বার ॥ 


৯৮২ দি. শ্রীচৈতন্য ভাগবত | 


বলিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোব্বন। 
নষ্ট্যে প্রভু চতুর্দিগে সর্ব ভক্তগণ ॥ 
চতুর্দিকে ভক্তগণ যেন তারাময়। 

মধ্যে কোটি চন্দ্র যেন প্রভুর উদয় ॥ 
দিবা অন্ন বহুবিধ পিই্টক বাঞ্জন। 
মাধবেক্র আঁরাধন মাইর রন্ধন ॥ 

মাধৰ পুরীর কণা কহিয়া কহিয়। 
ভোজন করেন প্রভু সব্ব ভক্ত লর়া। 
প্রভু বলে মাধবেন্দ আরাধনা তিথি। 
ভক্তি হয় গোবিন্দ তোজন টৈকলে ইথি? 
এই মত রঙ্গে প্রভূ করিয়া তোজ্ন। 
বসিলেন গিয়। প্রভু করি আচমন ॥ 
তবে দিব্য স্থৃগন্ষি চন্দন দিব্য মাল|। 
প্রভুর সমুখে আনি অদ্বৈত খুইলা ॥ 
তবে প্রভূ নিত্যানন্দ স্বরূপেরে আগে। 
দিলেন ছন্দন মাল) মহা অহ্রাগে ॥ 
তবে প্রভু সবর্ধঘ টৈষঞ্বেরে জনে জনে । 
গ্রহস্তে চন্দন মালা দিলেন আপনে & 
শ্রীহভের প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ। 

সবার হুইল পরানন্দময় মন 

উচ্চ করি সবেই করেন হত্রি-ধ্বনি! 
কিবা সে আনন্দ হইল কছিতে ন। জানি । 
অদ্বতৈর যে আনন্দ অস্ত নাহি তার। 
আপনে বৈকু্ঠ নাথ গৃহ মধ্যে যার ॥ 


৯5৪ প্রচৈতনা ভাগবত । 


পয় জয় শ্রীগৌর-স্থন্দর সর্ব গুপ। 

অয় জয় ভকদন বাগ কল-তরু ॥ 

অয় জর ন্যাসীমণি শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ । 
জীব প্রতি কর প্রতু শুভ দৃষ্টিপাত ? 
ভক্ত গোষ্ঠি মহিত গৌরাঙ্গ জয় জর! 
জয় জম শ্ীককণ সিক্ছু দয়যমষ ৪ 

শেষ খণ্ড কথা ভাই গুন এক মনে। 
শ্রীগৌর-স্থুন্দর বিহরিলেন যেমনে ॥ 
কত দিন থাকি প্রভূ অদ্বেতের ঘরে 
আইল! কুমারহট্ট আ্রীবাস মন্দিরে ॥ 
কৃ ধ্যানানন্দে বসি আছেন শ্রাবাম। 
আচম্বিতে ধ্যান ফল সমুথে প্রকাশ । 
নিজ প্রাননাথ দেখি আবাস পণ্ডিত । 
দণ্ডবৎ হইয়া! পড়িল পৃথিবী ॥ 
শ্রীচরণ বক্ষে করি পণ্ডিত ঠাকুর ॥ 
উচ্চেঃস্বরে দীর্ঘশ্বাসে কান্দেন প্রচুর ॥ 
গৌরাঙ্গ-সুন্দর শ্রাবাসেরে করি কোলে । 
পিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে ॥ 
সথক্ৃতি শ্বাস গোষি চৈতনা প্রপাদে। 
সবে প্রভু দেখি উর্ধ বাহু করি কান্দে॥ 
বৈকুষ্ঠ নারক গৃহে পাইয়। আ্বাস। 
“হেন নাহি জানেন কি জন্মিল উল্লাস ॥ 
আপনে মাথায় করি উত্তম আসন। 
দিলেন বদিল। তথি কমল লোচন ॥ 


অন্তযবগড। ৯৬৫ 


€তুন্দিগে বদিলেন পারিষদগণ । 

সবেই গায়েন কুষফ্চ নান অন্ুক্ষণ ॥ 

জর জয় করে গৃন্ পতিব্রতাগণ। 

হইল আনন্দমন্ন শ্রীবাস তবন্‌॥ 

প্রাচ আইলেন মাত্র পগিতের ঘর॥ 
বার্তা পাই আইনস। আচাধ্য পুরন্দর ॥ 
ভাহাঞ্জে দেখির। প্রভু পিতা কন্ি বলে। 
প্রেমাবেশে মনত তানে করিলেন কোলে ॥ 
পরম, হুকৃতি সে অচিা " পবন্দব। 
গ্রনু দেখি কান্দে অতি হঙ অসম্থৰ | 
বাহ্বদেৰ দম্ভ আইলেন্‌ নেই ক্ষণে। 
শিবানন্দ সেন আদি ম্মাপর বর্গ সনে ॥ 
প্রহর পরম প্রির বাঙ্গদেৰ দন্ত। 
তাহার কৃপায় সে জানেন সব্ব তত্ব? 
জগতের হিতকারী বাস্থুদেন দন্ত। 

সর্ব ভূতে কৃপালু টতন্য-রসে মন্ত॥ 
গুণগ্রাহী অদোষ দরশী সবা প্রতি। 
ঈশ্বরে বৈঞ্ণবে যথাষেগ্য রতি ষতি॥ 
বাস্থদেব দত্ত “দেখি শ্রীগৌর-সন্দর , 
কোলে করি কান্দিতে লাগিল! বহুতর & 
বাস্থদেব দত ধরি প্রভুর চরণ। 
উচৈচঃস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ 
বাস্থদেব ' কাঁদিতে কে মাছে ছেন জন। 


9৪৬ - উীচৈতন্য ভাগবত । 


বাসুদেব দত্তের ঘতেকষ গুণ সীম1। 
বাহ্ছদেব দত্ত বহি নাহিক উপম|॥ 
হেন সে প্রতুর প্রীতি দর্তের বিষয়। 
প্রতু বলে আমি বানুদেবের নিশ্চয় ॥ 
আপনে শ্গৌরচন্দ বলে বার বার ॥ 
এ শঙ্গীর বাস্থর্দেব দত্তের আমার ৪ 
দত্ত আম! যথ! বেচে তথাই বিকাই । 
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথ। কিছু নাই ॥ 
বাসুদেব দত্তের বাতাস যার গার়। 
লাগিয়াছে তারে কষ রক্ষিব সদায় ॥ 
সত্য আমি কহি শুন বৈষ্ণব মগুল। 
এ দেহ আমার বান্ুদেবের কেবল ॥ 
বাস্থদেব দ্রভেরে প্রভুর কপ! শুনি 
আনন্দে তৈঞ্বগণ করে হরি-ধ্বনি ॥ 
ভক্ত বাড়াইতে গৌর-ন্ন্দর সে জানে । 
যেন করে ভক্ত তেন করেন আপনে । 
এই মত রঙ্গে প্রতু প্ীগৌর-সুনদর | 
কত.দিন রহিলেন শ্রীবাসের ঘর ॥ 
শ্রীবাস রামাই ছুই ভাই গুণ গম্বি। 
বিহ্বল হুইয়] নাচে টৈকুণ্ঠের বায় ॥ 
চৈতন্যের অতি প্রিয় শ্বাস বামাঞ্ঞি। 
হুই চৈতন্যের দেহ দ্বিধা কিছু নাই॥ 
ংকীন্তন ভাগবত পাঠ ব্যবহারে । 
বিদুষক লীলায় অশেষ পরকারে ॥. 


অন্তাধণ্ড। ৯*৭ 


জন্সায়েন প্রভুর সন্তোষ শ্রীনিবাস, 
বার গৃছে প্রভূর সর্বদা পরকাশ ॥ 
এক দিন প্রত শ্রীনিবাসের মহিত। 
ব্যবহার কথা কিছু কহেন লিভৃত 1 
প্রভু বলে তুমি দেখি কোথাও না যাও । 


কেমতে কুলাও তুমি তাহা! মোরে কও ॥ 
শ্রীবাস বুলেন প্র কোথাও বাইতে। 


ন। লয় আমার চিত্ত কহিন্ধ তোমাতে ॥ 
প্রভু বলে পরিবার অনেক তোমার । 
নিব্বহ কেম্তে তবে হইবে স্বার ॥ 


শ্রীবাদ বলেন যার অনৃষ্টে ধা থাকে । 
সেই হইবেক মিলিবেক ঘেতে পাকে ॥ 


প্রতু বলে তবে তুমি করহ সন্যাস। 
তাহা ন। পারিব' মুখ্িত বলেন আবাস ॥ 
প্রভু বলে সন্যান গ্রহণ না! করিবা। 
ভিক্ষা করিতে ও কারে দ্বারে না যাইবা ॥ 
কেনতে করিবে পরিবারের পোষণ। 


কিছুত না বুঝি যুঞ্ি তোমার বচন। 
এ কালেতে কোথাও না গেলে না আইলে। 


বট মাত্র কাহারেও আদিয়! না মিলে ॥ 
ন! মিলিল যদি আসি তোনার হুয়ারে। 
তবে তুমি কি করিবা বলহ আমারে ॥ 
শ্রীবান বলেন হাতে তিন তালিঞ্দিয়।। 
এক ছুই তিন এই কহিহ্ন ভাঙ্গিয়া॥ 


₹ পাঠাত্বর জন্মাবধি প্রভূ ভক্ত বড প্রবাস । 


৯৪৮ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ! 


প্রদু বলে এক হুই তিন যে কহিলা। 
কি অর্থ ইহার বল কেন তালি দিলা ॥ 
শরীবাপ বলেন এই ঘঢ়ান* আমার । 
তন উপবাদে বর্দি না মিলে আহার ॥ 
তবে সত্য কহে! ঘট বাদ্ধিয়া গলার । 
গ্রাবেশ করিমু প্রভু সর্বণ! গঙ্গার ॥ 
এই মাত্র শ্রীবাসের শুনিয়া বচন। 
হুঙ্কার করির। উঠে শ্রীশচী-নন্দন ॥ 
প্রভু বলে কি বলিল পশ্িত আ্রবান। 
তোর অন্ন অভাবে কি হইবে উপাস॥ 
যদি কদাচিৎ বা লক্ষমীও ভিক্ষা করে ॥ 
তথাপিহ দারিদ্র নহবে তোর ঘরে॥ 
আপনেও গীত1তে থে বলিরাছি আমি। 
তাহা কি আীবাস সব পানরিলে তুদি॥ 
তথাহি। অনন্য চিন্তয্বস্তোমাং ঘে জনাঃ পন্যপানভে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ ক্ষেমং বহান্যহং 
যে জন চিন্তয়ে মোরে অনন্য হইয়।। 
তারে ভিক্ষা! দেও যুঞ্চি মাথায় বহম্বা॥ 
যে মোরে চিন্তয়ে নাহি যায় কার দ্বারে। 
আপনে আপিয়! সর্ধ সিদ্ধি মিলে তারে ॥. 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ আপনে আইসে। 
তথাপিও না চান্স ন|। লপ্ন মোর দাসে॥ 
মোর সুদর্শন চক্ত রাখে মোর দাদ । 
মহ! প্রপয়েতে যার নাহিক বিনাশ ॥ 


অন্যাখও । জট 


যে মোহার দাসেরেও করয়ে শ্রবণ । 
তাহারেও করি বুঝি পোষণ পালন? 
সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড়। 
অনানাসে সেই পেঞমোহার পায় নড়॥ 
কোন চিন্তা মোর সেবকের ভক্ষ্য করি! 
সুই যার পোষ্টা আছি সবার উপরি ॥ 
সুখে শ্রীনিবাদ তুমি বসি থাক ঘরে। 
অধপন্গি আসিবে স্ব তোম।র দুয়ারে ॥ 
অদৈতেরে তোমারে আমার এই বব। 
ক্বরাগ্রস্ত নহিব দৌহার কলেবর॥ 
রা পঞ্ডিতেরে ডাকি শ্রীগৌর-নুন্দর। 
প্রত বলে গুন রাম আমার উত্তর ॥ 
সেট ভাই শ্রীবাসেরে তুমি সর্বথাক় । 
সেবিবে ঈশ্বর বুদ্ধে আমার আজার়॥ 
প্রাণময় মোর তুমি শ্রীবাস প্িত। 
শ্রীবাসের সেবা ন1! ছাড়িবা কদাচিৎ ॥ 
গুনিয়। প্রতুর বাক্য শ্রীবাদ শ্রীরাম । 
অন্ত নাহি আনন্দে হইল! পূর্ণ কাম! 
অদ্যাপিও শ্রীবাসের চৈতন্য কৃপান্ধ। 
দ্বারে সব উপসর হতেছে লালায় 

কি কহিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র! 
ত্রিভৃবন হল বার স্মরণে পবিত্র ॥ 
সত্য দেবিলেন চৈতন্যেরে শীনিৰাস 1 
যার ঘরে ঠৈত্তন্যের সকল বিলাস ॥ 


8১৪ শীচৈতন্য ভার্গবর্ত। 


হেন রঙ্গে শ্রীধঘাস মন্দিরে গৌর রাঁয়। 
রহিলেন কত দিন শ্রীধাস ইচ্ছায় | 
ঠাকুর পণ্ডিত সব্ব গোষ্টির সহিতে। 
আনন্দে ভাসেন প্রভূ দেখিতে দেখিতে ॥ 
কত দিন'থাকি প্রভূ শ্রীবালের ঘরে । 
তবে গেল! পাশিহাটি রাঘব মন্দিবে | 
কৃষ্ণ কার্যে আছেন আরাধব পণ্ডি5। 
সমুখে শ্গৌরচজ্র হইল বিদিত ॥ 
প্রাথনাথ দেখিয়। শ্রীরাঘব প্িত। 
দণ্ডকঝ হইয়। পড়িল। পৃথিবীত ॥ 

দ্র করি ধরি রমা-বল্পভ চরণ। 
আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন । 
প্রভুও রাঘৰ পণ্ডিতেরে করি কোলে। 
সাঞ্চলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে ॥ 
হেন সে আনন্দ হৈল ব্বাঘব শরীরে । 


কোন বিধি করিবেন কিছুই না স্করে॥ 
রাঘবের ভক্তি দেখি প্রীবৈকুণ্ঠ নাথ । 


রাঘবেরে করিলেন গুভ-দৃষ্টি পাত॥ 
প্রভূ বলে রাঘবের আলয়ে আসিয়া । 
পাসরিনু সব ছঃখ রাঘব দেখিয়1॥ 
গঙ্গায় অজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়। 
সেই সুখ পাইলাম রাখব আলয়॥ 
হাঁসি বলে প্রভু শুন রাঘব পণ্ডিত। 
ক্কষের রন্ধন গিয়া! করহ তবরিত ॥ 


অন্কাথণ্ $ ১৯, 


আজ্ঞা পাই রাঘব পয়ম সস্তোষে। 
চলিলেন বন্ধন করিতে গ্রেষ রমে॥ 
চিত্ত বিস্ত ঘতেক মানস আপনার । 
সেই মত পাক ক্প্রি করিল অপার॥ 
ইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন'। 
নিত্যানন্দ নঙ্গে আর বত আপ্ত গণ 
ভোজন করেন গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীকান্ত। 
সক ম্য্ন গ্রভু প্রশংসে একান্ত 1 
প্রভু বলে রাঁঘবের কি সুন্দৰ পাক। 
এমত কোথার আমি নাহি খাই শাক॥ 
শাকতে প্রভুর প্রীত রাঘব জানিয়!। 
রাম্ষিরা আছেন শাক বিবিধ আনিয় ॥ 
এই মত রক্ষে প্রহথ করিবা ভোজন । 
বদিলেন গিয। প্রভু করি আচমন ॥ 
বাঘব মন্দিরে শুনি শ্রীগৌব-হন্দৰ | 
গদাধর দাস ধাই আহইল। সম্ব 1 
প্রভুর পরম প্রিয় গ্দাধর দাস। 

তক্তি সুথে পুর্ণ যার বিগ্রহ প্রকাশ 
প্রভুও দেখিয়। গদাধর হুকৃতিরে । 
শ্রীচরণ তুপিয্ন! দিলেন তার শিরে 
পুরন্দর পৃণ্ডত প্রমেশ্বব দীস। 
বাহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥ 
সত্বরে ধাইয়! আইলেন সেই করণে । 
প্রত দেখি প্রেম যোগে কান্দে হই জনে॥ 


৯১২ শ্ীচৈতন্য ভাখরত। 


রদুনাথ বৈদ্য আইলেন তত ক্ষথে। 
পরন টৈষৰ অস্ত নাহি যার গুণে! 
এহ বত বথা যত বৈষ্ঞকব আছিল! । 
সবেই প্রভুর স্থানে আগিয়। মিলিল।॥ 
পাঁনিহার্টি গ্রামে হৈল পরম আনন্ব। 
'লপনে সাক্ষাৎ ঘথ প্রভু গৌরচন্দ্র ॥ 
রাঘব পিত প্রতি শ্রীগৌর-হুন্দর | 
নিভৃতে করিল কিছু রহস্য উত্তর ॥ « 
রাঘব তোমারে আমি নিম্ত গোপ্য কছি। 
আমার ছিতায় নাহি নিত্যানন বহি 
এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমাবে। 
সেই করি আমি এই বলিল “তোমারে £& 
আমার সকল কর্ম নিত্যানন্দ দ্বারে॥ 
অকপটে এই আমি কহিল তোমারে ॥ 
ষেই আমি সেই নিত্যানন্দ ভেদ নাই । 
তোমার ঘরেই সব জানিব এথাই॥ 
মন! ষোগেশ্বরে যাহা পাইতে ছল্ভ। 
নিত্যান্দ হতে তাহ পাইবা সুলভ ॥ 
এতেকে হইস্! তুমি মছা। সাবধান। 
[নত্যানন্দ লেবিহ যে হেন ভাগাবান ॥ 
মকরধ্বন্থ প্রতি শ্রীগৌরালগচন্তর। 

বলিলেন সেবি তুমি শ্রীরাঘবানন্দ & 
রাদব পঙ্ডিত প্রতি ষে প্রীতি তোরার। 
সে কেবল গনি জানিহ আমার 


অবাধ ৪ 


ছেন মতে পীনিছাটি গ্রাম ধন্য করি। 
আছিলেন কত দিন শ্রীগোরাক্গ হরি 1 
তৰে প্রভু আইলেন বরাঁহ নগক্পে।, 
মহ! ভাগ্যবস্ত এক ত্রাঙ্গপণেব ঘন্ে॥ 
সেই বিগ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে | 
প্রভূ দেখি ভাগবত লাগিগা পড়িতে ॥ 
শুনিদ্না তাহার ভক্তি ঘোগের পঠন | 
আবিষ্ট*হইলা গৌরচন্ত্র নাবায়ণ ॥ 

বোল বোল বলে প্রত জ্রীগোবাঙ্গ রাঁষ । 
হুঙ্কার গজ্জনি প্রভু করয়ে সায় ॥ 

মেই বে্প্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হৈ! 
প্রভুও করেন হৃতা বাহ্য পাসরিযা ॥ 
ভক্তির মহিম। শ্লোক শুনিতে শুনিতে । 
পুনঃ পুনঃ আছাড় পাড়েন পৃথিবীতে ॥ 
হেন পে করেন প্রভু প্রেদেহ প্রকাশ। 
আছাড় দেখিতে সর্ধ লোক পায় জাম 
এই মৃত রাত্রি তিন প্রহর অবর্রে। 
ভাগবত শুনিয়া নাচিল। গুণনিধি 1 

বাহা পাই বদিলেন শীশচী-নন্দন। 
সস্তোষে দ্বিজেনে করিলেন আলিঙগন॥ 
প্রভু বলে ভাগবত এমত পড়িতে । 
কু নাহি শুনি আর কাহাক্ঈ মুখেতে | 
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্ঘ/। 
ইহা বিন! আর কোন না করিহ কার্য ॥ 


৯১৪ জ্রীচৈতন্য ভাগবত। 


বিগ্র প্রতি প্রতুর পদবী যোগ্য গুনি। 
সবে করিলেন মহা হরি হরি ধ্বনি ॥ 
এই মৃত প্রতি গ্রামে গ্রামে গঙ্গা-তীরে | 
রহিয়া রহিয়। প্রভু ভক্তের “মন্দিরে ॥ 
সবার করিয়া পুর্ণ মনোরথ কাঁম। 
পুনঃ আইলেন প্রভূ নীলাচল স্থান ॥ 
গৌড়দেশে গ্রুনর্বার প্রভুর বিহার। 
ইহ যে শুনয়ে তার হুঃখ নহে আর ॥& 
সর্ধ নীলাচল দেশে উপজিল ধ্বনি। 
পুনঃ আইলেন গ্রাভু ন্যালি চুড়ামণি ॥ 
মহাঁননে সর্ধ লোক জল অয় বলে। 
আইল সচল জগন্নাথ নীলাচলে ॥ 

শুনি সব উত্কলের পারিষদগণ। 
সার্ধভৌম আদি আইলেন সেইক্ষণ॥ 
চিরদিন গ্রভুর বিরহে ভক্তগণ। 
আনন্দে প্রভুরে দেখ করেন ক্রন্দন ॥ 
গ্রভুও সবারে মহা প্রেমে করি কোলে । 
সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে | 
হেন মতে শ্রীগৌর-সুন্দর নীলাচলে। 
হেলেন কাশী মিশ্র গৃহে কুতুহলে ॥ 
নিরস্তর নৃত্য গীত আনন্দ আবেশ। 
প্রবকাশেল গৌরচত্্র দেখে সর্ব দেশ & 
কথন নাচেন অ্রগন্লাথের সমুখে। 
তিলাপ্ধেক বাহা নাহি প্রেমানন্দ সুথে॥ 


অস্তযথও। ৯৬২ 


কখন নাচেন কাশী মিশ্রের মন্দিরে । 
কখন নাচেন মহাপ্রভু সিদ্ধুত্তীরে ॥ 

এই মত নিরন্তর প্রেমের বিলাদ। 
তিলাদ্ধেক অন্য 'কর্ম নাহিক শ্রকাশ।॥ 
গানিশঙ্খ বাঁজিলে উঠেন সেই ক্ষণ। 
কপাট খুলিলে জগন্নাথ দরশন ॥ 

জগনাথ দেখিতে যে প্রকাশেন গ্রেম। 
অকর্থা অদ্ভুত প্রেম-নদী বহে যেন ॥ 
দ্বেখিয়া অদ্ভুত সব উতৎ্কলের লোক। 
কার দেহে আর নাহি রহে ছঃখ শোক ॥ 
যে দিগে চৈতন্য মহাপ্রভু চলি যায়। 
সেই দিগে সর্ধ লোক হরি হরি গায় ॥ 
প্রতাপ কুদ্রের স্থানে হইল গোচর। 
নীলাঁচলে আইলেন শআীগৌর-স্থন্দর ॥ 
"নই ক্ষণে শুনি মাত্র নৃপতি প্রতাপ । 
কটক ছাড়িয়া আইলেন জগন্নাথ 
প্রভুরে দেখিতে সে রাজার বড় প্রীত। 
প্রভু সে না দেন দরশন কদাচিত ॥ 
সার্ঘভৌম আদি সবা স্থানে রাজা কছে। 
তথাপি প্রভূরে কেহ না জানাষ ভয়ে ॥ 
রাজ! বলে তুমি সব যদি কর তয়। 
অগোচরে আমারে দেখাহ মহাশয় ॥ 
দেখিয়া বাঙ্গার আর্তি সর্ব ভল্কগণে। 
সবে মেলি এই যুক্তি করিলেন মনে ॥ 


১১৬ শীচৈতন্য ভাগবত । 


যে সময়ে গ্রতু নৃতা করেন কীর্তনে। 

বাহা জ্ঞান দৈবে নাহি থাকে তখনে ॥ 
রাজাও পরম ভক্ত সেই অবসরে। 
দেখিবেন , প্রীভূরে থীকিয়।' অগোচরে ॥ 

এই যুক্তি সবে কহিলেন রাজ। স্থানে ॥ 
রাজা বলে যে তে মতে দেখি মাত্র তানে॥ 
দৈবে এক দিন নৃত্য করেন ঈশ্বর । 

শুনি রাজ। একেশ্বর আইলেন সত্বর 1 
আড়ে থাকি দেখে রাজ নৃতা করে প্রভু ॥ 
পরম অভূভ যাহা নাহি দেখি কভু ॥ 
অবিচ্ছিন্ন কত ধারা বহে শ্রীনয়নে | 

কম্প স্বেদ পুলক বৈবর্ণ ক্ষণে ক্ষণে ॥ 

হেন সে আছাড় প্রভু পাড়েন ভূমিতে । 
হেন নাহি যে বাত্রাস না পায় দেখিতে | 
ছেন সে করেন গুাভু হুঙ্কার গঙ্জঞন। 
“শুনিয়া প্রতাপ কদ্র ধরেন শ্রবণ ॥ 

কখন করেন হেন রোদন বিরহে । 

রাজ। দেখে শ্রীনয়নে যেন নদী বছে॥ 

এই মত কত হয় অনন্ত বিকার। 

কত হয় কত ষায় লেখ নাহি তার ॥ 
নিরবধি ছুই মহ! বাহ-দও তুলি। 

হ্রিবোল বণির্ক। নাচেন কুতুহলী ৫ 

এই মত বৃক্্য প্রভু করি কত ক্ষণে। 

বাহ প্রকাশিপা বনদিলেন সর্বগণে ॥ 


অস্তযথও। ৯১ 


রাঁজাও চলিল1 অলক্ষিততি সেই ক্ষণে । 
দেখিয়। প্রভুর নৃত্য পবানন্দ মনে ॥ 
দেখিয়া! অদ্ভুত নৃত্য, অছভুত বিকার। 
রাজার মনেতে হৈল সন্তোষ অপার॥ 
সবে একখানি মাত্র ধবিলেন মনে। 
সেহ তান অনুগ্রহ হইবার কারণে ॥ 
প্রভুর নুয়নে যত দিব্য ধার! বযষ। 
নিরবধি নাচিতে শ্রীদুখে লালা হয়॥ 
ধূলাঁয় লালায় নাসিকায প্রেমধারে । 
সকল শ্রীমঙ্গ ব্যাপ্ত কীর্তন বিকারে ॥ 
এ সকল কৃষ্ণ ভাব না নুঝি নুপতি ॥ 
ঈষৎ সন্দেহ তান পররিলেক মতি ॥ 
ধার স্থানে রাজ! ইহা ন। করি প্রক(খ। 
পরম সম্তোষে রাজ। গেলা শি বাস ॥ 
প্রভূরে দেখিয়া! রাঁজা মহা সুখী হর! । 
থাটিলেন গৃহে গির়। শরন কাব্য] ॥ 
আপনে শ্রীজগন্নাথ ন্যাসীবপ ধরি। 
নিজে সংকীরন ক্রীড়া করে অবতরি ॥ 
ঈশ্বর মায়াম় রাজা মন্দ নাহি জাগে॥ 
সেই প্রভু জানাইতে লাগিল আপনে ॥ 
সক্ৃতি প্রতাপ সেই রাত্রে স্বপ্স্্দেথে। 
স্বপ্পে গিয়াছেন জগন্নাথের সমুখে ॥ 

রাজ। দেখে জগনাথ অঙ্গ ধুলামর। 

ছুই শ্রীনক্ষনে যেন গঙ্গ। ধারা বয় ॥ 


৯১৮ শ্রীচৈতলা ভাগবত । 


ছুই শ্রীনাসায় জল পড়ে নিরস্তর। 
শ্রীমুথে পড়য়ে লালা তিতে কলেবর ॥ 
শ্বপ্রে রাজা মনে চিন্তে এ, কিন্ধপ লীলা। 
বুঝিতে ন। পারি জগন্নাথের কি খেলা ॥ 
জগন্লাথের চরণ স্পর্শিতে রাজ। যায়। 
জগন্নাথ বলে রাজা এত না জুরায়॥ 
কপূর ক্তরী গন্ধ চন্দন কুস্কমে । 
লেপিত তোমার অঙ্গ সকল উন্তমে॥ 
আমার শরীর দেখ ধুল। লাল নয়। 
আমা পরশিতে কি তোমার যোগ্য হয ॥ 
আমি যে নাচিতে আজি তুমি গিয়াছিল|। 
গ্বণা কৈলে মোর ভঙ্গে দেখি ধুলা লান1 ॥ 
সেই ধুলা লাল! দেখ সর্ধন্ধে আমার । 
তুমি মহারাজ! মহাঁরাজার কুমার ॥ 
আমারে স্পশিতে কি তোমার যোগা হৰ। 
এত বলি ভূত্যে চাহ হাসে দয়াময় ॥ 
সেই ক্ষণে দেখে রাজা দেই সিংহাসনে । 
চৈতন্য গোসাঞ্ি বসি আছেন আপনে ॥ 
সেই মত সকল শ্রী খুলাময়। 

রাজারে বলেন হাসি এত যোগা নয়॥ 
তুমি যে আমান স্ব! করি গেলা মনে। 
তবে তুমি আমারে স্পর্শিবে কি কারণে॥ 
এই মতে প্রত্খপ রুদ্রেরে কৃপা করি । 
সিংহাসনে বসি হাসে গৌরাদ্দ ভ্রীহরি ॥ 


অন্তযখওড ৷ ৯১৯ 


রাজার হইল কত ক্ষণে জাগরণ। 
চৈতন্য প্রাইয়া রাছ। করেন ক্রন্দন ॥ 
মহ! অপরাধি মুগ পাণী ছরাচার। 
ন! জানিহ্থ চৈতন্য ঈশ্বর অবতার & 
নরের ঘ। কোন শক্তি ভোমারে জানিতে । 
ব্রহ্মাদদির মোহ হয় যাহার মায়াতে ॥ 
এতেকে ক্ষমহ প্রভু মোর অপরাধ। 
নিজ দাঁদ করি মোরে করহ প্রপাদ॥ 
আপনে শ্রঙ্গগন্লাথ চৈতন্য গোসাঞ্ি। 
রাজা জানিলেন ইথে কিছু ভেদ নাই ॥ 
বিশেষ উৎক্া হৈল প্রতুরে দেখিতে । 
তথাপি ন। পারে কেহ দেখ। করাইতে ॥ 
দৈবে এক দিন গ্রতু পুস্পের উদ্যানে । 
ৰসিয়। আছেন কত পারিষদ সনে ॥ 
একাকী প্রতাপ রুদ্র গিয়! সেই স্থানে । 
দীর্ঘ হুই পড়িলেন প্রভুর চরণে ॥ 

অশ্র কম্প পুলক রাজার অন্ত নাঞ্চি। 
আনন্দে মুচ্ছিত হইলেন সেই ঠাই ॥ 
বিষ্ণ-ভক্তি চিহ প্রভু দেখিয়। রানার । 
উঠ বলি শ্রীহস্ত দিলেন অঙ্গে তার॥ 
শ্রহস্ত পরশে রাঙ্গা পাইল ছ্কেতন। 
প্রভুর চরণ ধার করেন হু ॥ 

ত্রাহি ত্রাহি কপা-সিচ্ সর্ধ হী নাথ । 
মুঞ্জি পান্তকিরে কর শুভ দৃষ্টিপাত ॥ 


৯২০ শীচৈতন্যভাগবত। 


ত্রাহি ত্রাহি স্বতন্ত্র বিহারি কূপাসিন্ধু। 
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীক্কঞ্চ চৈতন্য দীনবন্ধু ॥ 
ত্রাহি ত্রাহি সর্ব দেব বন্য রম! কাম্। 
রাহি ত্রাহিৎভক্ত জন বল্লত একান্থ। 
ত্রাহি ত্রাহি মহাশুন্ধ সত্বরূপ ধারী । 
ত্রাহি ত্রাহি সংকীন্কন লম্পট মুরাবী॥ 
ত্রাহি ত্রাহি অবিজ্ঞাত তত্ব গুণ শাষ। 
ত্রাহি ত্রাহি পবম কোমল গুণ ধান ॥ 
ত্রাহি ত্রাহি অঙ্গ হব বন্দ শ্রীচরণ। 
ত্রাহি এছ সন্যাঁন ধন্মের বিভুঘণ ॥ 
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীগৌর সুন্দর মহাপ্রভু । 
এই কুপ কর নাথ ন। ছাড়িবা কতু ॥ 
শুনি প্র প্রতাপ রুদ্রের কাকুব্ধাদ। 
তুষ্ট হই প্রতু তারে করিল! প্রসাদ ॥ 
প্রভু বলে কৃষ্ণ ভক্তি হউক তোমার। 
কৃষ্ণ কাধ্য বিনা ২। না করিবা আর ॥ 
নির্ভর কর গিয়া কৃষং সংকীর্ভন | 
তোমার রক্ষিতা কৃষ্ণ চক্র স্থদর্শন ॥ 
তুমি সার্ধঙ্োম আর রামানন্দ রাঁয়। 
তিনের নিমিত্ত যুগ্ি অ:ইন্থু এথায় ॥ 
সবে এক বাক্য মা পালিব আঁমার । 
মোর্বে না করিব তুমি কোথাও প্রচার ॥ 
এবে যদি মামাখে প্রচার কর তুমি। 
তবে এণা ছাড়ি সত্য চলিবাঙ আমি ॥ 


অস্তাথও। ৯১ 


এত বলি আপন গলার মাল দিয়!। 
বিদার দিলেন তারে সস্তেষ হইয়া ॥ 
চলিল! প্রতাপ রুদ্র আন্ঞা করি শিরে | 
পুনঃ পুনঃ দণডবৎ করিয়। গ্রাভুরে 1 
প্রজু দেখি নৃপতি হুইল] পুর্ণকাম ॥ 
নিরবধি করেন চৈতন্য চন্দ্র ধ্যান । 
প্রতাপ বূত্রের প্রা সহিত দর্শন! 
ইহা ধনে শুনবে তারে মিলে প্রেম-ধন | 
হেন মতে আীগেরস্থন্দর নীলাচলে। 
রহিলেন কীর্তন বিহার কুতুহলে ॥ 
নীলাচণে আন্মিলা যতেক অনুচর । 
সবে চিনিলেন নিক্গ প্রাণের ঈষ্বন্র ॥ 
শ্ীপ্রহ্যর মিশ্র কৃষ্ক প্রেমের সাগর । 
আত্ম পদ যারে দিলা শ্রীগৌরমুন্দর ॥ 
শ্রীপরমানন্দ মহাপাত্র মহাশয় । 

যার তন্থু শ্রীচৈতন্য ভক্তি রদময় ॥ 
কাশীমিশ্র পরম বিহ্বল রুঝ রসে। 
আপনে রহিল! প্রতু যাহার আবাদে ॥ 
এই মত প্রভু সব্ধ ভৃত্য করি সঙ্গে । 
নিরবধি গোঁঙায়েন ভক্কি-রস রছে ॥ 
ষত যত উদাসীন শ্রীডেতন্যদাম। 
সবে করিলেন আসি নীলাচ্ী বাদ ॥ 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম উদ্দাম।1* 
সর্ব নীলাচলে ভ্রমে মহা জোতিধধাঁম ॥ 


&ই২ শীচৈতনা ভাগবত। 


নিরবধি পরানন্দ রসে উনমণ্ত। 
নথিতে না পারে কেহ অবিজ্ঞাত তত্ব ॥ 
সদাই জপেম নাম আ্ীকষ্চ-টচৈতন্য | 
স্বপ্নেও নাহিক নিত্যানন্দ সুখে অনা ॥ 
প্াঁমচন্দ্রে যেন ল্ঙ্গণের রতি শ্রতি। 
দেই মত নিত্যানন শ্রীচৈতন্য প্রীতি 
নিতানন প্রসাদে দে সকল সংসার । 
অদ্যাপিও গায় শ্চৈতন্য অবতার ॥ 
হেন মতে মহাপ্রহ্থ চৈতন্য নিতাই! 
মীলাচলে বসতি করেন ছুই ভাই ॥ 
এক দিন শ্রীগৌরম্ুন্দর নর হরি। 
নিভৃতে বসিল! নিতানন্দ স্ঙ্ষে করি। 
প্রত বলে শুন নিত্যান্ন্দ মহামতি । 
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥ 
প্রতিজ্ঞ কারল আমি আপনার মুখে। 

। মূর্খ নীচ দরিদ্রে ভাসাব পপ্রম স্থুথে ॥ 
ডুমি ও খাকিণে ঘর্দি মুনি ধর্ম করি। 
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি ॥ 
তবে মূর্ধ নীচ যত পতিত সংসার। 
বল দেখি আর কেব! করিবে উদ্ধার ॥ 
তক্তি-রম দাতা, তুমি তুমি সম্থরিলে। 
তবে জিনাত কি বা নিমিত্তে করিলে ॥ 
এতেকে আগ্নার বাক্য ষদি সত্য চাও । 
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে বাও॥ 


কাস্তযৎগড। ৯২৩ 


সূর্খ নীচ পতিত ছঃখিত ম্বত জন। 
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবারে মোচন ৪ 
'আজ্ঞ। পাই নিত্যানন্দ-চন্ত্র তত ক্ষণে। 
চুলিলেন গৌড়দেশে লুই নিজগণে ॥ 
রামদাপ গদাধর দান মহাশয়। 
রধুনাথ বৈদ্য ওঝ! ভক্তি রদময় | 
কৃষ্দাল পণ্ডিত পরমেশ্বর দাস। 
পুরদ্দর পৃশডতের গরম উল্লাস ॥ 
নিত্যানন্দ স্বরূপের যত আপ্ত গণ। 
নিত্যানন্দ সঙ্গে সবে করিল। গমন ॥ 
পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয় । 
সর্ধ পারিষদ আগে তৈল প্রেম । 
সবার হইল আস্ম বিস্থৃতি অত্যন্ত । 
কার দেছে কত ভাব নাহি তার অন্ত ॥ 
প্রথমেই বৈষ্ঃবাগ্রগণ্য রামদাস। 

তান দেহে হইলেন গোপাল প্রকশ ॥ 
মধ্য পথে রানদাস ভরিভঙ্গ হইয়া। 
আছিল! প্রহর তিন বাহ পারিস ॥ 
হইল রাধিক। ভাব গদাধর দাসে। 

দি কে কিনিবে বলি অন্র অট্র হাদে। 
রতুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি । 
চুইলেন মূর্তভিমতী যে হেন বেবী ॥ 
রৃষ্ণদাস পরমেশ্বর দাদ হই জন। 
গোপাল তাঁবে উ€ হৈ করে অহ্ক্ষণ॥ 


৯২৪ চৈতন্য ভাগবত । 


পুরন্দর পঙ্ডিত গাছেতে গিকা চড়ে। 
মুঞ্িরে অস্গদ বলি লন্ফ দিয়! পড়ে ॥ 
এই মভ নিত্যানন্দ শ্রীঅনস্ত ধাম । 
সবারে দিলেন ভাব পরম, উদ্দাম ॥ 
দৃণ্ডে পথ" চলে সবে ক্রোশ ঢই চাতি। 
যাষেন দক্ষিণ বামে আপন! পাদরি ॥ 
কতক্ষণে পথ জিজ্ঞানেন লোক স্থানে। 
বল ভাই গঙ্গাতীতর যাই। কেমলে॥ 
লোক বলে হায় হায় পথ পাপার্লা। 
ছুই প্রহরের পথ ফিরিয়া আইল! ॥ 
লোক বাক্যে ফিরিয়া! যায়েন যথ! পথ। 
পুনঃ পথ ছাড়ি যায়েন সেই মত 
পুনঃ পথ দিড্'প। করয়ে লোক স্থানে। 
পোঁক বলে পথ রহে দশ ক্রোশ বাদে। 
পুনঃ হাঁসি সবেই চলেন পথ যথা । 
নিজ দেহ না জানেন পথের (ক কথ! ॥ 
ষত দেহ ধন্ম ক্ষুধা তৃষ্তা ভয় হঃখ। 
কাহার নাঁহক পাই পরানন্দ সুখ ॥ 
পথে যত লীল! করিলেন নিত্যানন্দ। 
কে বর্ণিৰে কেবা জানে সকল অনন্ত ॥ 
হেন মতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনস্ত ধাম। 
আইলেন গঙ্গাটীরে পানিহাটি গ্রাম ॥ 
বাঘ পণ্ডিত গৃহে সর্বাদ্যে আলিয়!। 
রছিলেন সকল পার্ধদগণ লৈয়। ॥ 


আঅস্তাখও। ৯১৫ 


পরম আনন্দ হৈল! রাঁধৰ পণ্তিত। 
শ্রীমকরর্বজ কর গোঠির সহিত ॥ 
হেন মতে নিত্যানন্দ পাঁনিহাটি গ্রামে। 
রহিলেন সকল প্রর্ধদগণ সনে ॥ 
নিরন্তর পরানন্দে করেন হৃষ্কার 
বিহ্বলত1 বিন! দেহে বাহ্য নাহি আর ॥ 
নৃত্য করিবার ইচ্ছ। হইল অন্তরে । 
গায়ন্জ সকল আমি মিলা সত্বরে ॥ 
স্থকৃতি মাধব ঘোষ কীর্তনে তত্পর। 
হেন কীর্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর ॥ 
যাভারে কহেন বৃন্দাবনের গাঁয়ন ॥ 
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহা প্রিবতম ॥ 
মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিন তাঁই। 
গাইতে লাগিল নাঁচে ঈশ্বর নিতাই ॥ 
হেন সে নাচেন অবধৃত মহাঁবল। 
পদ-ভরে পৃথিবী করয়ে টলমল ॥ 
নিরধধি হরি বালি করয়ে হঙ্কার | 
আছাড় দেখিতে লোক পায় চমৎকার ॥ 
বাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাঁচিতে। 
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে ॥ 
পরিপূর্ণ €প্রম রসময় নিতানন্দ। 

ধনায় তারিতে করিলেন ভারত ॥ 
বতেক আছিল প্রেম ভক্তির বিকার । 
সব প্রকাশিক্প। নৃত্য করেন “অপার ॥ 


৯৯৬ শ্রীচতনা ভাগবত। 


কতক্ষণে বসিলেন খষ্টার উপরে । 
আজ্ঞা হইল অভিষেক করিবার তরে 
রাঘব পণ্ডিত আদি পাঁরিষদ গণে। 
অভিষেক করিতে লাগিল সেই ক্ষণে? 
সহস্র সহত্ন ঘট আনি গঞ্গাজল। 
নানা গন্ধে স্থবাসিত করিয়া সকল ॥ 
সংস্তাষে সবেই দেন শ্ীমস্তকোপরি । 
চতুর্দিগে সবেই কলেন হবি হরি ॥ 
সবেই পুড়েন অভিষেক মন্ত্র গীত। 
পরম সস্তোষে সবে হল পুলকিত ॥ 
অভিবেক করাইয়। নৃতন বদন। 
পনহেয়া লেপিলেন অশীমঙ্গে চন্দন ॥ 
দিব্য বননাল! তাঁর তুলদী সহিতে। 
পীন-বক্ষ পুর্ণ কবিলেন নানা মতে ॥ 
তবে দিব্য খরা ত্বর্ণে করিয়া! ভূষিত । 
সম্থথে আনিয়া করিলেন উপনীত ॥ 
থট্টায় বদিল! মহা-প্রভু নিত্যানন্দ। 
ছব্র ধরিলেন শিরে শ্রীরাঘবানন্দ ॥ 
জয় ধ্বনি করিতে লাগিল! ভক্কগণ । 
চতুদ্দিগে হৈল মহা আনন্দ বাদন ॥ 
ত্রাহি ত্রাহি সবেই ববন বাহু তুলি। 
কার বাহ নারি সবে মহ] কুতৃহলী | 
ত্বানুভাবান্ন্দে প্রভু নিত্যানন্দ রাফ । 
প্রেম-বুষ্ট দৃষ্টি করি চারি দিগে চায়॥ 


অন্তাখও্ড | মহ 


আজ্ঞ! করিলেন শুন রাঘব পণ্ডিত। 
কদশ্বের মাল ঝাট আনহ ত্বরিত ॥ 
বড় প্রীত আমাঁব কদম্ধ পূপ্প প্রতি । 
কদম্বের বনে নিত্য*আমার বসতি ॥ 
কর যোড় কন্য়া রাঘবানন্দ কহে। 
কদন্খ পুশ্পের যোগ এ সময়ে নহে ॥ 
প্রভু বলে বাড়ি গিয়া চাহ ভাল মনে। 
কদাচির্ত ফুটিয় ব। থাকে কোন স্থানে ॥ 
বাড়ির ভিতরে গিয়া চাহেন রাঁঘব। 
বিশ্মিত হইল দেখি মহা অনুভব ॥ 
জান্ববের বৃক্ষে সব কদশ্বের ফুল। 
ফুটিয়া আছন্ধে অনি পরম অতুল॥ 
বি অপুর্ধ বর্ণ সে ব। কি অপুর্ব গন্ধ! 
সে পুপ্প দেখিলে ক্ষয় বায় ভব বন্ধ ॥ 
দে'খর। কদঘ্ব পুষ্প রাধব পণ্ডিত। 
বাহ দুব গেল হৈল মহা হরষিত ॥ 
আপন! সন্বরি মালা গাঁথিয়া সত্বরে। 
আনিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গোডরে ॥ 
কদন্ষের মালা দেখি নিত্যানন রান । 
পরম সন্তোষে মালা দিলেন গলায় £ 
কদম্ব মালার গন্ধে সকল বৈয্ঞব। 
বিহ্বল হইল। দেখি মহা 'অনুষ্ঠব ॥ 

আঁর মহ! আশ্চর্য্য হইল কত স্ুণে। 
অপূর্ব দোনার গন্ধ পায় সর্ব জনে ॥ 


৯২৮ শ্ীচৈতন্য ভাগবত । 


দমনক পুপ্পের স্থগন্ধে মন হরে। 
দশদিক ব্যাপ্ত হইল সকল মন্দিরে ॥ 
হাসি নিত্যানন্দ বলে শুন ভাই সব। 
বল দেখি কি গন্ধের পাই অনুভব ॥ 
কর যোঁড় করি দবে লাগিল! কহিতে। 
অপুর্ব দোনার গন্ধ পাই চারি ভিতে॥ 
সবার বচন শুনি নিত্যানন্দ রায়। 
কহিতে লাগিল গোপ্য পরম কপায়খী 
প্রতৃ বলে শুন সবে পরম রহস্য। 
তোমর! সকলে ইহ1 জানিবা অবশা ॥ 
চৈতন্য গোসাঞ্জি আজি শুনিতে কীর্তন। 
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন ॥ 
সর্ধাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক মালা । 
এক বৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিল। | 
সেই শ্অঙ্গের দিব্য দমনক গন্ধে 
চতুর্দিগে পুর্ণ হই আঁছয়ে আনন্দে ॥ 
তোম1 সবাকার নৃত্য কীর্তন দেখিতে । 
আপনে আইলা প্রভূ নীলাচল হৈজে 
এতেকে তোমর। সর্ব কাঁধ্য পরিহরি। 
নিরবধি কৃষ্ণ গাও আপনা পাসরি। 
নিরবধি শ্রীরুঞ্জখ চৈতন্য চন্ত্র যশে। 
হবার শরীর রণ হউ প্রেম-রলে ॥ 

এত কহি' হরি বলি করয়ে হুঙ্কার । 
সর্ধ দিগে প্রেম দৃষ্টি করিল বিস্তার ॥ 


অন্তযুথও। ৯২৯ 


নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম-দৃষ্টিপাঁতে। 
সবার হুইল আত্ম বিস্মৃতি দেহেতে ॥ 
শুন শুন আরে ভাই নিত্যাণপ্দ শক্তি। 
যে রূপে দিলেন সর্ব জগতেরে ভক্তি ॥ 
যে ভক্তি গোপীকাগণে কহে ভাগবতে। 
নিত্যানন্দ হইতে তাহা পাইল জগতে ॥ 
নিত্যানন্দ বসিয় আছেন নিংহালনে। 
সমুখে করয়ে নৃত) পারিষদগণে ॥ 

কেহ গিয়! বৃক্ষের উপর ডালে চড়ে ৷ 
পাতে পাতে বেড়ায় তথাপি নাহি পড়ে ॥ 
কেহ কেহ প্রেম-স্থখে হুঙ্কার করিয়া । 
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লম্ফ দিয়। ॥ 
কেহ বা হুঙ্কার করে বৃক্ষ মূল ধরি। 
উপাড়িয়া। ফেলে বুক্ষ বলি হরি হরি ॥ 
কেহ বা গুবাক বনে যায় নড় দিয়।। 
গাছ পাচ সাত গুয়া একত্র করিয়া ॥ 
ছেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেমব্ল। 
তৃণ প্রায় উপাড়িয়া ফেলার সকল।॥ 
অশ্রু কম্প স্তস্ত ঘর পুলক হুঙ্কাঁর্‌। 
স্বরভঙ্গ বৈবর্ণ্য গজ্জন সিংহ সার॥ 
শ্রীআনন্দ মূচ্ছ! আদি যত ফ্রেম ভাঁব। 
ভাগবতে কছে যত কৃষ্ণ সী 
সবার শরীরে পুর্ণ হইল সকল।* 

হেন নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম-বল ॥ 


৯৩৪ চৈতন্য ভাগবত । 


যে দিকে দেখেন নিত্যানন্দ মহাঁশব। 
সেই দিকে মহা প্রেম ভক্তি বৃষ্টি হয়॥ 
যাহাঁরে চাহেন সেই প্রেমে মুচ্ছ? পার । 
বস্স ন। স্ঘরে ভূমে পড়ি গড়ি যার । 
নিত্যানন্দ স্বর্ূপেরে পরিবারে ধায়। 
হাসে নিত্যানন্দ গ্রভূ বসিয়া খট্রায় ॥ 
যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান । 
সবার হইল সর্ধ শক্তি অধিষ্ঠান ॥ 
সর্বজ্ঞত! বাঁক-সিদ্ধি হইল সবার । 

সবে হইলেন যেন কন্দর্প আকার ॥ 
সবে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া। 
দেই হর বিহ্বল সকল পাসরিয়া ॥ 

এই রূপে পানিহাটি গ্রামে তিন মান। 
নিত্যানন্খ প্রভূ করে ভক্তির বিলাস ॥ 
তিন মাস কাঁরে। বাহা নাহিক শরীরে । 
দেহ ধর্ম তিলার্দেক কাবে নাহি সফরে ॥ 
তিন মাস কেহ নাহি করিল আহার। 
সবে প্রেম সুখে নৃত্য বছি নাহি আর 
পানিহাটি গ্রামে যত তৈল প্রেম স্থখ। 
চারি বেদে বর্ণিবেক সে সব কৌতুক ॥ 
এক দণ্ডে নিত্য)নন্দ করিলেন যত। 
তাহ! বর্ণিবার শক্তি আছে কার কত॥ 
ক্ষণে ক্ষণে আপনে করেন নৃত্য রঙ্গ । 
চতুর্দিগে লই সব পারিষদ সঙ্গ | 


অন্ত্যখণ্ড । ৯৩১ 


কখন বা আপনে বপিয়! বীরাসনে। 
নাচায়েন সকল ভকত জনে জনে ॥ 
এক দেবকের নৃতেয হেন দর্খ হয়। 
চতুর্দিগে দেখি যেন প্রেম বন্যামফ। 
মহ! ঝড়ে গড়ে বেন কদলক বন। 
এই মত প্রেম স্থথে*্পড়ে সর্ব জন ॥ 
আপন্ছে যে হেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ। 
দেই মত করিলেন পর্ব তক্ত বুন্দ॥ 
“নরবধি শ্রীকৃঞ্ক-চৈতম্য গংকীর্তন। 
করায়েন করেনু লইয়! ভক্তগণ ॥ 

হেন সে লাগল পপ্রম প্রকাশ করিতে ॥ 
দেই হয় বিহ্বল থে আইনে দেখিতে ॥ 
যে সেবক যখনে যে ইচ্ছ! কৰে ম্নে। 
সেই আপি উপসন্ন হস তত ক্ষণে ॥ 
এই মত পরানন্দ তক্কি সুখ রসে। 
গ্ষণগ্রায় কেহ না জানিল তিন নাসে॥ 
তবে নিত্যানন্দ মহাপ্রহ্ কত দিনে। 
অলঙ্কার পরতে হইল বচ্ছা মনে ॥ 
ইচ্ছ। মাত্র সর্তক অলঙ্কার সেই ম্ষ্ণ। 
উপসন্ন আসিয়া! ছেল বিদ্যম।নে ॥ 

স্বর্ণ রজত মরকত মনোহর! 
নানাবিধ বহুমূল্য কতেক গ্রন্তব॥ 
মণি স্ুপ্ররাল পষ্টবাস মুক্সাহাঁর” 
সকৃতি সকলে .দিয়! করে নমস্কার ॥ 


৯৩২ শ্ীচৈতন্য ভাগবত । 


কত বা নির্শিত কত করিয়া নির্মাণ । 
পরিলেন অলঙ্কার যেন ইচ্ছা তান॥ 
হই হস্তে স্বর্ণের অঙ্গদ বলয়। 

পু্প করি* পরিলেন আঁ ইচ্ছাময় ॥ 
সুবর্ণ মুত্রিক রত্বে করিয়া খচন। 

দশ অঙ্গংলিতে শোভা করে বিভূ্ষণ ॥ 
কণ্ঠে শোভা করে বহুবিধ দিব্য হার। 
মণি সুক্ত। প্রবাঁলাদি যত সর্ব সার ॥ 
রুদ্রাক্ষ বিরালাক্গ স্থবর্ণ রজতে। 
বান্ধিয়া পরিল] কে মহেশের নীতে ॥ 
মুক্তা কস! সুবর্ণ করিয়া স্রচন। 

ছুই শ্রুতিমূলে শোভে পরম শোভন ॥ 
পাদপন্মে রঞ্রত নূপুর সুশোভন । 
তছপরি মল শোভে জগত মোহন । 
শুক পট নীল পীত বহুবিধ বাস। 
অপুর্ব শোভয়ে পরিধানের বিলাল ॥ 
মালতি মল্লিকা জুতি চম্পকের মালা । 
'শ্রীবক্ষে করয়ে শোভা আন্দোলন থেলা ॥ 
গোর্চনা মহিত চন্দন দিব্য গন্ধে । 
বিচিত্র করিয়া! লেপিয়াছেন শ্রীমঙ্গে ॥ 
শ্রীমস্তকে শোভিটা বিবিধ প্টবাস। 
তছুপরি নানা বর্ণ মাল্যের বিলাস ॥ 
প্রসন্ন শ্ীমুখ কোটী শশধর জিনি। 
হাসিয়া করেন নিরবধি হরি-ধ্বলি ॥ 


অস্তাথণ্ । ১৩৩ 


যে দিগে চাঁহেন ছুই কমল নয়নৈ॥ 
সেই দিগে প্রেম বর্ষে ভাসে সর্ধজনে ॥ 
রজতের প্রায় লৌহ-দণ্ড সুশোভন | 
ছুই দিগে করি তাতে সুবর্ণ বঙ্ধন 
নিরবধি সেই লৌহ-দণগ্ড শোভে করে। 
মৃষল ধরিলা যেন প্রভূ হলধরে ॥ 
পারিষদ সব ধরিলেন অলঙ্কার । 

অন্গদ বলয় মল্প নুপুর সুহার ॥ 

শিক্গা বেত্র বংশী ছাদ দড়ি গুগা মালা। 
সবে ধরিলেন গোপালের অংশকল। ॥ 
এই সত নিআজীটান্ন ব্বান্থভার রঙ্গে । 
বিহরেন সকল পার্ধদ করি সঙ্গে ॥ 
তবে প্রভূ সর্ধ পারিষদগণ মলি । 
ভক্ত গৃহে করে গ্রভূ পর্যটন কেলি ॥ 
জাহবীর দুই কুলে যত আছে গ্রাম। 
সন্দবব ভ্রমেন নিত্যানন্দ ল্যোাতিঃধাম ॥ 
দ্রশন মাত্র সর্ব জীব মুগ্ধ হয়। 
নাম তত্ব ছুই নিত্যানন্দ রসময় ॥ 
পাষণ্ডীও দেখিলেই মাত্র করে স্ততি। 
সর্ধন্ব দিবারে সেই ক্ষণে হয় মাতি॥ 
নিত্যানন্দ স্বরূপের সর্বত্র ম্ধুর। 
সবারেই ক্পাদৃষ্টি করেন এ ॥ 

কি তোঁজনে কি শয়নে কি বা, পর্্যটনে 
ক্ষণেক্র না যায় ব্যর্থ সংকীর্তন বিনে ॥ 


৯৩৪ শ্রীচৈতনা ভাগবত । 


যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ সংকীগ্তন। 
তথায় বিহ্বল হয় কত কত জন॥ 
গৃহস্থের শিশু কোন কিছুই মা জানে। 
তাঁহারাও মহ! মহা বুক্ষ 'ধরি টানে ॥ 
হুঙ্কার কাঁরিয়! বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া। 
শুখ্িিরে গোপাল বলি বেড়ায় ধাইয়া ॥ 
হেন সে সামর্থ এক শিশুর শরীরে । 
শত জনে মিলিয়াও ধবিতে না পাকে ॥ 
শ্ীরুষ্ণ-চৈতন্য জয় নিত্যানন বলি! 
সিংহনাদ করে শিশু হই কুতুহলী॥ 
এই মত নিত্যানন্দ বালক জীন । 
বিহবল করিতে লাগিলেন শিশু গণ॥ 
মানেকেও এক শিশু না করে আহার । 
দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমত্কার ॥ 
হইলেন বিহ্বল সকল ভক্ত বৃন্দ। 
সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ ॥ 

পুজ প্রান করি প্রভু মবারে ধরিযা। 
করায়েন ভোজন আপন হস্ত দিয়া । 
কাহারেও বান্ধির। রাখেন নিজ পাশে। 
বান্ধেন মারেন তবু 'অট্ু অট্ট হামে। 
এক দিন গদাধর দাসের মন্দিরে। 
তআইলেন তার্নে প্রীতি করিবার তরে॥ 
গোপী তাবে গদাধর দাস মহাশয়। 
হইয়। আছেন অতি পরানন্দ ময়। 


অত্যাথও্ড | ৯৩৫ 


মন্তকে করিয়া গঙক্ষাজলের কলস । 
নিরবধি ডাকে কে কিনিবে গো-রম 
শ্রীবাল গোপাল মূর্তি তাঁন দেবালর। 
আছেন পরম লাবচগোর সমুচ্চয় ॥ 

দেখি বাল গোপালের মূর্তি মনোহর ! 
ীতে ব্িত্যানন্দ লৈল| বক্ষের উপর ॥ 
অনন্ত ভ্বদয়ে দেখি শ্ীবান গোপাল । 
সব্বগণ্জে হরিধ্বনি করেন বিশাল ॥ 
হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দ চন্দ্র রায়। 
করিতে লাগিল নৃত্য গোপাল লীলায় ॥ 
দান খণ্ড গাজজীন মাধবানণন্দ ঘোষ। 
শুনি অবধূতত পিংহ পরম সন্থোষ ॥ 
ভাগ্াযবন্ত মাঁধবের হেন কণ্ঠ ধ্বনি । 
শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূত মণি ॥ 

এই রূপ লীল। তান নিজ প্রেম-রঙ্ধে । 
নৃক্কৃতি শ্রাগদাধর দাস করি সঙ্গে ॥ 
গোপী ভাবে বাহ্য নাহি গদাাধর দাগে) 
নিরবধি আপনাকে গোপী হেন বাসে! 
দান খণ্ড লীলা শুনি নিত্যানন্দ রায় । 
যে নৃত্য করেন তাহা বণনা না মায় ॥ 
প্রেম ভক্তি বিকগ?রের যত মাছে নাম। 
সব প্রকাঁশিয়। নৃত্য করে অন্্রাম ॥ 
বিছাতের প্রায় নৃত্য গতির ভঙ্গিম। 
কিবা! সে'অদ্ভুত তুজ চালন মৃহিম| ॥ 


৩৬ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৷ 


কিবা সে নয়ন ভঙ্গি কি সুন্দর ছাস। 
কিবা সে অদ্ভুত শির কম্পন বিলাম ॥ 
একত্র করিয়! ছুই চরণ সুন্দর । 

কিরা জোড় জোড় লন্ফ দেন মনোহর ॥ 
যে দেগে চাহেন নিত্যানন্দ প্রেম-রসে। 
সেই দিগে জ্রী পুরুষে কৃষ্ণ সুথে ভাসে ॥ 
হেন সে করেন কৃপ। দৃষ্টি অতিশষ। 
পরানন্দে দেহ স্থতি কার না থাৰয়॥ 
যে ভক্তি বাঞ্চেন যোগীন্দ্রাদি মুনিগণে। 
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে তুঞ্জে যেতে জন ॥ 
হস্তি সম জন না খাইল লন দিন। 
চলিতে ন। পারে দেহ হয় অতি ক্ষীণ ॥ 
এক মাস একো শিশু না করে আহার । 
তথাপিও সিংহ প্রায় সব বাবহার ॥ 

হেন শক্তি প্রকশেন নিত্যানন্দ রায়। 
তথাপি না বুঝে কেহ চৈতনা যায়ায়॥ 
এই মত কত দিন প্রেমানন্দ রসে । 
গনাধর দামের মন্দিরে প্রভূ বৈসে। 
বাহ্য 'নাহি গদাধর দাসের শরীরে। 
নিরবধি হরিবোল রলায় সবারে॥ 

দেই শ্রামে,কাজি আছে পরম দুর্বার । 
কীর্তনের গতি দ্বেষ করয়ে অপার 
পরান€নদ, মত্ত গদাধর মহাশয় । 
[নশাতাগে গেলা সেই কাদির বালম় ॥ 


জন্ধযথন্ড। ৯৩ 


যে কালি ভয়ে লোক পলায় অস্তরে। 
নির্ভয়ে চলিলা নিশাভাগে তার ঘরে ॥ 
নিরবধি হরি-ধবনি করিতে করিতে । 
প্রবিষ্ট হইলা গিয়!' কাঁজির বাড়িতে ॥ 
দেখে মাত্র বৃণিয়া কাজির সর্বগণে। 
বলিবারে কার কিছু না আইসে বদনে॥ 
গদাধর বলে আরে কাঁজি বেটা কেখা। 
কাট স্ক্ং বল নহে ছিও্ি তোর মাথা ॥ 
অগ্নি হেন ক্রোধে কাজি হইল বাহছির। 
গদাধর দাস দেখি মাত্র হৈল!1 স্থির ॥ 
কাজি বলে গদাধর তুমি কেনে এথা। 
গদাধর বলেন আছে কিছু কথ।॥ 
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু অবতরি। 
জগতের মুখে বলাইল। হরি হরি॥ 

সবে তুমি মাত্র নাহি বল হরিনাম। 
তাহ! বলাইতে আইলাম তোম। স্থান ॥ 
পরম মঙ্গল হরি নাম বল তুমি। 
তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি॥ 
যদ্যপিও কান্ধি মহ! হিংসক চরিত । 
তথাপি ন! বলে কিছু হইলা স্ত্তিত॥ 
হাদি কান্দি বলে শুন দান গদাধর্‌। 
কালি বলিবাও হরি আবন্গি স্বাহ ঘর॥ 
হরি নাম মাত্র শুনিলেন তার, মুখে) 


গদাধর দাস পুরণ টহল প্রেম সুখে ॥ 
৭৫ 


৩৮ হ্চৈতনা ভাগিবত। 


গদাধর দাস বলে আর কলি কেনে। 


এই ত বলিল! হরি আপব খছনে ॥ 
আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণ। 


যখন করিল হরি নামেরু গ্রহণ। 

এত বর্পি পরম উন্মাদে গদাধর। 
হাতে তালি দিবা! নৃত্য করে বহ্ত্তর & 
কতক্ষণে আইলেন আপন মন্দিরে | 


নিভ্যানন্দ অধিষ্ঠান যাহার শরীরে ॥ 
"হন মত গদাধর দাসের মহিমা । 


চৈতন্য পার্ধদ মধ্যে যাহার গণন ॥ 
যে কাজির বাতাস না লয় সাধুজনে । 
পাইলেই জাতি মাত্র লয় সেই ক্ষণে॥ 
হেন কাজি দুর্বার দেখিলে জাতি লয়। 


ছেন জনে কপাদৃতি কৈল1 মহাশয় ॥ 
হেন জন পাসরিল সব হিংসা ধর্দ। 


ইহারে সে বলি কষ্চ আবেশের বর্্ঘ। 
'সত্য কৃষ্ণ ভাব হয় যাহার শরীরে । 
অশ্ি সপ ব্যান্ব তারে লঙ্বিতে ন! গারে॥ 


ত্রন্মাদির অভীষ্ট ষে সব কৃষ্ণ ভাঁব। 
গোপীগণে ব্যক্ত যে সকল অনুরাগ 


ইঙ্রিতে সে সব ভাব নিত্যাননদ রায়। 
দিলেন সকল রগণেরে কপার ॥. 
ঢুজ ভাই ফেরলিত্যানন্দের চরণ । 
যাহার প্রসারে পাই চৈতন্য শরণ ॥ 
* পাঠান্তর-গদাধর দাস প্রতি দিলেন কৃপায়, 


অগ্তাখও। ৯৩৯ 


উবে নিত্যামন্দ মহাপ্রভু কত দিনে। 
শচী আই দেখিবারে ইচ্ছা! হৈল মনে ॥ 
শুভ যাত্রা করিলেন নবদীপ প্রতি । 
পারিষদগণ সব ক্রয় সংহ্ধি ॥ 

তবে আহইলেন প্রভু খড়দহ গ্রার্মে। 
পুরন্দর পঞ্ডিতের দেবালয় স্থানে ॥ 
থড়দহ গ্রামে আমি নিত্যানন্দ রায় ॥ 
যত নুঙ্তয করিলেন কহুনে না যায় ॥ 
পুরন্দর প্ডিতের পরম উন্মাদ। 

বৃক্ষের উপরে চডি করে দিংহনাদ ॥ 
ৰাহা নাহি শ্রীচৈতন্য দাসের শরীরে। 
ব্যাপ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে ॥ 
কতু লহ দিয়া উঠে ব্যাপ্রের উপরে । 
কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যান্র লক্ঘবিতে না পাবে।॥ 
মহ! অজগর সর্প লই নিল কোলে। 
নির্ভয়ে চৈতন্য দাস থাকে কুতৃহলে ॥ 
ব্যা্ের সহিত খেলা খেলেন নিয়ে । 
হেন কপ করে অবধূভ মহাশয়ে & 
সেবক বৎসল প্রতু নিত্যানন্দ রায়। 
বর্জার ছল রস ঈঙ্গিতে ভূঞ্জায় ॥ 
চৈতনা দাসের আত্ম বিল্মতি দর্ধঘথ! | 
নিরন্তর কহেন আনন মনঃ,কথ! ॥ 
দই তিন দিন মজ্জি জলের ভিতঢুর। 
থাকেন -কোথাও ভঃখ না হয় শরীরে ॥ 


৯৪০ শচৈতনা ভগবত। 


জড় প্রায় অলক্ষিত সর্থ বাবহার। 
পরম উদ্ভধাম সিংহ বিক্রম অপার ॥ 
চেতন্য দাসের ষত তক্তির বিকার । 
কত বা কহিতে পারি ব্ুকল অপার॥ 
যোগা শ্রীচৈতনা দীপ মুরারী পণ্ডিত । 
যার বাতাসেও কুষ্ণ পাই ষে নিশ্চিত॥ 
এবে কেহ বলায় চৈতন্য দাস নাম। 
স্বপ্রে নাহি বলে শ্রীচৈতন্য গুণগ্রাম ॥৫ 
অদ্বৈতৈর প্রাথনাথ আ্ীকষ্ণ-চৈতন্য । 
যাঁর ভক্তি গ্রসাদে অদ্বৈত সত্য ধন্য ॥ 
জনন খড়গ অ্বৈতের যে চৈতন্য তক্কি। 
যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব শক্তি ॥ 
সাধু লোক্ষ অদ্বেতের এ মহিমা ঘোষে। 
কেহ ইহা অন্থৈতের নিন্দা হেন বাসে ॥ 
সেই ছার বলায় চৈতন্য দান নাম। 
সে ব| কেন জানিবে অদ্বৈত গুণগ্রাম ॥ 
এ পাপীরে অদ্বৈতের লোক ধলে যে। 
দ্বৈত হৃদয় কতু নাহি জানে সে॥ 
রাক্ষসের নাম যেন কি পুণ্যজল্‌। 

এই মত এ সব চৈতন্য দাসগণ ॥ 

কত দিন থাকি নিভ্যানন্দ খড়দছে। 
সপ্তগ্রাম আইগ্নেন সর্বগণ সে ॥ 

সেই সবুগজামে ক্কাছে সপ্ত খধি স্ছান। 
জগতে বিদিত সে ত্রিধেণী ঘাট নাম॥& 


অস্তযথও্ড। ঈদ 


সেই গঙ্গ। ঘাটে পূর্বে সন্ত ধধিগণ । 
তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ-॥ 
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন। 
জাহুবী যমুন! সরন্বতীর সঙ্গম। 
প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী ঘাট সকল ভুবনে 
সর্ব পাপ ক্ষয় হয় যাহার দর্শনে ॥ 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম আনন্দে। 
সেই ঘাটে স্নান করিলেন ভক্তবুলো ॥ 
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবস্তের মন্দিরে । 
বুহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে ॥ 
কায় বাক্য মনে নিত্যানন্দের চরণ।॥ 
ভজিলেন অকৈঠবে দত্ত উদ্ধারণ ॥ 
নিত্যানন্দ স্বূপের সেবা অধিকার । 
পাইলেন উদ্ধারণ কিব। ভাগ্য তার ॥ 
জন্ম জন্ম নিভ্যানন্দ স্বরূপ ঈথ্বর। 
জন্ম জন্ম উদ্ধারণ তাহার কিন্কর ॥ 
যতেক বণিষ্ক কুল নিত্যানন্দ * হৈতে। 
পবিত্র হইল ছিধা নাহিক ইহাতে ॥ 
বণিক তান্সিতে নিত্যানন্দ অবত্ার। 
বণিকেরে দিল! প্রেম ভক্তি অপিকার ॥ 
সপ্তগ্রামে নব বণিকের ঘরে ঘরে। 
আপনে নিতাই চাদ কীর্ডনে বহরে ॥ 
বণিক সকল নিত্যানন্দের চরণ'। 
সব্বভাঁবে ভিলেন লইয়! শরণ | 


* পাঠান্তর-৮উ দ্ধারণ। 


৯৪২ শচৈতনাভাগ্গবত। 


বণিক মবার কুষ্ ভজন দেখিতে । 
মনে চমত্ফাঁর পাঁয় সকল জগতে ॥ 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার। 
বণিক অধম মুর্খ যে তৈল নিস্তার। 
সপ্তগ্রামেৎ মহাপ্রভ্‌ নিত্যানন্দ বায় । 

গণ সহ সংকীর্তন করেন লীলা ॥ 
সপ্তগ্ররমে যত হৈল কীর্তন বিহার | 
শত বৎসরেও তাহ! নারি বর্ণিবার | 
পূর্ব যেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে । 
সেই মত সখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে ॥ 
রাত্রি দিনে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা ভধ 
সর্ধ দিগে হৈল হরি সংকীর্তন ময় ॥ 
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি নগরে চাতৃরে। 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কীর্তন বিস্তারে ॥ 
নিত্যানন্দ স্বরূপের আবেশ দেখিতে | 
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে ॥ 
অন্যের কি দায় বিষ্ুদ্রোহি বে ঘযবন। 
তাঁহারাঁও পাঁদপদ্ে লইল শরণ ॥ 
যবনের নয়লে দেখিতে প্রমপার । 
ব্রাহ্ধণেও আপনাকে করেন ধিকার॥ 
জয় জয় অবধৃত চত্তর মহাশয় । 

যাহার কপায় ঞ্্ন সব রঙ্গ হয়॥ 

এই মতে সপ্তপ্রামে আন্বয়া মুলুকে। 
বিহরেন নিত্্ঠানন্দ পরম কৌতুকে ॥ 


অন্যযথঞ | ৯৪৩ 


ভধে কত দিনে আইলেন শান্তিপুরে। 
আচার্য, গোসাঞ্ঃ প্রিক্স বিগ্রহের ঘরে ॥ 
দেখিয়া অট্দ্বত নিত্যানন্দের শ্রীমুথ। 
হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন স্থখ॥ 
হরি বলি লাগিলেন করিতে হস্কাঁর। 
প্রদক্ষিণ দণ্ডবৎ করেন অপার ॥ 
নিভ্যানন্দ ম্বরূপ অদ্বৈত করি কোলে । 
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে ॥ 
দৌহে দৌঁহ! দেখি বড় হইল! বিবশ । 
জন্মিল অনন্ত অনিব্বচনীয় বস ॥ 
দৌঁহে দৌহ! ধরি গড়ি যায়েন অঙ্গনে । 
দৌছে চাহে ধরিবারে দেৌঁহার চরণে ॥ 
€কাট সিংহ জান দেহে করে দিংহনাদ ॥ 
স্বরণ নহে ছুই প্রভুর উন্মাদ ॥ 

তবে কত ক্ষণে ছুই প্রভু হই শ্থির। 
বসিলেন এক স্থানে ছুই মহাধীর ॥ 

কর যোড় করিয় অদ্বত মহামতি । 
সন্তোষে করেন নিত্যানন্দ প্রতি স্ততি। 
তুমি নিত্যানন্দ মুন নিতাযানন্দ লাম। 
ম্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণধাম ॥ 

সব্হ জীব পরিত্রাণ তুমি মহ হেতু । 
মহ। প্রলয়েতে তুমি সত্য ধন্ধু সেতু ॥ 
তুমি সে বুধাও চৈতন্যের প্রেম ভক্তি । 
তুমি সে.টচতন্য বক্ষে ধর পূর্ব শক্তি । 


৯83 শ্ীচৈতন্য ভাগবত । 


ব্রঙ্গা শিব নারদাদি ভক্ত নাম যাবু। 

তুমি দে পরম উপদেষ্ট! সবাকার ॥. 

বিষ ভক্তি সবেই পায়েন তোমা হৈতে। 
তথাপিও অভিমান ন। স্পর্শে তোমাতে ॥ 
পতিত পা্বিন তুমি দোষ দৃষ্টি শূন্য। 
তোমারে দে জানে যার আছে বহু পূণ্য ॥ 
সর্ব যজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার। 

অবিদ্যা বন্ধন থণ্ডে স্মরণে যাহার ॥ 

যদি তুমি প্রকাশ না কর আপনারে। 

ভবে কার শক্তি আছে জানিতে তোমারে ॥ 
অক্রোধ গরমানন্দ তুমি মহেশ্বর। 

সহত্র-বদন আদি দেব মহীবর ॥ 

রক্ষ-কুল হস্তা তুমি শ্রীলক্ষ্ণ-চন্দ্র। 

তুমি গোপ-পুত্র হলধর মুর্তিমস্ত। 

মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে । 

তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে ॥ 

যে তক্তি বাঞ্ুয়ে যোগেশখবর মুনিগনে । 
তোম! টহতে তাহ! পাইবেক যেতে লনে॥ 
কহিতে অহ্বৈত নিত্যানন্দের মহিম!। 
নন্দ আবেশে পানরিলেন আপনা ॥ 
'অছেত সে জ্ঞাত) নিত্যানন্দের প্রভাব । 
এ, মন্্ জানয়ে*কোন কোন মহা-ভাগ ॥ 
তবে যে ঝুলহ হের অন্যান্যে বাজে। 

ষে কেবল পরানন্দ যদি মনে বুঝে॥ 


গন্তাখর্ড | ১ 


অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবাঁর শক্তি কাঁর। 
জানিহ ঈশ্বর সনে ভের্ধ নাহি যাঁর & 
হেন মতে ছুই মহাগ্রভূ মহ রর্গে। 
বিহরেন কষ কথ। মঙ্গল প্রসঙ্গে ॥ 

অনেক রহস্য করি অদ্বৈত সহিত । 

অশেষ গ্রকাঁরে তান জন্মাইল! প্রীত । 
তৰে অগ্থৈতের মানে লই অন্মতি । 
নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ প্রতি । 

সেই মতে সর্ধাদ্যে আইলা আই শ্বানে। 
আসি নমস্করিলেন আইর চরণে । 
নিচ্যানন্দ ম্বরূপেরে দেখি শচী আই। 
কি আনন্দ পাইলেন তার অন্ত নাই ॥ 
আই বলে বাঁপ তুমি সতা অন্তর্ধামী। 
তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছি আমি ॥ 
মোর চিত্ত জানি তুমি আইল। সন্বরে। 
কে তোম চিনিতে পারে সংসার ভিতরে % 
কত দ্রিন থাক বাপ নবদ্বীপ বাসে। 

যেন তোম! দেখে! মুঝঞ্জি দশে পক্ষে মাসে । 
মুঞ্ি ছঃখিনীর ইচ্ছা! তোমারে দেখিতে 1 
দৈবে তুমি আসিয়াছ দুঃখিত! তারিতে ॥ 
স্টনিয়! আই বাক্য হাসে)নিত্যানল । 

যে জানে আইর প্রভাবের ঘ্বাদি অন্ত ॥ 
নিত্যানন্দ বলে গুন জাই সর্ব ম্বাতা। 
তোমারে দেখিতে আমি ঘসিয়াছি হেখ|!॥ 


১৪৬ প্রটচতন্য তাগবত ( 


মোর বড় ইচ্ছা! তোমা দেখিতে হেথা । 
রহিলাম নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞার & 
হেন মতে নিত্যানন্দ আই সম্তাবিয়। 
নবদ্বীপে ভ্রমেন আনন্দ যুক্ত হছইয়]। 
নবদ্বীপে' নিত্যানন্দ প্রতি ঘরে ঘরে। 
সব গারিষদ সঙ্গে কীর্তন বিহরে। 
নবদ্বীপে আমি মহাপ্রভু নিত্যানন্দ। 
হইলেন কীর্তন আনন্দ মূর্তিমন্ত ॥ 

প্রতি ঘরে ঘরে সব পারিষদ সঙ্গে। 
নিরবধি বিহরেন সংকীর্তন রঙ্গে ॥ 

গরম €মাহন স্ংকীত্ঁন মল্ল-বেশ। 
দেখিতে সুকৃতি পায় আনন্দ বিশেষ ॥ 
শ্রীমম্তকে শোভে বহ বিধ পট্রবাস। 
তছপরি বহুবিধ মাল্যের বিলাস ॥ 

কণ্ঠে বহু বিধ মণি মুক্ত! স্বর্ণ হার। 
শ্রুতি মূলে শোতে মুক্তা কাঞ্চন অপার। 
সৃবর্ণের অঙ্গদ বলয় শেভি। করে। 

ম! জানি কতেক মাল! শোভে কলেৰরে ॥ 
গোরোচন। চন্দনে লেপিত সর্ব অঙ্গ । 
মিরবধি বাল-গোঁপালের প্রায় রঙ্গ ॥ 
কি অপূর্ব লৌহদণ্ড ধরেন লীলায়। 
পুর্ণ দশ অর স্থবর্ণ মুদ্রিকায় ॥ 

গুরু নীল পীত পষ্উট বছবিধ বাস। 

পরম বিচিত্র পরিধানের বিলাপ ॥. 


গবাযখগ । ৯৪৭ 


রেত্র বংশী পাঁচনী জঠর ভটে শোনে 
মার দর্শন ধ্যান জগ মন লোভে 
ব্রত নূপুর মল শোভে ভ্ীচরণে । 
পরম মধুর ধ্বনি গজেন্্র গমলে ॥ 
ঘ্বেদিগে চাহেন মহ! প্রতু নিত্যানন্॥ 
সেই দ্িগে হয় কৃষ-রস সূর্তিমন্ত 

হেন মতে নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে। 
আছেন চৈতন্য জন্ম-ুমি নবন্বীপে ॥ 
নবদ্বীপ য়ে হেন মধুর! রাজধানী । 
কত মত লোক আছে অস্ত নাহি জানি॥ 
হেন সব সুজন আছেন যাহ দেখি। 
সর্ধ মহা-পাঁপ হৈতে মুক্ত হয় পাপী ॥ 
তথি মধ্যে ছঙ্জন যে কত কত বৈসে। 
সর্ব ধর্ম ঘুচে তার ছায়ান্সপ পরশে ॥ 
ভাহারাও নিত্যানন্দ প্রভুর কপায়। 
কূষ্ণে। রতি মতি অতি হৈল অমায়ায় ॥ 
আপনে চৈতন্য কত করিল মোচন। 
নিত্যানদা দ্বারে উদ্ধারিল। ত্রিভুবন। 
চোর দস্থ্য অধম পতিত নাম যার। 
নানা মতে নিত্যানন্দ কৈলেন উদ্ধার ॥ 
শুন শুন নিত্যানন্দ প্রতুর আধ্যান। 
চোর দস্থ্য ঘে মতে করিল পরিজ্লাপ॥ 
নবর্ধপে বৰৈসে এক ব্রাঙ্গণ কুমার। 
ভাহার সমান চোর জন্য গাহি আর॥ 


৯৪৮ শ্রীচতন্য ভাঁগবত। 


যত চোর দস্যু তার মহা সেনাপতি । 
নামে সে ব্রাঙ্ণ অতি পরম কুমতি ॥ 
পর বধে দয়ামাত্র নাহিক শরীরে । 
নিরস্তর দস্থ্যগণ সংহতি বহরে ॥ 
নিত্যানন্ন প্বরূপের দেখি অলঙ্কার 
শ্রবর্ণ প্রীবাল মণি শুক্তা দিব্য হার ॥ 
গ্রভূর শ্রীঅঙ্গে দেখি বছ বিধ ধন 
হরিতে হইল দস্তা ত্রাঙ্মণের মন ॥ 

মায়া করি নিরবধি নিত্যাননদ সঙ্গে । 
ভ্রমনে তাহার ধন হবিবার রঙ্গে ॥ 
অন্তরে পরম হষ্ট দ্বিন ভাল নহে। 
জানিলেন নিত্যানন্দ অনস্ত দয়ে॥ 
হির্ণ্য পঞ্তিত বামে এক স্ুত্রহ্ষণ । 
সেহু নব্দ্বীপে বৈসে মহা অকিঞ্চন ॥ 
সেই ভাগ্যবস্তের গৃহেতে নিত্যানন্দ । 
থাকিল। বিরলে প্রভু হইয়া অসঙ্গ ॥ 

সেই ছুষ্ট ব্রাঙ্ষণ পরম ছুট মতি। 

লহইয়। সকল দস্থ্য করয়ে যুকফতি॥ 

আরে ভাই সুব আর কেনে ছঃখ পাই। 
চণ্ডী মায়ে নিধি মিলাইল এক ঠা 
এই অবধূতের (অঙ্গেতে অলঙ্কার. ৷ 

সোগ। মুক্তা «হিরা কম! বহি নাহি আর।॥ 
কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি। 
চতী মানে এক ঠাঁঞ্জি মিশাইল। 'আঁনি ॥ 


অস্তাখও ৯০ 


শূন্য বাড়ি মাঝে থাকে হিরণ্যের ঘরে ।, 
কাটিয়। আনিব এক দণ্ডের ভিতরে । 
ঢাল খাঁড়া লই সবে হও সমৰাম্ব। 
আগি গিয়া হান ধদব কতক নিশার ।॥ 
এই মত যুক্তি করি সব দস্যু গণ» 
সবে নিশাভাগ জানি করিল গমন ॥ 
ঝাড়া চুরি ত্রিশূল লইয়া জনে জনে। 
আমিষ বেড়িলা নিতাযাননো যেই স্থানে ॥ 
এক হ্ছানে বহিয়া সকল দহ্্যগণ। 
আগে চর পাঠাইয়া দিল একজন । 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু করেন ভোজ্রন। 
চতুর্দিগে হি না লয় ভক্ত গণ & 
কৃষ্ণানন্দে মস্ত শিত্যানন্দ ভৃত্য গণ॥ 
কেহ করে দসিংহনাদ কেহবা গজ্জন॥ 
রোদন করয়ে কেহ পরানন্দ রসে। 
কেহকরতানি দিবা অট্ট অট্ট হাসে ॥ 
হই হই হাক্স হার করে কোন জন.। 
কষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি সবাই চেতন ॥ 
চরে আসি কহিলেক সঙ্গ দস্থ্য স্কানে। 
ভাত খায় অবধৃত জাগে সর্ব জনে ॥ 
দন্ুগণ বলে সবে শুউক থাইয়া 
আমরাও বসি সবে হান! দ্‌ব গিক্না ॥ 
বসিলা সকল দস্যু এক বৃক্ষ-তলে : 
পর ধন.লইবেক এই কুতুহলে ॥ 


৯৫৩ শীচৈভন্য ভাবত! 


কেছ বলে মোহার পোণার তাড়বাল! 
কেহ বলে মুশ্রি নিব মুক্তার মাল ॥ 
কেহ হলে সুগ্রিঃ নিরকর্ণ আভরণ। 

স্বর্ণ ছার নিমু মুঠি বলে, কোন জন ॥ 
কেহ বণে মুঞ্ি। নিব রজত হুপূর। 
সবে এই মনঃকলা খায়েন প্রচুর ॥ 
ছেনই সময়ে নিত্যানন্দের ইচ্ছায় 

নিদ্রা ভগবতী আসি চাপিলা সবায়, 
সেই খানে ঘুমাইল! সব দস্থ্যগণ। 
নিদ্রায় হইল! সবে মহা অচেতন ॥ 
প্রভুর মায়ায় হেন হইল মোহিত। 
রাত্রি পোহাইল তবু নাহিক সম্বিত ॥ 
কাক রবে জাগিল] সকল দস্তা গণ। 
রাত্রি নাহি দেখি সবে হৈল৷ ছুঃখ মন ॥ 
আন্তেব্যস্তে ঢাল খাড়। ফেলাইয় বনে। 
সত্বরে চলিলা সব দম্য গঙ্গার্সীনে ॥ 
শেষে সৰ দস্থ্যগণ নিঞ্জ শ্বানে গেলা। 
সবেই সবারে গালি পাড়িতে লাগিল ॥ 
কেহ বলে তুই আগে শুইলি পড়িয়!। 
কেহ বলে তুই বড় আছিলি জাগিয়! ॥ 
কেহ বলে রুলহ করহ কেনে আর। 
লজ্জা ধর্ম চণ্ডী আজি রাখিল সবার ॥ 
ঈন্থা সেনাপতি ষে ব্রাঙ্গণ ছুরাচার । 
সে বলয়ে কলহ করহ কেনে. আর্‌॥ 


অস্তাখণ্ড। ৯৫৯, 


যে হইল গে হইল চণ্ডীর' ইচ্ছায়। 
এক দিন গেলে কি সকল দিন যায় ॥ 
বুঝিলাম চণ্ডী আজি গমোহিল। আপনে । 
বিনি চণ্ডী পুজিয়৮ গেলাড তে কারণে ॥ 
তাল করি আজি সবে মদ মাংস দিয় । 
চল সবে এক ঠাঞ্চি চণ্ডী পৃজি গিয়া । 
এতেক করিয় যুক্তি সব দস্্যগণ। 

মদ্য আংস দিয়! সবে করিল পুজন ॥ 
আর দিন দন্াগণ কাছি নান! অস্ত্র 
আইলেন বীর-ছদে পরি নীল-বস্ত্র ॥ 
মহা নিশা সর্ফলোক আছেন শয়নে। 
হেনই সময়ে বেড়িলেক দস্থ্যগণে ॥ 
বাড়ীর নিকটে থাকি দঙ্্যগণ দেখে। 
চতুর্দিকে অনেক পাইকে বাড়ি রাখে ॥ 
চতুদ্দিগে, অস্ত্রধারী পদাতিক গণ। 
নিরবধি হরি নাম করেন গ্রহণ ॥ 
পরম প্রকাণ্ড মূর্তি সবেই উদ্দণড। 
নান! অস্ত্রধারী সবে পরম প্রচণ্ড | 

সর্ব দশ্থ্যগণ দেখে তার এক জনে। 
শত জন মারিতে পাঁরয়ে সেই ক্ষণে ॥ 
সবার গলায় মালা সর্বাঙ্গে&চনন। 
নিরবধি করিতেছে ন'ম সংবীর্তন ॥ 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু আছেন শয়ত্রো। 
চতুর্দিগে- কৃষ্ণ গায় সেই সব গণে ॥ 


৯৫২ জীচৈতন্য ভাগবত । 


দস্থ্যগণ দেখি বড় হুইল বিশ্রিত। 

বাড়ী ছাড়ি সবে বসিলেন এক ভীত ॥ 
সর্ধ দস্থ্যাগণে যুক্তি লাগিলা করিতে । 
কোথাকার পদাতিক আইল এথাতে ॥ 
কেহ বশে অবপূত কেমতে জানিয়। | 
কাহার পাইক আনিয়াছে যে মাগিয়। ॥ 
কেহ বলে ভাই অবধূত বড় জ্ঞানি। 
মাঝে মাঝে অনেক লোকের মুখে শুনি ॥ 
জ্ঞানবান কিবা অবধৃত মহাশয় ॥ 

আপনার রক্ষা! কিবা আপনে করয় ॥ 
অন্যথা যে সব দেখি পদাতিক গণ। 
মন্তুয্যের মত নাহি দেখি এক জন॥ 
হেন বুবি এই সব শক্তির প্রভাবে । 
গোঁসাঞ্ি। করিয়া তানে কহে লোক সবে ॥ 
আর কেহ কেহ বলে "গুন শুন ভাই। 
যেখায় যে পরে সেবা কেমত গোসাি ॥ 
সকল দস্থ্যর সেনাপতি যে ব্রাক্গণ। 

সে বলয়ে জানিলাম সকল কারণ । 

যত বড় বড় লোক চারিদিগ তৈতে। 
সবে আইসেন অবধূতেরে দেখিতে ॥ 
কোন দিক হৈভে কোন বিশ্বাস নস্কর। 
আসিয়াছে তার পদাতিক বহুতর ॥ 
অতএব পদাতিক সকল ভাবক। 

এই সে কারণে হরি হরি করে জপ॥ 


অস্তাখগ্ড। ৯৫৩ 


এব নহে কোন পদাতিক আনি থাঁকে। 
তবে কত দিন এড়ইবে এই পাকে ॥ 
অতএব চল সবে আজি ঘবে যাই। 
চুপে চাপে দিন দশ বসিথাকভাইু। 
এত বলি দন্ুযুগণ গেল নিজ ঘরে। 
অবধৃত চত্ত্র প্রভু স্বঙ্গন্দে বিহরে॥ 
নিত্যানন্দ চরণ ভজয়ে যে যে জনে। 
সবর্ধ বিদ্ধ খণ্ডে তাহা সবার ম্মরণে ॥ 
হেন নিত্যানন্দ প্রভু বিহরে আপনে। 
তাহানে করিতে বিদ্র পারে কোন জনে॥ 
আবদ্য! খওয়ে যাঁর দাসের স্মরণে । 
সে প্রভুরে বিদ্র করিবেক কোনি জনে । 
সর্ব গণ সহ বিপ্রনাথ যার দাস। 
ঘার অংশ রূদ্র করে জগত বিনাশ॥ 
যার অংশ নড়িতে ভুবন কম্প হয়। 
হেন প্রভু নিত্যানন্দ কারে তান ভয় ॥ 
সর্ব নবস্বীপে করে শ্বচ্ছন্দে কীর্তন। 
স্বচ্ছন্দে করেন ক্রীড়া ভোজন শয়ন ॥ 
নর্ধ অঙ্গে সকল অমূল্য অলঙ্কার। 
ঘেন দেখি বলদেব নলের কুমার ॥ 
কর্পুর তাছুল প্রভু করেন বর্ণ । 
ঈষৎ হাসিয়। মোহে শগ জনঞ্যন॥ 
ভয় পরমানন্দ বুলে সর্ব স্থাঞ্তে।* 
অভয় পরমানন্দ ভক্ত গোষি সনে॥ 


৯85 শ্রচৈতন্য ভাগবত । 


আর বাঁর যুক্তি করি পাপী দন্যুগণে 
আইলেন নিত্যানন্দ চজের ভবনে | 

দৈবে সেই দিন মহা! ঘোর অন্ধকাঁর। 
মহ? ঘের নিশ। নাহি লোকের সঞ্চার 
মহ ভয়ঙ্কর নিশা চোর দল্যগণ। 

দশ পাঁচ অস্ত্র এক জনের কাছন। 
প্রবিষ্ট হইয়। মাত্র বাড়ির ভিতরে। 

সবে হৈলা অন্ধ কেহ চাহিতে না! পারে॥ 
কিছু লাহি দেখে অন্ধ হেল দস্থ্যগণে। 
সবে হইলেন হত প্রাণ বুদ্ধি মনে ॥ 

কেহ গিয়া! পড়ে গড়খাইর ভিতরে । 
জৌকে পোকে তাসে তারে কামড়াইয়া যারে? 
উচ্ছিষ্ট গর্ডেতে কেহ কেহ গিক্স) পড়ে। 
তথায় মরয়ে বিছ1 পোকের কামড়ে ॥ 

কেহ কেহ পড়ে গিয়া! কাটার উপরে। 
সর্ব অঙ্গে ফুটে ঝকাঁট। নড়িতে ন! পারে। 
খালের ভিতরে গিয়া! পড়ে কোন জন। 
হস্ত পদ ভাঙ্গি কেহ করয়ে ক্রন্দন ॥ 

সেই খানে কারে কারে। গায়ে আইল জর। 
সর্ব দল্সাগণ চিশ্কা পাইল অন্তর ॥ 

হেনই সমগ্ষে ইন্্র পরম কৌতুকি। 

করিতে লাগিঙ্গ। মহ! ঝড় বুষ্টি তণি॥ 
একে মরে দস পোক লোকের- কামড়ে। 
বিশেষ মরয়ে আরো সহাবৃষ্টি ঝড়ে ॥ 


অন্তযখওড। ৯৫৫ 


শিলা বৃষ্টি পড়ে সর্ব অঙ্গের উপরে। 
প্রাণ নাহি যায় ভাসে ছুঃখের সাগরে ॥ 
হেন মে পড়য়ে এক মহা ঝন বঝনা॥ 
ত্রাসে মৃচ্ছ্ যায়” সবে পাসরে জ্কাপন]। 
মহাবৃষ্টি দন্গাগণ ভিজে নিরস্তর। 

মহা শীতে সবার কম্পিত কলেৰর ॥ 
অন্ধ হইয়াছে কিছু না পায় দেপিতে। 
মরে শীঙ্্াগণ মহা ঝড় বৃষ্টি শীতে॥ 
নিত্যানন্দ ড্রোহে আসিয়াছে এ জানিয়া! । 
ক্রোধে ইন্দ্র অধিক মারয়ে .কদর্থিয়! ॥ 
কত ক্ষণে দলা দেনাপতি যে ব্রাঙ্গণ । 
অকস্মাৎ ভাগ্যে তার হইল ম্মরণ॥ 
মনে ভাবে বিপ্র নিত্যানন্দ নর নহে। 
সত্য সে ঈশ্বর মন্ুষ্যেও সত্য কহে ॥ 
এক দিন মোহিলেন সবাধে নি্রায়। 
তথাপিও ন1 বুঝিনু ঈশ্বর মাক়্ায়॥ 

আর দিন অদ্ভুত পদাতিক গণ। 
দেখাইলে তবু মোর নছিল চেতন ॥ 
যোগ্য মুঞ্িি পাপীষ্কের এ স্‌ ছুর্গতি। 
হরিতে প্রভুর ধন যেন কৈন্ু মতি॥ 

এ মহা সঙ্কটে মোরে তে করবে পার। 
নিত্যানন্দ বহি মোর গতি নাচ্ি আর ॥ 
, এত ভাবি দ্বিদ নিত্যানন্দের ক্করণ। 
চিন্তিয। একাস্ত ভাবে লইল শরণ॥ 


৫৬ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


সে চরণ চিস্তিলে আপদ নাহি আর। 
সেই ক্ষণে কোঁটি অপরাধির নিস্তার ॥ 
কারুণ্য শারদ। রাগেন গীয়তে | 
রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবাল গোপাল । 
রক্ষা কর প্রভূ তুমি সর্ধ জীবপাল ॥ 
যে জন আছাড় প্রভূ পৃথিবীতে খান্ন। 
পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায় ॥ 
এই মত ৫ তোমাতে অপরাধ করে ॥ 
শেষে সেহ তোমার স্মরণে ছুঃখে তরে ॥ 
তুমি সে জীবের ক্ষম সব্বব অপরাব। 
পতিত জনেরে তুমি করহ প্রসাদ ॥ 
তথ।পি যদ্যপি আমি ব্রহ্গদ্ধ গোবধী। 
মোর বাড়া আর প্রভু নাহি অপরাধী ॥ 
সব্ব মহা পাতকীও তোমার শরণ। 
লইলে খগ্ডয়ে তার সংসার বন্ধন ॥ 


জন্মাবধি তুমি সে জীবের রাখ প্রাণ। 
অস্তেও তুমি সে প্রভু কর পরিত্রাণ ॥ 


এ সঙ্কট হৈতে প্রভু কর আজি রক্ষা। 
যদ জীঙ প্রভু তবে কৈন্থু এই শিক্ষা ॥ 


জন্ম জন্ম প্রভু তুমি মুগ তোর দাঁস। 
কিব। জীঙ মরে? এই হউ মোর আশ 


ক্কপাময় নিত্যানর্শ চন্দ্র অবতার। 
শুনি করিলেন পহ্থ্যগণের উদ্ধার | 
এই মত চি্তির্ঘত সকল দন্থ্যগণ । 
আবার হইল ছুই চক্ষু বিমোচন ॥ 


আন্তাথও্ড। ৯৫৭ 


নিভ্যানন্দ শ্বরূপের শরণ প্রভাবে । 
ঝড় বৃষ্টি আর কার দেহে নাহি লাগে । 
কত ক্ষণে পথ দেখি সব দস্থাগণ। 
মৃত প্রায় হই স্মব করিল গমন ॥ 
সবে ঘর গিয়! সেই মতে দস্ুযুগণ। 
গঙ্গ] সান করিলেন গিয়া সেই ক্ষণ ॥ 
দশ্যু সেনাপতি দ্বিজ কাঁনিতে কান্দিতে | 
নিত্যনন্দ চরণে আইলা সেই মতে ॥ 
বলিয়া আছেন নিত্যানন্ন বিশ্বনাথ । 
গতিত জনেরে করি শুভ দৃষ্টিপাত ॥ 
চতুর্দিকে ভক্তগণ করে হক্িধ্বনি। 
আনন্দে হুঙ্কার করে অবধূন মণি॥ 

সেই মহা দম্থা দ্বিজ হেনই সময়। 
ত্রাহি বলি বাহু মিলি দণ্ডবং হয় ॥ 
আপাদ মস্তক পুলকিত সব অঙ্গ। 
নিরবধি অশ্রধার! বহে মহাকম্প ॥ 
হুঙ্কার গজ্জন নিরবধি করে প্রেমে । 
বাহা নাছি জানে বিপ্র করয়ে ক্রনানে ॥ 
নিত্যানন্দ শ্বরূপের প্রভাব দেখিয়!। 
আপন আপনি নাচে হরধিত হয়৷ ॥ 
ত্রাহি বাপ নিত্যানন্দ পতিত পাবন | 
বাহু তুলি এই মণ বলে" ঘনে ঘন ॥ 
দেখি হইলেন সবে পরম ধিশ্মিত। 
এমত .দঙ্গার কেন এমত চীরিত ॥ 


৯৫৮ শ্রীচৈতন্য ভাগবত 


কেছ বলে মায়া বা করিয়। আনিয়াছে। 
কোন পাঁক করিয়া বা হানা ছের পাছে ॥ 
কেহ বলে নিত্যানন্দ পতিত পাঁৰন। 
কপাক় ইহার বা হইল তাপ মন॥ 
বিপ্রের গত্যন্ত প্রেম বিকার দেখিয়!। 
জিজ্ঞাসিল নিত্যানদদ ঈধৎ হাসিয়া ॥ 
প্রভু বলে কহ (দ্বজ কি তোমার রীত' 
বড় ত তোমার দেখি অস্ত চরিত4 
কি দেখিল! কি শুনিল। কৃঝ্ অনুভব | 
কিছু চিন্তা নাহি অকপটে কহ সব॥ 
শুনিয়। প্রতুর ঞ্কাক্ স্কৃতি ব্রাঙ্মাণ | 
কহিতে না পারে কিছু করয়ে ক্রন্দন ॥ 
গড়াগড়ি যায় পড়ি সকল অঙ্গনে। 
হাসে কান্দে নাচে গায় আপনা আপনে ॥ 
সুস্থির হইয়া! দ্বিজ ভবে কত ক্ষণে। 
কহিতে লাগিল সব প্রভু বিদ্যমানে ॥ 
এই নদীয়ায় প্রভু বসতি আমার। 

মাঘ দে ব্রাঙ্গণ ব্যাধ চগ্ডাল আচার ॥ 
নিরন্তর দুষ্ট সঙ্গে করি ভাঁকা চুরি 
পরহিংস1 বহি জন্মে আর নাহি করি ॥ 
আম] দেখি সর্থ নবদ্বীপ কাপে ভরে। 
কিব। পাপ নাহি হয় আমার শরীরে ॥ 
দেখিক্৷া তোমরি অঙ্গে দিব্য অলঙ্কার। 
তাহ! হরিবার্থ চিত্ত হইল আমার ॥ 


জস্তযখও । ৯৫৯ 


এক দিন দার্দি বু লই দস্থ্যগণ। 
হরিতে আইহু মুই ট্রাঅঙ্ষের ধন ॥ 

সে দিন নিদ্রায় প্রপ্ু মোহিল। সবারে। 
তোমার মায়ায় নাহি জানিহু ০তামারে ॥ 
আর দিন নানা মতে চত্তীকা* পৃজিয়! | 
আইলাম খশড়। ছুরি ত্রিশূল কাছিয়া॥ 
অদ্ভুত মহিম1 দেখিলাম সেই দিনে । 

সর্ব জাড়ী আছে বেড়ি পদাতিকগণে ॥ 
এটৈক পদাতি যেন মনত হস্তি প্রায়। 
আজাচুলশ্বিত মালা সবার গলায় ॥ 
নিরবধি হরিধ্ধনি সবার বদনে। 

তুমি আছ গৃহ মাঝে আনন্দে শয়নে ॥ 
হেন সে পাপিষ্ঠ চিত্ত আম! সবাকার। 
তবু নাহি বুঝিলাম মহিমা! তোমার ॥ 
কার পদাতিক আসিয়াছে কোথ1 হৈতে। 
এত ভাবি সে দিন গেলাম সেই মতে ॥ 
তবে কত দিন ব্যাছে কালি আইলাম। 
আ[নিয়ই মাত্র ছুই চক্ষু খাইলাম 
বাড়িতে প্রবিষ্ট হই সব দন্ুযুগণে। 

অন্ধ হই সবে পড়িলাম নালা স্থলে ॥ 
কাট! জোক পোক ৰড় বৃষ্ট শীলাঘাতে। 
সবে মরি কারে! শক্তি নাহিক্ক যাইত্শ্ে 
মহা ধম যাতনা হুইল যদি (ভাগ । 

ভবে শেষে সবার..?ঈব ভক্তি যোগ । 


৯৬৮ শ্ীচৈতন্য ভাগবত। 


তোমার কপাক় সবে তোমার চরণ৭। 
করিনু একান্ত ভাবে সবেই স্মরণ ॥ 
তবে হৈল সবার লোচন বিযোচন । 
হেন মহাপ্র তুমি পতিত' পাঁবন ॥ 
আমি সব এর়্ীইঙ্গ এ সব যাতন1। 

এ তোমার ম্মন্বণেব কোন বা মহিমা ॥ 
যাহার স্মরণে খণ্ডে অবিদ্য! বন্ধন । 
অনায়াদে চলি যায় বৈকুথ্ ভূবন ॥ 
কৃহিয়া কহিযা! ছি্ছ কান্দে উদ্ধরাষ । 
হেন লীল! করে প্রভু অবধৃত রায় ॥ 
শুনিয়া সবার হৈল মহাশ্চর্ধ্য জ্ঞান। 
ব্রাহ্মণের প্রতি সবে করেন প্রণাম ॥ 
দ্বিজ বলে প্রভূ এবে আমার বিদা। 
এ দ্েহ রাখিতে আর মোরে নাহি ভান ॥ 
যেন মোর চিত্ত হল তোমার হিংসায় । 
€সই মোর প্রায়শ্চিত্ত মরিৰ গঙ্গায় ॥ 
গুনি অতি অকৈতব দ্বিজের বচন । 
তুষ্ট হইলেন প্রভু সর্ব ভক্তগণ ॥ 

প্রভু বলে দ্বিজ তুমি ভাগ্যবান বড়। 
জন্ম জন্ম কৃষ্ণের সেবক তুমি দট়ু॥ 
নহিলে এমত কণা করিবেন কেনে । 
এ. গ্রুকাশ অন্যে কি দেখয়ে ভক্ত বিনে ॥ 
পতিত তাত্রণ-হেতু চৈতন্য গোঁসাঞ্রিঃ । 
ক্মৃবত্বরে আছেন ইহাতে অন্য নাই ॥ 


আক্তাথণ্ড। নং 


শুন দ্বিদ যতেক পাতক টকলি তুই। 
আপার যদি না করিস সব নিমু মুঞ্জি ॥ 
গরহিংস1 ডাকা চুরি সব অনাচার। 
ছাড় গিয়া ইহা তুমি না করিহ্‌ আর। 
ধর্মপথে গিয়া তুমি লও হরি নাম। 
তবে তুমি অন্যের করিবা পরিত্রাণ ॥ 
যত সব দস্তা চোর ডাকিয়া আশিল্না। 
ধর্ম পথে সবারে লগযাও তৃূমি গিয়া ॥ 
এত বলি আপন গলার মাল! আন । 
ভু হই ব্রাহ্গণেরে দিলেন আপনি। 
মহা জয় জয় ধ্বনি হইল তখন। 
দ্বিজের হইল সর্ব বন্ধ বিমোচন ॥ 
কাকু করে ছিজ গ্রভু চরণে ধরিয়া 
ক্রন্দন কনয়ে বহু ডাকিয়। ডাকিয়া ॥ 
অহে প্রভু নিতাযানন্দ পাতকী পাবন। 
সুষ্রি পাতকীরে দেহ চরণে শরণ ॥ 
তোমার হিৎসায় সে হইল মোর মতি। 
মুক্রি পাপিষ্টের কোন লোকে হৈবে গতি & 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু করুণা সাগর । 

পাদ পদ্ধ দিল| তার মন্তক উপর ॥ 
চরণারবিন্দ পাই মস্তকে প্রর্সীদ। 
ব্রাহ্মণের থগ্ডিল সকল অপরাঞ্॥ 

সেই দ্বিজ দ্বরে যত চোর দস্ষ্যগঠি। 
ধর্দপথে আসি লইল চৈতন্য শরণ 


৯৬২ শ্ীঁচতন্যগাগবত! 


ভাঁক ভুরি পরহিংসা ছাড়ি অনাচার । 
সবে লইলেন অতি সাধু ব্যবহার ॥ 
সবেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ | 

সবে হইলোন বিষু-ভক্তি যোগে দক্ষ ॥ 
রুষ্*-প্রেমে মন্ত ক্কষ্চ গান নিরস্তর। 
নিত্যানন্দ প্রভু হেন করুণা সাগর ॥ 
অন্য অবতারে কেহ ঝাট নাহি পার। 
নিরৰধি নিত্যানন্দ চৈতন্য লওয়ায় & 
যে ত্রীহ্ষণ নিত্যানন্দ স্বরূপ ন। মানে। 
তাহারে লওয়ায় সেই চোর দস্থ্য গণে। 
যোগেশ্বর সব বাঞ্ছে যে প্রেম বিকার। 
যে অশ্রবে কম্প যেবা পুলক হুঙ্কার ॥ 
চোর ডাকাইতেন্ন হইল হেন ভক্তি । 
হেন প্রভু নিত্যানন্দ স্বরূপের সক্তি ॥ 
ভজ ভজ ভাই হেন প্রন নিত্যানন্দ । 
যাহার প্রসাদে পাই প্রভু গৌরচন্ত্র ॥ 
ষে শুনয়ে নিত্যানন্দ প্রভুর আধথ্যান। 
ত্বাহারে মিলয়ে গৌরচন্ত্র ভগবান ॥ 
দন্থ্যুগণ মোচন যে চিত্ত দিয় শুলে। 
নিত্যানন্দ চৈতন্য দেখিবে সেই জনে ॥ 
হেন মতে নিত্যনন্দ পরম কৌতুকে। 
কিহঞ্জেন আঅভম্৮ পরমানন্দ সুখে 

তবে 1নতীনয সব্কু পার্ধন সঙ্গে । 

প্রতি গ্রামে গামে জমে কীর্তনের রন্দে ॥ 


অস্যাখওঙ | ঈত৩ 


থান চৌড়1 বড়গাছি আর দোঁগাছিয়।। 
গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া॥ 
বিশেষে স্থুকৃতি অতি খড়গাছি গ্রান্ । 
নিত্যানন্দ শ্বরূপের বিহারের স্থান ॥ 
বড়গাছি গ্রামের ষতেক ভাচুগ্যান্য়। 
তাহার করিতে নাহি পারি সমুচ্চয় ॥ 
নিত্যানন্দ স্বরপের পারিষদদ গণ) 
নিক্কুবধি সবেই পরমানন্দ মন ॥ 

কার কোন কর্ম নাই সংকীর্ভন বিনে। 
সবার গোপাল ভাব বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
বেত্র বংশী সিঙ্গ। ছাদ দড়ি গুঞ্জাহার। 
তাড় খাড়, গায়ে পায়ে নূপুর সবার ॥ 
নিরবধি সবার শরীরে কৃষ্ণ-ভাব। 

অশ্রু কম্প পুলক যতেক অন্ররাগ। 
সবার সৌন্দর্য্য যেন অভিন্ন মদন। 
নিরঘধি লবেই করেন সংকীর্তন ॥ 
পাইন্বা অভয় শ্বামি প্রভু নিত্যানন্দ। 
নিরবধি কৌতুকে থাকেন ভক্ত বৃন্দ 
নিত্যানন্দ শ্বরূপের দাসের মহিমা । 

শত বতসরেও করিবারে নাহি সীম ॥ 
তথাপিহ নাম কহি জানি যার যাঁর। 
নাম মাত্র ম্মরণেও তরি সংসার ॥ 

যার যাঁর সঙ্গে নিত্যাননেই বিহার* 
সবে.নন্দ গোঠি গোপ গৌপী অবতার 


৯৬৪ জ্ীচেতন্য তাঁগবত্ত॥ 


নিত্যানন্দ শ্বরূপের নিষেধ লাগিয়' 
পুর্ব নাম ন1! লিখিল 'বিদ্রিতভ করিয়ং ॥ 
পরম পার্ধদ রামদাঁদ মহাশয়। 
নিরবধি ঈশ্বর ভাবে সে কথ! কয়। 
যার বান্ধব কেহ ঝাট না পারে বুঝিতে । 
নিরবধি গৌরচত্দ্র ধার হৃদয়েতে ) 
সবার অধিক ভাঁব-গ্রস্ত রামদাস। 

যার দেহে কৃষ্ণ আন্ছিলেন তিন মাস 
প্রসিদ্ধ চৈতন্য দাস মুররি পত্ডিত। 
যাঁর খেলা মহাসপ ব্যাপ্রের সহিত | 
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যাষ মহামতি | 
যার দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণ হয় রতি মতি ॥ 
প্রেম ভক্তি রসময় গদাধর দাস । 

ধার দরশন মাত্র সর্ধ পাপ নাশ।॥ 
শ্লেম-রস সমুদ্র সুন্দরানন্দ নাম। 
নিত্যানন্দ স্বরূপের পার্ধদ প্রধান ॥ 
গপ্ডিত কমলাকান্ত পরম উদ্ধাঁম। 
যাহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম ॥ 
গৌরীদাস পণ্ডিত পরম ভাগ্াবান। 
কায় মন বাক্যে নিত্যানন্দ যার প্রাণ। 
পুরন্দর পঙ্ডিত পরম শান্ত দীস্ত। 
নিভ্যানন্দ স্বরূপে বল্ল একাস্ত ॥ 
নিশঙ্গণন্দ জীব পরমেশ্গর দাঁস। 
বাহার বিগ্ীর্ঠেনিত্াযানন্দের বিলাধ & 


কাস্তাখওড। ৯৬৫ 


ধনগ্রয় পতিত মহাস্ত বিলক্ষণ। 
যাহার হদক়ে নিত্যানন্দ সর্বক্ষণ ॥ 
প্রেমরসে মহামস্ত বলরাম দাল। 
যাহার বাতাসে স্ব পাপযাঁয় নাশ ॥ 
যছুনাথ কবিচন্ত্র প্রেম রসময়। 
নিরবধি নিত্যানন্দ যাহারে সদয় ॥ 
জগদীশ পণ্ডিত পরম জ্যোতির্ধাম। 
সপার্ধভা নিত্যানন্দ যার ধন প্রাণ॥ 
পণ্ডিত পুরুষোত্তম ন্বদ্বীপে জন্ম॥ 
নিত্যানন্দ শ্বরূপের মহা! ভৃত্য মর্ম ॥ 
পূর্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বসতি । 
যাহার প্রসাদে হয় নিত্যানন্দে মতি ॥ 
রাড়ে জন্ম মহাশয় দ্বিজ কৃষ্ঃ দাস। 
নিত্যানন্দ পাঁরিষদ যাহার বিলাঁ॥ 
প্রগিদ্ধ কালিম্সা কৃষ্ণ নাম ভ্রিভুবনে । 
গৌরচন্জ্র' লভ্য হয় যাহার স্মরণে ॥ 
সদাশিব কবিরাজ মহ1 ভাগ্যবান । 
যার পুভ্র পুরুষোত্তম দাস নাম॥ 
বাহ্য নাছি পুরুযোততম দাসের শরীরে । 
নিত্যানন্দ চন্দ্র যার হৃদয়ে বিহরে॥ 
উদ্কারণ দত্ত মহা বৈষ্ণব ভদার। 
নিত্যানন্দ সেবার যাহার অধিকার ॥ 
মহেশ পণ্ডিত অতি” পরন ম্হাস্ত। 
পরমানন্দ উপাধ্যায় বৈষব একান্ত ॥ 


৯৬৬ গ্রচেতন্য ভাগবত। 


চতুভূ্ পণ্তিত নন গঙ্গাদাস। 

পুর্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বিলান ॥ 
আচার্ধ্য বৈষ্বানন্দ পরম উদার। 
পৃরর্ষ রুনথ পুরী নাম 'খ্যাতি যার! 
প্রসিদ্ধ গরমানন্দ গুণ মহাঁশয়। 

পুর্র্ব যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের আলয় ॥ 
বড়গাছি নিবাশী সুরুতি কষ্দাদ। 
যাহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাঁন ॥ € 
কষ্দাস দেবানন্দ ছুই শুদ্ধ মতি) 
মহাস্ত আচার্য চন্দ্র নিত্যানন্দ গতি ॥ 
গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ মহাশয় । 
বাস্ুদেৰ ঘোষ অতি প্রেম রসময় ॥ 
মহ! ভাগ্যবস্ত জীব পণ্ডিত উদার । 
বার ঘরে নিত্যানন্দ চজ্জের বিহার ॥ 
নিত্যানন্দ প্রির মনোহর নারায়ণ । 
রুষ্দাস দেবাঁনন্দ এই চারি জন ॥ 

ষত ভৃত্য নিত্যানন্দ চন্ত্রের সহিতে। 
শত বৎসরেও তাহ। না পারি লিখিতে ॥ 
সহত্র সহআ এক দেবকের গণ। 
নিত্যানন্দ প্রসাদে তাহারা গুরু সম। 
শ্রীচৈতন্য-রসে সন্ভব পরম উদ্দাম। 
সবব চৈতন্য নিত্যানন্দ ধন প্রাণ॥ 
ছু মাত্র স্লামি লিখিলাম জানি যাঁরে। 
সকল বিদত রি বেদব্যাস দ্বারে ॥ 


ছস্তাধও্ড। ৯৬ 
সর্বশেষ ভূত্য তান বৃন্দাবন দাস। 
অবশেষ পাত্র নারাণী গর্ভঞাত ॥ 
অদ্যাপিও বৈষ্ণব মণ্ডলে ষার ধ্বনি। 
চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী ॥ 
শ্রীকষ্ষ-চৈতনা নিত্যানন্দ টাদঞ্ জান। 
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ 


ইতি শ্রচৈতন্য ভাগবতে অন্ত্যথণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ॥ ৫ & 


জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। 
য় জয় প্রতুর যতেক ভক্ত বুন্দ॥ 
হেন মতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ চন্্র। 
সব্ব দাস সহ করে কীর্তন আনন্দ ॥ 
বৃন্দাবন মধ্যে যেন করিলেন লীল। 
সেই মণ নিত্যানন্দ শ্বূপের খেলা ॥ 
অকৈতব রূপে সর্ধ জগতের প্রতি । 
লওয়ায়েন শ্রীক্কষ্-চৈতন্যে রতি মতি 
সঙ্গে পারিষদগণ পরম উদ্দাম উ 
সব্ব নবন্থীপে ভমে মহাজ্ছোতিহধাম ॥ 
অলঙ্কার মালায় পুর্ণিত কলেবকূ 
কপূর্র ভাল শোতে নুরঙ্গ অধর। 


৯৬৮ শ্রীচৈতন্য ভাগবত | 


দেখি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিলাস | 
কেহ স্থখ পায় কারো না জন্মে বিশ্বাস ॥ 
সেই নবদ্বীগে এক আছেন ব্রাঙ্ষণ। 
টচৈতন্যের সঙ্গে তান পুর্ব অধ্যান ॥ 
নিত্যানন্দ দ্বরূপের দেখিয়া বিলান। 

চিন্তে তাঁন কিছু জন্িাছে অবিশ্বাস। 
চৈতন্য-চন্দ্রেতে তার বড় দৃঢ় ভক্তি। 
নিত্যানন্দ স্বরূপের না জানেন শক্তি ॥ 
দৈবে সেই ত্রাঙ্ষণ গেলেন নীলাচলে। 
তথাই আছেন কত দিন কুতুহলে ॥ 
প্রতি দিন যাঁয় বিপ্র শীচেতন্য স্থানে। 
পরম বিশ্বান তার প্রভুর চরণে ॥ 

দৈবে এক দিন সেই ব্রা্গণ নিভৃতে । 
চিত্তে ইচ্ছা কিছু করিলেন লিজ্ঞ!সিতে ॥ 
বিপ্র বলে প্রহ্থ মোত এক নিবেদন 
করিব তোমার স্থানে যদি ধেহ মন ॥ 
মোরে যর্দি ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মন। 
ইহার কারণ প্রভু কহ শ্রীবদনে ॥ . 
নবন্থীপে গির়। নিত্যানন্দ অবধূত । 
কিছুত না বুঝি মুখ্ি করেন কিরপ॥ 
মন্ন্যাল আশ্রম চান বলে সব্ধ অন। 
কৃপুত্র তান্বুল্ সে ভোজন সর্বক্ষণ 

ধাতু জব্য"পন্তুশিতে না সন্্যাসীরে। 
সোপ ন্ধপা মুক্তা লে তাহার কলেবরে ॥ 


অর্থও । ৬ 


কাঁষাঁয় কে!পীন ছাড়ি দিবা পষ্ট বাস। 
ধরেন চন্দন মাল! সদাই বিলাস ॥ 
দণ্ড ছাড়ি লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে। 
শৃদ্দরের আশ্রমে সে থাকেন সর্ভক্ষণে ॥ 
শাস্্র মত মুঞ্জি তাঁর না দেখি আচার। 
এতেকে মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার ॥ 
বড় প্লোক বলি তারে বলে সর্ধ জনে। 
তথাপি আশ্রমাচার ন করেন কেনে! 
যদি মোরে ভূত্য জ্ঞান হেন থাকে মনে। 
কি শর্দখ ইহার প্রভু কহ শ্রীবদনে ॥ 
সুকৃতি ব্রাহ্মণ প্রশ্ন কেল শুভক্ষণে। 
অমায়ায় গুভূ তবে কহিলেন ভাঁনে॥ 
শুনিয়া বিঞ্রের বাক্য শ্রীগৌর-হুন্দর। 
ভাঁসিয়। বিপ্রের প্রতি কহিলা উত্তর ॥ 
শুন বিপ্র মহা অধিকারী যেবা হয় 
ভবে তার দোঁষ শুণ কিছু না জন্মায় ।। 
তগাহি। 

নমস্তেকাস্ত ভক্তানাং গুণ দোসোদ্ভবাত্মনাং। 

সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পন্তুগুপেখুসাং 1 
পল্পু পত্রে যেন কু নাহি গ্লীগে জল। 
এই মত নিত্যানন স্বরূপ নিশ্খুল ॥ 
পরমার্থে কৃষ্ণচজ্্র তাঠান শরীর * 
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র সববর্ধা বিহরে॥ 


রঃ শ্ীচৈতনা ভাগব ত। 


অপিকারী বই করে ভাহার আচার। 
দুঃখ পায় সেই জন পাপ জন্মে তার ॥ 
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষ পান। 
সব্বথায়«“মরে সর্ব পুরাণ প্রমাণ ॥ 


তথাহি। 


নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনমাপিহ্যনীশ্বর । 
বিনিশ্যতস্যাচরন্মৌঢা। যথা রুদ্রোযুষণ্বিষ' ॥ 
ধর্ম ব্যতিক্রমে দৃষ্ট ঈশ্বরাঁণাঞ্চ সা হসং। 
তেজীয়সাং নদোষায় বহে সর্বভুজে| যথা ॥ 
এতেকে যে না জানিয়া নিন্দে তান কম্ধ 
নিজ দোঁষে মেই ছুঃখ পাশ জন্ম জন্ম ॥ 
গাহিত করয়ে যদি মহা অধিকারী । 
নিন্দার কি দায় তারে ছাঁসিলে সেমরি॥ 
ভাগবত হইতে সে সব তত্ব জাঁনি। 
তাহা বদি বৈষ্ণব গুরুর মুখে শান ॥ 
মহাস্তের আচরণে হাসিলে যে হয়। 
চিন্ত দিয়! গুন ভাঁগবতে যেই কষ ! 
এক কালে রাম ক্ষ্চ গেলেন পড়িভে। 
বিদ্যা পূর্ণ ক্লুরি চিত্ত করিলা আসিতে ॥ 
কি দক্ষিণা দ্লিব বলিলেন গুক প্রতি । 
তবে পত্ধী,সঙ্গে গুরু করিল! যুকতি ॥ 
মুত পু স্লাগিলেন রাম কৃষ্ণ স্থানে । 
তবে রাম কষ গেলা যম বিদ্যআানে 1 


অত্বযথ । ৪৭$ 


সাজ্ঞায় শিশুর সর্ব কর্দদ ঘুচাইয়!। 
যমালয় হতে পুক্র দিলেন আনিয়া ॥ 
পরম অছুত শুনি এ সব আধ্যান। 
দৈবকীও মাগিলেন ম্বৃত গুজব দান ॥ 
দৈবে রাম কৃষে। এক দিন সম্থোধিঝ[। 
কহেন দৈবকী অতি কাতর হইয়া) 
শুন গুন রাম কৃষ্ণ যোঁগেশ্বরেশ্বব | 
তুমি দুই আদি নিত্য শুদ্ধ কলেবর ॥ 
সর্ঘ জগতের পিত! তুমি ছুই জন। 
আমি জানি তুমি ছুই পরম কারণ ।॥ 
ভগতের ভৎপন্তি বা স্থিতি বা প্রলয় । 
তোমার অংশের অংশ হৈতে সব হয়॥ 
তথাপিও পৃথিবীর খগ্ডাইতে ভার। 
হইয়াছ মোর পুভ্র ন্ধপে অবতার ॥ 
ষন ঘর হৈতে যেন গুরুর নন্দন । 
আনিয়! দক্ষিণা দিলে তুমি ছুইজন ॥& 
মোর ছয় পুক্র যে মরিল কংস তহতে। 
ৰড় ঢিত্ত হয় তাহা সবারে দেখিতে ॥ 
কত কাল গুরুপুভ্ত আছিল মরিয়। 
তাহ ধেন আনি দিল। শক্তি প্রকাশিল্ন!॥ 
এই মত আমারেও পুর্ণ কর। কাম । 
আনি দেহ মোরে মুত ছয় পুজ্র দান 
গনি জলনীর বাকা কক সন্কর্ষণ। 

সেই ক্ষণে চলি গেলা! ৰলির উত্ধন ॥ 


৯৭২ শ্রীতচতল্য ভাগ বন্ধ।- 


নিক্স ইউ দেব দেখি বলি মহারাঁ। 
মগ্ন হইলেন প্রেমানন্দ সিন্ধু মাঝ ॥ 
গৃহ পুত্র দেঙ+ বিত্ত সকল বান্ধব। 

সেই ক্ষণে পদ-পদ্বে আনি দিলা সব ॥ 
লোম হর্ষ( অঞুপাত পুলক' আনন্দে । 
স্রতি করি প'দ-"গ্স ধরি বলি কানে ॥ 
জষ জয় জশন্তু পকট সন্বর্ষণ। 

অয় জয় কৃন্ঠন্র £গাকুল ভূষণ ॥ 

জয় কথ্য গোপাচার্শা হলধর রাম। 

জয় অয় কৃষ্খ-ভক্ত ধন মন প্রাণ ॥ 
বদ্যপিও শুদ্ধ সত্ব দদণঞ্বগণ। 

তা সবার ছুলভি তোমার .দরশন ॥ 
তথাপি €স হেন প্রন কাঁরুণ্য তোমার । 
তমোগুণে অস্ররেও হও সাক্ষাত্কার ॥ 
অতএব শক্র মিত্র নাহিক তোমাতে | 
বেদেও কহেন ইহ! দেখিও সাক্ষাতে ॥ 
মারিতে যে আইল লইয়া বিষস্তন । 
তাহারেও পাঠাইলে বৈকুণ্ঠ ভূবন ॥ 
অতএব তোমার হৃদয় বুঝিবারে। 

বেদে শাস্ত্রে যোগেশ্বর সবেই না পারে ॥ 
ঘোগেশ্বর সবে যার মাঁর়। নাহি জানে। 
সুঞ্জি পাপী অর্থুরে বা ভ্ানিব কেমনে ॥ 
এইপ্কপা কর মোরে সর্ঘ লোক নাথ । 
গৃহ-অন্ধকৃপে মারে না করিহ পাত ॥ 


অন্তযথণ্ড। ৯৭৩ 


ভোর ছুই পাদপগ্ হৃদয়ে ধরিয়!। 

শান্ত হই বৃক্ষ-সূলে পড়ে থাকি গিয়া ॥ 
তোমার দাসের সনে মোরে কর দাস। 
আর যেন চিত্তে মোর না থাকয়ে*আশ ॥ 
বাম কৃষ্ণ পাদ-পন্ম ধরিয়া হদয়ে। 

এই মত স্তবতি করে বলি মহাশয়ে ॥ 
ব্রহ্গলেখেক শিবলোক যে চরণোদকে ! 
পবিত্র করিতেছেন ভাঁগীরথী রূপে ॥ 
হেন পুণা-জল বলি গোষ্ঠির সহিতে । 
পান করে শিরে ধরে ভাগ্যোদয় হৈতে । 
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কার। 
পাদ-পদ্ধে দিয়া বলি করে নমস্কার ॥ 
"আজ্ঞা কর প্রভূ মোরে শিখাও আপনে । 
যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে॥ 
যে করম়ে গ্রতৃ আজ্ঞা পালন তোমার। 
সেই জন হয় বিধি নিষেধের পার। 
শুনিয়া বলির বাক্য প্রভু তুষ্ট ছৈল!। 

বে নিমিত্ত আগমন কহিতে লাগিলা ॥ 
প্রভু বলে শুন শুন বলি মহাশয়। 

যে নিমিত্তে আইলাম তোম্বুর আলয়॥ 
আমার মায়ের ছয় পুজ্র পাপী কংদে। 
মারিলেক সেই পাপে সেহ মৈল শেষে 
নিরবধি .সেই পুর শোক সঙ্গী! | 
কান্দেন দেবকী মাতা ছঃথিত হইস্॥ 


১৭8 শ্লীচেতনা ভাগবত । 


তোমার নিকটে আছে সেই ছত জন। 
তাহ! নিব জননীর সন্তোষ কারণ | 
মে সব বন্গা পৌন্র পিদ্ধ দেবগণ। 
তা সবার এত দুঃখ শুন যে কারণ ॥ 
প্রজাপতি মাঁরচী যে ব্রহ্মার নন্দন | 
পুর্বে তান পুল্র ছিল সেই ছয় জন॥ 
দৈনে ব্রহ্মা কামবশে হইলা মোহিত | 
লতা ছাড়ি কন্যা প্রতি -করিলেন চিত ॥ 
তাঁহা দেখি হাসিলেন দেই ছয় জন। 
সেই দোষে অধংপাত হৈল সেই ক্ষণ? 
মহান্তেব কর্দেতে করিল উপহান। 
অনুর যৌনিতে পাইলেন গর্তবাস ॥ 
হিরণ্য-কশিপু জগতের দ্রোহ করে॥ 
দেব-দেই ছাড়ি জন্মিলেন তার ঘরে ॥ 
তথায় ইঙ্গের বজ!ঘাতে ছয় জন। 
“নানা দুঃখ যাঁতনায় পাইল মরণ 
তবে যোগমায়া ধরি পুনঃ আর বার) 
দেবকীর্ গর্ভে লয়া কৈলেন সঞ্চাব। 
ব্হ্গারে যে হাদিলেন সেই পাপ হৈতে। 
সেহ দেহে দুঃখ পাইলেন নানা মতে ॥ 
জন্ম হৈতে অঠশষ প্রকার যাতনা । 
ভঠ্শ্রনা তথাপি মারিলেন কতস রায়। 
দৈব ৩ 7ব ওপ্ রহস্য না জানে 
আপনার পুজ বলে তা সবাকে গণপি॥ 


অন্তাখণ্ড । ৯৭৫ 


সেই ছয় পুল্র জননীরে দিব দান। 
সেই কার্য লাগি আইলাম তোমা স্থান ॥ 
দেবকীর স্তন পানে সেই ছয় দন। 
পাপ হৈতে মুক্ত হইবেন সেই ক্ষণ॥ 
প্রভু বলে শুন শুন বলি মহাশগ। 
বৈষ্বের কর্ম্েতে হাসিলে হেন হয় ॥ 
পিদ্ধ সব পাইলেন এতেক যাতন।। 
অসিদ্ধ জনের ছুঃখ কি কহিব সীমা? 
ষে হুষ্কতি জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে। 
জন্ম জন্ম নিরবধি সেই ছুঃথে মরে ॥ 
গুন বলি এই শিক্ষা করাই তোমারে । 
কভু পাছে পিন্দা হাস্য কর বৈষ্ণবেরে ॥ 
মোর পুঞ্জা মোর নাম গ্রহণ যে করে। 
মোর ভক্ত নিন্দে যদ তারে বিদ্ ধরে ॥ 
মোর ভক্ষ প্রতি প্রেম ভক্তি করে তে; 
নিঃনংশয় রলিলাম মোরে পায় মে॥ 
ভথাহি। সিদ্ধির্বতি বানেতি সংশয়োচযুত সেবিনাং । 
নিঃসংশয়স্ততত্তক্ত পরিচর্ধ্যারতাত্মনাং ॥ 
যোর ভক্ত না পুরে আমারে পুঙ্গে মাত্র । 
এদ দাস্তিক নহে মোর প্রসাদের পাত্র ॥ 
ভথাহি। অচ্চদ্বিতাতুগোবিন্দং তদীয়প্াচ্চ র(ওবে | 
ন তে বিষ প্রসাদস্য ভাজনং দাস কাগগলা £ 


তুমি বলি মোর "শ্রর় “সেবক সৃ্বধু।। 
অতএব তোমারে কহিগ্থ গোপ্য কথা & 


৯৭৬ হীচৈতন্য ভাগরত। 


শুনিয়া প্রতৃর শিক্ষা বলি মহাশয়। 
অত্যন্ত আনন্দ হুক্ত হইলা হাদয়॥ 

সেই ক্ষণে ছয় পুত্র আজ্ঞ। শিরে ধি) 
সূন্মখে দিলেন আনি পুরস্কার করি । 
তবে রাম কৃষ্ণ প্রভু লই' ছয় জন। 
্ননীরে আনিয়! দিলেন তত ক্ষণ ॥ 
ঘৃত পুল্রু দেখিয়া দেবকী সেই ক্ষণে। 
ন্নেহে স্তন সবারে দিলেন হর্যমনে ॥ 
ঈশ্বরের অবশেষ স্তন করি পান। 
সেই ক্ষণে সবার হইল দিব্য-জ্ঞান ॥ 
দণ্ডবত হই সবে ঈশ্বর চরণে । 
পড়িলেন সাক্ষাতে দেখয়ে সর্্বজনে ? 
তবে প্রভু রুপাদৃষ্টে সবাঁরে চাহিয়া । 
বলিতে লাগিলা প্রভূ সদয় হইয়! ॥ 
চল চল দেবগণ যার নিজ বাস। 
মহান্তেরে আর নাহি কর উপহাঁল,॥ 
'ঈশ্বরের শক্তি ব্রহ্মা! ঈশ্বর সমান। 
মন্দ কর্ম করিলেও মন্দ নহে তান। 
তাহানে হাসিয়া এত পাইলে যাতন1। 
হেন বুদ্ধি নাহি আর করিহ কামনা ॥ 
ব্রঙ্মা স্থানে গিয়। মাশি লহ অপরাধ । 
তবে সবে চিত্তে পুনঃ পাইব। প্রসাদ ॥ 
ঈঙ্গবরর আন্ঞা শুনি সেই হয় জন। 
পরম" আঁদর্লে আজ্ঞ। করিস! গ্রহণ ॥ 


অস্তাখও নস 


পিতা মাত রাম কষ পদে লমস্করি। 
চলিলেন লব্ধ দেব গণে নিজ পুরী ॥ 
কছিলাম এই বিপ্র ভাগবত কথা। 
নিত্যানন্দ প্রতি দ্রিধ। ছাড়হ পর্ধথ| | 
নিভ্যানন স্বরূপ পরম অধিকাৰ্ঠী। 
ঘল্প ভাগ্যে তাহারে জানিতে নাহি পারি 
অলৌটিক চেষ্ট। বে বা! কিছু দেখ তান । 
তাহাতুেও আদর করিলে পাই ত্রাণ ॥ 
পতিতের ত্রাণ লাগি তার অবতার।, 
যাহ! হৈতে সর্ব জীব হইবে উদ্ধীর 1 
তাঁহার আচার বিধি নিষেধের পার) 
তাহারে জানতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥ 
ন! বুঝিসা নিন্দে তার চরিত্র অগাধ। 
পাইয়।ও বিঝু-ভক্তি হয় ভার. বাদ। 
চশ বিপ্র তুম শাঘ্ব নবদ্দীপে যাও । 
এই কথা, কহি তুমি সবারে বুঝাও ॥ 
পাছে তারে কেহ কোন রূপে নিন্দা! করে! 
তবে আর রক্ষা! তার নাহি যম ঘরে॥ 
যে তাহারে প্রীতি করে নেকরে আমারে ॥ 
সত্য পত্য পৃতা বিগ কহিণ। তোমারে ॥ 
মদিরা যবনী যদি শিত্যানন্দ ধরে! 
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কাহিল প্্োমারে ॥ 
তথাহি। 
গৃহীত্বা ঘবনী পাণীংবিশেদ্ব| শৌঠিকলিয়ং। 
ভথাপি.ব্রাঙ্মণে। বন্দাং নিভাবনন পদাদুজং 8". 


৯৭৮ শ্রীচৈতন্য ভাবত 


শনিকা প্রভুর বাক্য নুককৃতি ব্রাহ্গণ। 
পরম আনন্দ যুক্ত হুইপ তখন ॥ 
নিত্যানন্দ প্রতি বড় জন্পিল বিশ্বাস। 
তৰে আইলেন বিপ্র নবদ্ীপ বাস ॥ 
সেই ভাগাবস্ত«বিপ্র আপি নবদ্বীপে। 
সর্বাদ্যে আইল! নিত্যানন্দের সমীপে ॥ 
জকৈতবে কহিলেন নিজ অপরাধ। 
প্রভুও শুনিয়া তারে করিল! প্রনাদ ॥। 
ছেন নিত্যানন্দ স্বরূপের ব্যবৃহার। 

দ্েব গুহ্য লোক বাহা যাহার আচার ॥ 
পর্মার্থে নিত্যানন্দ পরম যোগেন্দ্র । 
ঘারে কহি আবদি-দেব ধরণী-ধরেন্ত্র। 
সহন্র বদন গিভ্য শুদ্ধ কলেবর। 
চৈতন্যের ক্কপ। বিনা জানিতে ছুহ্ছর ॥ 
কেহ বলে নিত্যানন্দ যেন ব্লবান। 
কেছ বলে চৈতন্যের বড় প্রেম ধাম, 
কেহ বলে মহা তেদ অংশ অবিকারী । 
কেহ কলে কোন ন্ধপ বুঝিতে ন| পারি 
কিব। জীব নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী । 
বার যেই মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি॥ 
দে আমার প্রভু আমি অন্স জন্ম দাস। 
তাহার চরণে মোর এই অভিলাষ ॥ 
এত শরিহারেও ষে পাপী নিন্দা করে। 
ভবে লীথি মার্দ তার শিরের উপরে ॥ 


অন্যাথও। নখ 


হেন দ্বিন হৈব কি চৈতন্য নিতাঃনম্। 
দেখিব বেহিত চতুর্দিকে ভক্ত বৃন্দ ॥ 

জর জয় জয় মহা প্রভু গৌরচন্জ্র । 
দিলাও মিলাও তুমি প্রত শিঙ্যানন্দ ॥ 
তখাপিহ এই ক্প। কর গৌর-হুরি। 
লিত্যাণন্দ সঙ্গে যেন তোমা লা পাননি 
বথ! তথা তুমি ছুই ফর অবতার । 

তথা তুথ| দাস্য মোরে হউ অধিকার। 
শ্রীকফ্চ-চৈতন্য নিভ্যানন্দ চাদ জান। 
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান। 


ইডি উৈক্কনা ভাগবঞে শেষধণ্ডে বষ্ঠোইধ্যায় 8৬॥ 


জয় অর ্বৈকুঠ নাথ গৌরচত্্র | 
অন্ন অয় ্রীসেবা বিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥ 
অয় অয় অদ্বৈত শ্রুবাল প্রি ধাদ। 
অন্ধ গদাধর আ্রালগদানন্দ প্রাণ ॥ 

অঙ্গ এ্রপরমানন্দ পুরীর জীথন ॥ 
জয় দামোদল শ্বরূপের প্রাণ $ন॥ 
জর বক্রেশ্বর পণ্গিতের প্িয়ন্থারন। 
অয় পুণুরীক বিদ্যানিধি বনোহারী £ 


১৮৬ শ্রীচেতন্য ভাগবত । 


জয় জয় দ্ারপাল গোবিন্দের নাখ। 
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত। 
হেনমতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপ পুরে। 
বিহরেন প্রেম ভক্তি আনন্দ সাগরে ॥ 
নিরবধি ভক্ত সঙ্গে করেন কীর্তন । 


কৃষ্ণ নৃত্য গীর্ত হৈল সবার ভজন । 
গোপ শিশুগণ সঙ্গে প্রতি ঘরে ঘরে। 


যেন ক্রীড়। করিলেন গোঁকুল নগরে ॥ 
দেই মত গোকুলের আনন্দ প্রকাশি। 
কীর্তন করেন নিত্যানন্দ সুবিলাপী ॥ 

ইচ্ছাময় নিত্যানন্দ চন্ত্র ভগবান । 


গৌরচন্দ্র দেখতে হইল ইচ্ছা ভান ॥ 
আই শ্ছানে হইলেন সন্তোষে বিদায় । 


নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য ইচ্হায় ॥ 
পরম বিহ্বল পারিবদ সব সঙ্গে । 
আইলেন শ্রীচৈতন্য নাম গুণ রঙ্গে । 
হঙ্কার গজ্জন নৃত্য আনন্দ ক্রন্দন । 
নিরবধি করে দব পারিযদ্দ গণ ॥ 
এই মত সব্ব পথে প্রেমানন্দ রনে। 
আইলেন নীলাচলে কতেক দিবসে & 
কমলপুরেতে আসি প্রাসাদ দেখিয়]। 
পড়িলেন নিত্যানন্দ। মুচ্ছত হইয়! ॥ 
নিরবৃধি০ নয়নে বৃহয়ে প্রেষ-ধার। 
আীরুষ্চ-চৈতনা, বলি করেন" হৃষ্কার | 


পাপ কীট 





১ 


পাঠাত্তর-ক্ীর্তন । 





সপ্তযাধও। ৯৮৪ 


আসিয়া বপিল! এক পুপ্পের উদ্যানে । 
কে বুঝে তাহার ইচ্ছ। শ্রচৈতনা বিনে ॥ 
নিত্যানন্দ বিশ্য় জানিয়া গৌরচন্ত্র । 
একেশ্বর আইলেন ছাড়ি ভক্ত বৃন্দ ॥ 
ধ্যানানন্দে যেখানে আছেন নিত্যুনন্দ | 
সেই স্থানে বিশ্নয় হইল গোঁর চন্ত্র॥ 
গরু আমি দেখে নিত্যানন্দ ধ্যান-পর। 
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল বহুতর ॥ 
খ্রোকবন্দে নিত্যানন্দ মহিম। বর্ণিয়!। 
প্রদক্ষিণ করে প্রস্থ প্রেম পুর্ণ হয়! ॥ 
শ্রীযুখের শ্লোক শুন নিত্যানন্দ স্ততি। 
যে শ্োক শুনিলে হয় নিত্যানন্দে মভি & 


তথাহছি। 


গ্রহীত্বা যবনী পাণীং বিশেদ্দাশোৌতিকালয়ং। 
তথাপি ব্রাহ্মণে বন্দ্যং নিতযানন্দ পাম্ব জং | 


মদির যবনী যদি ধরে নিতানন্দ । 
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য বলে গৌরচন্দ্র ॥ 
এই শ্রোক পড়ি প্রভু প্রেম বৃষ্টি করি। 
নিত্যানন্দ প্রদক্ষিণ করে গৌরহরি ॥ 
নিত্যানন্দ স্বরূপ জানিয়া সেই ক্ষণে। 
উঠিলেন ছুরি বলি পরম* সন্ত্রমে ॥ 
দেখি [নত্যানন্দ €গীরচক্পরেন্ধ। বদন (০৬০ 
(ক আনন্দ হেল তাছ। প৬ফীয় বর্ণল | 


৯৮৫ শ্রীচৈতনা ভাগবত 


হর বলি সিংহনাদ লারগিলা করিত | 
প্রেমাননদে আছাড় পাড়েন পৃথিবীতে ॥ 
ছুই জনে প্রূক্ষিণ করে ছু'হাকারে । 
ছহে: দণ্ডবৎ হই পড়েন ছু'হারে ॥ 
ক্ষণে ছুই প্রভূ (করে প্রেন আলিঙ্গন । 
ক্ষণে গলা ধরি করে আনন্দে ঞন্দন ॥ 
ক্ষণে পরানন্দে গড়ি যায় ছুই জন। 
মহামত্ত সিংহ জিনি ছু'হার গঙ্জন | 
কি অদ্ভুত প্রেম সে করেন ছুই জনে। 
পুবের্ব ঘেন শুনিযাছি শ্রীরাম লক্ষণে 
ছই আনে শ্রেক পড়ি বর্ণেন ছু'ছারে। 
ছুহারেই ছু'হে যোড় হন্তে ননঙ্কারে ॥ 
অশ্রু কম্প হাস্য মূচ্ছ? পুলক বৈবর্ণ। 
কুষ্ঝ-ভক্তি বিকারের যত আছে মর্ম ॥ 
ইহ বই ছুই শ্রবিগ্রহে আর নাই। 
সব করে করায়েন চৈতন্য গোসাঞ্ক 
কি' অদ্ভুত (প্রেম ভক্তি হইল প্রকাশ। 
নয়ন ভরিয়। দেখে ধে একান্ত দান ॥ 
ঙতবে কতক্ষণে প্রভু যোড় হুন্ত করি। 
নিত্যানন্দ শ্রণি স্ততি করে গৌরহরি ॥ 
নাম রূপ তুমি নেতানন্ মূর্তিম্ত। 
শ্রীবৈষণব ধাম তুমি ঈশ্বর অনন্ত ॥ 
যত 'হ্রিছু ভোমর শ্রীমল্ে অলঙ্ষার। 
ত্য সত্য সত? ভক্তি যোগ অবভার ॥ 


বন্যাথত। উলও 


স্বর্ণ যুক্তা হীরা কসা কুত্রাক্ষাদি রূপে । 
নব বিধা ভি ধরিয়াছ নিত সুখে! 
নীচ জ্বাতী পতিত অধম যত জন। 
তোমা! টৈতে টহল এবে স্রার মোচন ॥ 
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি ববিঝ সধীরে। 
তাহ] বাঞ্ে। হর সিদ্ধ মুন ধোঁগেখরে ॥ 
স্বতস্থ করিয়া! বেদে যে কুষ্ণেরে কয়। 
চেন্জ রুষ্জ পর তুনি করিতে বিক্রয় ॥ 
তামার মহিমা জানলার শক্তি কার। 
মূর্তিনস্ত তুমি কৃষ্ রস অবতার ॥ 

মাহ্য নাহি জান তুমি সংকীর্তভন সুপে । 
অহঙ্গিশ কৃষ্ণ গুণ তোমার শ্রীযুখে॥ 
কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর । 
তোমার নিগ্রহ কৃষ্ণ বিলাপের ঘর ॥ 
অতএব তোমারে যে আনে প্রীতি করে। 
লত্য সতা কৃষ্গ কতু ন। ছাড়িব তারে | 
তবে কতক্ষণে নিভ্যানন্দ মহাশয় । 
বলিতে লাগিল! অতি করিয়া বিনয় ॥ 
প্রন হই তুমি যে আমারে কর স্তুতি । 
এ তোমার বাঁৎসলা ভক্তের প্রন্ণ অন্ধি॥ 
প্রদক্ষিণ কর কিবা কর জমহার। 

কিবা মার কিবা রাখ যে হচ্ছা তোমার? 
ফোন বা! বক্তব্য প্রভু আছে £তাঙ্! স্থানে । 
রিবা-নাহি দেখ ভুমি দিব/*দরশনে॥ 


৯৮৪ শ্ীচৈতদ্য ভাগৰত ॥ 


মন প্রাণ সবার ঈশ্বর প্রভু ভুমি | 
তুমি যে করাহ সেই দ্ূপ করি আমি ॥ 
আপনি আমারে তুমি “দণ্ড ধরাইল1। 
আপনেই খুচাইয় এক্সপ কালা 

তাড় খাড়, ধেত্র বংশী পিঙ্গ|! ছান্দ দড়ি। 
ইহা ধরিলাও আমি মুনি ধর্ম ছাড়ি ॥ 
আচার্ধযাদি তোমার যতেক প্রিয় গণ। 
সবারেই দিল! তপ ভক্তি আচরণ ॥ 
মুনি ধর্ম ছাড়াইয়া! যে কৈলে আমারে । 
বাখহারি জনে সে সকলে হাসা করে। 
তোমার নরক আমি নাঁচাও যে রূপে। 
মেই রূপ নাচি আমি তোমার কৌতুকে ॥ 
নিগ্রহ কি অন্থগ্রহ তুর্ন দে প্রনাণ। 
বুক্ধ দ্বারে কর তুম তোমার সে ন্াম॥ 
প্রভু বলে তোমার যে দেহে অলঙ্কার। ॥ 
নব বিধা ভক্তি বই কিছু নহে আর ॥ 
শ্রবণ কীর্তন ম্মরণাদি ননস্কার। 

এই সে তোমার নর্বধ কাপ অলঙ্কার ॥ 
লাগ বিভূষণ যেন ধরেন শঙ্করে। 

তাহ! নাহি সর্ধ জনে বুঝিবারে পারে ॥ 
পরমার্থে মহাদেব অনন্ত জীবন। 
শাগরছুলে অনুস্ত ধরেন অনুক্ষণ | 

ন! বুঝিয়! নিন তান চরিত্র অগাধ। 
যতেক নিন্দয়ে তার হয় কার্ধ। বাদ॥ 


আস্তযখণ্ড । ৯৮৫ 


আমিত তোমার অঙ্গে তক্তি-রদ বিলে। 
অন্য নাহি দেখি কভু কার বাকা মনে 
নন্দ গোষ্ঠি রসে তুমি বৃন্দাবন সুথে। 
ধরিয়াছ জলঙ্কার আপন কৌতুকে ॥ 

ইহা দেখি যে স্থরৃতি চিত্তে পাঁয় সখ 

সে অবশ্য তখিবেক কৃষ্ণের শ্রীমুখ ॥ 
বেত্র বংশী সিঙ্গা গুঞজা হার মাল্য গন্ধ। 
সর্ধ কখল এই কূপ তোমার শ্অঙ্গ ॥ 
যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি । 
শ্ীদান স্থদাম প্রীয় লয় মোর মতি ॥ 
বন্দাবন ক্রীড়ার যতেক শিশুগণ। 

সকল তোমার সঙ্গে লয় মোর মন॥ 

পেই ভাব সেই কান্তি সেই সব শক্তি । 
সর্ব দেহে দেখি সেই নন্দ'গোষ্ঠি ভক্তি ॥ 
এতেকে দ্বে তোমারে তোমার সেবকেরে। 
প্রীতি করে সত্া সতা সে করে আমারে ॥ 
শ্বানুভাবানন্দে ছুই মুকুন্দ অনস্ত। 

কিরূপে কফি কছে কে জানিৰ তার অস্ত 
কৃত ক্ষণে হই প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া। 
বসিলেন নিভৃতে পুষ্পের বনে গিয়া । 
ঈশ্বরে পরমেশ্বরে হইল কি কথা । 

বেদে সে ইহার তত্ব জানেন সর্জরথা ॥ 
নিত্যানন্দে টচতন্যে যখন দেখা হধ। 
প্রায় আর ফেহীহি খার্কে সে লমগগ 


৯৮৬ চেতনা ভাগস্বত। 


কি করেন আনন্দ বিগ্রহ ছুই জল। 
চৈতনা ইচ্ছানস ফেহু না থাকে তখন ॥ 
(নত্যানম্্ ম্ব্ূপেও প্রত ইচ্ছ। জানি। 
একান্তে সে আসিয়া দেখেন ন্যালীমণি ॥ 
আপুনারে “যেন গ্রভু না|! করেন ব্যক্স। 
এই মত লুফায়েন নিত্যানন্দ তত্ব হ 
কোমল ছুর্বজ্ঞেত্ব ঈশ্বর হৃদয় 

বেদ শাস্ত্রে তরঙ্গ! শিব সবে এই কয় 


না বুঝি ন! জানি মাত্র সবে গায় গাথা। 
লক্ষ্মীর এই সে বাক্য অন্যের কি কণ। ॥ 
এই মত ভাব রঙ্গে চৈতনা গোসাঞ্ি। 
এক কথ! না! কহেন একজন ঠাঞ্চে॥ 
হেন সে তাহার রঙ্গ স্বেই মানেন। 
মার আঁধক প্রীত কারে না বাপেন ॥ 
'আমানবে সে কহেন সকল গোপ্য কণ।। 
মুনি ধর্ম কার কৃষ্ণ ভ্জিব সর্বথা॥ 
বেজ বংশী বর্হি পুচ্ছ। গুপ্তা ছাদ দড়ি। 
ইছ! বা ধরেন কেনে সুনি ধর্দ ছাড়ি 
কেহ বলে ভক্ত নাম ঘতেক গ্রকার। 
বুন্দাবনে গোপ-ভ্রীড়া অধিক সবাব॥ 
গোপ থোপী হক স্ব তপদ্যার ফল! 
তাহা বাছে শিব ঈশ্বত্ন সকল 
অতি, কপ) পুত্র সে 'গোকুল ভাব খানছ। 
যে ভক্তি ধাঞ্ছেন প্রত্ু শ্রউদ্ধব রা... 


অন্তাখগড। ৯৮৭ 


ভথাহি। বনে লন্দ ব্রজক্ত্রীণাং পাদরেণু মতীদশঃ । 
ধাসাং হরি কধোগ্দীতং পুনাতি ভূবন অআয়ং ॥ 


এই মত বৈষ্ুব যে করেল বিচার। 
সর্বত্র শ্লীগৌরচঙ্তর, কমন স্বীকার ॥ 
অন্যান্যে রাজা বেন ঈশ্বর ইচ্ছায়? 
হেন রঙ্গী মহাপ্রভূ শ্ীগৌরাঙগ রায় 
কৃষ্ণের কূপায় সবে আনন্দ বিহ্বল । 
কখন কখন বাজে আনন কন্দল॥ 
ইহাতে ষে এক জশ্বরের পক্ষ হয়!। 
অনা ঈশ্বরেরে নিনে সেই অভাগিয়।॥ 
ঈশ্বরের অভিন্ন সফল ওক্তগণ । 

দেহের যে হেন বাহু অঞ্চুলি চরপ 
তথাপিও সর্ব বৈষ্বের এই কথা। 
সবার ঈশ্বর কষ্ চৈতন্য সর্বথ| 
নিয়স্তা পালক চেষ্ট! ছর্বিজ্েয় তথ । 
সবে মেলি এই মাত্র গায়েন মহৰব। 
আবিভাব হইতেছে যে সৰ শরীরে। 
তা সবার অনুগ্রহে ভক্তি ফল ধরে॥ 
সব্বন্ঞত1 সব্ব শক্তি দিয়াও আপনে! 
অপরাধে শান্তিও ফরেন ভাল বনে ॥ 
ইতিমধ্যে বিশেষ আছয়েঞ্ছুই প্রতি ॥ 
নিত্যানন্দ অদ্বৈতৈরে না ছাড়েন স্ততি & 
কোটি অলৌকিক ধদি এ ছুই করেন. 
তথাপিও গৌরঠজ কিছু না বলেন॥ 


৯৮৮ হীটচৈতন্য ভাগব্ত । 


এই মত কতক্ষপ পরানলা করি।, 
'অবধৃত চন্দ্র সঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ 
তবে নিত্যানন্থ স্থানে হইয়া বিদায় । 
বাসায় আইল! প্রভূ শ্রীগৌরাঙ্গ রায়? 
নিত্াানন্দ'শ্বর্ী পরম হর্ষ মনে। 
আনলে চলিল! জগল্লাথ দরশনে ॥ 
নিত্যানদ্দ চৈতন্যে থে হেন দরশন | 
ইহার শ্রবণে সর্ধ বন্ধ বিমোচন ॥ 
এগনাথ দেখি মাত্র নিত্যানন রায়। 
আনন্দে বিহ্বল হই গড়াগড়ি যায়। 
আছাড় পাড়েন প্রভূ প্রস্তর উপরে । 


শত জনে ধরিলেও ধরিতে না পানে॥ 
জগন্নাথ বলরান সুভদ্রা স্থদর্শন। 


সব দোঁধ গিনত্যানন্দ করেন ক্রন্দন ॥ 

সবার গলার মাল! ত্রাঙ্মণে আনিয়া । 

পুনঃ পুনঃ দেন সবে প্রভাব জানিয়! ॥ 
নিত্যানদ দেখি যত জগন্নাথ দাস। 

সবার জন্মিল অতি পরম উল্লাদ॥ 

যেলন না চিনে সে পিজ্ঞাসে কারো ঠাঞ্ি। 
সবে কহে এই কৃষ্ণ-চৈতন্যের ভাই॥ 
নিত্যানন্দ স্বরূপ,সবারে করি কোলে। 
সিঞ্চিল সবার অর্গ নয়নের জলে॥ 


তংৰ এগক্সাথ “হরি হর্ত সর্ব গণে। 
ক্যানন চালিকা গদাধ দরশনে ই 


ছাতাখণ | 


নিত্যানন গ্র্বাধর যে প্রীত অন্ত ॥ 
তাহ! কফহিবার শক্তি ঈশ্বর সে ধরেই 
গদাধর ভবনে মোহন গ্রোপীনাথ। 
আছেন যে হেন*নন্দ-কুমার সাক্ষাৎ | 
আপনে চৈতন্য তারে করিয়াষ্ছ কোলে।॥ 
আত পাষণডীও লে বিগ্রহ দেখে ভুকে & 
দেখি শ্রামুরলী-মুখ অঙ্গের তঙ্গিম। 
নিত্যখনন্দ আননা-অশ্রর নাহি সীম! & 
নিতাাননদ বিজয় জানিয়। গদাধর। 
ভাগবত পাঠ ছাড়ি আইপ! সত্বর ॥ 
ছুছে মাত্র দেখিয়া ছুহাঁর শ্রাবদন। 

গল! ধরি লাখিলেন করিতে জ্রুদন ॥ 
অন্যান ছুই প্রভু করে নমস্কার। 
'ন্যান্যে দৌহে বলে মহিমা ছুহার ॥ 
দৌঁছে বলে আন্সি হৈল লোচন নিম্মল ॥ 
ধেহে বলে আজি হুইল জীবন সফল ॥ 
বাহ্য জান নাহি হই প্রভুর শরীরে। 
ছই প্রভু ভাঁদে ভক্ষি আনন্দ সাগরে ॥. 
হেন সে হঈ্ল প্রেম ভর্তির প্রকাশ। 
দেখি চতুর্দিকে পড়ি কান্দে সব দাস ॥ 
ক অফুত প্রেছ নিত্যাননাদ গদাধনে । 
একের অধ্িন্ধ তারে সভাধ না করে 
গরমাধর দেষের সংগম এই ভপ। 
নিভ্যানন্ন নিষ্বকের ন! দেগেন হুখর 


বৃ ভতৈতনা সাগবত্ত । 


বিওযাবর্দ ছপেরে প্রীত হার নাই। 
দেখাও না দেন তারে পণ্ডিত গোসাঞ্ি। 
তখে ছুই প্রভু স্থির হই এক স্থানে। 
হানিপেন চৈতন্য মক্ষর সংকীতনে ॥ 

ভধে গদাধর দেব নিত্যানন্দ প্রতি। 
নিমগ্রণ করিলেন আনছি ভিক্ষা ইথি ॥ 
নিত্যানন্দ গদাধর ভিক্ষার কারণে । 

এক মোন চাউল আনিগ্নাছেন ধতনে 
অভি ছু শুরু দেব বোগা সর্ব মতে। 
পগ্রোপীনাথ লাগি আনিয়াছে গৌড় হৈতে ॥ 
আগ একথানি বস্ত্র রঙ্গিম জুন্দর। 

হই আনি দিলা গদাধরের গোচর £ 
গদাধ্র তুল, হরিঘ। বন্ধন । 
জীগোপীনাথেরে দিয়। কত্তিব ভোজন ॥ 
তুল দেবিযা হানে পণ্ডিত গোনাঞ্ছি । 
নরনেতে এমভ তওুল দেখি নাই ॥ 

এ তগুল গোসাঞ্ি। কি বৈকুণ্ঠে থাকিয়1। 
যক্ষে আনিয়াছে গোপীনাথের লাগি ৫ 
লগ্ী মা এ তণডুপ ক্রেন রদ্ধন। 

কৃষ্* দে ইহার ভোক্তা তবে ভক্তগণ ॥ 
'আননেো তঙুল প্রর্শংসেন গদাধর ॥ 

বন্ত পুই-গেল গ্ঠোপীনাথের গোচয 
দি, -শ্ ং গাণীনাথের রঙ্গে 
দিলেন দেখিয্স। শোভ। ভাঁসেব নগদে ॥ 


অও্াখণড। ৯৯৯ 


তবে রন্ধনের কার্ধা করিতে লাগিল । 
আপনে টোটার শাক তুলিতে লাগিল ॥ 
কেহ করে নাহি দৈবে হইয়াছে শাক। 
তাহ! তুলি 'ানিয়। করিল! এক পক ॥ 
তেঁতুলি বৃক্ষের যত পত্র স্থকোমল। 
তাহা আনি বাটি তায় দিল লোন জণ॥ 
তার এক ব্যঞ্জন করিলা অন্ন নাম। 
রন্ধন ফিরিলা গনাধর ভাগ্যবান £ 
গোপীনাথ অগ্রে লয়! তোগ লাগাইল1। 
হেন কালে গৌরচন্ত্র আপিয়া মিলিলা 
প্রসন্ন শ্রামুখ হরে কৃষ্গ কৃষ্ণ বলি। 
বিদ্রযন হইল! গৌরচন্ত্র কুতুহণী £ 
খব্(ধর গদাধর ডাকে গৌব্চন্্র । 
সম্ভমেতে গদাধর বন্দে পদ-্ধন্দ 
হাসিয়। বলেন প্রভু শুন গদাধর । 
'আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর ॥ 
আমিত তোমার দুই হৈতে ভিন্ন নই। 
না দিলেও তোমরা বলেতে আমি লই ॥ 
নিভ্যানন্দ দ্রব্য গোপীনাথের গ্রসা। 
তোমার রন্ধন মোর 'ইথে আছ ভাগ ॥ 
কপ। বাকা গুনি নিত্যানন্দ গদাধর। 
মণ হইলেন সুখ-সাগর*ভিতর ॥* 
সন্যোষে গ্রদাদ আনি ঘেব গার । 
গুইলেন গৌরচন্্র প্রভুর গোচর ॥ 


৯৯২ ভীচৈতনা ভাগবত । 


লর্বব টোঁট। ব্যাপিলেক অক্গের লৌগন্ধে। 
ভত্তি করি প্রভূ পুনঃ পুনঃ অঙ্গ বন্দে ই 
প্রভু বলে তিন ভাগ সমান করিয়া । 
ভুঙ্জিৰ গ্রমাদ অন্ন একত্র বদি! ॥ 
নিত্যানন্দ শ্বরূপের তঙ্ুলের প্রীভে। 
বসিলেন মহাপ্রভু ভোক্বন করিতে ॥ 

ছুই প্রভূ ভোজন করেন ছুই পাশে । 
সম্তোধে ঈশ্বর অন্ন ব্যঞজন প্রশংপে ॥ 

প্রভূ বলে এ অঙ্গের গন্ধে সর্বথ|। 
ভ্কৃষ্ণ-ভক্তি হয় ইথে নাহিক অন্যথা & 
গদাধর কি তোমার মনোহর পাক। 
আমিভত এমন কভু নাছি থাই শাক॥ 
শদাধর কি ভোমাক বিচিত্র বন্ধন! 
স্তেতুলি পত্রের কর এমত ব্যঞঙন॥ 
বুঝিপাম বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি । 

তবে আর আপনাকে লুকাইও বা কেনি॥ 
এই মত লস্তোষেতে হাদা পরিহাসে। 
ভোঙন করেন তিন গ্রভু প্রম-রছে ॥ 

এ ভিন জনের প্রত এ ভিনে সে জানে ॥ 
গৌরচন্ত্র ঝাট ন! কহেন কার স্থানে ॥] 
কত ক্ষণে প্রভু সব করিয়। ভোখন। 
চচ্ষিলেস পক্জর লুট কৈল ভক্তগণ ॥ 

এ ব্সসন্ব ড্রোঞ্জল যে পড়ে থে বাশুলেও 
ক্র্-তক্ি হয়,ক্কষ্ণ পান্ধ যেই আনে 


৯৯২ শচৈতনা ভাগবত । 


লর্ব টোট। ব্যাপিলেক: অন্ধের সৌগঙ্ষে।. 
ভক্তি করি প্রভূ পুনঃ পুনঃ অঙ্গ বন্দে 2 
প্রভু বলে তিন ভাগ সমান ককিয়া। 
ভু্জিব প্রামাম অন্ন একত্র বঙিয়া ॥ 
নিত্যানন্দ শ্বরূপের ভঙুলের প্রীতে। 
বদিলেন মহাপ্রভু তোক্গন করিতে ॥ 

ছুই প্রভু ভোজন করেন ছুই পাশে। 
সম্ভোষে ঈশ্বর অন্ন ব্ঞজজন গ্রশংসে ॥ 

প্রভূ বলে এ অন্ধের গন্ধে সর্বথ|। 
ভ্কুষ্চ-ভক্তি হয় ইথে নাহিক অন্যথা ॥ 
শদাধর কি তোমার মনোহর পাক। 
আমিত এমন কভু নাহি থাই শাক॥ 
গদাধর কি তোমার বিচিত্র রন্ধন । 
স্েতুলি পত্রের কর এমত ব্যঞ্জন॥ 
বুঝলাম বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি । 
তবে আর আপনাকে লুকাইও বা কেনি॥ 
এই মত লস্তোষেতে হাস্য পরিহাসে। 
ভোজন করেন তিন গুভু প্রেম-রসে ॥ 

এ ভিন জনের প্রত এ ডিলেসে জানে।॥ 
গৌরচন্দ্র ঝাট না! কহেন কার স্থানে ॥] 
কত ক্ষণে প্রভু সব করিয়। ভোঙখন। 
চঞ্িলেস পজ্জ নুট কৈল তক্তগণ॥ 

ও আঁমন্ব ড্লৌগ্ধিন থে. পদ্ডে ঘে.বা শুনেও 
স্বষ-ভ্কি হয়ংব্ষ* পান্ধ মেই আনে 


৯5৪ চৈতন্য ভাগবন্ত। 


ট্রীরথ যাত্রার আসি হইল সমর | 
নীলাঁচলে ভক্ত গোষ্ঠি হইল বিজন্ন ॥ 
ঈশ্বর আজ্ঞা প্রতি বৎসরে বতৎদবে। 
সবে আইমেন ধথ-যাজ। দেখিবারে ॥ 
আচার্য্য €গানাঞ্রি অগ্রে করি ভক্তগণ । 
সবে নীলাচল প্রতি করিল গমন ॥ 
চলিলেন ঠাকুর পঙ্ডিত শ্রীনিবাঁস। 
যাহার মন্দিরে হৈল চৈঙন্য বিলাস 
লিল! আচার্ধা-রত্ব শ্রীচন্্রশেখর। 
দেবী ভাবে যাব গৃহে নাচিল! ঈশ্বর ॥' 
চলিলেন হরিষে পশত্িত গঙ্গাদাস। 
ঘাহার স্মরণে হয় কর্ম বন্ধ নাশ। 
পুগুরীক বিদ্যানিধি চলিলা আনন্দে। 
উচ্চ-স্বরে যারে ম্মরি গৌরচন্ত্র কালো $ 
চলিলেন হরিষে পণ্ডিত বক্রেখ্বর। 

যে মাচিতে কীর্তনীয়া জ্রীগৌর-স্থন্দর ॥ 
চলিল! প্রহ্থাক্স ব্রক্মচারী মহাশয়। 
সাক্ষাৎ ঘুলিংহ যার সঙ্গে কথ কয়॥ 
চলিলেন উল্লালে ঠাকুর হরিদাস। 
আর হরিদাস যাঁর সিদ্ধু-কুলে বাস॥ 
চলিলেন বাগ্দেব দত্ত মহাশয়। 

হার স্থানে কষ হয় আপনে বিক্রর ॥ 
চর্ণিলী যুকুন্দ" দত্ত কৃষ্র গায়ন। 
শিবানন্দ সেল আদি জবা আত্তগণ! 


৮1১১৮ ৯৯৫ 


চলল! গোবিদ্দানন্দ প্রেমেকে বিস্যল। 
হশ দিক হয় যার স্মরণে নিল ॥ 
উলিল! গোবিন্দ দত মহ ছর্ম সনে। 
হৃল হুর যে কীর্তন করে প্রভু সনে 
চপিলেন আধরিয়া এ্রাবিঅন্ন দস 1৯ 
রত্ব-বাহু যারে প্রহ করিল শ্রকাশ॥ 
সুদাঁশব পণ্ডিত চলিল শুন্ধ মতি । 
যার জ্ররে পুর্বে নিত্যানন্দেব বসতি ॥ 
পুকুষোত্তম সঞ্জন চাঁলল! হর্ষ মনে। 
ঘষে প্রভুর মুখ্য শিষ্য পুর্ব অধ্যয়নে ! 
ছবি বলি চলিলেন পশ্ডিত শ্ীমান । 
গ্াতু নুতো দেউটি ধরেন সাবধান ॥ 
নন্দন আচার্য্য চণিলেন প্রীত মনে। 
নিত্যানন্দ যার গৃহ আইল! প্রথমে ॥ 
ছরিষে চঙ্গিলা শুরুর ব্রহ্গঢারী । 
বার অন্ন মাগি থাইলের গৌরহরি ॥ 
জকিঞ্চন কৃষ্দাস চলিল। শ্রীধর | 
যার জল পান কৈল। প্রস্থ বিশ্বস্তর ৪ 
টলিলেন লেখক পণ্ডিত ভাগাবান । 
বার দেহে কৃষ্ণ হয়াছিল অধিষী।ল ॥ 
গোপীনাথ পণ্ডিত আর শ্রীগর্ত পর্ডিভ। 
চধিলেন ছুই কৃষ্ণ বিপ্রথ নিশ্চিত ? 
ছলিলেস বনমালী পতিত য্ঙ্গেলও 

দে দেখিল হুবের্ণের ল্রীহল মুই ॥ 


নন শ্রীতঠতনা ভাগবত! 


জগদীপ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবন্ত , 
হর়িষে চলিল! দুই' কঞ্চরসে মত্ত ॥ 

পূর্বে শিশুরূপে প্রভূ যে ছইর ঘরে 
নৈবেদ্য থইলা আনি শ্রীহরি-বাদরে | 
চলিলেন বুদ্ধিরন্ত থান মহাশয় । 
আাজন্ম চৈতন্য আজ্ঞা যাহার বিষয় ॥ 
হরিষে চলিল1 হ)আচাধ্য পুরন্দর। 
বাপ বলি যারে ডাকে আগৌর-ম্ন্দর | 
চলিলেন শ্রারাঘব পণ্ডিত উদার 

গুপ্তে যার ঘরে হৈল টচৈতন) বিহ্বার॥ 
ভব-রোগ টবদ্য-সিংহ চলিল! সুরারী। 
গুপ্ডে য়ার দেহে টসে গৌরাজ শ্রীহরি | 
চলিলেন শ্রীগরুড় পণ্ডিত হরিষে। 

লাম বলে যারে না লজ্যিল সর্প বিষে ॥ 
চলিলেন গোপীনাথ সিংহ মহাশয়। 
অক্রুর করিয়া যারে গৌরচন্ত্র কর ॥ 
প্রভুর পরম প্রিপ় শ্রীরাম পশ্তিত। 
চলিলেন নারায়ণ পণ্ডিত সহিত 

আই দরশনে ভ্ীপঞ্ডিত দ্বামোদয়। 
আদি ছিলা আই দেখি চলিল। সত্ব 
অনস্ত' চৈতন্য-ভক্ত কত স্বামি নাম। 
চন্য সবে ই আনন্দের ধাম ॥ 
কাই স্থবনে "ভর্তি করি বিদ্বায় হইর। 
চলিল। ফ্রঠত সিংহ ও 'খোঁ 'লায়া] 


অন্তাথওড। নে 


যে যে দ্রব্যে জানেন প্রভুর বড় শ্রীত। 
মবেই লইল। প্রভু ভিক্ষার নিহিত 
সর্ধ পথে সংকীর্থন কবিতে কত্বিতে | 
'আইলেন পবিভ্র পকরিষ] সর্ব পথে | 
উল্লাসেতে হতিপ্বনি করে ভঞ্জগণ? 
শুনিয়া পবিত্র হইন ত্রিভুবন জন ॥ 
পত্রী পুত্র দাস দাসী গণেব সহিতে। 
আইঞ্দন পনানন্দে ঠচতন্য দেখিতে | 
ধে স্থানে রহেন আমি সবে বাসা করি। 
সেই স্থান হয় যেন শ্রীবৈকুঠ পুবী॥ 
শুন গুন আরে তাই মঙ্গল আখ্যান । 
যাহা গাঁয় আদিদেব শেষ ভগবান ॥ 

এই মত রঙ্গে মহাপুকষ শসকলে। 

সকল মঙ্গলে আইলেন নীলাচলে ॥ 
কমল-পুরেতে ধ্বঙ্গ প্রাদাদ দেখিবা। 
পড়িলেন কান্দি সনে দণ্ডব হয়! ॥ 
প্রহুও জানিয়া! ভক্ত-গোটির বিজ্য়। 
আগে বাঁড়িবারে চিন্ত কৈলা ইচ্ছাময় ॥ 
অদ্ৈতের প্রতি অতি প্রীত যুক্ত হয়।। 
অগ্রে মহাপ্রনাদ দিলেন পাঠাইয়। ॥ 

কি অদ্ভুত প্রীত সে ভাহাক নাহি অসন্ত। 
প্রসাদ চলয়ে যার কটক পর্ধ্যস্ত ॥ 
শঘনে আছিম্ু জীর-দাগর ভিতত্রে। 
নিদ্র ভঙ্গ হৈল মোর নাঢ়ার “হস্থারে ॥ 


৯৮৮ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


অধ্বৈত নিমিত্ত মোর এই অবতার । 
এই মত মহাপ্রভু বলে বার বার॥ 
এতেকে ঈশ্বর তুল্য যতেক মহান্ত। 
অদ্বৈত সিংহেনে ভক্তি কররন একান্ত ॥ 
আইলা অন্দৈত্ শুনি প্রীটবকু-পতি। 
আগু বাঁড়িলেন প্রিয় গোষ্ঠির সংহতি ॥ 
নিত্যানন্দ গদাধর শ্রাপুরী গোসাঞ্ি। 
চগ্লিলেন হরিষে কাহার বাহা নাই € 
সাব্জভৌম জগদানন্দ কাশী মিশ্র বর। 
দ[মোদর স্বরূপ শ্রীপপ্ডিত শঙ্কর | 
কাশীশ্বব পভ আচাধ্য ভগবান। 
ীপ্রত্যুয় মিশ্র প্রেম ভক্তির প্রধান ॥ 
পার শ্রীপরমানন্দ রায় রামানন্দ । 
চৈতন্যের দ্বারপাল স্ুকৃতি গোবিন্দ ॥ 
ব্রহ্মানন্দ ভাব্তী শ্রীৰপ সনাতন । 
রঘুনাথ দ্য শিবানন্দ নারায়ণ ॥ 
অট্দ্বতের জোষ্ট পুভ্র শ্ীমচ্যুতানন্দ। 
বাণীনাথ শিথিমাহাতি আদি ভক্ত বৃদ্দ॥ 
অনস্ত চৈতন্য ভূত্য কত জানি নাম। 
কি ছোট কি বড় সবে করিল পন়্,ন॥ 
পর্ানন্দে সবে ঠলিলেন প্রভু সঙ্গে । 
ঝুহ্য, দৃষ্টি বৃহা জ্ঞান নাহি কার অঙ্গে ॥ 
শ্মন্ত্ৈত ধর্সংছ সব বৈষ্ণব সহিতভে। 
আসিয়া মিলিল! প্রভু আঠারো নালাতে 


নর 
টি 
হি 


অস্তাধর্ত। 


প্রভৃও আইলা নরেন্দ্রের আগুয়ান । 
ছুই গোঠি দেখ! দেখি হৈল বিদ্যমান ॥ 
দূরে দেখি ছই গোষ্ঠি মন্যান্যেতে সব। 
দগডবৎ হই সব পড়িল! বৈষ্ব ॥ + 
দুরে অটদ্ধতেরে দেখি শ্রীবৈবু্8 নাথ । 
অশ্রমুখে করিতে লাগিলা দণ্ডবং ॥ 
শ্রীঅদ্বৈত দূরে দেখি নি প্রাণ নাথ । 
পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিলা প্রণিপাঁত ॥ 
অশ্রু কম্প স্বেদ্ধ মুচ্ছণ পুলক হুঙ্কার। 
দণ্ডবৎ বহি কিছু নাহি দেখি আর।॥) 
ছুই গোষি দগুবৎ কেবা কারে করে ॥ 
সবেই চৈতনা-রসে বিহ্বল অন্তরে ॥ 
কিবা ছোট কিব! বড় জ্ঞানী বা অজ্ঞানী। 
দণ্ডবৎ করি সবে করে হরি-ধবনি ॥ 
ঈশ্বর করেন ভক্ত নঙ্গে দণ্ডবৎ। 
অহ্থৈতাদি গ্রভুও করেন দেই মত॥ 
এই মত দণ্ডবৎ করিতে করিতে। 

ছুই গোষ্ঠি একত্র মিলিল ভাল মতে ॥ 
এখানে যে হইল আনন দরশন! 

উচ্চ হরি-ধ্বনি উচ্চ আনন্দ ক্রন্দন । 
মনুষ্যে কি পান্ধে ইহ] করিতে বর্ণন ॥ 
সবে বেদব্যাম আর সহশ্র-বদন্। 
অদ্বৈত দেখিয়1 প্রত লইলেন* রৌলে ৭ 
সিক্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমাননদ জলে 


১০০০ শীচৈতনা ভাগবত 


শ্লোক পড়ি অদ্বৈত করেন নমস্কার। 
হইলেন অদ্বৈত আনন্দ অবতার ॥ 

যত সঞ্জ আনি ছিল। প্রভু পুঁজিবারে। 
সব দ্রব্য পাঁদরিলা কিছুই 'না স্ফুরে ॥ 
আনন্দে অদ্বৈকৈ নিংহ করেন হস্কার। 
আনিলু' আনিলু' বনি ডাকে বাব বার ॥ 
হেন সে হইল অতি উচ্চ হারিধ্বনি। 


কোঁন লোক পুর্ণ নহে হেন নাহি জালি॥ 
বৈষ্ণবের কি দায় অজ্ঞান যত জন। 
তাহারাও হরি বলে করয়ে ক্রন্দন ॥ 


সর্ধ ভক্ত গোষি অন্যান্যে গলা ধরি । 
আনন্দে রোদন * করে বলে হরি হরি॥ 
অন্বৈতেরে সবে করিলেন নমস্কার 

বাহার নিমিভ্ত শ্রীচৈতন্য অবতার ॥ 

মহা উচ্চপ্বনি মহা হরি সংকীর্তন। 

ছুই গোষ্ঠি করিতে লাগিল তত ক্ষণ। 
€কোথ। কেব! নাচে কেবা কোন দিগে থায়। 


কেব কোন দিগে পড়ি গড়াগড়ি যায় ॥ 
প্রভু দেখি সবে হৈল আনন্দে বিহ্বশ। 


প্রভৃও নাচেন মাঝে পরম মঙ্গল ॥ 
নিত্যানন্দ অদ্বৈতে করিয়া কোলাকুলি । 
নাচে ছুই মস্ত (সংহ হই কুতুছলী ॥ 
রব টবঞ্চবেরে গ্রাভু ধরি জনে জনে! 
আলিঙ্গন ক্ষকেন পরম প্রীত মনে॥ 


পাঠাস্তর--কীর্তন্‌। 





তস্:ধও। ১৯৮১ 


ভর্তি-নাথ ভক্ক-বশ তক্ের জীবন । 
ভক্ত গল। ধরি প্রভু করেন ঝোদন ॥ 
জগনাথ দেবের আজ্ঞার ল্ই ক্ষণ। 
সহস্র সহ মাল] "আইল চন্দন ॥ 
আঙ্ঞমালা দেখি হর্ষে শুরগৌরীঙ্গ রায়। 
অগ্রে দিল! শ্রীমদ্বৈত সিংহের গলার ॥ 
সর্ব বৈষ্ণবের অঙ্গ শ্রুহস্তে আপনে । 
পরি ঈর্ণ করিলেন মালায় চন্দনে॥ 
দেখিয়। প্রভুর কৃপা সর্ধ ভক্ত গণ। 
বাহু তুলি উচ্চস্বরে করেন ক্রন্দন ॥ 
সবেই মার্গেন বর শ্রীচরণ ধরি। 

জন্ম জন্ম যেন প্রভু ভোমান! পাসরি ॥ 
কি মনুষ্য পক্ত পক্ষ হই যথা তথ]। 
তোমার চরণ যেন দেখিয়ে সর্বথ। ॥ 
এই খর ,দেহ প্রভু করুণা মাগর। 
পাদ-পল ধরি কালো সব অনুচর॥ 
'বৈষ্ণৰ গৃহিণী,যত পতিব্রতাগণ। 

দূরে থাকি প্রতু দেখি করয়ে ক্রন্দন | 
তা! সবার প্রেমধারে অন্ত নাহি পাই। 
লবেই বৈষ্বী শক্তি ভেদ কিছু নাই।, 
জান ভক্তিযোগে সবে পতির্ সনান। 
করিয়। আছেন শ্চৈতৃন7য তগঝ্খন । 
এই মত বাদ্য গীত বৃত্য নংকীর্তনে 
আইলেন সবেই চণিয়। প্রভু সনে 


১৩৪ ই? চৈতন্য ভাগবত । 


হেন সে হইল প্রেম ভক্তির একাশ। 
হেন নাহি দেখি যার না হয় উল্লাস। 
আঠার-নাল! হইতে দশ দণ্ড হইলে। 
মহাপ্রভু আইলেন নরেন্ত্রের কুলে ॥ 
হেন কালে রাম কৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিদ্দ। 
জল-কেলী কর্িবারে আইল নরেন ॥ 
হরি-ধ্বনি কোলাহল মঙ্গল কাহাল। 
শঙ্খ ভেরী জয়ডাক বায়ে বিশাল ॥ 
সহম্স সহজ্র ছত্র পতাকা চামর। 
চতুর্দিকে শোভা করে পরম স্ুন্দর॥ 
মহা] জয় জয় শব্দ মহ! হরি-ধবনি। 
ইহ? বই আর কোন শব্দ নাহি শুনি॥ 
রাম কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ মহ! কুতুহলে । 
ভভ্ভরিলা আমি সবে নরেন্রের কুলে ॥ 
দগল্লাথ গোষ্ঠি শ্রীচৈতন্য গোঠি সনে। 
মিশাইল! তারাও চৈতন্য সংকীর্তনে ॥ 
ছুই গোষ্টি এক কি হুইল সে আনন্দ। 
কি বৈকুগ্ঠ সুখ আমি হৈল মুর্ভিমন্ত ( 
চতুর্দিকে লোকের আনন্দ অস্ত নাই। 
সব করে করায়েন চৈতন্য গোসাঞ্চি ॥ 
বান কৃষ্ণ আ্ীগোবিদী উঠিল নৌকান। 
চতুদ্ধিক "ভক্তগণ্র চাঁমর চুলায় ॥ 

রাম ত্বষ্ণ-শ্রীঠে।কিন্দ নৌকায় বিঙয়। 
(দেখিয়া সন্তোষ আরীগৌরাঙ্গ মহাশয় ॥ 


অন্ত্যথও | ১৪৬৩, 


প্রভৃও সকল ভক্ত লই কুতৃছলে। 

ঝাপ দিয়া পড়িলেন নরেন্ত্রের জলে ॥ 
শুন ভাই শ্রীকষ্ণ-চৈতন্য অবতার । 

যে ব্ধূপে নরেন্ত্র-লগলে করিল! বিহার ॥ 
পুর্বে যমুনায় যেন শিশুগণ বিলি। 
মণ্ডলী হইরা করিলেন জল-কেলী ॥ 

সেই রূপ সকল বৈষ্বগণ মিলি। 
পরস্পঞ্জ করে ধরি হইল। মওলী ॥ 
গৌড় দেশে জল-কেলী আছে কর়। নামে। 
সেই জল-ক্রীড়া আরম্তিলেন প্রথমে ॥ 
কর! কয়া বলি করতালি দেন জলে। 
জলে বাদ্য বানায়েন বৈষ্ব সকলে | 
গোকুণ শিশুর ভাব হইল সবার। 
প্রভও হইল! গোকুপেন্দর অবতার ॥ 
বাহ্য নাহি কারো! সবে আনন্দে বিহ্বল। 
নির্ভয়ে ঈশ্বর দেহে সবে দেন জল ॥ 
অদ্বৈত চৈতন্য দুহে গল ফেপাফেলি। 
প্রথমে লাগিল! ছুহে মহ। কুতৃহলী ॥ 
অন্বৈত হাবেন ক্ষণে ক্ষণে বা ঈশ্বর 
নির্ধাত নয়নে অস দেন পরস্পর ॥ 
নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীপুর গৌদাঞ্জি। 
তিন প্রভু জঙ্গ যুদ্ধ কারে! হার নাই 
দক্তে গুপ্তে জল-যুন্ধ লাগে বঞ্র কার? 
পরাননে ছুই নে করেন হন্কার॥ 


১০০৪ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


ছুই সখ! বিদ্যানিধি স্বরূপ দামোদর । 
হাপসিয়। আনন্দে জল দেন পরম্পর॥ 
শ্রীবাস শ্রীরাম হরিদাস বত্রেশ্বর। 
গঙ্গাদান গ্োোপীনাথ শ্রীচন্ত্রশেখর ॥ 

এই মত অন্যান্টে দেন সবে জল। 
চৈতনা উল্লামে সবে হইলা বিহ্বল ॥ 
শ্রাগোবিন্দ রাম রুষ্ বিনয় নৌকায়। 
লক্ষ লক্ষ লোক আলে হুরিষে বেড়ার ॥ 
সেই জলে বিষন্দী সন্্যাপী ব্রহ্মচারী । 
সবেই আননে তাসে জল ক্রীড়। করি 
হেন সে চৈতন্া মায়! সে স্থানে আগিতে। 
কারে। শান্ত মাহি কেহ না পায় দেখিতে ॥ 
আলী তীঙ্গে আখচৈতল) গনি লহ পাই । 
ফেবল তক্তির বশ টৈতন্য গোসাঞ্ি॥ 
তক্ত বিনা কেবল বিদ্যায় তপস্যার |. 
কিছু” নাহি হম সবে ছুঃখ মাত্র পার॥ 
সাক্ষাৎ দেখহ এই সেই নীলাগলে। 
'এতেক টচতন্য সংকীর্তন কুতুহলে ॥ 

যত মহা জন নাম সন্যাপী সকল। 
দেখিতেও ভাগ্য কাবে হইল বিরল ॥ 
আরে! বলে চৈতন্য বেদাস্ত পাঠ ছাড়ি । 
কি ক্ূর্ষোবা করেন কীর্তন হুড়াছড়ি ॥ 
পর্ধদ| প্রণব মু “সেই ষতি ধর্ম। 

লাচিব কাদিব একি সন্যালীর কশ্া॥ 


অদ্ত্যথণড। ১০০৪ 


ভাহাঁতেই যে সব উত্তম ন্যানীগণ । 


তারা ৰলে শীকুঞ্*চৈতনা মহাজন ॥ 
কেহ বলে জ্ঞানী কেহ বলে বড় ভক্ত। 


প্রশংসেন দবে কেহ মা জানেন তন্ব॥ 
এই মত জল্‌ ক্রীড়া রঙ্গ কুতৃহল।৬ 
করেন ঈশ্বর সঙ্গে বৈষ্ণব সকল ॥ 
পুর্বে যেন জল ক্রীড়া হৈল যমুনায়! 
সেই ঞ&সব তক্ত লই শ্রীচৈতন্য রায় ॥ 
যে প্রপার্দ পাইলেন লাহ্ৃবী যমুন]। 
নরেন জলের হৈল সেই ভাগ্য সীম! । 


এ সন ক্রীড়ার কু নাহি পরিচ্ছেদ। 
আবির্ভাব তিরোতাব মাত্র কছে বেদ॥ 


এ সকল লীলা জীব উদ্ধার কাঁরণে। 
কর্ম বন্ধ ছিতড ইছ শ্রবণে পঠনে ॥ 


তবে প্রভূ ঈলক্রীড়1 সম্পন্ন করিয়া। 
জগন্নাথু দেখিতে চলিল! সব! লয়।॥ 


জগন্নাথ দেখি প্রভু সর্ধ ভক্তগণ। 
লাগিল। করিতে সবে আনন্দ বোদন ॥ 
জগন্নাথ দেখি গ্রসু হয়েন বিহ্বল । 
আনন্দ ধাঁরান্ অঙ্গ তিতিল সকল 
অদ্বৈতাদি ভক্ত গোঁচি দেখিল সস্তোষে। 
কেবল আনন্দ লিদ্ধু মধ্যে” সবে ভাসে ॥ 
ছুই দিকে সচল নিশ্চল জগুক্লাথ। 
দেখি দেখি ভক্ত গোঠি কদর ছওব৪ | 


পল পপ লাশ পপ পপ পপ 
* পাঠান্তর--পুর্বে যেন লকেলী কৈল! দ্বারকায়। 


১০০৬ শ্রীচেতনা ভাগবত । 


কাশীমিশ্র আসি জগন্নাথের গলারি। 
মাল আনি অঙ্গ ভূষ! ৈলেন সবার ॥ 
মালা লয় প্রভূ মহা! ভয় ভক্তি করি । 
শিক্ষা গুরু নারায়ণ ন্যাসীবেশ ধারি | 
বৈষ্ব তুলসী € 'গঙ্গ। প্রসাঁদের ভক্তি । 
তি সে জানেন অন্যে না ধরে সে শক্তি 
টৈষ্বের ভক্তি এই দেখান সাক্ষাৎ । 
গৃহাশ্রমী বৈষ্বেরে করে দগুবং। 
সন্যাস গ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম তাঁর। 
পিত। আদি পুজ্েরে করেন নমস্কার ॥ 
অতএব সন্যাসাশ্রম সবার বনদিত। 
সন্যাসী সন্যাসী নমস্কার সে বিছিত॥ 
তথাপি আশ্রম ধর্ম ছাড়ি বৈষ্বেরে। 
শিক্ষা গুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনে ন্ম্স্করে ॥ 
তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।, 
যে'রূপে কৈলেন লীল! তুলনী লইয়1॥ 
এক ক্ষুদ্র ভাঙে দিব্য মৃত্তিকা পুরিয়! । 
তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়! ॥ 
গ্রভৃু বলে আমি তুলসীরে না দেখিলে । 
ভাল মাছি যাসি.ষেন মৎস্য বিনা জলে ॥ 
তবে চলে সংখ্যা নাম করিতে গ্রহণ। 
তুল্ত্রী বই! অগ্রে চলে এক জন॥ 
পশ্চাতে স্টলেন, গ্রভু তুলসী দেখিয়।। 
পড়য়ে আনন্দ ধার] আ্ীজঙ্গ বাহিয়! ॥ 


অস্তযৎথও । পীর 


খা! নাম লইতে যে স্থানে প্রভু বৈসে। 
তগাই রাখেন তুলীরে প্রভু পাশে ॥ 
তুপসীরে দেখেন পেন সথ্যা নাম । 
এ ভক্তি ষোগের ,তত্ব কে বুঝিবে আন। 
পুনঃ সেই সত্য নাম সম্পূর্ণ কেরিঙ্গা। 
চলন ঈশ্বর সঙ্গে তুলদী লইয়া ।। 
শিক্ষা গুরু নারায়ণ যে করান শিক্ষ।। 
তাহয়ে মাঁনয়ে সেই জন পায় রক্ষা ॥ 
জগন্নাথ দেখে জগন্নাথ নমন্করি | 

বাসায় চলিল। গোষ্ঠি সঙ্গে গৌর-হরি ॥ 
ঘে ভক্কের যেন রূপ চিন্তের বাসন।। 
সেই প্ূপ সিদ্ধ করে পবার কামনা ॥ 
পুল প্রা করি সবে রাখিলেন কাছে। 
নিরবধি ভক্ত সব থাকে প্রভু পাছে ॥ 
যতেক বৈষ্ণব গৌড়দেশে দীলাচলে। 
একরে" থাকেন সবে কৃষ্ কুতুহলে ॥ 
শ্বেতদ্বীপ নিবাসীও যতেক বৈষ্ব। 
চৈতন্য প্রসাদে দেখিলেক লোক সব॥ 
শ্রীমুথে অদ্বৈত চক্র বার বার কহে 
এ সব বৈষ্ণব দেবতার দৃশা পহে॥ 
রোদন কবিয়' কহে চৈতস্ত্য চরণে। 
বৈষ্ণব দেখিল গ্রহন তোমার কারণে ॥ 
এ সব বৈষণৰ অবন্ভারে মৃবতরে 

প্রভু 'বতারে ইহা সবে অগ্থে করি ॥ 


হুন্রর শ্রীচৈতন্য ভাগবত ॥ 


যে রূপে গ্রন্থায় অনিরুদ্ধ সন্বর্ষণ। 

যেই রূপ লক্ষণ ভরভ শজ্দ্র ॥ 

তাহারা যেরূপ প্রভু সঙ্গে অবতারে | 

বৈষ্ণবেরে সেইবপ প্রভু আজ্ঞা করে ॥ 

অতএব বঞ্কুবর জন্ম মৃত্া * নাই: 

নঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন তথাই ॥ 

ধর্ম কর্শ জন্ম টবঞ্চবের কু নহে। 

পদ্ম পুরাণেতে ইহ] ব্যক্ত করি কহে॥ 

থাহি। 

যথ! সৌমিত্র ভরতো] যথা শঙ্কর্নণাদয়ঃ। 
তথাতে নৈব জায়ন্তে মর্তলোকং যদৃচ্ছয়! ॥ 
পুনস্তে নৈব যাস্যন্তি তদ্িষ্জোঃ শাশ্বতৎ পদং। 
ন কর্ম বন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ॥ 
হেনমতে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্ত গণ। 

প্রেমে পুর্ণ হইয়া থাকেন সর্বক্ষণ ॥ 

ভক্তি করি যে শুনয়ে এসব আখ্যান। 

ভক্ত সঙ্গে তারে নিলে গৌর ভগবান । 

প্রীকৃষ্জ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাদ জাঁন । 

বৃন্দাবন দান ভছু পদধুগে গান ॥ 


সপশশশাশিপিপীা শীশীশ পাপা 


ইতি শ্রীচৈতনা ভাগবতে অন্তাথগ্ডে অইমোইপ্যায় ॥৮ 


সপপাশপীলা  পিশিসপিপীসপ 


* পাঠান্ত র_ কর্মী 


গস্তাখও। ১৯৪৯ 


জয় জয় শ্রীকষ্₹-চৈতন্য রমাঁকান্ত। 
জয় সবর্ধ বৈষ্বের বল্পভ একান্ত ॥ 
জয় জয় কৃপাময় শ্রীবৈকুগ নাথ । 
জীব প্রতি করণ্প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥ 
হেন মতে ভক্ত গো ঈশ্বব্রের সঙ্গে। 
থকিল!। পরমানন্দে সংহীর্তন রঙ্গে ॥ 
যে দ্রব্যে প্রভুর প্রীত পুর্বে শিশু কালে। 
সকশ্র জানেন দব বৈজ্ব মগলে ॥ 
সেই সব দ্রব্য সবে প্রেম যুক্ত হয়া। 
আনিয়াছে যত সব প্রভুর লাগিয়া ॥ 
মেই সব দ্রব্য প্রীতে করিয়া রন্ধন্‌। 
ঈশ্বরেরে আপিয়া করেন |নমন্ত্রণ ॥ 
তাহাই পরম প্রীতে করেন ভেো'জন। 
যে দিনে যে ভক্ত গৃহে হয় নিমন্ত্রণ ॥ 
শ্রীলক্ীর অংশ যত বৈষ্ণব গৃহিণী । 
কি বিাঁচত্র রন্ধন করেন নাহি জানি॥ 
নিরবধি সবার নয়নে প্রেম ধার । 
রুষ্ণ নাঁমে পরিপূর্ণ বদন সবার ॥& 
পূর্ধ্বে ঈশ্বরের প্রীতি যে সব বাঞুনে। 
ননন্বীপে শ্রীবৈষ্বী সবে তাহা ভানে | 
প্রেমযোগে সেই মত করে রন্ধন। 
গ্রভুও পরম প্রেমে করেন তোঁন টা 


এ 
এক দিন শ্রীঅদ্বেত সিংহ পহ]ঞ্মভ্ঞি 
গ্রভুরে বলিল আঙ্গি ভিক্ষা কর ইতি॥ 


5৪১৬ গ্রচৈতন্য ভাগবত । 


মুষ্টেক তুল প্রভু রান্ধিব আপনে । 
হস্ত মোর ধন্য হউ তোমার ক্ষণে ॥ 
প্রভু বলে মে জন তোষার অঙ্গ থান। 
কুঞ্। ভক্তি কৃষ্ণ সেই পায়, সর্থায় ॥ 
আচার্য ঠোমাঁর অন্ন আযার জীবন ॥ 
তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ধের ভোছ্ন ॥ 
তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া! রন্ধন । 
মাগিফাও খাইতে আমার হয় মন॥ 
শুনিয়া প্রভুর ভক্ত বাঁত্সলাত। বাণী। 
কি আনন্দে অদ্বৈত ভাসেন নাহি জানি, 
পরম সন্তোষে তবে বাসায় আইলা । 
গ্রভূর ভিক্ষার সঙ্জ করিতে লাগিল1॥ 
লক্ষ্মী অংশে অন্য অদ্বেতের পতি ব্রত । 
লাগিল করিতে কাধ্য হই হরষিতা ॥ 
প্রভুর গ্রীতের দ্রব্য গৌড়দেশ হৈতে। 
যত অনিয়াছেন সব লাগিলেন দিতে ॥ 
রন্ধনে বমিল! শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়। 
চৈতন্য চন্দ্রেরে করি হ্বদয়ে বিজস্ন ॥ 
পতিত্রত। ব্যঞ্জনের পরিপাটা করে। 
কতেক প্রকার করে যেন চিত্তে প্ররে॥ 
শাকেতে ঈশ্বর ক্ড় গ্রীত ইহা জানি । 
নান! শাক দিলেন প্রকার দশ আনি॥ 
আচার্য্য রহ, পতিত্রত। কার্য কফরে। 
ছুই জনা ভাসে যেন আনন্দ সাগরে ॥ 


অগ্তাবথঙ। ১৪৩১৩ 


অর্ধরেভ বলেন শুন কৃষ্দাস মাত1। 
তোমারে কহি যে আমি এক মনংকথা 
যত কিছু এই মোরা করিন্ু সপ্তার। 
কোন কপে প্রস্থ সব করেন স্বীকার ॥ 
যদি আপিবেন আন্নাদীর গেছি লয় । 
কিছু না খাইব তবে জানি আমি ইহা ॥ 
অপেক্ষিত যত যত মহান্ত সন্গ্যাপী। 
সব্ছে গ্রভূর সঙ্গে ভিক্ষা করে আসি॥ 
সবেই প্রভুরে কর্‌ পরম অপেক্ষা । 

প্রভূ সঙ্গে সবে আসি প্রীতে করে ভিক্ষা ॥ 
অছ্ৈত চিস্তয়ে মনে হেন পাক হয়। 
একেশ্বর গ্রভৃু আসি করেন বিজয়? 
তবে আম ইহা সব পারি খাওয়াইতে | 
এ কামনা মোর সিদ্ধি হয় কোন মতে॥ 
এই মত মনে টিস্তে গোসাই আচার্য । 
রন্ধন করেন মনে তাবি এই কার্য । 
ঈীশ্বর করিয়! সংখ্যা নামের গ্রহণ । 
মধ্যাহ্া্দি ক্রিম! করিষারে হছৈল মন॥ 
যে সব সন্্যাসী প্রভু সঙ্গে ভিক্ষা! করে। 
তারা সব চলিল মধ্য করিবারে & 
হেন কালে মহা খড় বুষ্ধি আচাখত | 
আরন্ডিলা দেবরাজ অদ্বৈতে্ হিত॥ 
শিল। বৃষ্টি চতুর্দিগে বাজে এষীন্, বন । 
'অসস্তব বাতাস বৃষ্ধির নাহি খ্দীমা॥ 


১০১২ হীচৈতন্য ভাগবত [ 


সর্ব. দিগ অন্ধকার হইল ধুলায় । 
বাসায় যাইতে কেহ পথ নাঁছি পায় 
হেন ঝড় বহে কেহ স্থির হতে নারে। 
কেহ নাছি জানে কোথা লয়! যায় কারে ॥ 
সবে যথ। "শ্রীত্দ্বৈত করেন রন্ধন। 

তথ! মাত্র হয় অল্প ঝড় বরিষণ ॥ 

বত ন্যাপী ভিক্ষা করে প্রতুর সংহতি । 
নাহিক উদ্দেশ কার কেবা গেল কাত ॥ 
ওথায় অদ্বৈত সিংহ করিয়া রন্ধণ। 
উপস্করি থুইলেন শ্রীমন্ন ব্ঞ্জন ॥ 

ঘত দধি দুগ্ধ সর নবনী পিষ্টক। 

মানা বিধ শর্করা সন্দেশ কদলক॥ 
সবার উপরে দিয়া তুলসী মঞ্জরী। 
ধ্যানে বসিলেন আনিবারে গৌরহরি ॥ 
একেশ্বর প্রভূ আইসেন যেন মতে । 
এই মতে নান! ধ্যান লাগিলা করিতে ॥ 
স্ত্য গৌরচন্দ্র অছৈতের ইচ্ছাম্য়। 
একেশ্বর মহাগ্রভ করিল। বিলয়। 

হরে কষ হরে কৃষ্ষ। বলি গেম স্থখে। 
প্রত্যক্ষ হইলা আমি অদ্বৈত সম্মুখে ॥ 
সম্রমে অদ্বৈত পরদৈ-পদ্ধে নমস্করি । 
আসন দিলেন বসিলেন গৌরহরি ॥ 
ভিষ্ট সঙ্গ কেহ নাহি ঈশ্বর কেবল। 
দেখিয্বা অদ্বৈর্ভ. হইল আনন্দে বিহ্বল ॥ 


১০২২ শ্রীচৈতনা ভাগবত 


সর্ব. দিগ অন্ধকার হুইল ধুলায়. 
বাপায় যাইতে কেহ পথ নাহি পায়। 
হেন ঝড় বহে কেহ স্থির হতে নারে। 
কেহ নাহি আনে কোথা লয়! যায় কারে ॥ 
সবে যথ! *শ্রীত্তদ্বৈত করেন রদ্ধন। 
তথ মাত্র হন্গ অল্প ঝড় বরিষণ ॥ 

বত ন্যাঁদী ভিক্ষা) করে গ্রতুর সংহতি । 
নাহিক উদ্বেশ কার কেবা গেল! কত্ত ॥ 
ওথাঁয় অদ্বৈত সিংহ করিয়া বন্ধন। 
উপস্করি থুইলেন শ্রীমন্ন বাঞ্জন ॥ 

বত দধি দুগ্ধ সর নবনী পিষ্টক। 

শান] বিধ শর্করা সন্দেশ কদলক ॥ 
সবার উপরে দিয়া তুলদী মঞ্জরী। 
ধ্যানে বসিলেন আনিবারে গৌরহরি ॥ 
একেশ্বর প্রভূ আইসেন যেন মতে । 
এইু মতে নান ধ্যান লাগিল করিতে ॥ 
সত্য গৌরচন্দ্র অছবৈতের ইচ্ছাময়। 
একেশ্বর মহাপ্রভু করিল! বিলয়। 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ধ' বুলি প্রেম স্থুখে। 
প্রত্যক্ষ হইলা আমি অদ্বৈত সম্মুখে ॥ 
সম্রমে অদ্বৈত পর্দ-পদ্ধে লমস্করি | 
আসন দিলেন বসিলেন গৌরহরি ॥ 
ভিন সঙ্গ কেহ নাহি ঈশ্বর কেবল। 
দেখিয়া অফ. হইল আনন্দে বিহ্বল ॥ 


১০১৪ শ্রীচৈতন্য ভাগবত্ধ। 


আনি ইন্্র জানিশ্ছ তোমার অন্তব । 
আজি জানিলাম তুমি নিশ্চয় বৈষব ॥ 
আজি হৈতে তোমারে দিলাম পুষ্প জল। 
আজি ইন্দ্র তুমি আম! বিনিলা কেবল ॥ 
গ্রভু বর্লপে জে ষে ইন্দ্রের বড় স্ততি। 
কি হেতু ইহার কহ দেখি মোর প্রতি ॥ 
অদ্বৈত বলেন তুমি করহ ভোজন। 

কি ক্কার্যয তোমার ইহ! করিয়া শ্রবণ | 
গ্রভু বলে আর কেনে লুকাঁও আচাধ্য ৷ 
যত ঝড় বুষ্টি সব তোমার সে কার্ধয ॥ 
ঝড়ের সময় নহে তবে অকন্মাৎ। 

মহা ঝড় মহ বৃষ্টি মহা শীল! পাত ॥ 
তুমি ইচ্ছ! করিয়া সে এসব উৎপাত। 
করাইয়া আছ তাহা বলিম্ু সাক্ষাৎ ॥ 

যে লাগি ইন্দ্রের বারে করাইল! ইহ1। 
তাহা কছি এই আমি বিদিত করিস! ॥ 
সন্্যামীর সঙ্ষে আমি করিলে ভোজন । 
কিছু না থাইৰ আমি এই তোমার মন॥ 
একেশ্বর আইলে সে আমারে সকল। 
খাওয়াইয়া নিজ ইচ্ছা! করিবা সফল ॥ 
অতএব এ সকল উৎপাত শ্জিয়।। 
নিষ্ধেলে, ন্যাসীগণ মনে আজ দিয়া॥ 
ইতর আজ্কাদি এ তোমার কোন শক্তি। 
ভাগ্য দে ইন্ত্ের যে তোমারে বরে ভক্কি & 


অস্তাথওড । ৯০১৫ 


কৃ না করেন যার সক্কল্প অন্যথা । 
ষে করিতে পারে কৃঙ্ সাক্ষাৎ সর্ধথা ॥ 


কৃষ্ণচন্দ্র যার বাক্য করেন পালন। 
কি অদ্ভুত তারে এই ঝড় বরিষ্ণ ॥ 
যম কাল মৃত্যু যার আজ্ঞ। শ্লিরে ধরে। 
যার পদ * বাঞ্ছে যোগেশবর মুলীশ্বরে ॥ 
তোমার স্মরণে সর্ববন্ধ বিমোচন । 

কি খবচিত্র তারে এই ঝড় বরিষণ ॥ 


তোমা জানে হেন অন কে আছে দংসারে। 
তুমি কপা করিলে তে ভক্তি ফল ধরে॥ 
অদ্বত্ত বলেন তুমি সেবক বসল । 


কায মন বাক্যে আমি খরি এই বল॥ 
সব্ব কাল সিংহ আমি তোর' ভক্তি বলে। 


এই বর মোরে না ছাড়িবা কোন কালে ॥ 
এইমত ছুই প্রভূ বাক বাকা রসে। 
ভোজন*সংপু হৈল আনন্দ বিশেষে ॥ 


অদ্বৈতের শ্রীমুখধের এ সকল কথা। 
সত্য সত্য সত্য ইথে নাহিক অন্যথ ॥ 
শুনিতে এ সব কথ! যার প্রীত নয়। 
সে অধম অদ্বৈতের অদৃশ্য নিশ্চ। 


হরি শঙ্করের বেন প্রীত স্চত্য কথা। 
অবোধ প্রাকত জনে লা বুঝে মর্বথ। ॥ 


একের অগ্রীতে হয় দোহার প্রীত 
হরি হরে যেন তেন চৈতন্য" অ্বঃঘত+। 


* পাঠান্বর - দেখা। 


* ১১৬ শীচৈতন্য ভাগবত । 


নিরবধি অদ্বৈত এসব কথ! কছে। 
জগতের জাণ লাগি কৃপালু হদয়ে ॥ 
অদ্বৈতৈর বাক্য বুঝিবাঁর শক্তি কার। 
জানিহ ঈষ্টর সনে ভেদ নাহি যার। 
ডক্তি করি ঘেউ এসব আখ্যান । 
কষে, ভক্তি হয় তান সর্বত্র কল্যাণ॥ 
অদ্বৈত সিংহের করি পুর্ণ মনস্কাম। 
বাসায় চলিল। শ্রীচৈতন্য ভগবাঁন ॥ 

এই মত শ্রীবানাদি সব ভক্ত ঘরে। 
ভিক্ষা করি সবারেই পূর্ণ কাম করে॥ 
লর্ধ গোষ্ঠি লই নিরবধি সংকীত্তন। 
নাঁচায়েন নাচেন আঁপিনে অন্থক্ষণ ॥ 
দামোদর পঙওত আইরে দেখিবারে। 
গিয়াছিল। আই দেখি আইল! শত্বরে ॥ 
দামোদর দেখি প্রন আনিয়া নিভৃতে, । 
আইর বুন্তান্ত লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে ॥ 
প্রভূ বলে তুমি যে আছিল! তান কাছে। 
সত্য কহ আইর কি বিঞু-ভক্তি আছে ॥ 
পরম তপস্বী নিরপেক্ষ দামোদর । 

শুনি ক্রোধে লাঁগিগেন করিতে উত্তর ॥ 
কি বলিলে গোনাগ্রি আইর ভক্তি আছে। 
ইছ$ও জিভ্ঞাস* গ্রতু তুমি কোন লাজে। 
১ পাঠাস্তর-_অ্বদ্বিতের বাক্য বুঝিবারে শক্তি যার । 
জাঁনিহ ঈশ্বর সনে ছেদ লাই তার॥ 


অপ্তখণড । ১৩১৭ 


আইর গ্রসাদে সে তোমার কৃফ্ণ ভক্তি । 
যত কিছু তোমায় সকল তাঁর শক্তি ॥ 
যতেক তোমার বিষ্ণুণ-ভক্ষির উদয়। 
আইর প্রাসাদে স্র জানিহ নিশ্চম॥ 
অশ্রু কম্প -ম্বন মৃচ্ছ? পুলক হুহস্কাঞ। 
যতেক আছয়ে বিষ ভক্তির বিকার ॥ 
ক্ষণেক আইর দেহে নাহিক বিরাম। 
নিরক্ধ শ্রীবদনে স্চরে কৃষ্ণ নাম। 
আইর ভক্তির কথা জিজ্ঞান গোনাঞ্ছি । 
বিষুঃ ভক্তি যারে বলে সেই দেখ আই | 
মূর্তি মতী ভক্তি আই কহিল তোমারে। 
জানিয়াও মায় করি দিজ্ঞাস আমারে | 
প্রাকৃত শবেও যেবা বলিবেক আঁইী। 
আই শব্দ গ্রভাবে তাঁহার ছুঃখ নাই ॥ 
দীমোদর মুখে শুনি আইর মহিনা । 
গৌরচন্র প্রভুর আনন্দে নাছ সীমা ॥ 
দামোদর পণ্ডিতেরে প্রভু প্রেম রসে। 
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করেন সস্তোষে। 
আজি দামোদর তুমি আমারে কিনিল। 
মনের বুত্তাস্ত যত আমারে কচ্িল ॥ 
ঘর্ত কিছু বিষুতক্তি সম্পতি আমার! 
আইর এ্রাপাদে সব দ্বিধা নাহি তাঁর। 
তাহার ইচ্ছায় আম্বি আছি, গৃথিবীন্তে 
তার খণ আমি কতু নারিব ৬ ধিতে+। 


% ্চৈতনা ভাগবত । 


আই স্থানে বন্ধ আমি শুন দামোদর । 
আইরে দেখিতে আমি আছি নিরন্তর ॥ 
দামোদর পণ্ডিতেরে প্রভূ কৃপা করি । 
ভক্তগোষ্ঠি সঙ্গে বপিলেন গৌবহবি ॥ 
আইর গে জন্তি আছে জিজ্ঞাসে উশ্ববে । 
সে কেবল শিক্ষা করায়েন জগনেরে ॥ 
বাগ্ধবের বার্তী যেন জিজ্ঞাসে বান্ধবে। 
কহ বন্ধু পব কি কুশলে আছে সবে॥ 
কুসল শবের অর্থ ব্যক্ত করিবারে । 
ভক্তি আছে করি বার্তা লয়েন সবাঁবে ॥ 
ভক্তিযোগ থাকে তবে সকল কুশল । 
ভক্তি বিনা রাঁজা হইলেও অমঙ্গল ॥ 
ধন যশ ভোগ যার আছয়ে সকল। 
ভক্তি যার মাই তার সব অসঙ্গল ॥ 
অদ্য থাদ্য নাহি যার দরিড্রের অন্ত। 
বিষণ তক্তি থাকিলে নেই ধনবস্ত ॥ 
ভিক্ষা নিমন্ত্রণ স্থলে প্রভু সবা স্থানে। 
ব্যক্ত করি ইহা কহিয়াছেন আপনে ॥ 
ভিক্ষা নিমন্ত্রণে প্রত বলেন হাসিয়া! । 
চল ভুমি আগে লক্ষেশ্বর হও গিয়া॥ 
তথ! ভিক্ষা আষার যে হয় লক্ষেখর়। 
শুনিয় ব্রাঙ্গণ সব চিস্তিত অন্তর ॥ 
বিপ্রণণ জ্র্তি করি বসেন গোসাঞ্ি। 
লক্ষের কি দাস দহজেক কারে! নাই ॥ 


আস্তযাধড। ১৬১৯ 


ভুয়ি না করিলে ভিক্ষ! গাহন্থ আমায় । 
ঞখনেই পড়িয়া হউক ছার খার॥ 

প্রভূ বলে জান লক্ষেশ্বর বলি কারে। 
প্রতি দিন লক্ষ ন্টম যে গ্রছণ করে।॥ 
সেজনের নাম আমি বলি লগ্ষেখবর*। 
থা ভিক্ষা আমার না যাই অন্য ঘর॥ 
শুনিয়। প্রভুর রুপ! বাক্য বিপ্র গণে। 
চিন্ত1 গছাড়ি মহানন্দ হৈল মনে মনে ॥ 
লক্ষ নাম লইব প্রভূ হুমি কর ভিক্ষা। 
মহ ভাগ্য এমত করা তুমি শিক্ষা॥। 
প্রতি দিন লক্ষ নাম সব দিক গণে। 
লয়েন চৈতন্য-চন্দ্র ভিক্ষার কাবণে ॥ 
ছেন্মতে ভক্তিযোগ লওয়ায় ঈশ্বরে। 
বৈকু্ নায়ক ভক্তি সাগরে বিহরে ॥ 
ভক্তি লওয়াইতে শ্রীাচেতন্য অবতার। 
ভক্তি ধিন। দিজ্ঞাস। ন! করে প্রভু আর] 
প্রভু বলে যেজনের কৃষ্ণ ভক্তি আছে। 
কুশল মঙ্গল তার নিত্য থাকে পাছে॥ 
যার মুখে ভক্তির মহত্ব নাহি কথ!|। 
তার মুখ গৌরচজ্জ না দেখে সন্দ্রথা॥ 

" নিল গুরু শ্রীকেশব ভারত্টর স্থানে। 
ভক্তি জান ছুই জিজ্ঞাসিল এক দিনে ॥ 
প্রস্থ বলে জ্ঞান ভক্তি হইতে কে বর্ী। 
বিচার্য়! গোসাঞ্িঃ কহত কৰি ঘড় 


১৪২০ শ্রীচৈতন্যভাগষত | 


কত ক্ষণে ভারত বিচার করি মনে। 
কহিতে লাগিল গৌর-্ুন্দরের স্থানে ॥ 
ভারতী বলেন মনে বিচারিন্ু তত্ব । 

সবা হৈতে দেখি বড় ভক্লির মহত ॥ 
প্রভু বর্লে জন হৈতে ভক্তি বড় কেনে । 
জ্ঞান বড় করিয়! সে কহে ন্যানীগণে ॥ 
ভারতী বলেন তার না বুঝে বিচার 
মহাজন পথে সে গমন সবাকার॥ 

বেদ শাস্ত্রে মহান পথ মে লওয়ায়। 
তাঁহ1 ছাড়ি অবোধে দে আর পথে যায়॥ 
ব্রহ্মা শিব নারদ প্রহ্লাদ শুক ব্যাস । 
সনকাদি করি মুধিষ্ঠির পঞ্চ দাস॥ 
প্রিয়ব্রত পৃথু ফ্রুব অক্রুর উদ্ধব। 

মহাজন হেন নাম যত আছে পব॥ 

ভক্তি সে মাগেন সবে ইশ্বর চরণে । 

জ্ঞান বড় হলে ভক্তি মাগে কি কারণে ॥ 
বিনি বিচারিয় কি ঘষে সব মহজন। 
মুক্তি ছাড়ি ভাক্ত কেনে মাগে অনুক্ষণ॥ 
সবার বচন এই পুরাণ প্রমাণে । 

কি ৰর মাগিল ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্থানে ॥ 


এ তথাছ। 
ভদস্ত মে নাথ ভুরি ভাগোতবেত বান্যত্ততুবাতি বশাং। 
যে নাফুমেক্গো২ইপিতৃবজ্জনানাং ভূত্বানিষেবেতবপাদপল্প বং! 
কিবা রন্ধ 'জন্ম, কিবা হউ যখ। তথ1। 


বাস ছুই বেন তোঁসা সেবিষে সর্কথা-॥ 


সাস্তাথগ। ১৪৯২১ 


এই মত যত মহাজন সম্প্রদায়। 
পরেই সকল ছাড়ি ভক্তি মাত্র চায় ॥ 


তথাহি। 


নাথ যোনি সহত্রেষু যেযু ফ্ঞে ব্রর্ধীম্যহং। 
তেষুতেঘচল। ভক্তিরচ্যুতাস্ত দদা ত্বপ্ধি ॥ 
গ্বকর্মফলনির্দিছ্াং যাং যাঁং যোনিং ব্রঙ্গামাহং। 
তস্যাং তসাং হযি“কশ ত্বরিভক্তি দন্ত মে || 
ফ্র্াভিত্রম্যমানানাং বত্র দ্বাপীশ্বরেচ্ছয়! | 
মঙ্গলাচরিতৈজানৈরতীর্ণঃ কৃষ্ণঈশ্বরে ॥ 


খতএব সর্ব মতে ভক্তি সে প্রধান। 
শ্হাঁজন পথ সর্ধ শান্ত্রের প্রমাণ ৪ 


তথাহি। তর্কোহ প্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ে! বিভিন্নাঃ 


নাসাদৃষিরদ্যমতং নভিন্নং। 

ধর্মনাতত্বং নিহিতং গুহায়] মহাঁজনে। 

ফেল গতঃ স পন্থা ॥ 
তনক্ত বড় শুনি প্রনু ভাঁরতীর মুখে । 
হরি বলি গভ্জিত লাগিল প্রেম সখে॥ 
প্রভু বলে আমি কত দিন পৃথিবীতে 
থাকিলাম এই সত্য কহিল তোমাতে ॥ 
রদি তুমি জ্ঞান বড় বলিতে আমারে! 
প্রাবেশিতাষ আজি ঘবে সমুদ্র ভিতরে ॥ 
সম্তোষে ধরেন গচ্ছ গুরুর প্চবুশে।, 
ওরুও প্রভুর নমস্করে প্রীত*মনে? 


১৪২২ শ্রচৈত্তম্য ভাগবত । 


গ্রভূ বলে যাঁর মুখে নাহি ভক্তি কথা। 
তপ শিখা সুত্র ত্যাগ তার সব বৃথা ॥ 
ভক্তি বিন। প্রভূর লিজ্ঞাস! নাহি আর ॥ 
ভক্তি-রসময় শ্বীচৈতন্য অবভার। 

রাত্র দিন'এক না জানেন ভক্তি বিনে। 
সর্বদা করেন নৃত্য কীর্তন গজ্জনে ॥ 
এক দিন অদ্বৈত সকল ভক্ত প্রতি। 
বলিল পরমানন্দে মস্ত হই অতি। 

শুন ভাই লব এক ক্ষর সমবাম্ব। 

মুখ ভরি গাই আজি শ্রীচৈতন্য রায় ॥ 
আজি আর কোন অবতাক গাওয়া! নাই। 
সর্ব অবতার ময় চৈতন্য গোসাঞ্জি॥ 
ঘে প্রভূ করিল সর্ধ জগত উদ্ধার | 
আমা সবা লাগি যে গৌরাঙ্গ অবতার ॥ 
সর্বত্র আমরা যার প্রনাদে পূজিত । 
সংরীর্ভন হেন ধন যে টৈল বিদিত 
নাচি আমি তোমরা চৈতন্য যশ গাও। 
সিংহ হই গাই পাছে মনে ভয় পাও 
প্রভু নে আপন1 লুকায়েন নিরস্তর। 
ক্রুদ্ধ পাছে হয়েন সবার এই ডর॥ 
তথাপি অঠ্্বত ক;ক্য অলংঘ্য স্বারু। 
গাইতে লাগিল আচৈতন্য অবভার॥ 
নাটেন আছৈত' সিংহ পঞ্ধম বিহ্বল। 
চতু্দকে গায়-লবে চৈতনা মঙ্গঘ। 


স্তাথণ্ড। ১০২৩, 


নব অবতারের শুনিয়া নাঁষ যশ। 
সকল বৈষ্ণব হৈল আনন্দে বিবশ 
আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি। 
বুলিয়া নাচেন গুভু জগত নিস্তারি ॥ 
আচৈতনা নায়ায়ণ করুণ! সাগর » 
ছঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর। 
অদ্বৈত সিংহের শ্রীমুথের এই পদ । 
ইহান্ন কীর্তনে বাড়ে সকল সম্পদ॥ 


কেহ বলে জয় শুয় শীশট-নন্দন । 
কেহ বলে জয় গোৌরচন্ত্র নারায়ণ ॥ 


জয় সংকীর্তন প্রিয় শ্রীগৌর-গোপাল। 
জয় ভক্তঙ্গন প্রি পাষগ্ডীর কাল ॥ 
নাচেন অদ্বৈত সিংহ পরম ভদ্দাম। 


গায় মবে চৈভন্যের গুপ কর্ম নাম। 
শ্রীরাগঃ | 

পুলকে, চরিত গার স্থথে গড়াগড়ি যাক 
দেখরে চৈতন্য অবতার । 

বৈকুঠ্ঠ নাক হরি দ্বিগ রূপে অবতরি 
সংকীর্তলে করেন বিছার ॥ 

কনক খ্রিনিয়? কান্তি শ্রীব্গ্রহ শোতে অতি 
আন্লাতুপদ্থিত ভুজ*্গ সাঞ্েরে 

ম্যসীবর রূপ ধর 'আপন। রসে বিহ্বল 
না] আনি, কেমন স্থখে ন্রচেতে ॥ ৬ 








পাঠান্ত র”-মাল॥ 


১০২৪ শ্রীচৈতন/ ভাগবত 


জয় শ্রীগৌর-সথন্থর করুধা-পিদ্কু জব 
জয় বৃন্দাবন বাঁয়!। 


জয় জয় সম্পত্তি জয় নবদ্বীপ পুরন্দর 
চরণ কমল দেহ ছায়া 
এই সব বীর্তনৎ করেন ভক্তগণ। 
নাচেন অদ্বৈত ভাবি শ্রীগৌর চরণ ॥ 
নব অবতায়ের নৃুজন পদ শুনি। 
উল্লাপে বৈষ্ব সব করে হরি-ধ্বনি | 
কি অদ্ভুত হইল সে কীর্তন আনন । 
সবে তাহ! বর্ণিতে পারেন নিত্যানন্দ ॥ 
পরম উদ্ধাম শুনি কীর্তনের ধ্বনি । 
আীবিজয় আসিয়া হইল নধাদীমণি & 
প্রভু দেখি তক্ত সব অধিক হরিষে। 
গায়েন অদ্বৈত নৃত্য করেন উল্লাসে ॥ 
আনন্দে প্রতুরে কেহ নাহি করে ভয়। 
সাক্ষাতে প্রায়েন সবে চৈতনা বিজয় | 
নিরবধি দাসা ভাবে প্রভুর বিহার। 
মুঞ্ি কষ্খদাস বই নাবলদ্ে আর॥ 
হেন কার শক্তি নাহি সমুখে তাহানে। 
ঈশ্বর করিয়া বলিবেক দাস বিনে ॥ 
তথাপিও সবে অত্ঘতের বল ধরি। 
গাক্েন নির্ভপ্ন হয়! শ্রীচৈতনা হরি॥ 
কষণেক থাকি প্রভু আত্ব স্তুতি শুনি। 
জজ্জ। বেন পাইতে লাগিল ন্যাসীমণি ॥ 


গ্স্তাহও। ১৪২৫ 


গব। শিক্ষাইভে পরিক্ষা গুরু ভগবান। 
বাসায় চলিল। শুনি আপন কীর্তন ॥ 
তথাপি কাহার চিত্তে না জন্বিল ভর । 
বিশেষে গায়েন আরো চৈতন্য বিঃ! 
আনন্দে কাহার বাহ নাহিক সশরীরে । 
সবে দেখে প্রভু আছে কীন্তন ভিতরে ।। 
মত প্রায় সবেই চৈতন্য যশ গায়। 
থে “গুনে জুক্কৃতি ছুগ্ধতি ছুঃখ পায় ॥ 
শ্রীচৈতন্য যশে প্রীত না হয় যাহার 
ব্রঙ্গচধ্য সন্যাসে ৰা কি কাধ্য তাহার ॥ 
এই ষত পরানন্দ সুখে ভক্তগণ। 

সর্ব কাল করেন শ্ীহরি সংকীর্তন॥ 

এ সব আনন্দ ক্রীড়। পড়িলে শুনিলে 

এ সব গোষ্ঠিতে আপিয়াও সেহে। মিলে 
নৃত্য গীত করি সবে মহা ভক্তগণ। 
আইলেন প্রতুক্নে করিতে দরশন ॥ 
আ্ীচৈতন্য প্রভু নিঞ্জ কীর্তন শুনি । 
সবারে পেথাই ভয় আছেন শুইয়া! 
সুকৃতি গোবিনা' জানাইলেন প্রতুরেখ 
'টবঞ্চৰ সকল আসিয়াছেন ডুয়ারে ॥ 
গোবিলের আজ্ঞা হইল সবারে আনিতে। 
শয়নে আছেন লা চহন কাখে। ভিতৈ ৪ 
ভয় যুক্ত হইয়া সকল তক্তগণ 

চিত্তিত্তে লাগিনা গৌরচজেব চরখ ৪ 


3১২৬ গ্রচৈতন্য ভাগবত । 


ক্ষণেকে উঠিল প্রভূ শর্ত বদল । 
বলিতে লাগিল অগ্নে বৈষব সকল ॥ 
হে অহ্ে শ্রীনিবান প:গুত উদার! 
আর্জি তুম নব কি করিগা অবতার ॥ 
ছাড়িয়ে কষ্ধের নাম কৃষ্ণের কীর্তন। 
কি পাইল আমারে ত1 বুঝাহ এখন ॥ 
মহ! বক্তা শ্নিবাস বলেন গোদাঞ্চি। 
জীবের ন্বতগ্ত্র শক্তি মূলে কিছু নাই &€ 
€ষেন করাঁয্েন যেন বলাঘ্েন ঈশ্বরে । 
সেই আমি বলিলাম কহিল তোমারে ॥ 
গ্রতু বলে তুমি সব হইয়া পণ্ডিত। 
নুকায় যে কেনে তারে করহ বিদিত॥ 
শুনিয়া প্রভুর বাক্য পণ্ডিত শ্রীবামে। 
হস্তে স্থ্য্য আচ্ছাদিয়! মনে মনে হাসে॥ 
প্রভু ধলে কি সক্ষেত কৈলে হস্ত দিয়]? 
(তামার সঙ্কেত তুমি কহুত ভানিয়া ॥ 
শ্রীবাস বলেন হস্তে সুর্য ঢাকিলাম। 
ভোমারে বিদিত করি এই কাহলাম॥ 
হস্তে কি কখন পারি হুর্য্য আচ্ছাদিভে। 
সেই মৃত অপস্তব তোম1 লুকাইতে 
সূর্য্য যর্দি হন্তে বা হয়েন আচ্ছাদিত । 
তন্কু তুমি লুক্কাইতে না'রু কদাচিত ॥ 
যে লাগিল 'লুকহিতে ক্গীরদ সাগরে। 
লোকালয়ে, আচ্ছাদন কিসে করি তারে 
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ছেমগিরি সেতুবন্ধ পৃথিবী পর্য্যন্ত | 
তোমার নির্মল যশে পুরিল দিগন্ত | 
আব্রহ্ষাণ্ড পূর্ণ হল তোমা কীর্তনে। 
কত জন দণ্ড মি করিব কেমনে ॥ 
সর্ঘ কাল তক্ত জন্ব বাড়ান» ঈশ্বরে । 
হেনকালে অদ্ভুত হইল আসি দ্বারে ॥ 
সহ সহ জম না জানি কোথার। 
জগন্নাথ দেখি আইল প্রভু দেখিবার ॥ 
কেহ ব1 ত্রিপুরা কেহ চাটিগ্রাম বাসী। 


শ্রীহপ্রিয়া লোক কেহ কেহ বঙ্গদেশী ॥ 
গহজ্র সইঅআ লোক করেন কীর্তন । 


শ্রচৈতন্য অবতার করিয়া বর্ণন ॥ 
জয় জয় শ্রীকৃষ্৫-চৈতন্য বনমালী | 


দয় জয় নিল ভাক্ত রস কুতুহলী॥ 
জয় জয় পরম সন্যাসীন্দপ ধারী । 


জয় "জয় সংকীর্তন লম্পট * দুরারী। 
আগ্ন জয় ত্বিজরার্দ বৈকুণ্ঠ বেহারী। 


জয় অয় সর্ধ জগতের উপকারী ॥ 
জয় কৃল্ধ-চৈতন্য শ্রশচীর-নন্দন | 
এই মৃত গাই নাচে শত সংখা জন ॥ 


শ্রীবাদ বলেন প্রন এৰে কি কর্গিকা। 
সকল সংলার গায় কোথা লুকাইব।॥ 


সুঞ্ি কি শিখাই প্র এ ভ্ভব লেমকেছে। 
এই মৃত গায় প্রভু বক সংসান্ে॥ 


ম্পপপিপপপিপাসপসসপপসপা (িপাারারারজা 
পাঠাত্র--রসিক্ষ | ্‌ 


১৪২৮ জীচেঙম্য ভাগবত 


অদৃশ্য অবাক তুষি হইয়া নাথ । 
করুণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাৎ 
লুকাণওড আপনে তুমি প্রকাশ আপনে । 
যারে অনুগ্রহ কর জানে সেই জনে ॥ 
প্রভু বলে তুমি “নিন শক্তি প্রকাশিয়! 
বলাও লোকের মুখে জাঁনিলাম ইহা ॥ 
তোমারে হাঁরিন্ আমি গুনহ পণ্িত। 
জানিলাম তুমি সর্ব শক্তি সমম্থিত॥ 
সর্ধকাণ প্রভু বাড়ায়েন ভক্ত জয়। 

এ তান খ্ভাব বেদে ভাগবতে কর়॥ 
হাঁদ্য মুখে সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে গৌবরাষ। 
বিদায় দিলেন সবে চলিল বানায় ॥ 
ছেন সে চৈতন্য-দেব শ্রীভক-বৎ্সল । 
ইহানে নে কৃষ্চ করি গায়েন সকল॥ 
নিত্যানন্দ অদ্বেতাদি যতেক প্রধান । 
সবে ধলে শ্রীককষ্ণ-চৈতন্য ভগবান ॥ 

এ সঞ্চল ঈশ্বরের বচন লঙ্ঘিয়]। 
অন্যেরে বলয়ে কৃষ্ণ দেই অভাশিয়!॥ 
শেষ-শামী লক্ষমীকান্ত শ্রীৰবংস লার্থন। 
কৌন্তভ তৃষণ আর গরুড় বাহন। 

এ সব কষে চিহু জামিহ নিশ্চয়। 
ঙ্গা আর ক্ষারোণপাদ-পঞ্ছে না জন্মর ॥ 
শীচৈভন্য বিনাইঙ্হা অন্যে না সন্ভবে। 
এই কহে বেদে শাস্ত্রে সকল বৈফৰে ॥' 
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পর্ব টবঞ্চধের বাঁকা যে আদরে লয়। 
সেই সব অন পায় সর্ধর বিজয়] 
হেন মতে মহাপ্রভু শ্রীগৌর-সুদার | 
ভক্ত গোষ্ঠি সঙ্গে গ্িহরেন নিরন্তর | 
প্রভু বেড়ি ভক্ত গণ বসেন স্কল। 
চৌদিকে শোভয়ে যেন চন্দ্রের মগুল ॥ 
মধ্যে শ্রীবৈকুষ্ঠ নাথ ন্যাী চূড়ামশি। 
নিরবঞ্ধে কৃষ্ণ-কথ] করি হরি-ধ্বনি | 
হেনই সময়ে ছই মছ1 ভাগ্যবান । 
হইলেন আপিয়! প্রভুর বিদ্যমান ॥ 
শাক্কর-মল্লিক আর রূপ ছুই ভাই। 

ছুই প্রতি কৃপাদৃষ্টে চাহিলা গোসাঞজি ৪ 
দুরে থাকি ছুই ভাই দণডবৎ করি! 
কাকুর্বাদ করেন দশনে তৃণ ধরি ॥ 

জনন জয় মহাপ্রভু শ্রীককষ্-চৈতনা। 
যাহার দ্কপায় হইল সর্ধ লাক ধলা ॥ 
অয দীন-বতসল জগত হিতকারী । 

জয় জনন পরম সন্যাদী রূপ ধারী॥ 

অয় জয় সংকীর্ভন বিনোদ অনস্ত | 
জনন জয় জায় মর্ব আদি মধ্য অঙ্গ ॥ 
আপনে হইব শ্রীবৈষ্ঞব স্ববতার। 
ভক্তি দির! উদ্ধারিল। সকল সংসার ॥ 
তবে প্রতু মোরে লা উদ্ধাঢুরী ,কোনি কাঁজে। 
সুখি কি না হ্উ প্রত লংগারের সাষে। 
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আজম বিষয় ভোগে হুইয়। মোহিত । 

না ভিন ভোমার চরণ নিজ হিত ॥ 
তোমাঁর ভক্তের সঙ্গে গোষ্ঠি না করিল। 
তোমার কীর্তন না করিনু না. শুনি ॥ 
রাজপাত্র করি, মোরে বঞ্চনা করিলা। 
তবে মোরে মনুষ্য জনম কেনে দিলা ॥ 
যে মন্থষ্য জন্ম লাগি দেবে কাম্য কনে 
হেন জন্ম দিয়াও বঞ্চিল1 প্রভু মোরেএ 
এবে এই কৃপা কর অমায়। হইয়া । 
বৃক্ষ মুলে পড়ে থাকি প্রোর শাম লয় ॥ 
যে তোমার প্রিয় পাত্র লওয়ায় তোমাবে। 
অবশেষ পাত্র যেন হুঙ তার দ্বারে ॥ 
এই মত রূপ সনাতন দুই ভাই। 

স্ততি করে শুনে প্রভূ টচতন্য গোসাঞ্ি | 
কপাঘৃষ্টে প্রভু ছুই ভাইরে চাহিয়া! । 
বলিতে লাগিল অতি সর্দয় হইয়া॥ 

প্রভু বলে ভাগ্যবস্ত তুশি ছুই জন। 
বাহির হইল। ছিওি সংপার বন্ধন॥ 
বিষয় বন্ধনে বন্ধ সকল সংসার। 

সে বন্ধন হতে তুমি ছুই হলে পার॥ 
প্রেম ভক্তি বাঃ যদি ফরহ এখনে। 
তবে ধরি পড় এই অঞ্বৈতৈ চরণে | 
ভষ্তির নাগা, শ্রীমতি মহাঁশয়। 
অন্ৈতৈর কপার সেকৃষ্খ ভক্তি হয়॥ 
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গনি প্রভৃর আজ্ঞা ছুই মহাঁজনে। 
দণ্ডবৎ পড়িলেন অদ্বৈত চরণে ॥ 

জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত পতিত পাবন। 

মুই ছই পতিতেরে করহ মোঁচন ॥ 

প্রহ্ধ বলে শুন শুন আচার্য্য ট্গাসাঞ্িি। 
কলিধুগে এমন বিরক ঝাট নাই ॥ 
রাজ্য সুখ ছাড়ি কাথ। করম লইয়]। 
মধুরা থাকেন কঙ্চের নাম লয় ॥ 
অমায়ায় কৃষ্-ভক্তি দেহ এ দৌঁহেরে। 
জন্ম জন্ম যেন আর কৃষ্চ না পাসরে॥ 
ভক্তিৰ ভাগুর তুমি বিনে ভক্তি ধিলে। 
কুষ্ণ-ভক্তি কৃষ্ণধরত্ত কৃ কারে মলে॥ 
অন্ধত্ব বলেন প্রহ্থ সর্বদাত! তুমি |] 
আজ্ঞা করিলে সে দিতে পারি আমি ॥ 
প্রভূ আজ্ঞা দিলে সে ভাগারি দিতে পাঁরে। 
এই মত যারে কূপ কর যার দ্বারে ॥ 
কায় মন বচনে মোহাঁর এই কথা। 

এ ছুইর প্রেম ভক্কি হউক সর্ব | 
শুনি প্রভু অট্শ্বতের কৃপাযুক বাণী । 
উচ্চ করি বলিতে লাগিল হরি-ধবনি ॥ 
দাবর খাসেরে প্রহ্থ বলিতে লাগিল1। 
এখনে তোমার কক প্রেম তট্ক্ত ছৈলৈ'1 
অধৈতের প্রসাদে সে হর স্কিষন্ভ্বি ) 
জালিহ অইৈত রুষ্ণের পুর্ণ শক্তি 


৯৪৩২ ভচৈতন্য ভাগবত । 


রুত দিন জগ্নাথ শীমুখ দেখিয়া । 
তবে ছুই ভাই মথুরাতে থাক গিয়া ॥ 
তোম। সবা হৈতে ঘত্ত রাপস তামস 
পশিচম| 'সবারে গিয়া দেহ ভক্তি রস॥ 
আমিহ দেরখিব গিয়া মথুরা মণ্ডল । 
জাম। থাকিবার স্নান করিহ বিরল ॥ 
শাকর মল্লিক নাঁম ঘুঢাইয়। তান। 
দনাতন অবধৃত থুইলেন নাম ॥ 
ডাদ্যাপিও তুই ভাই রূপ সনাভন। 
চৈতন্য কৃপায় টহল বিখ্যাত ভুবন ॥ 
যার যত বর্তি ভক্তি মহিম। উদাবু। 
শ্রচৈতনাচন্দ্র সব করয়ে প্রচার ॥ 
নিত্যানন্দ তত্ব কিবা অঙ্োতের তব! 
যত মহ! প্রিয় ভক্ গোষ্ঠির মহত্ব॥ 
চৈতন্য প্রভু সে সৰ করিলা প্রকাশে । 
সেই প্রভু লব ইচ্ছা! কহেন সম্তোষে ॥ 
ষে ভক্ত থে বস্তব যার যেন অবভার। 
বৈষ্ব বৈষ্বী যাঁর অংশে জন্ম যার। 
যার যেন মত পুজা যার যে মহত্ব। 
চৈতন্য প্রভু সে সব করিলেন ব্যক্ত ॥ 
এক দিন প্রত বলিয়াছেন প্রকাশে। 
স্ুছৈত শ্রীকাম আদি ভক্ত চারি পাশে॥ 
আবাস পর্ডিড়ে ভ্তবে ঈশ্বর আপনে । 
. আচার্ষ্যের বার্ড! জিড্ঞাদেল তান স্থানে ॥ 
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প্রভূ বলে শ্রীনিবাস কহত আমারে। 
কি রূপ €বঞ্চব তুমি বাঁস অদ্বৈতেরে ॥ 
মনে ভাবি বলিল অদ্বৈত মহাঁশয়। 
শুক ব1 প্রচ্থ]ুদ যেন মোর মনে লয়॥ 
অদ্বৈতৈর মহিমা প্রহ্ণাদ শুঁক ধষন। 
শুনি প্রভু ক্রোধে শরীবাসেরে মারিলেন ॥ 
পিতা যেন পুত্রে শ্িখাইতে মেহে মারে। 
এটু মত এক চড় হৈল শ্রাবাসেরে ॥ 

কি বলিলি কি বঁণদল পণ্ডিত শ্রীবাস। 
মোহার নাড়ারে কহ শুক বা প্রহলাদ॥ 
যে গুকেরে মুক্ত তুমি বল সর্ধ মতে। 
কালিকার বালক শুক নাড়ার অগ্রেতে॥ 
এত বড় বাক্য মোর নাঢ়ারে বলিলি। 
আজি বড় শ্রীবাপ আমারে হংখ দিলি ॥ 
এত বলি ক্রোধে হাতে ছিপ য লয় ।ষ্টি 
শীবাসেরে মারিবারে যান খেদাড়িয় | 
সম্ত্রমে উঠিয়া শ্রীআত্বৈত মহাশয়। 

ধরলা প্রভুর হুন্ত করিয়া বিনগ্ধ ॥ 
বালকেরে ধাপ শিখাইব। কৃপা মনে। 
কে আছে তোমার ক্রোধ-পাত্র ত্রিভুবনে ॥ 
আচাধ্যের বাক্যে প্রনুপ্ফ্রাধ করি দুর। 
ছাবেশে কছেন তান মহিমা প্রচুর ॥ 
প্রভু বলে তোহাশা বালকুপপিও যোর। 
এচুতকে সকল কোঁধ দুর €গল মোর ॥ 


বু ৮৩ষ্ হচৈতন্যগ্তাগবত্ত 


সোর নাঢ়! জানিৰারে আছে হেন হুন। 
যে মোহাবরে আনিলেক ভাঙ্গিয়া শয়ন]ু 
প্রভু বলে অহে শ্রীনিবান মহাশয়। 
মোহার নাঢারে এই তোমার 'বিনগ্ব | 
শুক আদি করি সব ৰালক উহার। 
নাড়ার পাছে সে জন্ম জানিহ সবার ॥ 
আদ্বৈতৈর লাগি মোর এই অব্ভার। 
মোর কর্ণে বাছে আদি নাঢ়ার হষ্কার ॥ 
শয়নে আছিনু সুঞ্ি ক্ষীরদ-সাগরে। 
জাগাই আনিল মোরে নাঢ়ার হঙ্কারে ॥ 
স্বাদের অদ্বৈতের প্রতি বড় শ্রীত। 
প্রভু বাক্য শুনি হছৈল অতি হরষিত ॥ 
মহা ভয়ে কম্প হই বলেন শ্রীবা। 
অপরাধ করিছু ক্ষমহ মোরে নাথ ॥ 
তোমার অদ্বৈত তত্ব জানহ তুমি সে 
তুমি শ্লানাইলে সে জানয়ে, অন্য দাসে॥ 
আজি মোর মহাঁভাগ্য সকল মঙ্গল। 
শিখাইয়া আমারে আপনে কলা ফল ॥ 
এখনে সে ঠাকুরালী বলি যে তোমার। 
আবি বড় মনে বল ৰাড়িল আমার ॥] 
এই য়োর মনের সংকল্প আঙ্গি হৈতে। 
মদিরা যবনী যদি ধরেন অদ্বৈতে ॥ 
তথার্পি করিব ভুক্কি অত্বৈতের প্রত্তি। 
কহিল তোমারে “প্রত সত্য করি অভি. 


অস্তাগণ্ড । ১০৬৫ 


তুষ্ট হইলেন গরু শ্রীবাঁন বচনে। 

গুর্ব প্রায় আনন্দে বসিল তিণ জনে ॥ 
পরম রহস্য এ সকল পুণ্য কথ! ॥ 
ইহার শ্রবণে ক্ষ পাই ফে সর্বথা ॥ 
যার খেন গ্রভাব যাহার দেন গর্ত । 
যেব। আগে যেবা পাছে যার যেন শন্তি॥ 
সবার সর্ধজ্ঞ এক গ্রভু গৌর রাঁয়। 
আর জানে যে তাহানে ভঙ্ে অমান্সায় & 
বিষু-তত্ব যেন আঁবজ্ঞাত বেদবাণী। 
এই মত ট্বষ্চবের তত্ব নাহি জানি॥ 
সিদ্ধ বৈষবের অতি বিষম ব্যাভার | 
না বুঝি নিন্দিয়! মরে সকল সংসার 
সিদ্ধ বৈষবের ফেন বিষম ব্যাভার। 
সাক্ষাতে দেখছ ভাগবত কথ! সার॥ 
বৈষ্ণৰ প্রধান ভৃগু ব্রঙ্গার নন্দন। 
অহর্নিশ মনে ভাবে যাহার চরণ ॥ 
সে প্রভুর বক্ষে করিলেন পদাধাত। 
তথাপি বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ দেখহ সাক্ষাৎ & 
প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান । 

থে নিমিত্ত ভূ করিবেন হেন কাম ॥ 
পূর্বে সরম্বতী তীবে মা খধিগণ। 
আরভিল1 মহা যকত পুরাণ শ্রবণ | 

সবে শান্তর কর্তা*্সবে মৃহশি তশোঁধ্ন? 
অন্যান্যে লাগিণ ব্রচ্ছ বিচার কথন ॥ 


১৯৩৬ শীচৈতন্য ভাগবত । 


ব্রহ্মা! বিষুণ মহেশ্বর তিন জন মাঝে। 
কে প্রধান বিচারেন মুনির সমাজে ॥ 
কেহ বলে ব্রহ্মা ঝড় কেহু মহেশ্বর। 
কেহ বলে বিষণ বড় সবার উপর 
পুরাঁণেই ননি। হত করেন কথন। 
শিৰ বড় কোথাও কোথাও নারায়ণ ॥ 
তবে সব খধিগণ মিলিয়। ভৃগুরে । 
আদেশিল। এ প্রমাণ তত্ব আনিবারে ॥ 
ব্রহ্মার মানস পুত্র তুমি মহাশয়। 
সর্ব মতে তুমি ক্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ তত্ব ময় ॥ 
তুমি ইহা জান গিক্লা করিয়া বিচার । 
সন্দেহ ভঞ্জহ আমি আম! সবাকার ॥ 
তুমি ৰে কহিবা সেই সবার প্রমাণ। 
শুনি ভূগ্ড চলিলেন আগে ব্রঙ্গা স্থান । 
ব্রহ্মার সভায় গিয়া ভৃগু মুনিবর ॥ 
দণ্ভ“্করি রহিলেন ব্রহ্মার গোচর ॥ 
পুত্র দেখি বরদ্মা বড় সন্তোষ হইল। 
সকল কুশল জিজ্ঞাসিবারে লাগল ॥ 
সত্য পরীক্ষিতে ভৃগু ব্রদ্মার নন্দন। 
শ্রদ্ধা করি না শুনেন বাপের বচন ॥ 
স্ততি »। গৌরব 'শীবনয় নমস্কার । 
কিছু না,করেন পিত। পুন ব্যবহার ॥ 
দেখি! প্রজ্রের ্বনাঘর জিব্যভার। 
[ক্রোধ বক্দা হইলেন জশ্রি_অবতার॥ 


ভস্তাখ গড । ১৪৩৭ 


ছম্ম করিবেন হেন ক্রোধে মগ্ন হৈলা। 
দেখিয়। পিতার মূর্তি ভৃগু পলাইল॥ 
সবে বুষাইলা ব্রন্জার পাকে হাতে ধরি। 
পুত্রেরে কি গোদাঞ্জি এমত আধ করি। 
তবে পুর ল্েেহে ব্রদ্ধ। ক্রোধ পানরিল।। 
অল পাইয়। ঘেন অগ্রি সুদাম্য হইল]॥ 
তবে ভৃগু ব্রহ্ধায়ে বুঝিয়! ভাল মতে।' 
বলামে আইলা মহেশ্বর পরীক্ষিতে 
ভূগড দেখি মহেশ্বর আনন্দিত ছয।। 
ভঠিল! পার্বতী সঙ্গে আদর করিয়া ॥ 
জ্যেষ্ঠ ভাই গৌরবে আপনে তিলোর্চন । 
প্রেম ঘোগে উঠিল) করিতে আলিঙ্গন ॥ 
ভৃগু বলে মহেশ পরশ নাছি কর। 
মতেক পাষও-বেশ সব তুমি ধর 
ভুত,প্রেভত পিশাচ অস্পৃশ্য যত আছে। 
হেন সব পাঁষণ্ড রাখহ তুমি কাছে” 
যতেক উৎপাত সেই তোমার ব্যভার। 
ভম্মাস্থি ধারণ কোন শাস্ত্রের বিচার ॥ 
তোমার পরশে জান করিতে ভুরায়। 
দরে থাক দুরে খাক অহে ভূতরার £ 
পরীক্ষা লিমত্তে ভূগ্ড বলেন কৌতুকে । 
কু পিব নিক্ষা নাহি ভূ? শ্রীনুখেঞ্ 
সপ বাক্যে মহাক্রোখে জিব জিঞপাচল। 
বিশুল ভুলিয়া লইলেন ততক্ষণ। 


2০৩৮ শ্চৈতনা ভাগ্রবত। 


ক্যে্ঠ ভাঁই ধর্ম পাপরিলেন শন্বর। 
ধরিলেন যে হেন সংহার মুক্তিধর ॥ 
শুল তুলিলেন শিব তৃগুরে মারিতে। 
আন্তে ব্যস্তে দেবী আমি 'খরিলেন হাতে ॥ 
চরণে ধরিয়া ধঝায়েন মহেশ্বরী। 

গ্যে্ঠ ভাইরে কি গ্রভু এত ক্রোধ করি ॥ 
দেবী বাক্যে লজ্জা পাই রহিল শঙ্কর। 
ভূণ্তও চলিল। শ্রীবৈকু& কৃষ্ণ ঘর ॥ 
শ্রীরত্ব খরায় প্রভু আছেন শয়নে | 
লক্ষ্মী দেবা করিতে আছেন শ্রীচরণে ॥ 
হেনই সময়ে ভৃগ্ড আমি অলক্ষিতে । 
পদাঘাত করিলেন প্রভুর বক্ষেতে ॥ 
ভৃগু দেখি মহাপ্রভু সম্তবমে উঠিয়!। 
নমস্করিলেন প্রভূ মহ! শপ্রীত হয়া ॥ 
লক্ষ্মীর সহিতে প্রভূ ভূগতর চরণ। . 
সন্তোষে করিতে লাখিলেন প্রক্ষালন ॥ 
বমিতে দিলেন আনি উত্তম আসন। 
জ্হন্তে তাহার অঙ্গে লেপেন চশন ॥ 
অপরাধি প্রায় যেন হুইয়া-আথনে। 
অপরাধ মাশিয়। লয়েন তার স্বানে॥ 
তোমার গুভ বিজয় আমি ন! জানিয়া! 
অপরাধ ক্রিয়া ক্ষম মোরে ইহা ॥ 
খই ষে' €তাঁমার পাদোদক পুগা-জল। 
তীর্থেরে ক্রয়ে তীর্থ হেন সুনির্খবল ॥ 


অন্তাধণ্ড। ১৩৯ 


যতেক ব্রহ্মা বৈসে আমার দেছেডে । 
ষত লোক পাল যব আমার সহিতে-॥ 
পাদোদক দিয়া আনি করিল! পবিব্র। 
অক্ষয় হইয়! রহ তোমার চরিত্র এ 

এই যে তোমার শ্রচরণ চিষ্টু ধূপী। 
বঙ্গে রাখিলাম আমি হুই কুতুহলী॥ 
লম্্রী সঙ্গে নিজ বক্ষে দিনু আমি স্থান। 
বেক্গে যেন শ্রীবতস-লাঞ্ছন বলে নাম॥ 
ইউনিয়। প্রভৃর বাক্য বিনয় ব্/ভার। 


কাম ক্রোধ লোভ মোহ সকলের পার॥ 
দেখি মই! খষি পাইলেন চমতকার । 


লঙত্জিত হইয়া মাথা না! তোলেন আর॥ 
ৰাহ! করিলেন সে তাহার কন্ম নয়। 


আবেশের কর্ম ইহ। জানিহ নিশ্চয় ॥ 


বাছ্য পাই প্রীত শ্রন্ধা দেখিতে দেখিতে । 
ভক্তি ল্সে পূর্ণ হই লাগিল। নাচিতে ॥ , 


হাস্য কম্প ধর্ম মৃচ্ছা পুলক ভঙ্কার। 

ছক্কি-রসে মগ্ন হইল! ব্রহ্মার কুমার ॥ 

লবার ঈশ্বর কৃষ্ণ সবার জীবন। 

এই সত্য বলি নাচে ব্রহ্মার নন্দন ॥ 
দেখিয়া কষ্জের শান্তি বিনক্ম ব্যতার। 


বিপ্র * তক্তি যেকোথা না সম্ভবে আর 
গক্তি জড় হৈলা বা ন! আখইসে * বদুদে 


আনন্দাশ্র ধারা মাত্র বহে শ্রীনয়নেদ 
* পাঠান্তর_-গ্রেম। 


১৪৪০ শ্রীচৈতন্য ভাগবত । 


সর্ব ভাবে ঈশ্বরেরে দেহ সমপ্পির্ষ।। 
পুনঃ মুনি সভামধ্যে মিলিলা আসিয়া ॥ 
ভৃপগ্ড দেখি সবে হৈলা আনুন্দ অপার। 
কহ তৃওকার কোন দেখিলে ব্যতার ॥ 
তুমি যেই কহ সেই সবার প্রমাণ । 
ভবে নব কহিলেন হগ্ড ভগবান ॥ 
তন্মা বিষুঃং মহেশ্বর তিনের ব্যভাঁর, 
মকল কহিয়ে এই কহিশণেন সার ॥ 
সর্ব শ্রেষ্ঠ শ্রীবৈকৃ* নাথ নারায়ণ। 
সত্য সত্য লত্য এই বলিল বচন)। 
সবার ঈশ্বর কৃষখ জনক সবার। 
ব্রহ্মা শিব করেন যাহার অধিকার ॥ 
কর হর্থী রক্ষিতা সবার শারারণ। 
নিঃসনেছে তল গিয়া তাহার চরণ 1 
ধর্ম জ্ঞান পুণ্য কীর্তি এশ্বর্য) বিরক্তি। 
আত্ম শ্রেষ্ঠ মধ্যম যতেক যার শন্তি॥ 
নকল কফ্জের ইহা জানিহ নিশ্চয়। 
অতএব গাও ভজ কফ্ের বিজয় ॥ 
দেই রুষ্ক সাক্ষাৎ চৈতন্য ভগবান। 
কীর্তন বিহারী হই আছে বিদ্যম।ন ॥ 
' পুর বচন শুনি সব ফ্ষিগণ। 
নিঃসন্দেহ হেল! সর্ব €শ্রষ্ঠ নারায়ণ 
সরে শুনিয়া বলে সব খধষিগণ। 
শংশয,ছিখিল। তুমি ভাল কৈলা সল॥ 


খগ্তাধঙ। ১০৪২ 


ফ্র্* ভক্তি সবে লইলেন দৃঢ় মনে। 
ভক্ত রূপে ব্রঙ্গা শিব পুঙ্ষেন যতনে ॥ 
সিদ্ধ বৈষ্ণবের যেন বিষয় ব্যভাঁর। 
কহিলাম ইহা বুঝিবাঁরে শক্কি কার ॥ 
পূরীক্ষিতে কর্ কিন! ছিল কিছু জার ॥ 
তার লাগি করিলেন চরণ প্রহার । 
শৃষ্টিকর্ত! ভৃগু দেব যাঁর অ্চগ্রছে। 
কি স্থহসে চরণ দিলেন সে হৃদয়ে ॥ 
অবোধ অগম্য অধিকান্সীর ব্যভার। 
ইহা বই পিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর॥ 
সুলে কুষ্ প্রবেশিয়! ভৃগুর দেঁহেতে । 
করাইল! ভক্তির মহিম! প্রকাশিতে ॥ 
জ্ঞান-পূর্ব ভূগুর এ কর্ম কতু নয়। 
ক্ষণ বাড়ায়েন অধিকারী ভক্ত জয়। 
বিরিঞিঃ শঙ্কর বাড়াইতে কৃষ্ণ জয়। 
ভৃগুরে হইল ক্রুদ্ধ দেখাইয়! ভয়।। 
ভক্ত সব যেন গায় নিতা কৃঙ্ও জয়। 
কুষ্ক বাড়ায়েন ভক্ত জয় আতিশয় পর 
অধিকারী বৈষুবের, ন1 বুধি ব্যভার। 
যে জন নিদদয়ে তার নাছিক নিস্তাঙ ॥ 
অধম জনের যে আচার ট্ঘন ধর্শ। 
অধিকারী বৈষণবেও করে সেই, কর্পু॥ 
কের কৃপা ইহা ক্দানিবারে পারে ৬ 
এ সন্ত সঙ্কটে কেহ মরে কেই তরে। 


/০৪হ হচৈতন্য ঠাগবন্ত | 


ইতি 


হবে ইথে দেখি এক মহ! প্রতিকার 1 
সবারে করিব স্বতি বিনয় ব্যভার ॥ 
যোগা * হই লইবেক কৃষ্ণের শরণ । 
সাবধানে শুনিষেক মহাস্্ব বচন॥ 

তবে কষে তারে দেন হেন দিব্য মততি। 
সর্বত্র নিন্তার পায় না ঠেকয়ে কতি। 
ভক্তি করি যেস্ুনে চৈতন্য অবত'র। 
সেই সব প্রন স্থথে পাইব নিস্তার ॥ 
শ্রীরৃব্-চৈতন্য নিত্যানন্দ চাদ জান। 
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ 


শ্রচৈতনা ভাগবতে অস্তাথণ্ডে নবমোধ্যায়ঃ॥ ন 1 


জয় জয় গোৌরচন্দ্র-হীবৎস-লাঞন। 

জন শচী গর্ভ বত ধর্ম সনাতগ॥ 

জনন সংকীর্তন প্রিয় গৌরাঙ্গ গোপাল 
জর শি অন প্রিয় জয় ছুষ্ট কাল॥ 
ভক্ত-গোষ্ঠি সহিত গৌয়াঙগ জয় জয়। 
উনিহলে চৈতন্য কথা ভক্কি লত্য হয় 





9 
পাঠাস্তর ". অজ্ঞ । 


জন্তযখণ্ড। ১৪৪০, 


হেন মতে টৈকু* নায়ক ল্যাসী ₹পে 
রিহরেন ভক্ত গোষ্ঠি লইন্না কৌতুকে ॥ 
এক দিন বসিয়। আছেন প্রভু সুখে। 
হেন কালে শ্রীনক্েত আইল! সম্মুখে ॥ 
বসিপেন অদ্থৈত প্রভুরে নমন্করিপ্র 

হাদি অদ্বৈতেরে গিজ্ঞাষেন গৌরহরি ॥ 
সন্তোষে বলেন প্রভু কহত 'আচার্ধ্য ৷ 
কোথা গ্ুহতে আইলা করিক্সা কোন কার্ধ্য ॥ 
অদ্বৈত বলেন দেখিলাম জগরথ। 

তবে আইলাম এই তোমাল সাক্ষাৎ ॥ 
প্রভু বলে জগন্গাথ শ্াযুখ দেখিব্া। 
তবে আর কি করিল। কহ দেখি তাহ! ॥ 
অঙ্থৈত বলেন আগে দেখি অগনাথ 
তে করিলাম প্রদক্ষিণ পাচ সাত ।॥ 
প্রদক্ষিণ শুনি প্রভূ হাসিতে লাগিল।। 
হাসি প্রভু বলে তুমি হাৰিগগা হারিল] ॥ 
আছার্ধ্য বলেন কি সামগ্রী হারিবারে। 
রক্ষণ দেখাও তবে জিনিহ আমারে ॥ 
প্রভূ ৰলে সামগ্রী শুনহু হারিবার |: 
তুমি যে করিল! প্রদক্ষিণ বাবহার। 
বতক্ষণ তুমি পৃষ্ঠ দিগেরে, চঙ্সিল। 
স্ত্তক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিল$। 
আমি যতক্ষণ ধরি দোঁধ জগাথ 4 
জামার এলোচনু ব্মার না যায় ধোথাত্ক 


3188 | জীচতন্য ভাখরত। 


কি দক্ষিণে কিবা বামে কিবা গ্রদক্ষিণে ? 
আর নাহি দেখি পগন্নাথ সুখ বিনে। 
রূর যোড় করি বলে আচাধ্য গোপাঞ্ি। 
এ দ্ধুপ সকল হারি তোষার সে ঠাঞ্জি॥ 
এ ক্গ'র ভাধিকারী আর ত্রিতৃবনে। 
রত্ত্য কহিলাম এই নাহি তোম! বিনে ॥ 
তুমি সে ইহার প্রভু এক অধিকারী । 

এ কথায় তোমারে সে মাত্র আমি ছারি॥ 
নিয়! হাসেন প্রভু বৈষ্ণব যণ্ডল। 

হরি বলি উঠিল মঙ্গল কোলাহল | 

এই মত প্রভুর বিচিত্র সর্ব কথা। 
অন্বৈতেরে অতি প্রীত করেন সব্বথা ॥ 
এক দিন গদধেন্ দেব প্র শ্থানে। 
কহিলেন পূর্ব মন্ত্র দীক্ষার কারণে ॥ 

টুই মন্ত্র আমি যে করিনু কার প্রতি। 
সেই ছৈতে আমার না স্করে ভা মতি ॥ 
সেই যন্ত্র তুমি মোরে কছ পুনর্বার। 
তবে মন প্রসগ্বভ1 হইবে আমার ॥ 

প্রভু বলে তোমার যেংউপদেষ্টা। আঁছে। 
সাবধান তথ! অপরাধি হও পাছে॥ 
মন্ত্রের কি দায় প্রাগ আমার তোমার । 
উপদে্ট! গুকিতে না হয় ব্যবহার ॥ 

! € 

গা বাল তিছ্রো। গাঁ আছেন এএ|। 
ভার পরিদ্ী তুমি করছ বর্ধাধ1 8 । 


অস্তাথঙ। ১৩৪৪ 


সু বলে ভোমার যে গুরু বিদ্যানিধি& 
অনাধাসে ভোমারে মিলাঘ়া দিব বিধি ॥ 
সর্বজ্ঞের চুড়ামণি জানেন সকল । 
বিদ্যানিধি শীত্রর্ীতি আমিবে উৎ্কৃল॥ 
এথাই দেখিবা দিন দশের ভিতরে। 
স্পাইসেন কেবল আমারে, দেখিবারে ॥ 
নিরবধি বিদ্য(নিধি হয় তোর মনে। 
বুঝিষ্ীম তুমি আকর্ষিয়া আন তানে॥ 
এই মত প্রভূ প্রিয় গদাধর সঙ্গে। 
তান মুখে ভাগবত শুনি থাকে রঙগে॥ 
গদাধব পড়েন শমুখে ভাগবত। 
শুনিষ! প্রকাশে প্রভু প্রেম ভাব বত॥ 
প্রহ্লাদ চরিত্র আর ফ্রুবের চরিত্র। 
শতাবৃত্তি করিয়া শুনেন সাবহিত ॥ 
আর কার্যে প্রভুর নাহিক অবসর | 
নাম গুণ বগেন শুনেন নিরস্তর ॥ 
তাগবৰত পাঠে গর্দাধর মছাশর। 
দামোদর স্বরূপের কীর্তন বিষন় ॥ 
একেশ্বব দামোদর “শ্বরূগ গুণ গাঁয়। 
বিহ্বল হইয়া নাচে আ্ীগেলাঙ রায় ॥ 
অশ্রু কম্প হাল সচ্ছণ পুলক হস্কার। 
বত কিছু আছে ওম ভক্তির বিকার 
তিন সবে থাকে ঈশ্বরের স্থানে। 
নাচেন চৈস্থন্যচন্জ ইহা, সব মনে । 


২০৪৬ শ্রীচৈতনা ভাগবত । 


দামোদর স্বরূপের উচ্চ সংকীর্তন 

শুনিলে না! থাকে বাহ্য পড়ে সেই ক্ষণ ॥ 
দন্যাদী পার্ষদ যত. ঈশ্বরের হয়। 
দামোদর ন্বদূপ সমান কেহ নয় ॥ 

যত প্রীত০ঈশ্বরের পুরী গোসাঞ্চিরে । 
দ্রীমোদর স্বরূপেরে তত প্রীতি করে॥ 
দামোদর স্বরূপ 'সংগীত-রসময় | 

বার ধ্বনি শুনিলে প্রভুর নৃত্য হয়॥ 
অলক্ষিত রূপে কেহ চিনিতে না পারে। 
কাপড়ির রূপে যেন বুলেন নগরে 1 
কীর্তন করিতে যেন তনুর নারদ। 

এক প্রভূ নাচায়েন কি আর সম্পদ॥ 
সন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়-পাত্র। 

আর নাহি একা পুরী গোদাঞ্চে সে মাত্র ॥ 
দামোদর শ্বরপ পরমানন্দ পুরী। 

সন্যাদ্দী পার্ধদে এই হুই অধিকারী ॥ 
নিরবধি নিকটে থাকেন ছুই জন। 
প্রভুর সন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ ॥ 
পুরী ধ্যানপর দ্বামোদরের কীর্তন । 
ন্যাপী রূপে ন্যাপী দেহে বাহ হই জন ॥ 
অহন্িশ গৌরচন্ত্র সংকীর্তন রঙে । 
বিহঞ্জেন দানের স্বরূপের সঙ্গে ! 

কি শয়বনূ, কি, তেনজনে 1কবা। পর্যাটনে। 
দামোদর প্রভু না) ছাড়েন কোন ক্ষণে &) 


অস্ত্যথণ্ড। ১০৪৭ 


পুর্বাশ্রমে পুরুষোত্তমাচাধ্য নাম তীনপ্র 
প্রিয়! পুগুরীক বিদ্যানিধি নাম॥ 
পথে চলিভেও প্রভু দামোণরঞ্ঈসনে | 
নাচেন বিহ্বল হর! পথ নাহি জানে ॥ 
একেশ্বর দামোদর স্বরূপ সংহক্ত। 

প্রভু দে আনন্দে পড়ে নু! জানেন" কতি। 
কিব! জল কিবা স্থল কিবা! বন ডাল। 
কিছুঈ না জানেন প্রভু গঞ্জেন বিশাল ॥ 
একের দামোদর কীর্তন 'করেন। 
প্রভুরেও বনে ডালে পড়িতে ধরেন ॥ 
দামোদর স্বন্বপের ভাগের যে সীমা । 
"দামোদর শ্বরূপ সে তাহার উপম। | 
এক দিন মহাপ্রহু আবিষ্ট হইয়া। 
পড়িল! কূপের মাঝে আছাড় খাইয়! | 
দেখিয়! অদ্বৈত আদি সন্মোহন পাইয়!। 
ক্রন্দন করেন সবে শিরে হাত দিয়া 
কিছু না জানেন প্রভু প্রেম ভক্তি-রনে। 
বালকের প্রাক যেন ক্‌পে পড়ি ভাসে ॥ 
সেই ক্ষণে কুপ ট্লা নবনীত মর । 
প্রভুর শ্রীঅঞক্ষে কিছু ক্ষত নাহি হয়॥ 
এ কোন অদ্ভুত যার ভক্তির প্রভাবে! 
বৈষ্ণধ নাচিতে অঙ্গে কণ্টকঙ্ম! লাগেএ 
তৃবে অদ্বৈতাঁদি মিলি সর্ব তক্তীগর্ে 
তুর্ি্লন প্প্রদুরে ধরিয্বা। দেই ক্ষণে &. 
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পড়িল কুপেতে প্রভূ তাহা নাহি জানে! 
কি বোল কি কথা প্রতু জিজ্ঞাসে আপনে । 
বাহ্য ন। জাস্ত্রেন প্রভু প্রেম ভক্তি রসে । 
অসর্বজ্ঞ প্রায় প্রভূ সবারে-লিজ্ঞাসে ॥ 
শীমুখের নি অতি অমৃত বচন। 

আনবে ভাসযে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ ॥ 

এই মত ভক্তিরসে' দীশ্বর বিহরে ॥ 
বিদ্যানিধি আইলেন জানিয়া অন্তরে ॥ . 
চিত্তে মাত্র করিতে ঈশ্বর সেই ক্ষণে । 
বিদ্যানিধি আপিয়! দিলেন দরশনে ॥ 
বিদ্যানিধি দেখি গ্রতু হাসিতে লাগিল । 
বাপ আইল বাপ আইল। বলিতে লাগিল। ॥ 
প্রেমনিধি প্রেমানন্দে হইল] বিহ্বল। 

পুর্ণ হৈল হৃদয়ের সচল মঙ্গল॥ 
শ্ীতক্ত-বৎসল গৌরচন্ত্র নারায়ণ । 
প্রেমনিধি বক্ষে করি করেন ক্রদন ॥ 


সকল বৈষ্ণব বৃন্দ কান্দে চারি ভিত্ধে। 
বৈকুষ্ঠ স্বরূপ স্থখ মিলিল1 সাক্ষাতে ॥ 


ঈশ্বর সহিত যত আছে ভূক্তগণ। 
প্রেমনিধি প্রীতে প্রেম বাড়ে অণুক্ষণ ॥ 
দ্বামোদব ন্ববূপ হার পুর্ব সথ।। 
চৈভন্যের অগ্রে ছুই জনে হৈল দেখা ॥ 
ছ্‌ই জনে 'চাছেন হুহার স্পদধুলী। 

ছঁহে ধরা ধরি” ঠেলা ঠেলি ফেল. ফেলি ॥ 
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কেহ কারে নাহি পারে দুই মহা] বলী। 
করায়েন হাসেন গৌরাঙ্গ কুতুহলী ॥ 
তবে বাহ্য পাই প্রভু বিদ্যানিধি প্রতি। 
কহে নীলাচলে কত দিন করে! শ্বিতি॥ 
শুনি প্রেমনিধি মহ সস্তোষ ৬হইলী। 
ভাগা হেন মানি প্রভূ নিকটে রহিল ॥ 
থদাধর দেব ইষ্ট মন্থ পুনর্বার। 
প্রেক্কনিধি স্থানে প্রেষে কৈলেন স্বীকার ॥ 
আর কি কহিবৰ প্রেষনিধির মহিমা । 
ঘাঁর শিষ্য গদাধর এই প্রেম সীমা ॥ 
হার কীর্তি নাথানে অদ্বৈত শ্রীনিবাস। 
শার কীর্তি বলেন মুরারি হরিদাস ॥ 

হেন নাহি বৈষ্ণৰ যে তানে ন। বাখানে। 
পুগডুরীক সবর্ব ভক্ত কায বাক্য সনে। 
'হস্কার তান দেহে নাহি তিলমাত্র। 

ন। জানি অভ্ভুত কি চৈতন্য কৃপাপাত্র॥ 
যেক্ধগ কৃষ্ধের প্রিষ-পাত্র বিদ্যানিধি। 
গদাধর ্রামুখের ক কিছু লিখি। 
বিদ্যানিধি রাশি প্রভু আপন নিকটে। 
বাস! দিল! যমেশ্বরে সমুদ্র তটে ॥ 
নীলাঁচলে রহিয়া৷ দেখেন জগন্নাথ । 
দামোদর দ্বরূপের বড় প্রিয় সখ? ০ 

হই জনে জগক্াথ দেখে এক সাঙ্গ 
অন্যান্যেস্পকন গীক্ কথা রঙ্গে ॥ 
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বাত্র! আসি বাজিল ওড়ন ষষ্ঠী নাম। 
নয় বস্ত্র পরে জগন্নাথ ভগবান ॥ 

সে দিন মাও্য়! বস্ত্র পরিল! ঈশ্বরে । 
তান যেই মত ইচ্ছা সেই মত ককে॥ 
শ্রীগৌর-সবন্দর লই সর্ব ভক্ত গণ। 
আইর দেখিতে খাত্রা শ্রীবস্ত্র ওড়ন॥ 
মুদঙ্গ সুহুরি শঙ্খ ছুন্ুভি কাহাল। 

ঢাক দগড় কাড়া বাজয়ে বিশাল ॥ 

সেই দিনে নান! বস্ত্র পরেন অনন্ত | 

য্ঠী হৈতে লাগি রহে মকর পধ্যস্ত ॥ 
বস্ত্র লাগি হইতে লাগিল রাত্রি দিবদে। 
ভক্তগোঠি দেখিয়া! পরমানন্দে ভাসে ॥ 
আপনেই উপাস্ক উপাস্য আপনে । 

কৈ বুঝে তাহান মন তান পা বিনে ॥ 
এই প্রতু দারু দ্ূপে বৈদে যোগাসনে। 
ন্যাধীরূপে ভক্তি যোগ করেন আপনে ॥ 
পট্ট নেত শুরু পাঁত নীল নান! বর্ণে। 
দিব্য বস্ত্র দেন মুক্তা রচিত স্থবণে ॥ 
বস্ত্র লাগ হৈলে দেন পুপ অলঙ্কার। 
পুষ্পের কঙ্বণ শ্রাকিরীটি পুষ্পহার ॥ 

গন্ধ পুপ ধুপ দীপ ঘোড়শোপচারে। 
পূজা কমি ভোগ দিলা বিবিধ প্রকারে ॥ 
ভবে প্রভু যাজা €দখি সর্ব গোঁঠি যঙগে। 
ধাইলা বাসায় প্রত প্রেমানন্দ রছে 
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বাসায় বিদায় কৈল1 বৈষ্ণব সবারে। 
বিপ্লে রছিল] নিজানন্দে একেশ্বরে ॥ 
যার যে বাসায় সবে করিল গমন। 
বিদ্যানিধি দামোদর সঙ্গে অণুক্ষণ॥ 
অন্যান্যে ছুহার যতেক' মনঃব্ডবা। 
নিক্ষপটে ছুহে কহে ছুহারে সর্ধথ] ॥ 
মাওুয়। বসন যে ধরিলা জগন্নাথে । 
সন্্ছে জন্মিল বিদ্যানিধির ইহাতে ॥ 
পিজ্ঞাসিল। দামোদর স্বরূপের স্থানে। 
মাওুয়। বসন ঈশ্বরেরে দেন কেনে ॥ 

এ দেশে ত ক্রতি স্মৃতি সকল প্রচুরে। 
তবে কেনে বিনা ধৌতে মগুবস্ত্র পরে & 
ঘ্াযোদর শ্বন্ধূপ কহেন শুন কথ । 
দেশাচারে ইথে দোষ না লয়েন এথা॥ 
ইতি স্থৃতি বে জানে সে না করে সর্বথ!॥ 
এ যাত্রার এই মত সর্ব কাল এথা॥ 
ঈশ্বরের ইচ্ছা ষদি না থাকে অস্তরে। 
তবে দেখ রাজা কেনে নিষেধ না করে॥& 
বিদ্যানিধি বন্পে ভীল করুক ঈশ্বরে । 
ঈশ্বরের যে কন্খব সেবকে কেনে করে। 
প্রজা পাও শিশুপাল ড়িছা বেহারা। 
অপবিত্র বন্ত কেনে ধরে ব! ভারা 
মগন্াথ ঈশ্বর সম্ভবে সব পত্রে 
তান *্জুন্ণ কি করিব সর্ধা দমে 
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মণ্ড বস্ত্র স্পর্শে হস্ত ধুইলে সে শুদ্ধি। 
ইহারা না করে কেনে হইয়া সুবুদ্ধি 1 
রাজা পাত্র অবোধ বে ইহা না বিচারে । 
রাজাও মাওয়া! বস্ত্র দেন নিজ শিরে। 
দামোদর স্বক্নপ্" বলেন শুন ভাই। 

হেন বুঝি ওড়ন্‌ যাত্রায় দোষ নাই ॥ 
পরংব্রক্ম জগন্নাথ রূপ অবতার। 

বিধি বা নিষেধ এথ! ন। করি বিচার ॥ 
বিদ্যানিধি বলে ভাই শুন এক কথ।। 
পরংব্রক্ম জগন্নাথ বিগ্রহ সর্বথা ॥ 

তান দোষ নাহি বিধি নিষেধ লঙ্বিলে | 
এ গুলাও ব্রহ্ম হইল থাকি নীলাচলে ॥ 
ইহারাঁও ছাড়িলেক লোক বাবহার। 
সবে হইলেন ব্রহ্গরূপ অবতার ॥ 
এত বলি সব্ব পথে হাসিয়া! হানিয় । 
গায়ে যে হেন হাস্যাবেশ যুক্ত হঘ1॥ 
ছুই সখ হাতাহাতি করিয়া হাসেন । 
জগন্নাথ দ্াসেরও আচার দোষেন? 

সবে না জানলেন সর্ব দাসেপ্স স্বভাব । 
ক্ষ সে জানেন বার বত অন্ুরাগ॥ 
ভ্রয় করায়েন রুষ্ণ আখন দাসেরে। 
অরমচ্ছ্দ করে পৃযছে সদাদদ অন্তরে ॥ 
ভ্রম করাইল বিদ্যানিধিরে আপনে । 
ভ্রমচ্ছেদ কৃপায় শুনিব। এই ক্ষণে 7- 
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এই মত রঙ্গে চঙ্গে ছুই প্রিয় সথা। 
চলিলেন ক্ষ কার্ধেয যার বাসা বখ। ॥ 
ভিক্ষা করি আইলেন গৌরাঙ্গের স্থানে 1 
গ্রতু স্থানে আমি সবে থাকিলা শরনে ॥ 
সকল জানেন প্রভু চৈতন্য ফ্রোসাহিই। 
জগন্নাথ রূপে শ্বপ্নে গেলা তান ঠাঞ্ি ॥ 
'অদুত দেখিল! বিদ্যানিধি মহাশয় । 
জগন্$থ বলাই আসি. হেলা বিজয় 
ক্রোধ বূপ জগন্নাথ বিদ্যানিধি দেখে। 
আপনে “ধরিয়া শানে চড়ালেন সুখে ॥ 
দুই ভাই মিলি চড় মারে ছুই গালে। 
শহেন দৃঢ় চড়ায় অলি গালে ফুলে। 
ঘঃখ পাই বিদ্যানিধি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে! 
অপরাধ ক্ষম বলি পড়ে পদতলে ॥ 
কোন অপরাধে মোরে মারহ গোসাঞ্জি। 
প্রভু ৰলে তোর অপরাধের অস্ত্র নাই 
মোর জাতি মোঁঠ সেবকের জাতি নাই। 
সকল জানিল! তু রহি এই ঠাঞ্জি ॥ 
তবে কেনে এহিয়চ্ছ জাতি নাশ! স্থানে । 
জাতি রাখি চল তুমি আপন ভবনে ॥ 
আমি যে করিয়া আ।হ্‌ যাত্রার নির্বন্ধ | 
তাহাতেও তাৰ অন্মচারের সবন্ধ ৪ 
আমারে করিকা ব্রহ্ম সেবক্ধ নিল্দিয়। 
নাওুষ গড় স্থানে দোষ দুটি দির 
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হ্বপ্নে বিদ্যামিধি মহ! ভয় পাই মর্মে 
ক্রন্দন করেন মাখ। ধরি শ্রাচরণে ॥ 

সব অপরাধ প্রভু ক্ষম পাপিষ্টেরে। 
ঘাটিলু' খাটিলুঁ এই বলিল তোমারে | 
যে মুখেহাদ্ছি প্রভু তোর সেবকেরে। 
সে মুখের শান্তি প্রভূ ভাল টৈলে মোরে ! 
ভাল দিন হৈল আদি মোক সুগ্রভাত। 
মুখ কপোলের ভাগো বান্বিল শ্রীহাত ॥ 
গ্রভূ বলে তোরে অচ্ুগ্রহের .লাগিয়। 
তোমারে করি শাণ্তি সেবক দেখিয়1॥ 
স্বপ্নে বিদ্যানিধি প্রতি প্রেম দৃষ্টি হয় । 
রাম ক₹ষ্চ দেউলে আইল। ছুই ভাঁধ। ॥ 
দ্বপ্র-দেখি বিদ্যানিধি জাগিয়! উতিলা। 
গালে চড় দেখি পব হাসিতে লাগিল।॥ 
আছন্তের চড়ে সব ফুলিয়াছে গাল । 
দেখি প্রেমনিধি বলে বড় ভাল তাল ॥, 
যেন কৈন্ন অপরাধ তার শান্তি পাইমু। 
ভালই ₹কলেন প্রভু অল্পে এড়াইছু 1 
দেখ দেখ গ্রই বিদ্যানিধিয় মহিম1। 
সেবকেরে দয়। যত তার এই সীঙ্া! ॥ 
পুত্র থে গ্রহ্যয় তাহ।রেও হেন অতে। 
চড় না মায়েন প্রভু শিক্ষার নিমিত্তে & 
ছানকী 'কঞ্সিণী পত্যভামা আদি যত। 
ঈশ্বর ঈশ্বর়ী আর আছে কত ১২১ ॥ 


ঈচৈতনা 


প্রতাহ আইসে শ্বরূণ সে 

আসিম্বা তাহাকে কিছু কী ল 
সকালে আইস জণম্নাথ দয়শলেখ, 
আজি শবা! হইতে. নাহি উঠ কিক 
বিদ্যানিধি বলে ভাই হেথায় আইস। 
সব কথ! কব মোর এখা আসি বৈস॥ 
দামোদর আদি দেখে তার ছই গাল। 
রুর্লিয়াঙ্তে চড় চিত দেখেন বিশাল ॥ 
দামোদর স্বরূপ দিজ্ঞাসে এক কথা। 
কেনে 'ঈ্গীল “্ফুলিয়াছে কি পাইলে ব্যথ1॥ 
হালিয়া বলেন বিদ্যানিধি মহাশয় । 
শুন ভাই কালি গেল যতেক সংশয়! 
মাওুয়া কাপড় ধে করিনু অবিজ্ঞান 
তার শান্তি গালে এই দেখ বিদামান ॥ 
আজি স্বপ্পে আদি অগন্বাথ বলরাম । 
ছুই 'দণ্ড চড়াপেন নাহিক ধবশ্রা ॥ 
মোর পরিধান বস্ত্র করিলে নলিদ্দন। 
তই বলি গালে “চড়ার়েন দ্বই জন! 
গালে, বাদিয়াছে অঙ্গুলের" শ্ীমন্ুরি । 
ভাল মতে উত্তর করিতে নাহি পারি ॥ 
এ লজ্জায় কাহারে সন্ভাৰ নাহি করি। 
গাল ভাল হইল সে' বাহির ছইতে পারি ॥ 
এই কথা? স্মন্য্র“কছিতে যোগ লহে। 
বড় ভাঁগা «হেন ভাই মানিগ্থ' হদয়ে ॥ 


গড! 


1 অপরাধ হয়। 
৭,১14 ছুশা কতু নয় ॥ 
পায় কিবা অর্থ 'লাভ হয় ( 
পুকুধ মে সকল কিছু নয 
1 প্রসাদ প্রভূ শ্বপে যারে করে। 
ণ সাক্ষাতে লোকে দেখে ফল ধরে। 
বড় ভাগাবান নাহিক সংসারে। 
ও না কহে কিছু অভক্ত জনেরে॥ 
ফাতে দে এই সব বুঝহ বিচারে। 
ই যে বন গণে নিন্দা হিংসা কুরে 
পহারাও স্বরে অনুভব যাত্র চায়। 
নন্দ। হিংসা কনে দেখি শ্বপ্র নাহি পায়॥ 
'বনের কি দায় যে ত্রাণ সঙ্জন। 
তার! যত অপরাধ কনে অণুক্ষণ ॥ 
অপরাধ ইহৈলে ছুই লোকে ছুঃখ পায়। 
স্বপ্নেঙ অভক্র পাপ্টন্টেরে না শিখায় ॥ 
স্বপ্নে প্রত্যাদেক্ট প্রভু করেন যাহারে। 
সেই মহ! ভাগ্য হেন মানে আপনারে ॥ 
সাক্ষাতে আপনে স্কপ্ে মারিল আচার । 
ষে প্রসাদ সবে দেখে শ্রীপ্রেম নিধিরে ॥ 
তবে পুণডরীক দেব উঠিল! প্রভাতে । 
চড়ে গাল ফুলিরাছে দেখেস্ছুই হতে £ 
প্রতিদিন দামোদর স্বরূপ এ ৬৪ 
জগহ্গাথে দেখে তদাহে এক সঙ্গ হয 


সাস্ত-খও ৬৫৭ 


ভাল শাস্তি পাইছ অপরাধ অনুরূপ । 

এ নহিলে পড়িতাম মহা অন্ধকৃপে ॥ 
বিদীনিধি প্রতি দেখি স্নেহের উদয় 
শানন্দে ভামেন দামোদর মন্থাশক্ন ॥ 
সথার সম্পদে হয় সথার উল্লাম। 

ছুই জনে হাসেন পরমানন্ব হাঁস। 
দামোদর স্বরূপ বলেন শুন ভাই। 
এমত ভূত দণ্ড দোখ শুনি লাই। 
প্বপ্রে আসি শান্তি করে আপন পাক্ষান্তে এ 
আর গনি নাই সবে দেখিম্গ তোমাতে 1 
হেনমতে হুই সথা ভাগেন লস্তোষে | 
ব্লাত্র দিন না জানেন কৃষ্ণ কথ! রসে ॥ 
হেন পুগুরীক বিদ্যানিধির প্রভাব। 
ইহানে সে গৌরচন্ত্র প্রভু বলে বাপ 
গ$দস্পর্শ ভয়ে নাকরেন গঙ্গাহান। 
যবে গঙ্গা দেখেন করেন অল পান। 

এ তক্কের গাম জত্জা পৌরাঙ্গ ঈীশ্বর। 
পুগরীক বাপ ভা” কান্দেন বিস্তর ॥ 
পুগুরীক রিদ্যানিধি চরিত্র শুনিলে। 
অবশ্য তাহারে কৃষ্ণ, -পাদ- পল্প, মিলে 
শ্রী চৈতন্য নিত্যাননচুন মান। 
ববন্বাবন দাস: তনু পদ শুগে গান। 

ইতি ডি ভাগবতে আগুওরতে ,বিদ্যানিটি 


পথ লংপর্ণ। 


